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সামান্য পডি-সানর্থা নিয়ে, কেবল বৈত্ানিক চেতন 
ড় বেশে এতকাল শীতে থাকা যা? 
জিভ হাছ হটে চুরেছে আচও। এটা সন্তুব 






"পৰোক্ষ সাহাযে ডলে। 


উৎস মানুহের বন্ধুদের সাথে বৎসরাস্থিক মিলনিশেল একটা বড় জায়গা 
হলো কলকাতা ব্ইনেল সেই বাহইক্ছিত 
মাসেই। তত বই, কাত আলো, কত বঙ্গ, তত 
ভায়োডনের এই ভীত তায়শই হালিছে 





এলোমেলো, দিশেহারা লা 
হছে এই শিশুর তাহ শতান্টীত পণিঠীতে ভন 
পরিপহদেহ সরিয়ে তাই আজকের সনাডিক-সাংদু' 
লতাই করে বাব জনা তালের তৈরি হতে হবে হাড় 
নিতে হবে তানের যুক্তিশীল পৃষ্টিভঙ্, 'মালবিশ চর, এ 
এ কাড়ে বই ছাড়া হার হবেনা কোথায়! 






কিন্তু এই সুস্থ সিকতায় তিতে গাড়ে তোলার উপায়ও“? 
ঘুবতে ফিরতে শুধুই হো চোহে পড়ে সাবান, টুথ 
[মলাটের তমিকৃস, রহসা রোমাঞ্চ, কু 
কেরিয়ার প্ইত। কোথায় ম-ঠাকুমী-৮াদুর কই থেকে চয়ন জরা 
গাঁথা ! কোথায় শিশুর নবম মাটির মনকে গড়ার চাবি 


গাইড ছার অত্যধিক 








আমানের উৎকত্যা ভবপূর থলে সে চাবি কিন্ত 
নিতে হবে) এই বইমেলাতেই অভি রা 
'আনুষ' করার উপযুক্ত কই। বালা তাকায় আপরিচয়ের 
(ভালো বই-ই অছে। ভাছে ডল হাঙ্গল, পাখি আর কীট 
খ্রহতারা, যানবাহন, যোগ যোগ আর কবিয়ে 
জীবনী, হ্বাহীলতা সংগ্রাম, আধিকাৰ, অভিযান, এমন 
বই। এরকম দ্বাস্থাকর সুৎপাহা সম্্ার, দরল বংলাব, জি কম 
টি, শিশু সাহিতা সংসদ, আনন্দ, শৈব্যা, দেব সাহিতা কুট 
(বাংযণাদেশ) ইত্যাদি স্টালে বশাই ঢুকতে হবে শিব হাত ধরে 











উৎস মানুষ আগামী দিনের 'ননুবে'র হাতে সমাদৃত চাষ! তাই 
আমানের আবেন্ন __ এবার একটু বেশি করে হোটদের দিকে হাকান। 
তাকান উদ্মীলন-উচ্চুয 3 ঢুলের কুঁড়িগুলোর দিকে : "ওর! ভন্মালোদের 
সাহাঘা চাল ।' 



























মূলাবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী 


বনধভাহাহ হন জাত লা বোহামে সমাজের লজ, উতনলান ভনে এবং 
শির বাক্তিত্তের নন হলের ভাব্মনুজে সুিশ্চিত করা! এই কার ফা হা 
তত হলেই বিগত দুলে বে চুর গতিতে চেগ 






খবর মানুষ রাশত জানের নিতে তি সামতিকাঞাৰে হত ভবনে 
আশ ভব চালের মলা দিব + নট ও 


খন পি তোর পাজি তালে মহল ভে হুর ফলদ সা নিছে বসত 
নু কাহে? মত জরি ছেলে বুনে ছাল হয বস শি ছা চে 
নি উপবন পল্চাহ। চেরার টীংনহাপনেত হিতে তন 
র্চ-লন্াতা, ডালাদেত ভি সমেত অত্্রকপথকে নষ্ট শুহে 

হেত হরি ভা, ভি জাত নত ভাচংলে এৰে তাপের মেলে 
দিক হয়ে ছে ভর তালোফলে গেছে বে বান সাপে 
চা. তে ওকিড়ে হা জনে লিল একের বোকো খাদক তি শে বুলাতে 
বিল হেন কমল ছে) তি চনহ নিছে সপ ভাত চরিত । 

কে জে পল বেন তহিতে মনুৰ ও হে 
কা করতে পিষয় ॥ বে শেক কোথা, লিক 8 সাতে লো 
ছারা পেতে লহ সেখানে বাহ হিপ 
ডেট নি আপু তলত হতিলর আছেই হব 
ৰ পিল লচ 





চনয জল 











লো 













মূল্যবোধের সঙ্কট ও বিকল্প 


টাবেলায় আনি সাঁওতাল পরশণার দুমকা শহরে বড় 






+ পড়তান ভিলা সালে! 2 পলে খিস দুটো ফুট 
’ আঃ, দুটো টেলিস কোট এবং সবরতম খেলাধূলার বন্নোবন্ত। 
£ থেকে ছবির মত হিজলা পাহাড় দেখা যেত। তখনও বিদ্যুৎ আসেনি 
দা শহরে। আনানের বাড়ির পাশেই ঘাততেন শহরের এক জন রতিষ্ঠিত 
চলেক। তার বাড়িতে কোচ সন্ধ্যায় পো্টামাক্স হলত ভার গগন করত 
বব গপানান। বাকিদের আগননে। আমানের বাড়ির পেছলে ছিল পপুলার 
সেখানে খেলাধূলা. নাটক. সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পৃকোগার্বন ইত্যাদি 
পদঘব লেগে থাকত। ই 

রয় ৩৫ বছর পর (গলান আবার দুলা শহরে শুন নর্টালজিয়া নিয়ে। 
1 দেখান স্কুলের সথ হাঃ চরে গিয়ে বাড়িতে এক চিলতে যে হাত 
? আছে তা চোরকীটয় ডাতি। পাশের ডাক্তারের বারি ভরাজীপ, দুই, 
াচোরা। পপুলার ত্রাব ভেঙ্গে হয়েছে সিনা হল। 

দুনকা যেন সারা পৃথিষরই এক প্রতিচ্ছবি। এই ভাঙাচোরা পৃথিবীকে 
হি বন্তদিল আগে W. 0, 4০১৬ লিখেছিলেন "Thing (all apart. centre 
ine hold. mere 23458) is looxed upon the world. The ৩০7 
ony of হামাঘর is drowned, the best Lah all convictions. 
08০ ভালে are [ull of passione iniensi)." জীবনাননের 

গার" গধু সহাড ও শ্রকৃতিকেই দুমড়ে নূচডে দিচ্ছে না. এ এক 
প্র চিএ । বিশ্বাসের ভিত্তিচুমিঘলির' বসে যাওয়ার শুসাও। সময়ের ফেন 
[ খুলে গেছে। আমাদের কথার ও কাছে বৈপরীত্যের ছায়। হলছিত হয়। 
5 এক সাবিক দুল্যবোধের অবক্ষ সমাক্তকে. নানব্ঠাবনকে গ্রাস বরকে? 
এ. তি, সয়া, তি, সহদ্ঘতা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, অপরের দুঃখে হৃদয়ে 
রেতা বোধ করা. সততা ইত্যাদি সন নৃূলাবোয আজ ভুত ভপসুয়যণ। 
॥ উদ লোহ. লামা এবং হিশ্রেতা আরা সমাও-নানসকে দখল করতে 
দদ্ধে। তাই চোখের সাননে দূর্বুৱের দল এবফনকে কৃপিয়ে কুপিয়ে মারলেও 
মরা ঝাঁপিয়ে পড়ি না। যদি কেউ কনো কুরে তখন তা খকরের কাগক্রের 
রর হয়। এই নীতিহলতা আক গ্রাস করেছে তথাকথিত প্রানী রাজনৈতিক 
।গুলোকেও, হারা সমাজ বিশ্লুবের কথা বলে। যারা নিজেদের জীবনে কোলে 


জ মানুহ __ জানুয়ারি ১৯৪৯ 






পরিবর্তন আনতে পারে না তারা কী করে. বৃহত্তর কীবলেক পর্রিবর্কীন 
আনবে ? হে 'আগুলখেকো' বিশ্লহী নী চার ইজি পুরে লাল পটে মোডা 
হীততাপনিযন্ত্িত ঘরে বসে হৃপাকৃত লাল ফিতের ফাইলে বাধ! থাকেন তিনি 
কখনই টালিপপ্ত স্টেশনের শ্রযটফর্যের নিচে ৭ ছুট = ৮ ফুট জাগায় 
হেলেপুলে নিয়ে বাস করা, ব। বেল লাইনের ঘারে বুপরিচ্ত লাম করা. কিংবা 
তশ্রকধিত উ্লয়নের কারণে পাছাড়, জলে বিতাড়িত লন্ত লক্ষ আদিবাসীর 
ছাড়া জীবনের সাহী হতে পারেন না। লিউ লাউ চিয়ের How 1০ ৬ ও 
od খামার আদ আব শুব আপ্তবাকা এবং দেওয়াল লিখনেল 
ফলা নিকের জীবনে, আচরলে পালন শুরার লা নয় ঃ 

একটা সমান কতকও,লা নুলাবোর হরে রাশে। তখনও তা ধর্মীয় 
শতিবোধ, কখনও আন । একাছে বহুল বারে চলেছে । রান্রনাথ 'বানায়লা 
অহাকাব্যক মাধা এই দব মৃলনীতিবোধের বৃহত্তর সমাছের ভেতর বাড়িয়ে 
€০৫ছর প্রচাস দেখেছেন। এ যেন শ্রতিঠি ভারতবা্ীর ঘরের কথা। তাই 
ভাজ ভারতের এক বৃহৎ অংশের চানুষ বানাযশ পান পায়, ছানন্ে হাসে 
কাছ আও হিমালয়ের শ্রতাহ শানে গোলে দে কী হায়ার সম্মত 
গর বিভিহ নানুষের হো এখনও বিবাজ কলম: শ্রতিবেগীকে সাহামা করা 
হালের ভবনের অস, ধর্ণ, স্বাভাবিক) এই অতি ছাভাবিত নাবিক সম্পর্ব 
এখনও গানে বু জায়গায় বর্তমান। শহর থেকে হস্ত এই সম্পর্ক হ্রারিয়ে 
হাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে রাডানেতিক্ড ভাবর্তে গ্রামে ক সম্পর্ক ভুত 
অপস্য়মাণ। আগে শাস্থিনিকেতানে পাঠভবানের হ্রঢন হান সৃশ্রিয় 
ঠাকুরের সাথে হ্গন ভালাপ করছিলাম তখন এক সাও তা৷ সন 
সূশ্িববুর কাছে এলেন এবং বসলেন যে সাঁওতালরা ওপরের পাচ গান 
ঘাচ্ছ আমি ালেছিলান যে পশ্চিত্রবঙ্গে প্রানে রাজনীতি হতিটি 
বিভক্ত করে-পিচ্ছে রাক্রমীতির নিরিচ্ছে। সেথ্যনে ভাইন্লে-ডহি়ে, লাক 
ডাইপোতে, ভখনও শুনেও পিতা-পৃত্রে রাজনৈতিক নতনিরোধ [তে 
আনান্তর। এই অবস্থায় সাঁওতালি লাচ-গানতে বাঁচিয়ে রাখা বাবে ভি... 
আবিবাস' নাচ ও গাল এক স্ামাফিত, উনের প্রতষ্গবি। সামাডিক তীবন 
যদি ভেঙ্গে হায় তবে ও সমবেত নাচ-গানকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে কী তরে! 

আজ পৃথিবী জুড়ে এক হৃজ্দোকেবের স্ছট। ইউসোপীয় মানসে প্রিয় 
ধর্ম বিশ্বাস চালে দাবে হপসৃহনাপ। বর চার্চ বন্ধ হয়ে বাচ্ছে। যন্যদিকে 
সানাবাদ যে এক নূতন জাদর্শ মানবসভতার কাছে ডালে এনেছি 
পক্ষান্র ছক থেকে গার সংশযোর আবঠে। অনাকিকে ক্রমবর্ধমান আত্যামী 














এন থেকে মুক্তি হবে কী করে ? এর কোনো বিকল্প আছে কি? ওটা 
ভিকই যে এই সার্বিক অবক্ষয়ের অযোও বেশ কিছু লানুব প্ান্েন হারা 
মৃঙ্গাবোধকে অক্ষয় রেখে তীবনধারণ করছেন এবং নান্যের জালা কায 
করেল । একজন বাজিনানুরের পক্ষে এই মৃ্লাবোষের স্টতে লাঠিয়ে উরে 
সূষ্ধ ভীবদ্াচরশ সন্তব। কিন্ত, একটা সমর সনের লবো সৃষ্থ ফীবনবোধ, 
নুল্যবোর সঙ্গার করব কী করে? এটা তখনই সব চবে যখন এ 


সমাজ তে এমনিতে আসবে না। এর জন৷ প্রয়োজন নিরন্তর সদ্র্য ৫ নিল 
সবস্ত শ্রব্জীহী মানুষকে নি্ে। কিন্তু বাকি ভক্জেও নাদের সং 
চালিয়ে যেতে হবে। উৎস নানুবের পরিচালকদের ধনাবা যে ঠারা 
ধারে তাদের পত্রিকায় এই শাস্বত সৃল্যবোবের কথা প্রতি সংখ্যায় কুলে 

" সমর 





লবসভাতায় চর্চা এ ইয়োগের ক্ষেতে 

যে বিষয়টি সবার শেষে উঠে এসেছে 

তা ইল মত বা মনোবিদ্ঞান। পূর্বে 
এটি ছিল দর্শনের আঙ্গ। মোটাদুটিভাবে গত 
শতাকীর শেষ দিক থেকে বস্তুত বিষয় হিসাবে 
দর্শন থেকে আলাদা হয়ে ঘায়। শুধন ননোবিন্যা 
নিয়ে মূলত চর্চা ও প্রয়োগ করতেন চিকিৎসকরা 
তাদের রোগীদের ওপর। তাই সেই সময়ে 
নন্বত্বোর আলোচনা এতখানি ছড়িয়ে পাড়েনি 
যেমনটি ঘটলো শ্রখন বিশ্বযুদ্ধের পর : হনব 
আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল হার সনত সনাড 
ভাবনার ও চর্চার মহ্ে। তের এই ছড়িয়ে পড়া 
বা প্রভাব বিস্তারে যে দুটি ব্যক্তিকে সামনের 
সারিতে দেখা যায় তারা হলেন ক্রয়েড ও লাভলু 
এরা দুজনেই ছিলেন ইউরোপীয় নবচাগরণের 
ফসল। তাই এই দুজনের জীবনী ও কাঙ্কর্মের 
ওপর দৃষ্টিপাত করলে এই শতাব্দীর মনন্তত্তের 
গঢ়ে ওঠা সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা পাওয়া 
ছার। 
ক্ররের 


সিগদৃণ্ড ফ্ৰয়েড ১৮৫৬ সালের ৬ই মে এক 
ইছদি পরিবাবে হোরাভিয়ার ছেটে শহর ফেবুর্গে 
জন্মগ্রহল কবেল যা এখন চেকোগ্রোভাকিয়ার 
জন্তর্গত। যাবা ছিলেন উল ব্যবসারী। তার চার 
ভয়নেন। এখানেই যরযেড তার জীবনের সব 
সময়টুকু অতিবাহিত ফরেন। চিযেনার মেভিত্যাল 
স্কুল থেকে তিনি শ্রাতক হুন এবং তার বিশেষারতা 
ছিল স্রাযৃ'রোগকিলার। ১৮৮৫ সালে তিনি পারিসে 
আসেন শার্কোর স্কুলে প্রশিক্ষণের জন্য। সেখানে 
লিষলেট, বার্নহেন ইত্যাদিদের কাছে হিপনোসিিসের 
খরশিক্ষণ নেন। ভিনেনোয় ফিরে এনে নিউরোদিসের 
রোগীদের ওপর তিনি তার প্রশিক্ষণ, বিপেষত 
হিপনোসিসের শিক্ষকে, লাজে লাগ্ছন। ১৮৮৭ 
. সাল খেকে ১৮৯৭ সাল পর্যত তিনি গা্তীরুভাবে 


হিস্টিরিচা ও সেইসংক্রাত্ব রোগনের নিযে তে 


. ব্যাপৃত ছ্িলেন। আর বঙ্গ হায় তখন ছেদুতই তিনি 


তার অনঃসহীক্ষণ তত্তের (০১০৮০১15৭০) কাছ 
গুরু করেন। 

ভয়ে হে মলযলমীক্ষণ তত আবিদ্ধাব রেল, 
তাই দিয়ে তিনি সমগ্র মানব কৃতি ও শাবক 
হে যদিও বর্তমানে 


মনঃসমক্ষণতত্তে দুটি জিনিস ধুর ওুরুতপূর্ণ। একনি 
নির্্জান ঘন ও হন্যটি সেই হনে নিয়তি। তার 
ব্যাধ্ধায অচেতন মননকরিয়া সহ ও হস্ত্বননের 
ওপর সননভাবে কাজ কৰে চলে। এই অচেতন 
মননপক্রিয়ার উদাহরণ হল ্বপ্র. বিশেষ বিশে 
পিনিস ভূল করা ভুলে যাওচা, এবং সন্মোহন 
পরবর্তী বিস্মৃতি। তিনি যে চিত্তের নিযতিবাদের 
(psychic determinism) কথা বলল তাতে 
হহাং করে কিছু স্কটে না। দেখা যায় মানের শরতিটি 
মননত্রতিয়ায বিচ্ছিন্ন হ্যাপায় কলে কিছু নেই। এই 
গুটি হাবণা ওহু£হোতভাবে যুক্ত এবং একটির 
থেকে চাচিকে আলাদা কয়ে ভাবা ঘায় না। 
এবপর ফ্রয়েড একটি তৃতীষ ধারণার হবর্তন 
করেন তা হল অবদদল। যে সমস্ত পীড়নদাকে 
আপভিতর অভিজ্ঞতা. স্মৃতি ব! ভাবনা ভামরা 
সবলে যেতে চাই যা ি্জলিত্রে বেধে দিতে চাই তা 
আমরা অবদ্রিত করি। এই অকবদনের তত ফ্রাযেড 
যৌনাবেগ অবদমনের জন! বাযুরোগের উৎপনডি 
হচ্ছে। কিন্তু এর ওপর অনেক বিবৃতভাবে শ্তদেক 
জটিল চিন্তাভাবনা তিনি পরবর্তীকালে হুতিস্থাপিত 
করেন। এইভাবে ক্রযেভ কাহ্যা করেন শিশুর যৌন 
অনুভূতি. বিভিন্ন হৌন্রকিকারের ফারণ। মেইসাঙ্গে 
তিনি বললেন যৌনপ্রবৃক্তির বৃদ্ধি ও বিকাশের 
স্বাভাবিক গতি কৃতিই হচ্ছে কোনো! কোনো বৃদ্ধি 


ছাটক্ে ঘাওঘা (10,১47) বা কোথাও কোঘাও 
তার বিকৃতি (॥১৷০৮৷৷৮৷) ঘটা। এইসব ঘেকে 
নানা ধরনের মানোকিকারের ছল হয়। 

শুরুতে ফ্রযেড মনকে তিনটি শ্কোষ্টে ভাগ 
করেন আচেতন, ম্চেতনপৃর্ব € সাচেতল হল 
পরে তাতে সন্তুষ্ট দা হয়ে তিনি মনের তিনটি 
কাতালো গঠন কয়েন _ ঈদ, ইগো এক 
সুশারইপো। এখানে ষ্টাগ্যোকে বোঝানো হয় 
জামানের সচেতন অবস্থা, ঈদ হল হবি এবং 
ছুপারইলো হল বিবেক। 

১৮৮৭ সাল নাগান ফায়েড খান পেশায় 
সম্যোছনের ব্যবহার ক হুবেন। এর কিছুটা ভার” 
লিচ্চযই এই যে ভার চিকিৎসক বন্ধু থে 
হিস্টিরিযার রোগীদের ওপর তাড করে সূফগ 
পাচ্ছিজেন। এই ঘটনা হাতে উৎসাহিত করে 
কেননা সম্মোহনের হয়েগ কব মনের গ্ঠীরে $ 
লুকিয়ে আছে সেসব ডলার জন) তিনি ভাগ্রই 
হলেন। ঘলে ১৮৮৯ সালে আমে বাসার 
সাম্মোহনের আাধাহে বিবেডন 663180915 
পদ্ধতিকেই কাছে লাগালেন বি না 
হয়েছিল, ছেলেবেলার হ্বন্বিতর ও 
স্মৃতি এবং অভিদ্রতা এর মতো দিযে জানা ঘারে 

ফ্রয়েত ক্রমশ অভিত্রহা' লাভ তরালেন এ 
এইদব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অস্বস্থির শ্মতিওলি বোধ 
শরপে জানতে চায় না। এই বাধাকে তিনি না 
দিলেন মনোরোধ (॥6১৷১১৫)! পাবে তি 
আবদার করেন যে এইসব শ্রতিনোৎ হচতে 
বোণীব অজ্ঞাতেই ঘাটে খাকে। 
ছটনাগওুলিকে তার আবপ্ননতত দিবে বাছা 
করলেন এবং ভার ধারণা হনুষাতী শ্রধিবাহত 
রোগের কারণ এই অবনমন [থাদত পা) 

[লিবিভো বা যৌনাবেগ্তে ফুঘেড বা 
করেছেন এমন এজ শক্তি হিসাবে তা যেল নলে 
হয়ো কৌনপ্রবৃততির প্রতিনিধি। তিনি বেলে হে 
হৌনপ্রবৃত্ি কখনই পবিবার্চিত রূপ নিয়ে হাত 
না। পরিবর্তে এটি একেটি কাটিল বিকাশ পর্বের মহে 




















ইত আনাস _ লি এল 


সয়ে আসে এবং পরিশত বয়সের যৌনসঙ্গম 
ঘড়াও এটি নানান পে দেখা দেয়। 
_. কয়েছের সব ততৃ্লিয় মধ্যে তার শিশ ও 
ভাশ্পোরদের যৌনউদ্হেষ সম্পর্কিত হারণাুলি 
দকচেয়ে সনালোভলার সম্মুখীন হয়, দ্রেড হলেন 
যে শিশয়াও যৌন উচ্চীপলা পায় এবং সেই হিঙ্গাবে 
উনি শ্রথম চার বছরের এই ঘটনার একটা 
হসাংও দেল। তার বারণ অনুষারী শহীরের 
হবৌল আল ছেকে যৌনউক্টীপন গিয়ে শিশুদের 
লীন অনুভূতি গুরু হয় যেমন ওয়ার অংশ মুখ, 
বে: অমৃত আগের জায়গা লিগ ও পায়ছিচ। এই 
চিন দশায় বৃদ্ধি ঠিকরত না হলে হড় বয়সে 
চলিতে (95380) হয়ে যৌনবিকায ঘটতে পারে। 

মনোবিজ্ঞান, দমাডবিল্ঞানের একটি 
পূর্ণ ভংশ। উনবিংশ শতকে ডারউইনের 
শিবা হে ছালোড়ন সৃষ্টি করেছিল, বিশের 
তকে সানাক্ষিক সম্ ও ধর্মের আবহাওয়ায় 
চয়েটীয় অতবাদ সেইরকম ছালোডন তুলেছিল। 
সইসব দ্য সময়ো ভাজ অনেকখানি নিরসিত। 

ফ্রয়েড কাছ শুরু করেছিলেন শরকৃতিবিল্লান 
ময়ে -- বিশেষত ব্তিষ্কের বিভিন্ন ভেষডের 
চযাহত্রিক্লিযা নিয়ে। পরে শার্কো ও ভেনেতের 
গাছে শিক্ষানবিশী কবে ছিপনোদিস নিয়ে কাছ 
ক করলেও তিনি বাস্তবজগতের উপানান নিয়েই 
নাজ করেছেন এবা প্রতাক্ষবা্দীতাকে ছেড়ে যান 
॥। তাই তার অন সমীক্পতর আর বাটি হোক এই 
তাক্ষবাদেরই ফসল । হব্ত গ্রয়েড বারবার চেষ্টা 
লুরছেল বিধয়গত হ্যালঘারলা নিয়ে তার 
ভিজ্ঞতার বাহ নিতে, কিন্তু বার বারই দেগুলি 
ধাযযুন্দের "তোরালিটি প্লোন নত আয়া. গল. 
[লাবোধ ইতাদিতে এসে ঠেকেছে এবং তিনি 
বার্থকি ধা রসায়নবিদের এতিত্রা থেকে অনেক 
রে সরে গেছেন) তার উদ্ভাসিত ত্র সত 
সক (6925/90)-0লি শুধু তার সময়ে কেন 
রিবরাঁকালেও চরমরূপে ঠার তনুগাহীদের দায়া 
[চিত হয়েছে এবং এতে আ্চর্য হবার কিছু নেই 
য বেক্রানিজ ব্যাথা বাতিরেছে এগুলি হী 
হনৃনাসনের হত চালু হয়ে এসেছে। 

তার নন সইীল্জলতনড সবচেয়ে বেশি আঘাত 
চরেছে নবাবিতলুলভ সরেক্ষণশীল সাদ ও ধরনীয় 
বেন শ্থন বিশবুদ্ধের পর এলো সর্ব্তরের 
ইাপত্রহীনতা। তাই ভয়েডের চিন্তাভাবনা এটা 
ফেরাতে সমর্থ হল যে মানুষ সামরিক বহসবস্যার 
দুষ্ট সনাজন করতে পারে না উপরন্তু সে প্রবৃত্তি 
চাড়িত হয়ে অবৌক্তিক ও উচ্ছুত্খল ব্যবহার করে। 
মেনে নিতে হল মানুষ তার নির্জান্তের 
হবৃত্তিযাড়িত পট ঘা জন্মের পূর্বেই তার মহে 


শোৰিত ও শ্শিক্তালের বৃদ্ধি ও বিকাশের মযো 


বর্ধন ছিল ॥ ওটা মনে হুৱা স্বাভাবিক যে হহম 
বিশ্বযুদ্ধে পর হখন দেখা খেল যে মানুষ 
সামজিক সমস্যার সমাধান করতে লা পেরে 
পারস্পরিক শ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে লিস্ত তখন ভ্তয়েডের 
মনত যেন তাকে অস্থর্জোকে ভ্ালোকপান করার 
বাস্তা করে লিল। 

বেডের নিজ চিত্তাভাবলা বিজ্ঞানসন্মত 
ছিল। ঘার মূল বিষয় দ্বিল এমন এতটা সহজ সহল 
বারপা তৈরি ফর যার দ্বারা বোকা হাবে তার 
রোগীদের মননপ্রক্িয়া জী গতিতে চলছে এবং তীয় 
চিকিৎসায় কীভাবে তারা সুষ্ হচ্ছে। কিন্তু হে 
বৈজ্ঞানিত পদ্ধতি তিনি ঠার মত কবে হ্যবহার 
করলেন তা ছিল আয়গত ও ্রতাক্ষবানমূলভ, 
ফলে ফ্রলশ তিনি মনন্তত্তের চর্চায় জটিলতা 
বাড়িয়ে কুললেন। শেষের দিকে নৃতয ও হর্নের 
বিভিন্ন দিক যখন তিনি অনন্ততের হানায় ব্যান্দা 
করতে ওর করলেন তখন হেন তিনি কযণখায় 
পোদে গেছেল। 
পাভলত 


১৮৪৯ সালে অদ্কো থেকে প্ডেশো 
কিলোবিটার দূরে রিয়াচন শহরে এক যাজক 
পরিবায়ের ভোষ্ঠপু্ হরে পাভলডের জন্ম হয়। 
চার্চের স্কুলের পড়াল্যোনা শেষ কবে ১৮৭০ সালে 


তান খেতে একনিষ্ঠ গবেষক হিসেবে তিনি 


বিশ্ববিখ্যাত শারীয়বিজামী তার পূর্যপূরি সেচেলভ 
- এরা সবাই ভার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার 
শুবেন। যে রিল্লেক্স বা পরাবর্ত নিয়ে পাডভের 


বই লেখেন (রিক্লেক্স হব বি ব্রেল _ ১৮৯৩। 
এখান ছেজে পাডলভ ওঁর গবেষণার ভাবও 
একটি জিনিস পেয়ে ঘান তা হল মত্তিন্কে 
নিক্কেছনার ভূমিজা। এই শ্রসঙ্গে বলা হায় এইসব 
চর্চার মধো দিয়ে পাভলভের একটি দার্শনিক 
দৃষ্টিভর্্ী গড়ে উঠেছিল ঘাকে আরা বলতে পারি 
asocitioniu philosophy তেনুষঙ্গ দর্শল)। 
আনুষ্ঠানিক উন্মোচন হয়েছিল ১৮১০ সালে 


পরীক্ষা্ারে যাচাই ধরার সঠিক সিচাবপদ্ধিটি 
আবিষ্কার তরে ফেললেন। তিনি কাছ ওর 
করেছিলেন রভতসবেছল তন্ত্রের ওপর, পরে সেখান 
থেকে পাচ সরে এলেন। 

গবেশাপারে পাভলভের কার্ট ছিল বাহারের 
পরিবেশের প্রভাব রক সঞ্চালন কেমন পড়ে ও 
সম্পর্কে! যেমন নিকুচ্ক, অনাহাক, খাসাগ্রহশ 
ইতাদি বিভিন্ন অবস্থায় প্রা্ীর রেসঞ্জালানে ফী 
প্রতিক্রিয়া ছয় তাই জানার ছল) তিনি পরিণত 
বয়সের বুকে বাবহার করেন। শ্রগীটিকে তিনি 
এমনভাবে প্রশিক্ষিত করেন যে এটি ভীবিত 
অবস্থায় গবেষলার কাডে সাহাবা করে এবং দিনের 
পর দিন গবেষণার কাচ চালিয়ে যায়। কারণ তিনি 
মনে করতেন সন্ত, হা্ীটির সব অঙ্গসংস্বান 
একযোগে এত সুন্দর সুসলদিতভাবে কাজ করে যা 
কখনই তাপীটিকে হত্ঞান করে আলাদা 
আলাদাভাবে তার হঙ্গওলির কাজের মৰো পাওয়া 
হাক লা তার এই চিন্তা ভাষনা প্রতিতানিত হয় 
বিখ্যাত ফরামী শারীরুবিজানি) ক্র বার্নাডের 
(১৮৭৮) লেখায়। শরীয়ের এই সুসমন্ধ 
(॥armoBY} পরবর্তীকালে ছোনিওস্টেসিস 
(bom) কলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

পরবতী পর্যারে পাভলভ দেই বিচায়পদ্ধতি 
আবিষ্কার করলেন বা ক্রনিক পদ্ধতি হিস্যবে হক 
হ'ল৷ যেঙ্গানে প্রাণীটি বাইরের ও ভেতরের 
পরিবেশের ভার়সাহ। অটুট হেছে সুস্থ ও ভীবিত 
অবস্থার গবেষন্মর বিডি উপান্ত ও ফল সরয়া় 
করতে থাকল। 

রক্তসক্ষালনের গরেষপায় পর পাতল 
আস্তিক রদ নিচে কারে শুরু করলেন যানে ভার 





উৎস ঘানুষ -_ জানুরারি ১৯৯৯ 


হাখমিক উদচ্দেশা ছিল ক্ষুার্ত অবস্থার বিভিতত 
খাঘোর উদ্দীপনায় লালা ও আস্ত বিভিযন গ্রত্থি 
থেকে কী কী ধরনের রঙ্গ নি:সরণ হয় তার 
পরিমাপ করা। এই গবেষণার জনা পাকস্থলীর 
ওপর পাউচ তৈরি করতে হয়। এটা শুরতে গিয়ে 
জার্বানীর শাহীরবিদ্ঞানী ছিডেনহেনের কাজ ঠাকে 
পাাবিত করেছিল। তবে হিড়েনছেন পাই তৈরি 
করতে দিয়ে প্রায় সব প্রাযৃণডলি কেটে ফেলেছিলেন 
বলে আশানুরূপ শাসক রস নি:সরদ হচ্ছিল না: 
এটা চিন্তা করেই পানডলভ চেষ্টা করেছিলেন সম 
শ্রায্সংযোগকে অটুট রেখে পাউচ তৈরি করা। এটা 
করতে তিনি সফলও হয়েছিলেন ফলে ঠার 
গবেষপার ফল ছিল ভ্রনেক নির্মৃত। এই কাড 
করতে বিয়ে পাভলড পর্যবেক্ষণ করলেন, যে 
দাবার দেয় তার পায়ের শব্দে অভ্যান্ত হয়ে দাবার 
দেখা বা খাবার পাবার ম্রাগেই কৃকুরটির শরীরে 
খানার নিংসরিত ছচ্ছে। একে তিনি নাম দিলে 
"psychic ৪০107 এবং আবিষ্কার কযলেল 
ভার কী 'পর্তাধীল পরাবর্ত তব। 
আনৈক্মিকভাবে উত্তেজনায় সাড়া দেওযাকে 
পরাবর্ত কলে এবং শ্রাঙীদেছের আভান্তহীণ ও 
বাইরের পরিবেশের সাযৃক্া রক্ষার জলা দু ধরনের 
পরার ভাচ করে। একটি আমরা জস্মগতভাবে 
পাই যেমন মুখে খাদা গেলে আপন; থেকেই লালা 
বেরোয়, আস্তিক রস বেরোয় -_ পান্তলত এই 
পরাকর্তের নাম দিলেন শর্তহীন পরাবর্ত। আর 
অনাটি প্রাদী শেখে তার পরিবেশ থেকে যেমন 
খাবার আসছে এই কল্পনায় তার লালা বয়ে বা 
আস্্রিকরস নিসৃত হয়। পাভলভ এর নাম দিলেন 
লর্তাধীন পরাবর্ত। এয়ক অসাধ্য শর্তাহীন পরাবর্ত 
ক্ষশ্থানীড়াবে হাশীদেহে তৈরি হয় এবং সেওলি 
বারের পরিষেশের সঙ্গে অভিযোজন করে হ্রাসীটি 
নিজের অস্থি বার য়াষতে সমর্থ হয়। এণ্ডলির 
কায শেষ হলে নিত্তেজিত হয়ে মিলিয়ে হায়, 
আকার নতুন পরিবেশে, নতুন ধরনের শর্তাহীন 
পরাবর্ত গড়ে ওঠে। তবে কিছু কিছু পরাবর্ত 
অন্ত ব্যবহারের ফলে পরা দ্বায়ীরূপ পায়। এর 
যে দিয়ে আহয়া. পূর্বের শুভিজ্ঞতালন্ধ বা 
শিভালর জান অন্যয়াসে ব্যবহার করি তাতে একই 
ভিনিসের চলা শক্তির জগত কমে। 
,_ বিবর্তনের মহো দিরে প্রি তার বাইরের 
পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের চেষ্টা করেছে 
পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পাস্টে 
নিয়ে, কখনও গঠনে কখনও কছে। হরাশীনেহের 
পরিবর্তনের সবচেয়ে উল্লেগবোগা বিষয় হল 
"মটর পরিবর্তন এক মানবতিফের উদ্ভব ও 


বিকাশ _ এর আরতনে ও জটিলতার। এহ 
একমাত্র কারণ কিছ শুকৃতির পরিবর্তনের মধ্যে 
মানুষ সবচেয়ে বেশি অভিযোককন ভার ক্ষমতার 
শধিকারী। মানুষের এই পরিবর্তন শুনার 
পরিবাশগত নয়, গুণপতও। 

যে শর্ঠছিন ও শত্যীন পরাবর্তথলি একত্র 
করে একটি মদুযোত্র লাগী তরীবনধারণ কবে. তার 
অস্তিত্র্া করে, হাতে পাভলড নান নিলেন প্র 
সাঙ্কেতিত তত্ত্ব যেখানে একটা সনগ ভঙ্গের 
এজকের হনে পরিবেশের বিভিন সাতে হি 
বযকরিভাবে কা করে হা্ট। এ বিবর্তনের 
লো দিয়ে কন বেশি সব বার হবোই অর্জিত 
হয়েছে। লনুষের ক্ষেতে এইসবগুলিব ওপর এজ 
মৰল হরদের সান্ধেতিত হত গঠিত হহেছে। বেটা 
নিচের উদাহরগ দিয়ে আনবা বেবাতে পারি। 

একট শিশুকে আঙ্গুলে হয় পরিনাশ বিদ্যুৎ 
দিলে সে ভাঙ্গল মুডে নেয়) এবার কবেকনাল ঘণ্টা 
বিয়ে পথীক্ষাি করুলে বিনুৎ লেক আগে শুধু 
ঘষ্টাজ্গনিতে সে৷ আঙ্গুস নুডবে এব পরে *ষ্টো 
এই পক্ছে সে আঙ্গুল দুড়াবে। এলকি “ঘষ্টা' লেখা 
একটা কার্ড দেখলেও সে তয়ে ভাঙ্গল দুড়াবে। 
শেষে দেখা হাবে সে 'ঘণ্টা' শট চিন্তা তরে 
আঙ্গুল মুড়ছে। 

এই পরীক্ষা শুরু হয়েছিল শর্তহীন পথযবর্ত 
লিয়ে হেখানে আঙুলে বিদুৎ দিলেই আসুল সবে 
ঘাচ্ছিল। পরে তা দাঁড়াদুলা সাংারণ পর্তাদীন 
পরবের্তে যেনল ষ্টার আওয়াজে ভাঙল সরিয়ে 
নেওয়া। হারও পরে তা দাড়াল বিশেষ শর্তাধীন 
পরাবর্তে যেখানে "ক্টা' এই শব. বা লেখায় 
“ঘণ্টা' শজটিকে দেখা ঝা “ঘষ্টা এই চিন্তা আঙ্গুল 
ৰুড়ে ঘাওয়া। দ্বিতীর ক্ষেতে এই যে শ্রবণ. দশা ও 
চিন্তাই হপ্টাব দন্তেত একটি অন্যঙ্গ তৈরি করল 
এটা শণগতভাবে প্রথম সন্কেত বা আঙ্গিক 
লক্ষেতের থেকে ভিন্ন। কারণ এখানে “ঘ্টা' 
প্রহীকটির হবে বিয়ে শিশুটি তার দেখা, শোলা, 
জানা সব বানের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিলিয়ে ঘণ্টা 
সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করছে। নইলে 'ঘন্টা' 
এই শঙটির মবেয এমন কেরন গণ নেই ঘা দিয়ে 
নর্তাহীন পরাবর্ত তৈরি হতে পারে। এই যে সবন্টা' 
শবটি একটি বিশেষ 'ঘারণা' তৈরি করছে এটা 
একদীত সন্তৰ হয়েছে আমাদের ব্যক্তত্রের জনা হা 
অনা কেন প্রশীর নেই) 

এই দ্বিতীয় সান্কেতিক তত্ত্ব এবং স্যোহনকে 
কাছে লাগিয়ে প্রভলন্ত আবির করেন ঠার তর 
সম্থোহন অভিভাবন যা অনোরোগ্গের চিকিৎসার 
ক্ষেতে উপযোগী হ'ল। এটিকে একার বলা হায় 


থা দিয়ে মনের রোগ সাবানো। হা দিয়ে 
আমরা হাসাই, কীট উজ্জীবিত করি, হতাশ করি, 
ভনুহাপিত করি এক: শ্রেখাই। ঠিক তেমনি খা 
বিয়ে মনের রোগ সারানোর যে পদ্ধতি তা 
পাভলন্ের হাবিদ্ধাব: উচ্চতন দস্তিক্ের 
বিশবম্খ্যার জনা মলের রোগ হয়। পাভলভেব 
সম্মোহল-অভিভাবল পদ্ধতির লাহাযো এই 
বিশুস্খলা দূর করা হায়। 

পরঠক্ষাপ্ররে =নের কোণ তৈরিও পাচলডের 
অবদান তিনি ফুকবর নিয়ে পর্াক্ষা করতে গিয়ে 
দেখলেন তায় এতই বরলের ইন্টীপনা বৃধতে না 
পারলে লুকুবটি বিশ্বাহ্িব মাহে পড়ে (যেনন বৃত্ত 
ও ভিনের আকার) এবং এব ফলে 'তারলধো 
কতভগুলি বিশ্্ছালা দেখা পে; এর তিনি নান 
দিলেন expcrimcatal 7691০৮, ঠিক 
কুকুরগুলিকে উদ্ধত ভরা নিয়ে বেশ কাদেলাং 
পড়েন কিন্তু তাবগ্রবে ভাবিদাক কেন যে কনার 
ভযাবহতায বলার ভাগে তৈরি ইওচা শর নি 
পরাবর্তওুলি কুকুবের হদ্বি্ থেকে যেন কেউ মুছে 
কিয়েছে। এটা তার শর্তহন ও শর্তাধন পর 
তরের আস্ত সম্পর্ককে আরও দূঢ় ও মভবৃত কারে 

পাভলভ হারও একটি ওকতপূর্ণ আবিদা, 
করেন হা বিজ্ঞানী মহলে তখনি হ্যারিত নয় 
এটা হল অস্থিজের বৈশিষ্ট বা ইশ নিরগয় 
শবেবজ্পর প্রন নিত থেকে যে কৃকুবাদের নিযে 
তিনি কাড পরতেন তাদের নেতাডও গবেষণা 
আশেগ্ুহণ করার স্ষনতা নিয়ে বুকুরওলি 
কততগলি টাইপ ঠিত কযবেন। এই টাইপ নিন্দি 
করার চিন্তি ছিল নস্তিদ্ধের উত্তেফনা ও নিচে 
ক্রিয়া তার কেমন সফ্রিয় এবং জার মি 
কতখানি ভারসালযুক্ত এইসব এই টাইপ চিচি? 
করার পদ্ধতি পরে তিনি মানবনস্তিককের ক্ষেয়ে 
যুক্ত করেন। যেমন খুব উত্তেনাপ্রবপকে তি 
বলেন কোলেরিক, প্ীপবশ্তকে বলেন প্লেগমাটিত 
ইউপযুক ভারসান্যযূ্তকে বলেন স্যানওইনাস ৫ 
দিস্তেৱলাপ্রবলকে বলেন নেলানকলিক মনি, 

পাভলভের প্রতিভাব অন্তর ছিল ঠার সে: 
অভী্জ কলের দিয়েই গুধুনা বৃষ্টিপাত করেন £ 
উপরদ্ধ সমগ্র গবেষণা তর্নটিতে কোায় কী ব 
ক্রিয়া পতিক্রিরা হচ্ছে সেদিকে তায় নিধুং 
পর্যবেক্ষণ ছিল। ফলে সনগ্ গবেষলা করবে তি 
দলত্বত্বের ক্ছ যৌলিক দাবিদার করথে 
পেরেছিলেন। 








উৎস মানব __ জানার ২৯৯৯ 


কী খোয়ালেন কী পেলেন মার্ক টেলর ? 


|] ব্যাপার ফয়সালা ছয়েছে। সেটি 





রর কথা বাছি। ১৬ ভক্টোবর ১৯৯৮ _ 
লিচার রান : চার উ্িকেনটে ৫৯১। ব্যাপটেন 
টেলর ভহুপরািত রয়েছেন ৩৩৪-৩। এ শুধু 
ভীবদেক সেরা রালই নয় গুরু আরও 
ত। ১১৩০-এ ইংলাশ-এর বিরদ্ধে জীড্স্‌- 
মাঠে ঠিক এই রানই অরেছিলেন তন 
লান। মেটি অবশা বিশ্ব-রেকর্ড লক । ও. 

ও বেশি রস তন বরন তার 
লিয়ানদের মহে) ব্রাতনান-এল রানু সবার 
(৩০৩-র ওপরে হারও দুজন আন্টরেিয়ান 
বিশ্ব ৩৩৪-এর তম ঠালের স্কোর)। 
অনেকে ধরে নিয়েছিলেন : সেই রেকর্ড 
৮ টেলর এবার এগোবেন লড়ুল রেকর্ড গড়ায় 
। ৬৭৬ করলেই টপকালো যাবে তরায়ান লারা 
কর্ড। লা চার বছর আগে, গ্যরি সোবার্স- 
চযিশ বছরের পুরানো রেকর্ড (৩৬৫) ভেঙে 
| রেকর্ড গড়েছেন লারা। এবার সেটাও 
বে 

কোনো কোনো কাগডে. টেলর-এয় ছবি 
1 লেখা হলো : লাবার রেক$ ভাঙ্গাতে আর 
রান বাকি (দ টেলিস্তাক্ষ, ১৭. ১০. ৯৮)। আন 
ট কাগজ বলেই দিল : 'এখন তার চোখ 
ছে বিশ্ব রেক$-৫র ছকে. . .' (দ ইকনমিক 
হল, ১৭. ১০. ৯৮) । 

" সব তবিষাদ্যাণী বার্থ করে এ ৩০৪-এই 
= গেলেন টেলর। দলের অন] খেলোয়াড়দের 
রোধে কান দিলেন না। ৫৯৯ই যথেষ্ট : ঘদি 
চার হয়, এতেই জেতা ঘাবে। না, বাক্িপত 
রব তার কাছে বড় নয়। ব্রাভব্যান-এর সঙ্গে 
। নান থাকলেই তিনি খুশি। যেক পড়ার লোভ 
হয়নি -- তা নয়। কিন্তু সে-লোড সামলে 
রঙে তিনি। ডিক্রেয়ার করার সিদ্ধান্তটা 
নয়েঙ্ছেন পরের দিন সফালে। 

এ ঘটনায় দবাক হয়েছেন অনেকেই _ 
ন জেনেই বরং অবাক লাগে। এই হতবি্নাসীরা 
মনে করে : খেলা নিয়ে জুয়ে, বহুজাতিক 
স্পানির স্পন্সরশিপ, নারো-নয়-অরো 
সাভাব, গা জোয়ারি, রেজি _ এগলোই শেষ 
1 17 আপুনি বীচলে বাপের নাম, আত্মানং 


রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


সততং রক্ষেং __ চাগবন-ব নাবে চালু এই বাদীই 
মানুষের সাব সত্য ? কপিল দেব তো বলেই 
ফেললেন : ৩০০৮ রান করাবে মণ্ডকা তো রোজ 
দাসে না ; টেলর-এক উচিত ছিল৷ চালিয়ে 
গাওয়া _ এই ত্র দৃঢ় অভিমত (ছঈ চেট্টসঘ্যান, 
১৮. ১০. 2৮) 1 এমনই হতো ছেবেছেল আরও 
কোনো কোনো বেওসাদরে খেলেয়াড় হা তাদের 
শগোতবে লোকডন। বাতি সকলে _ হ্টেলিয়ার 
তবাননন্ী, পতন সহ কাপাটিন থেকে পেটা খবরের 
লাগছে মহল __ টেলর-এব বসায় পঞ্তনুধ। 
একটি বাঙলা ভাগে আগ বাড়িয়ে লেখা 


কিন্ত ব্রান্যান ? তিনি কীভাবে 
দেখবেন ভক্তের এই উৎসর্শকে ?.../ 
ডনের ঘনিষ্ঠ এক সাংবাদিক লণ্ডন হেকে 
বললেন, "ত্রাডলান কেপেও যেতে পারেন। 
আমাকে কি দয়া করণ?" (আনন্চবাজ্ঞার 

পত্তিকা, ১৮. ১০. ১৯) 
আনন্দবান্ার-€র সাংবাদিক এর সঙ্গে ঠার নিচের 
মন্তব। জুড়েছেন, 'শুনে বনে হল। দ্রোনাচা্যরা 
চিরকালের প্লেশাচাতই খ্যবেন। হার তা জেনেও 
একমবাযা একল) হতে চান।' ্ 

আসলে সবভান্তা এই দুই সাংবাদিক ডাহা 
নিতো কথা রটাঙ্গিদেন। & দিনের সব কাগডেই 
দেষা গেল : মুক্ত ডন অভিনস্ন ভানিযোছেল 
টোলরকে। আগের দিন অসুস্থ ছিলেন বলে তিনি 
খেকা দেখেন নি। -- বিহারি এ সাবোনিতদের! 
ব্লযাডনাদকে ছোটো না-করে কি টিলর-কে বড় 
ঝরা যায়না ? 

আনন্দৰাজার-এর এ সাংবাদিক লিখোছেন : 
অর্ধশতাকী পরএবন একটি দেশে ক্রিকেট 
কপকখার খোঁক পাওয়া গেল হা বেটিংয়ের 
পাতা হিসেবে সর্বজনহীকৃত। ক্রিকেটের 
প়্তাবিকরা ১৭ অক্টোবর ১৯৯৮ কে নয়ন 
এক সভাহার উৎপতিস্থল হিসাবে ভবিষ্যতে 
দেখবেন। যে সত্যতা নিখাদ বাণিদ্যিক তার 
ভিতরেও ক্রিকেটের দুল চেতলা নিয়ে 
সত্তর ইচ্ছে দেখিতেছিল। 

১৯৪৬-৪৭ এ আনেন টেস্ট-এ দিডনি 
বার্নস্‌ গার ক্যাপটেন, ডন ব্রাভনাল-এর স্কোর 
(২৩৪) ছাড়াতে চান নি -- এই ঘটনার কথাই 
বলা হযেছে। যেটা বলা হয় নি (অন্য কাগজে কিন্ত 
বলেছে) সেটি হলো :শুনান্য দেশের খেলোয়াড়রা 
মাকে অহোই একল মহব্তর পরিকয় দিয়েছেন। 


ছত্ভিরিশ বছর আগে, ভারতীয় খেলোরাড়, নরি 
বন্টরাষ্টর আহত হবেছিলেন বেদম জোর বল্‌-এ : 
তাকে রক্ত দেওয়ার জন্যে এগিয়ে জাসেন চোষ 
ওরেল। আাঠেরো বন্ধর আগে. চুষিলি টেট বব 
ট্রেলরকে আউট ঘোষপা করার পরেও, ঠাকে 
ফিরিয়ে এনেছিলেন ুণ্ডাল্লা বিশ্বনাথ __ কারণ 
আসলে লেটা হাউট ছিল না। ১৯৮৭-তে, 
পাকিন্বানের আহরণ কাদিরকে খাট করার সুযোগ 
পেয়েও করেলনি কুটনি ওয়াল্শ্‌ _ ফাকতালে 
জেতার মতলব পার ডিল লা। এব ফলো বিশ্বকাপ 
হারাতে হলো ওয়েস্ট ইণিজকে। ব্যাচ লোফার 
সময়ে মাটিতে হাত ঠেকে গেলে বা বাউণডাবি 
লাইনের বাইরে পা চলে গেলে, সর্বদাই 
আম্পায়ারকে সে-খবর নিককে থেকে জানিয়ে নে 
আডহাবইউক্ষীন বা প্রসাদ-এর হতো থেলোয়াভবা। 

ধন ঘটে বলেই কি এসব ঘটনা ভুলে যেতে 
হবে ? হুলাবোবের এই ইতিবাচক উদহেরগণডলো 
ফেন লোকের নে গেঁথে দেওয়া হয় না? কেন 
শুনে চলতে হয় অনাস্থাবাদী, "সিনিঝ -দ্রে সেই 
ভাড়া রেকর্ড : মানুষ হানে স্বার্থপর টির ? তায় 
কারণ কি এই যে. এ ধরণের দৃল্যবোধ পৃথিযীয় 
সবচেয়ে চালু দার্ঘিক-সারাক্িক হযবস্থায় সঙ্গে খাল 
খায় না ? বে-কাগজে গ্রোপাচার্ঘ-একনলবা নিয়ে 
আনন অন্যায় আমিখোতা করা হলো, তারই 
মালিক-সম্পানঙ বছর খানেক আগে বড় গলা 
করে বলেছিলেন, “আমাকে শ্রাইে ভিজাসা ধরা 
হয়, আমরা কিসের পক্ষে। ... জানবা বিশ্বাস করি 
মুক্ত বাজারে। -... আমরা বলত বিশ্বাস করি' 
(আনন্ছবাজার পত্রিকা-ব ৭৫তম প্রতিষ্ঠা দিযসের 
ভাষণ, জা. ৰ. প., ২৩. ১১. ৯৭)। --- খোলা 
বাঙ্গারে কমর আছে সেফ রান জার রান-এর। 
টেলর-এর বিনয়, কেরিয়ার-অচেতনতা সেখানে 
যড়ই বেমানান। যে লোকটা কদিন আগে দল 
তেকেই বাদ পড়ে গিয়েছিল. চার আবার এমন শধ 
কেনে? 

টেলর-এর ফোষপার বহে৷ কোনো নাটক ছিল 
না। তার কহা থেকে একটাও ফুলকি ঠিকরোয় নি। 
যা করা উচিত, সেইটুফুই করেছি __ এই ছিল তার 
ভাব।-- ঘত তাড়াতাড়ি এ ধরনের ঘটনা ভুলিয়ে 
দেওয়া হার --- অর বাবস্থা করা তাই এত জররি। 
পুরো ব্যাপারটিকে ইতিহাসের (এমনকি প্রয়তকের) 
সামরী করে, মাটির তলার পাঠিয়ে দেওয়ার জনো 
তাই কি এত ছাড়ো ? 
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এখন কেবল শীতকালই ক্রিকেটের মরশুব নন, গরন বা বর্ষাতেও ক্রিকেট চলে বহনের টিভি খুলে ফ্রিকেট দেখে ছেলে বুড়ো 
সবাই। খেলা দেখতে দেখতে উত্তেজনা, মজা, একঘেতেছি, হতাশা সবই সনের মধ্যে ওঠানাহ। করে কিনতু ক্রিকেটের মধ্য বিজ্ঞানকে 
আমরা খুঁজি করন 1 কোন্‌ নিয়মে ব্যাট থেকে বল ছিটকার, কত গতিযেগে বলের কেমন আচরণ হয়, সোঙ্জা বল আর ঘূর্ণি বলের 
ফারাক কোথার, স্যইং বল স্পিন বল -_ এগুলো কিভাকে হয়... । ইত্যাদি হরেক প্রশ্ন নিরে মঝোমহে চর্চা করলে ক্রিকেটের প্রতি 
মনোরোগ আরও বাড়ে। আরও কড় কথ, মনোরঞ্জনের ফাকে একটু খেলার বিজ্ঞানের চর্চা মানসিক স্বাস্থাবৃদ্ধি ঘটার। তাই মাঝে 









কেটে দ্পিন বোলিংয়ের 
৬০ কষ শাপ ক বলে 
ঘায়েল হয় না. এমন 
ব্যাটসম্যানকে ম্পিনের পাচে সহজেই কাত 
করা যায়। ভাল স্পিনারের তাই কবর 
আালাল। প্রসম্, বেলি, চন্ত্রশেখর বা গিবস, 
রামাযানের শ্পিনের জাদু কি কাণ্ডটাই না 
ঘটিয়েছে, লে রোমাঞ্চকর কাহিনী ক্রিকেট 
রমিতদের জানা । কিন্তু স্পিন বোলিংয়ের 
রহসাটা ভি, তা বুঝতে এর বিজ্ঞানটা একটু 
জালা দরবার 
বোলার আঙুলের মোচাড়ে বল ঘুরিয়ে 
" বাতাসে ভাসিয়ে দেয়, সেই বল কোথায় পড়বে 
এবং পড়ে কোনদিকে ঘুরবে তা বুঝতে 
ব্যাটসম্যানের কালঘাম ছুটে যায়। বলের ফ্লাইট 
এবং বাঁক না ধরতে পারলেই স্টাম্পড হাউট, 
এ বি ভযুলিউ বা বেমঝা ব্যাট চালিয়ে 
ফিল্ডারের * তালুবন্দী। স্পিন বোলিংয়ে 
কেলারের রান আপ মানে ক'পা দৌড়ে বল 
ছুড়ে, বল ছা ইতাগি যেমন 
গরুবপূ্ণ, তেমনি বলেই আকার, অবস্থা. 
পিচের অবস্থা ইত্যাদির তুমি প্রবল। ফাস্ট 
বোলারদের ক্ষেত্রে অনেক পা ঘৌড়ে বল চেয়ে খুব বেশি হলে বল বাঁক খায় না, মোজা 
ছোঁড়ার দরকার হলে. স্পিন বোলিয়ে তা চলে তার। তাই এর বৈনিষ্টা শাডশি্ট। 
লাগে না। কারণ বলের গতি বলের ঘুর্ণনের * বোলাররা বল করে একটু কোনাবুনিভাবে। 


র্‌ 


মো উৎসমানুষের পাতায় খেলার ভেতর বিজ্ঞানকে বোকার চেষ্টা আমর! করি। এবারে স্পিন বোলিং') 











স্‌. স. 


একজন লেগস্পিনারের ক্ষেত্রে এই গোলে 
বৃ দুই পিচের 
শ্রন্থের উইকেটের সংযোজক মবলবোধার) ২ 
থেকে ৬০ ভিত্তি হলে তা আদ আয 
স্পিনারের ক্ষেত্রে তা ৩? ডিগ্রি হলেই চলে 
এই কৌশিকতা বাধার ফলে বলে মোচড গিত 
সুবিধে হয়, বল স্পিন কৰে ডাল। 

হত ঘুরিয়ে বল কাধের কতটা এপ 
থেকে ছড়া হবে, সেটা একটা পাল! দাবা 








শিশনাবদের জন নব সময়েই পাজি 
উঠে যাও পুরনো বল বরান্দ। এর কার 
নুন বলের ডরকেন্ ( সেন্টার অফ পাতি 
ও জামিতিক কেই (জিওমেটুহ সেটার 
একই জাগায় অবস্থান করে। এই ক্র 
বলের সেলাইয়ের যে তল, তার ওপরে এক 
বি্ু। বলের পালিশ চটে গেলে বালের ! 
বিতের ওডল আর নিখুত ভাবে সমান থাহে 
না। বলের ভারসনা নষ্ট হয়। লোবে বোলারর 
কলের পালিশ ঠিক বাখতে থু মাথায়, যায়ে 
ভিজে গিয়ে বলের জ্যামিতিক জে রিং 
থাকলেও ভরকেন্ ঠিক থাকে না। সেহি 
সেলাইয়ের তল থেকে সরে যায়। তাই জাহুত 
বা কন্তির মোচড়ে বলকে ঘুবিয়ে ছেড়ে নিলে 
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ার স্বাভাবিকভাবেই একটা বাক খাওয়ার 
তা থাকবে। এতজন দ্চ ম্পিনান ভরকেন্ত 
রে যাওয়া বলে কীভাবে মোচড় দেবেন, তা 
[নেন। ভাঙল বা কজির মোচড় ম্পিনের 
তে অপরিহার্য। 

লেগ স্পিন, অয স্পিন ছাড়াও ওগলি, 
কমায়, ফ্রিপার, টপম্পিন, ফ্রাইটেড 
লিভারি ইত্যাদি হরেক রকমের নাম আছে 
ক খাওয়া বলের। লেগ স্পিনে বল 
[টসনানের বা দিকে পড়ে ডান দিকে ঘোরে 
অফ স্পিনে হয় এর উস্টোটা। বুড়ো আনল 
শলাই (সিন) বরাবর, তর্র্লী ও অধামা 
মলাইয়ের সঙ্গে আড়াআড়ি এবং অনামিকা, 
চিন্তা সেলাইয়ের ওপর নিচের দিকে বলের 
জন নিয়ে থাকবে _ এই হুল লেগ স্পিনে 
ভুলের অবস্থন। এরপর বলটি হখন ছোঁড়া 
বে সেলাই অফের দিকে হেলে থাকবে ধরায় 
৫-৩০ ডিগ্রি। এবং হাতের সব কটি আঙুল 
যেই দেলাইয়ের তলের ওপর ভরবেগ 
ক্লোগ করতে হবে। সম্মুখ বেগ ও বাউলও 
খতে হবে আযমের অধ্যে। এর বিজ্ঞান 
ইয়কম __ বল হাটি ছুলে তার শপর দু 
কমের বল (কোর) ক্রিয়া করে। একটা 
ইকেটের তলেব ওপর ল্মভাবে (নি) ও 


আরেকটি সাননের দিকে (F)। 
বল ছাড়ার সময়েই এই দু হরনের 
বল (ফোর্স) প্রয়োগ করা হচ্ছে। 
বলের সেলাই মাটির তলের সঙ্গে 
৩৫ ডিগ্রি কোপে ঘুরতে ঘুরতে 
(ঘড়ির কাটার বিপরীতে) মাটিতে 
বাতা খাচ্ছে। সেই মুহূর্তে বলের 
ঘূর্ণনের জনা মাটিতে যে ক্রিয়া তার 
ছকন নিউটনের তৃতীয় সূত্র 
অনুযায়ী মাটির ওপর ঘর্ধণন্রনিত 
বলের (0) প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। 
এই মি ফোর্সাটিও হলটিকে বাঁদিকে 
চালনার ব্যাপারে সাহাবা করবে। 
এব! সন্মিলিত বলের (765011- 
এ (0৫) ফলেই সৃষ্টি হচ্ছে লেগ শ্পিন। 
বল ততটা কাক খাবে তা সরাসরি নির্ভর করবে 
ই ঘর্ষপজনিত বলের (07001011075) 
ফ্রক, পিচ ও [ি।-এর ওপর । সুতরাং পিচ যদি 
শক্ত হয় তাহলে [নি বেশি হওয়ার দকুন স্পিন 
বেশি হবে, আবার বল ও (পিচ ঘনি এবড়ে। 
খেবড়ো হয় তাহলেও Ff 
বেশি হওয়ার দরুন স্পিন 
বেশি হবে। 

লেগ ম্পিনের ভঙ্গিতে 
অহ্ষম্পিন _ এই হল 
গুগলি। এতে হাতের তাল 
থাকে ওপরের দিকে. বাকি সং 
একই । শুধু বলটা ছাড়ার সময় 
দিফেই দিতে হয়। বলের 
সেলাইটাকে মাটির সঙ্গে 
সমান্তরালভাবে রেখে সুড়লে, 
অর্থাৎ বিপরীত দু্নিশক্তির 
জন) বলটি মাটিতে পড়ে 
আরও জোরে সোজাসুজি 
বাটসম্যানের কাছে আসে। 
এটিকে টপম্পিন যুলে। বলকে 


বেশিক্ষণ বাতাসে ভামিয়ে রাখাকে ফ্রাইড 
ভেলিভারি বলে। 

অফ স্পিনে বল বাটিসমানের ডানদিকে 
ক মিডল স্ট্যাম্প পাড়ে কাঁশকে লোড় নেয়। 
এর ঘূর্ণন বিজ্ঞানও লেগ শ্পিনেরই মতো। এ 
ক্ষেত্রেও ৷. F ও 7 এই তিনটি বল 
(ফোর্স) বলের ওপর ক্রিয়া করে। বলের 
সেলাই একটু ডানদিকে হেলে থাকে। হেহেড় 
বলের সেলাই ডানদিকে হেলে থাকে এবং 
বলের ঘূর্ণন গতির ঘড়ির ফাটার অনুরাপ. তাই 
ঘর্ষণজ্জনিত বল [1 মাটিতে বাক্কা খাওয়ার 
সময় বলকে ভানদিকে টানবে। 

বিজ্ঞান বৃদ্ধকে মিশতে নিয়মিত টা 
একজন স্পিন বোলার তায় বোলিংয়ে বৈচিত্রা 
বাড়ান। বাটসন্যান ঠকানোর উপকরণ মঞ্জু 
করেন। ফাস্ট বোলিংয়ের গা জোষ্চারি নয: 
বুদ্ধির পাচেই কাবু হন বাটিসম্যান। 

সৃয় £ সাফল রিপোর্টার মে ৯৮ সথ্যোয় 
জি ডেন্কাটের লেখা শাটিস এ ওগলি'। 








সে মানুষ -- জানুয়ারি ১৯১৯ 


v 


হু আহি কিভাবে আনার চোষ দুটি বান করতে পারি + 

১ ব্যাপারটা ঘুবই সহ । ইন্টারন্যাশনাল ই ত্যান্কের কাছ থেকে হাচি 
একটা লানপ চেয়ে নিন। দু'জন সানীর দুখ সনেত লনপন্টি ছাই 
ব্যাঙ্কের কাছে পাঠিয়ে দিন। সঙ্গে সঙ্গে ভাপনার নিকট শরা্টাদের 


একটি অন্ধ মেয়ের প্রার্থনা ১১০ বুদ 








বাধ গল ঘানি কেছৰ একি নে আর করন হানে আপনার নিকটস্থ চক্ষু সংঘ্যহ কেন 
অথচ চোষে বরা পড়ে না। ইউ ২৪ পরগগা জেলা 
পাখির কল-কাকলি আমি ভনেক শুনেছি, কিন্তু কেমন দেতে তারা bt 
বলতে পারো ! আর বললেই বা লাচ কি. বৃকতে তো আনি পারবো নাঃ 2) "নেযবলোক হে ছন তান নদ স্কাউট চিপ 
জানো, সেই দশক্ষন অন্ধ লোক ল্রার হাতির গল্প ভানিও শুনেছি। গলপ KR রঃ AEE 
গলে যেমন ফেলেছি তেমনি কেঁরেছিও। কারণ আনি নিজেও যে জানি লা হাতি & ৯) সেবা আর এন রোড. বনিনছ্টি। 
কেমন . . - ফুল৷ কেমন দেখতে... রায়যনুর র$ কেমন . . . আহার ন ৩) ‘বিকাশ বেশ" পোঃ এবং গা: অটিঘরা (কে্লদুর 
য়ন দেখতে. ' 8) হাই বা বারাদা ৭৩, পাছিওনিয়ার পার্ক, বারাসাত। 
আমাকে ছিরে আমার নারের অনেক স্বত্ত! তার সুখেই শুনেছি জযতে ফোন ২ ৫৫২-3১২৭ 
বু চা,» লালন 
এও কি দন্তব! এমন লোক সাই কি আছেন + আহে কি এমন কেনো ১) “চেতন! চু সংগ্ৰহ ভে বিহান পল, দহালগ্রা। 
শুতিষ্ঠান! আমায় জনে চোখ দুটি দান করে ধাবেন_ এন মহতর্রণ সহাই ৭) "আলোক বিভা” ৭৫/১, শা বেড, চাট ২. লৈহাটি 
আছেল এই পৃথিবীতে ? হুগলী জেলা 
চন্ষুদান সম্পর্কে কয়েকটি জিন্ঞাদিত প্রশ্নের উত্তর £ ১) "তাই কেহার সেন্টার এত টি নেতা সভাঘ এেনিউ 
আই ব্যাঙ্ক" রামপুর 
প্রঃ চক্গুগানের প্রয়োজনীয়তা কতটা £ is 
£ চাকার আর দাতার সংখা খুব নখক। ২) “জাম এাঘলেটিক ফলাব" পো: ও ভান ডানা 
আআ এই চোখ তাদের শুযোঙ্গনে লাগবে? ৩) "আলেক দিশা” হযে হী পার্থপরঠীর ওণ্ড, চাইস 
উঃ শ্্ীপুরুধ যুবফ-বৃদ্ধ নির্বিশেষে ধাদেরই ক্ষেত্রে ডাক্তাব এই অস্ত্রোপচার পি, তারেম্ময। ফোন : ৬১১৫ 
৪) "বন্ধু কিতা কেন ৫০... রাচেন্ এভেনিউ 


প্রয়োজন মনে করবেন, তাদেরই লাগবে। 
প্রঃ ত্বার ক্ৰক্ষণের ঘযো চোখ দুটি নিয়ে নেওয়া দরকার ? 
উঃ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, মৃঢ়ার ৪ ঘণ্টার নধে। হলে সংচেয়ে ডালো। 
প্রঃ চোখ দুটি তুলে নেওয়ার পর দেহে কোন রকম বিকৃতি দেখা দে কি? 
ওঃ. একেবারেই নাঃ 
অঃ বরল বা চোখে চশমা থাকলে কোন অসুবিধা হয় তি? 
উঃ না। যরস বা চশমার দরুন এই দানের গুরু নেনটেই কমে না) কর্ণিয়া 
[টস ঠিক গ্জকলে বয়স ঘাই হোক না কেন চোখ দুটি কাকে লাগবেই? 
প্রঃ চোখে ছানি বা ছানি ওল্যবেনন ফর হাকলে কি সেই চোখ কাজে লাগে 


পো উ্তরপাড! পিন ১২২৫৮ 
ফোন ; ৬৬৩-৪১৭৮/৩৯২ 





ঙ্ 
উঃ তে হা জোন ঃ ৫৬৮-১৬৮৭ 
মহান কারে জানিযেছেন। 
শু আই বাক তাদের এই কারের জন্য কোন টাককড়ি নেন কি? হাতা ফেলা রি 
ভা না। চিকিৎসকদের কাছে বিনাহূলোই এই চোষ পৌছে দেওয়া হয় এবং ১) পঅভীক্ষণ পি-১৩৪. ন্যালনাল প্লেস 
গ্হীতাদেরও এর জনো কোন পরসা৷ দিতে হয় না। পো বাতসাড়া। 


শা শ শীট শি ইডি 
a উৎস মানুষ __ জানুয়ারি ১২৯৯ 





মান জেলা 


) "দুপুর প্রাইও বিলি প্রযরে এস. ডি. ও.. সিটি সেন্টার, 
সোসাইটি" দুর্গাপুর। 

). আসানসোল ত্রিডেনশন অহ নেতাচী সুভাষ রোড. শ্রাসানসোল। 
ব্রাইগনেস সোসাইটি” 

শিদাবাদ জেলা 


). "ুরশিদাবাদ আই কেনার এণ্ড শহীদ ক্ষুদিরাম পাঠাশার, বহরছপুর। 


ইন্টারন্যাশনাল আই ব্যান্ড. কলিকাতা 
বিই.১৭৯. সপ্টলেক, কলিকাতা-৭০০ ০৬৪ 
ফোন ই ৩৫৮-৫৭৫৮ 


চোখ মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ. এ সম্পদ দান করুন একজন 
দৃষ্টিহীনকে __ তার কাছে এটি অমূল্য। অক্ষয় হোক 
আপনার শ্রেষ্ট সম্পদ । 


নেত্রলোক 
চক্ষু সংগ্রহ কেস * 
খুবা, টাকী. উর ২৪.পরগাপা 
পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৪২৯ 


১০০তম চক্ষুদান পূর্তি 


১৯৬৫ সী: কোলকাতার রাড্যের প্রম জাই বাস্কটি স্থাপিত হলেও 
জকুদ্যনের ভরসার ঘট ১৯৮০ সালে 'সষ্টারনাশনাল আই ব্যাক, কলিকাতা" 
হতিষ্ঠার পর। এবং & সংস্থার অভিন্ভাবকতে ও টাকীর স্বাহী বিবেকানন্দ স্কাউট 
ঢেপের পৃষ্ঠপোধকতায সেপ্টেম্বর '॥০তে জন্ম নেয় 'নেত্রলোক চক্ষু সংগ্রহ 
কেস্ত'। বিগত ১৭. ১১.৯০ থেকে ২৫. ০৮. 2৮ শবদ এ সময়েই দেশের এই 
প্রতান্ব অঞ্চলের ১০০টি থেকে চোষ পৌছে গেছে কোলকাতার 
দরকারি আই য্যান্ধে : সানীর ঢলপপের 'আানরিকতায় আলোয় ফিরেছেন বু 
লানুষ। চন্দন আক্ষোললনের জপ সঞ্চারিত হয়েছিলো প্রায় একশ' বছর আগে 
যন, পুথিীর মানুষ দেখলো সম্পূর্ণ অখ্যাত এক কিশোর হোসেক তার হন 
হন্ধর দল] একটি সুস্থ চোদ দান করল। সদ উল্তাবিত চন্দ প্রতিস্থাপন 
জন্ত্োগচারে, সেই ১৯১০ সালে (রানুবানিক). যোসেফেয় একটি চোকের 
সাহাযে৷ তায বন্ধু চোখে কিকিয়ে উঠল জীবনের শ্রথম তলো। তারপর বই 
পথ অরিজ্রম হরে এগিয়েছে সন্যমৃত মানুষের চক্ষুপান 'আল্দলন) ১৯৯৩ তে 
শু হওয়া টাকীর 'নেড্রলোবাফেও এগোতে হয়েছে অনেক কঠিন পথ খরে। 
মানত বর কয়েক আগেও সদমৃতের চোখ নিতে যাওয়া 'নেরলোক - 
সদস্যদের ওছু অক্চলে বল৷ হত 'শকুনি'॥ নানারকম বাধা আসতো । আক 
লেত্রলোক টাকীর চোখের নণি। অতি জনহ্রিয়। বানু অরগোভর চক্ষুষ্মনে 
দার উদ্ু্ছ। এননকি আশপাশের নাজাত, বদিরহাট. ইটিও1 এলাকাতেও 
ছড়িয়ে গেছে এই মানবিক চেতনা। 


“নেত্রলোক, টাকী'র অন্যান্য কর্মসূচী 


*. চক্ু-পনক্কা শিবিয় পরিচালনা ও গুয়োজনে হাদপাতালে ভর্তির বাবস্থা 
ক্রা 


* প্রতি বছর বিনাৰ্যরে ছানি অস্তোপচার শিবির আযোজন 


* লিরমিত আলোকবান্া, আলোচলাচক্র ও এর্শনীর আয়োজন , 
* অনান্য এলাকাছ সংগ্রহ কেহ স্থাপনে সহায়তা করা। 


১০৩০ত চক্বণন পূর্তি উপলক্ষে শত ৬ই সেপ্টেম্বর '২৮ টাতাতে 
“নেয়লোক আয়োজন করেছিল এক জনসভার। প্রবল আন্তরিকতার হাজির 
হয়েছিলেন হাঙ্গারো নানুষ। মঞ্চে ছিলেন চোদ -পরতিস্া পনে দৃষ্টি খুঁজে পাতা 
অতীতে বাক্তিদের কয়েকজন) কলকাতা থেকে আমন্ত্রিত অতিথি 
প্রড়ল মুখোপাধ্যার নেলোওকে বললেন 'নানে' -- যে আলো দেখায়, পথ 
জেলায়, নেড়ৃত্ব দয । তিনি স্বতঃস্ফূর্ত হেরণায রচনা করলেন এই ভবিতা _ 


অন্ধজনে দেহ আলো 


"অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ তাপ 

কবে খেবেই আসছি গুনে অমর ববিকবির গান। 
ম্বতজনেও কেবল করে অন্ধনে দেবে আলো, 

বিমান তার ভানের আলোর মানুষকে সেই পথ নেষাগে:। 
চোখের সামনে যে আবরণ আলো থম করে বরণ 
সেই আবরণ নষ্ট হলে ঢুকতে চায় না আলোর কিরল। 
কত মানুষ এমনি করেই অস্ত থাকে সুস্থ চোখে 

স্বচ্ছ হাহরপ্ট পেলে আলোর গতি তে আর রোখে ? 
তাদের চোখে জুড়ে দিলে মৃতের চোখের সেই আবরণ 
দ্ব্নে দেখতে পাবে বিশ্বজোড়া আলোর নাচন। 
এতই সহজ! তবুও কেন অন্ধ নানুয কষ্ট সয়? 

হাজার হাজার চোখ যে আজও ত্রাণ হারালেই নষ্ট হয। 
কত চোখ হে চৃদ্রীতে দায়, কত চোখ যে যায় কবরে 
কল মানুষ ভাবে এসব. শিউরে ওঠে এই খবরে? 
ভাঙ্গে আছে এল মানুষ, এটাই হ'ল আশার বসা * 
তাদেরই বন্দনায় আমার অন্ন কথকতা। 

হণ থাকতেই চোষ দিয়েছে যোসেফ নানে একটি কিশোর, 
সে কথাও ত আজকের নয়, হতে চলল একশো বছর। 
কেমন করে হয়ে ওঠে অন্ধ চোখে আলে __ আসা 
টাকাপমস্য নয়, শুধু চাই নয়ন যোওয়া ভালোবাস) 


ভালোব্যদ্যর কনে তাই আনার গান যুয়ালো 
'আল্দের আলোকনয় করে হে এলে আলোর আলো 
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নারী শক্তি 


র্গতোষ চক্তব্ঠী 





ব্যাহত আমুনিক চেহারার। 


[ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত । দেশ নানা দিতে তগ্রপতির পথে। হবু 
নারী নির্যাতন, বু হত্যা এসবের অতি নেই। নারী! প্রগতি যাই হোক না কেন, 
আজও এদেশে নারী পুরুষের বিশাল বাবধান। কাঙ্গ-কর্মে. মেবাস্ নারীর 
চাইতে পুরুষ শক্তিধর, এমন একটি হারা চলে আসছে। এমনকি নারীচেরও 
ধারণা তারা দুর্বল বস্তুত নারী পুরুষের শক্তি কী হরনের __ শার়ীরতান্িক 
দৃষ্টিকোণ থেকে এবিহয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই নিবাদ্ধ। নারী মুক্তি না 
হলে কোন জারির উন্নতি সন্তুব নয় নারী দুক্িব প্রা্থমিত শর্ত হিস্যবে তাদের 
বুঝতে হবে তাদের প্রকৃত শক্তি । আয়বিস্বাস ও ্ায়সচেতনতা বাড়াতে এটি 
একান্ত ডয়রি। লেখক] 


ত শত বন্ধরের পরাধীনতার শৃঙ্খল আষ্টেপুষ্টে বাঁধা ছিল এক্শ। 

এর প্রতিফলন রয়েছে সমাজের হায় সরবন্তাবো 
সস্কোর-কৃসম্জোয বলতে লে ব্রান্ডের সমাডের বড়ে কন ঢুকে 
আছে। শত সহত্র যুক্তিহীন, দিপা! ধারণা, বিশে বয়েছে হামাদের নানা 
ফাডকর্মের সঙ্গে। এবলই একটি হচ্ছে নারী-পুরুষ নিগ্য। নাইডাতি অবলা, 
পুরুষের তে কেন হতেই লয়, এমনি সব কথা তামরা জেলে আসছি। 
কারণে আমাদের সমাজে বেখা হায় নারী-পৃকষে বিশাল বাববান। 
ফতকওলি কাণ পুরুষদের নিরিষ্ট, কতগুলি যেন নাধীরা করতে পারবেন না, 


তারা ওভাজে শব্ষম। এর পিছলে রয়েছে নারী পুরুষের কাতর ক্ষমতা বা 
= এই বলে ওদের বন্চিত ও 
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স্ত্জনেতারা সুনিপুণ কৌশলে বিধবাদের মেৰী কানিয়ে করেছেন ঢেই-পৃজা কন্যাকে নিযে সেই দেবীকে 
বিবৰ হলে রি 
বানী বৃদধেও ছার সান হয়তো বিশে বকের শী অনুমোধ দেওয়া হযেছে). এই সমাহার আজও 












যেখানে পুরুষের কাচ শস্যে হলে সী তাপিটি তার সঙ্গী পৃঙ্গবটিকে একেবারে 
হেৰে ফেলবার পর্যত শক্তি বাখে। স্বভাবতই এইসব সত্রীপাজির 
শুনা বুকতে অসুবিধা নেই। পতসের চাইতেও দিত রাতের কৃমি ধানের 
কটি, এদের আহোও শ্রী-প্রার্টীর আকার ও ক্ষমতা বেশি বলে শ্ানীবিনবা 
দেছেছেন। ভামানের ভাস্বর যেমন পোল ফৃরি (বাইণ্ড ওযা) বেছে এলে 
শুরা পুরুষের চাইতে ভাকৃতিতে বড়। 





এসবই রশীদের তথা। মানুষের বেলা ননে হবে এব কতিফ্রন। অথ 
পুরুষরাই বেশি প্তিত্র ভাসলে শবে তধাতথিত স 
শির ঘটি দেখা যায়। তিন শেক লানুষ ছডাও 
বেশি বহোছে। হেন আনিকা, 


দিকে লবন খোল" চেনে তাফালে কিন্তু নাইীলক্তি ষ্ঠ ধারণা হলা পিকে, 
মোড় নেবে। এখনও এদেশের নান! উপজাতি সমুদয় দেখা যাবে, যেখানে 
নাইবা প্রা সব কাক করছে । এইাদধ সনে পুরুষরা অলস জান যাপনে 
অভাস্ত। এনের সনে লাহীরা বেশি শক্তিশাক্ষী, সব কাছেই নাধিবা অগ্রণী 
আনেক ক্ষেত্রেই পুরুষ নেশাধস্ত হয়ে নিরাসুথে দিন তায, আব মহান 
উৎলাকনে দাহাহা করে। 





প্রকৃতই দুর্বল কলে মনে হয 
এ শসা বিদ্ানীদের কিচু মতামত দেখা যাক পুকষলাহীতে 


রব যাদি পকাহের 


বোন & |. 
নারীদের কম বলা হয়: এছাড়া দৈহিক মাপেও 
ও পরিচাল বা বক্ষ 
হলালিকে বেচা 
বেশি হালে কেউ বেশি শক্তিধর হবে, একদা কোলো হতেই মেনে নেওয়া হায় 
ন্য। এছড়া দৈহিক মাপ সম্পর্কে বলতে ছয়, কেউ তন উচ্চতার হলে শঁক্ৰিতে 
খ্বাটো হবে বা কম ক্ষমতাধর হবে, একদা মোটেই মুজিগ্রাহা নয় । চল, 

পাবামরো পাশ্যাতান্রে তুলনায় ভাকারে বেঁটে। এর অর্থ এই নয় যে এবা 
পশ্চিহীদের চাইতে কম শড়িশাদ্। তাছাড়া নাহী পুরুষের ব্যপারে একটি 
শারীরতার্তিক দিক রয়েছে। দৈহিক আকৃতি আসলে হাড়ের কাতানোর পের 
নির্ভর করছে। নারীদ্হে কহ সম্ধিকপলে কারামোটি দৈর্ঘো তেমন না বেডে 
শ্রোসীদেনের (পেলডিক) হাড় হে বেড়ে বায়। এর কারন সন্তান ধারণে 
সুবিবার ছা শ্রোণীনেশের য় আকৃতি তৈরি! 

সঙ্গত বলা যায়, দেছের শারীরতানতিক মান পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বিপাক 
ক্রিয়া, কশেগতি ইত্যাদি হন কারণের সঙ্গে জড়িত। যেমন যে-কোন 
শাহীরহিজ্ঞানের যইতেই পাওয়া যায় যে উচু পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের 
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শরীরে রক্তকলিকার সংখ্যা যেশি। এর কারণ, বাতাসে শরনধিজেনের মাত 
চয় খাকা। 

শান্ীরতাত্তিত মাপ, পরিমাণের সৃম্ত্ হিসাবে না ক্ষিয়ে সভা সমাজে 
মাদরা না হয় হরে লিচ্ছি- নারীরা দূর্বল। পেশীশত শক্তিতে অবশ্যই। কিনতু 


হুশ অপটি হওয়া ্ারাবিক। ধলা বাকল, নেরেদের কর্তস্ডযে শারীরিক 


রিশ্রমের কাজ না করানো এযা অস্ব-পুরচারিনী করবার লাই নাদের 
পাত দূর্বল বলে ননে হচ্ছে। এই প্রসত্রে তথাকছিত সন্ধা শিক্ষিত, সমাজে 
দেশে বিয়ের ব্যাপাবে পাত্রের পিতাকে সগর্বে আজও বন্লতে শোনা যায় 
মার পৃরবনুকে তো ফোন কাজ ভরতে হযে না... অর্থাৎ ঘরের বৌ 
লে শো-কেসের পুরুল। সাক্জিয়ে রাখবার জলা। দেহের কোনও ভুঙ্গকে বেশ 
সমকাল কাজ লা করানো হলে. সেই অঙ্গের কাড করবার তন তাও ভাস পায় 
+ বিশেষজ্ঞরা একবা ভালভাবেই জানেন। কোনও অন্ষকে প্রাসটার করে 
থলে হেলনটি ঘটে একে ঝুলে ডিসইউজ ভাতুফিঃ 


রবে, তাতে নারাধা অধ:পাতে গেলেও তার কিছু হাত ভাসে না। তারপর 
সেন মনু, আসেন পরাশর। স্সোক, শাস্ত্রের অনুশাসন দিয়ে বর্ষের সঙ্গে 
দিযে রত নো কে কেরি নি এর নে 

বালবিষবাদের ওপর 


শতি। ঘদিও একই সন্াক্কলেতারা সুনিপুণ কৌশলে 
চা। অথচ সেই দেইকে (বিধবা) কোনও বিবাহ বা শুভতনুষ্ঠানে শুবেশ 
বিকার পর্যস্ত দেওয়া হয়নি, প্যচ্ধে অনুষ্ঠানের বঙ্গল ঘটে। হাবার 
মষ্টীচ্যে "হত্যা" সরতে পিতা-পিতামহ বয়সী বৃদ্ধের ধর্ম রক্ষার্থে হয়ত 


পরিবর্তন. ষটেছে। পাশ্চাত্যের চেষ্ট এদেশেও কিছুটা এসেছে। 
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নারীর আয়শক্তিতে দাচেতন হৱে ওঠা £ধং অবনত অবস্থা থেকে 
পুরুষের সমনর্ঘাদায় উঠে আসা উন্নত সভ্যতার ভনাতম লক্ষণ সন্দেহ 
নেই 

' পরচীনফালে এবং আধুনিক কালেও অবি্যাশে পরিলাৱে নারী সম্ভান। 
উৎপা্ষন ও প্রতিপালনের হত কিন্তু এরই পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা, 
| ভাবনকে দিচ্ছে. এরনানীর যৌনষ্টাবনকেও 











ক্ষোব্রেব নত ্বাস্থাও এখন পণা। স্থান্ত্যর 
"বাজার'-এ প্রতিযোগিতা দবর্ধমান। ডন 
খৈনিকের পাতায় পরীর পণোর বিল্াপন-বাজার। 
পত্রপত্রিকায় বেসরকারি নার্সিং হোনের চিক্এসা- 
প্যাকেজের নলকাড়া বিদ্ঞাপন। বনছছাতিক 
সংস্থাগুলোর বিপুল বায়ে ব্যধাহরক বটিকার 
বিলাগবন্ল বিদ্রাপনী প্রচার। এ সব বিদ্ঞাপন 
দ্বাহ্যক্ষেয্ে প্রভাব ফেলছে ব্যাপতভাবে। শাশ্পু- 
সাবান নির্বাচনের নত স্বাস্থ পরিষেবার নির্বাচন€ 
অনিবারযভাবে, ধরে হলেও. বিয্রাপন নিয়ন্ত্রিত 
হয়ে পড়ছে সাত যদি বাজার হয. রোগী হর পলা, 
তবে সেই বাজারে রিডিয়ার প্রভাব আবে, প্রভাব 

্বা্ের এত এক শ্রত্যাবল্যক পরিযেত। কেন 
য্াঙ্ারের আওতায় আসাবে ? কেন রোগীকে 
বানানো হৰে গিনিপিণ » একটি ভাবনাচিন্তা করেন 
এল মানুষের মনে এসব প্রশ্ন উঁকি মারবেই। 
জনেতেই ভাষছেন। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ 
শজ্জলিকার গম্জল হয়ে শরীর বিজ্ঞাপনের জাদুতে 
দুলছেন। দুটছেন কক ক্রিনিকে। কিনছেন 
বিভ্রাগনের 'কৃলনাহীন' ওষুব, বঁড়ি। ভারতের বত 
তৃতীর বিশ্বের দেশে এমনিতেই নিজে নিজে ওষুধ 
কিনে খানার প্রবণতা শ্রায় চিরন্ন। এই শরবলতকে 
পতি করে বাজার ধরছে. বায়ার সাত করছে ওুব 


করানোর মনক্ড়ো! বিক্রাপনের মোরে ঘটছে 
লানুষ। ডাভার-নোগী সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই 
হবণতার হত্যক্ষ লা হলেও পবোদ্ক প্রভাত পড়াতে 
বাধা একে তো ডাক্রারবাবৃবের প্রামর্ণ ্াতাই 
বিস্র'পনের কথামত ওযু ফোয়ে বোগ সাফা 
হাসে হরে প্রিনিক বা নর্সিংহবোদের বির'পনে 
ভুলে হর পয়সা খরচা কবে বাঙালি হবাবিভ 
অর্ধ পেটে বুলছেন জাতির ঠেককা 
ডাক্রাবি পেশার হতে তেটুকু লাভেহিবোধ, 
ঘটুক লনবিজতাৎ হাদছের উত্তাপ তবশিনি চিজ 


তাব সবটুকৃকেই গিলে খেতে চাইয়ে হাছোব ' 


“বাক্লাব': আগে রোগীদের তথা হয সিয়ে 
ভাবতেন, ভাবতেন তালের অর্থনৈতিক অবস্ার 
কধা এমন ডাভারবাবুরা হাল ছেড়ে সিয়ে এই 
“হেলথ আার্কেটে ঢুকতে চাইলে তাতে খুব বাক 
হওযাল আসে কি.) দেপটার নান ঘা বত, 
হেল নানুষের বিচার হত মানবিক ওলা পিয়ে 
নব, বিচার হচ মানুষটার ভাখ-বিভ যশ সিহে ' তা 


ওষ্যশুলোর জান দাযারপের 
হরাইপ্রোমাইসিনের জাগা নিয়েছে রিমি 
রক্সাদিন, সইহেেক্নাসিন পেরিয়ে ৩ পি. 











অবাক নৃশযা চলবে দে 
টাকায় তৈরি ওষুধ এনেশে বিছি হবে হিপ ছার 


আরও আছে। হাইালোথাইলচভিজেলে 
শেহে যেতে হয় এলঠবিন। ইনসালিন 
ভাঙাবেসিসে ওতটানা 
ইলেকশন ৷ উচ্চ বাপের রোণীদের একটা 
খেতে হত নিউ কিছু ওতুব। এসব ওবুলের দা 
চক্রনদ্ধি ছারে বাড়ছে: ভাব বাড়ছে ভোহে 


উৎস মানুষ _ জানুয়ারি ১৯৯ 


বলে ।হনপয়সাব ওষুক ছ'পযসা হয়ে শেষ কুঁড়ি টাকা ফি লেওলা তল এজ. বি. রি. এক্স." 
তত ঘাবো পাসো হলে আময়া মাহা ঘানি লা! ডাক্তার একই কাড করলে রোগী ভাবে 
টাই বা পয়সা: লামটা কিন্তু বেডে গেল একশো ডাক্তারের কাছে আর নয়, এ তো হিচুই ভালে না": 
হকে তিনশো শতাংশ। তার উচ্চরতচাপের দামী কাতি্রম দান্তলেও এটাই নির্মম বাস্তাব। নেক, 
যৃধের পাশে আগেকার সত্তার স্প-পনের পয়সার "কম ওষুধ লেখা" ডাক্তারৰাবৃও একটা সময এসব 
ডি কি জার হালে খানি পায়: একদিন বন্ধ হবে দেহেওনে হাল ছেড়ে দিতে বাবস্থাপয়ে ঘর্দে 
"দর "সেকেলে সস্তার বডির উৎপাদল। সেসব সংখ্যা দেন বাড়িয়ে । অহুরোদলীয় (ক্ষেত্রকিশেবে 
= জার বেশি দুরে নয়। ক্ষতিকর) ওএধুহের ভাবে রোকীর খরচা শাড়ে। এই 
ডাঙেল আফেলের' হান এদেশের স্বাস্থা খরচের সূত্র ধরে কম ফি লেওয়া ডাক্তারও 
বার গলার যত বেশি চেপে বসবে, মধ্যবিত্ত অনেকসময় ডাজার্ কনে ঘাল। অবনতি হয় 
শর নিশ্রবিন্ডর চিক্ৎসাসন্ধট ততই বাড়বে। ডাকতার“রোনী সম্পর্কের) 
দিবার্ধভাবে ডাক্তার-ৱোগীর মবো ভুল ওঘুষের ভারে নুক্ত দেশবাসী ঘতদ্ছি "ওষুধ 
চবাযুঝি আরও বাড়বে। বাড়বে ডাক্তারের সঙ্গে সব পারে এই চুড়ান্ত আবৈচ্ঞানিত ধালহারণা 
ধীর দুরয়। থেকে মুক্ত হতে না পারবে. ততদিন পর্যন্ত এই 
মুধ-ডাক্তার-রোগী অবস্থাটা বদলাবে না। বল্লাবে না সং বিবেকবান 





8, অথচ এদেশে হরেক ক্লাণ্ডের বকমাহি ছায়িতের হানটাই সঠিকভাবে পালন করতে 
[হের সাধ্যা ই মুহূর্তে ল্মাশ ছাভার। টনিক. পারতেন বিল্রান করা হু:খের শা, 
নাইন, ুবার্ধক ওষুধওলো শুধু ভযোচলীয় শা 





কোনও প্রভাষ তেমনভাবে চোষে পড়ছে না। 
ঢায়। লানুষের জনা ওষুধ নষ্ট ওযুলের ফলদ 
মুব। গধ্ধ পস্ততকারঝ সংস্থা এসব ওবুহের 
রে খরচ করে মেটি বাজেটের একটা হড় অংশ । শরীর ঘিরে হাজারটা ভ্রান্ত হার তাবোজ্োনিত 


ভারবাবুষের পিফট-ক্যালেণ্ডার-ডায়েরি ঘেকে, ব্যানবারণা নিয়ে কাটে বান্ধাঙ্গীর ব্যরোটা নাস) 
॥ করে ঘনঘন বদলে যাওয়া রে ওযু: ভাবের জলা পেট ঠা) রে, লাউ ক উদ খেলেই 
চীর্ন। একেশের একটা বড় আশের ডাক্তারদের পেট ভালো: ভাত খেে ঢল ছেলে হম ঠিকঠিত 
তলে লক্ষ্মী ভার সরস্বতীর সহাবস্থান বিল জা বে বিন 
না. কিছু যন চিকিৎসক কোম্পানীর কা (যার ভাতের বদলে কটি ভাল. সদবনস্তে নাছ নাসে 
বাগ মিথ্যা অন্ধক ভর্ধসহা) বিশ্বাস করেন * ডিন বারন! আন্টিক্যয়োটিক খোলে শরীর দুর্বল হয় 
পিলায। চিকিবসাবিজ্ঞানের যই পুলে এদের বা কড়াকড়া ওষুহ খেলে সঙ্গে দু, ফল খেতে 
বলো যাচাই করে নেবার সনা পান না। ব্য হবো এহেন ছতারটা অপবিদ্ানের তৃতের বাস 
এন জন্তারবাবুয়াও এদের কথায় তোলেন. বাঙালির ঘরে। চিকিএসাবিল্ঞানের নমনা সাধারণ বা 
নবেই। জটিল বিয়ে হাজারটা লগড়া ভুল ধারণা নিতে 
রর ব্যবস্থাপ্ে প্রয়োজনীর একটা দু বালির পুল ভয়ে, রাত হয়। টনিক খেতে শরীর 
হের সঙ্গে তাই ঢুকে যায় দু'চার পদের টনিক, ভাল করার ধারণা যেছন। অন্থবা। সকালে উঠে 
জাইন, দুধাবর্ষক। যে ভাক্তারবাবুর। এসব চিরতার জল৷ খেতে 'রক্ত শন রাখার হাস্যকর, 
ফেন না, বেশিরভাগ মানুষ তাদের কাছে মেতে উট তা... 

। না। মবাবিভের স্বাস্চেতনা সাধারপত্তাবে এই ধারণাগ্ুলো অনেক পড়াশোন জানা 
[চাহ আবেজনিক হ্যানহারশায় ঠাসা নামকরা মানুষের মনেও গেছে আছে বরের পর বহর 
শবজ ডাক্তারবান্‌ দূশো টাকা কি নিয়ে আছ বরে। চিকিৎসা সাক্রোত্ত কোনও বিশ্রাট দেখা দিলে 
জা ওষুধ লিখলে বা 'কোনও ওষুধ দরকার রাস্তাঘাটে হুকাশে। নেরে আসে এরকম 
{' লিখে দিলে রোগী ত দেনে নের অবলীলায়) অপবিজ্ঞানের ভূত। সিজারিয়ান সেকশান 


অপাবেশর করার পর 'হ্যাননিওটিক চুটড 
এমবলিভম'-এর জটিলতার হারা গেলেন এক, 
ছাকিহশ বছরের মহিলা) ব্যাপারটা বেশ টিল 
ভার এক্ষোযে ডাক্তার শুসহায়। উক্ত জনতা 
হাপারট। বাছা! করল সহসরলভ/বে। "নাতির 
ডেতব শিরা কেটে ফেলেছে ডাড়ার! চূড়তে পাবে 
নি। তাই পেটের মনো ব্রিডিং (ইনটারনাল 
হেনারোছ') হয়ে মেয়েটা ঘরে গেল": এরপর 
ভাক্রারের মার খাওতা আর ঠেকায় কে 
"হেপাটাইটিস রি-র সংক্কলণে মারা গেলেন এক 
যুবক: জনতার লিলা হুল ছেলেটা মারা গেছে 
লিভার কাস্ট কবে: এরকন কয়েকজন ঘটনার 
কথা ছাল আছে বর্তম্যন লেখকের ্ 
শরীর ঘিরে হাছারটা সংস্কার আর 
আন্রানতার বৃত্ত লশচ্টে পুনে সাধারণ বাঙালি 
শারীরবিজ্ঞানের প্রাথমিক লানটুক ঘেকে বিত 
অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে দশকের পর দশক ছুড়ে। 
কে অসুই হলে শুরু হয় মুখে সন্ত্রাবা 
'রোগটাকে নিয়ে উল্টে নানা তানের শ্রতিঘোগিতা। 
এর ফলাফল দূরতব। চিকিৎসা নিয়ে সংশয় হার 
বিস্াট। চিকিংসার খরচত্রচা (বেড়ে যাওয়া। ছার 
কোনও গোলযোগ ঘটে ঘিনি চিঁকিঘসা 
জরাছেল তার চিকিৎসাপন্ধতি সম্পর্কে বিচিয্ উহট 
নানা তত আর তখ)। অন্ত তাৎক্ষশিকভাবে। 
এই সহস্কার০0লোর মূলে অবিরাম আঘাত 
করা গেলে. অপবিল্রোনের ভৃতকে কেটিয়ে বিলায় 
করতে পারলে, বাডালির মরার কিছু না হোত 
্বাস্াচেতলা অন্তত কিছুটা বাৰ্ধবমুী আর 
বিজ্ঞানসম্মত, হত) ডাক্তারবাবুর কাছে রোগ 
ইতিবৃত্ত জার জটিলতার সন্্রাবনা ঠিকঠিক লৃঝে 
নিতে পায়তেল সাধারণ হানুষ) হার্ট 
বৈত্ঞানিক পদ্ধতির হায়ার ফাদে অবিরত পা 
নিয়ে গগন দিতে হত না! আন্ত্রোপচাত্রের আগের 
রোগীর অভিভাবক শঙ্গাচিক্ষিংসকের বদ খেকে 
ভেলে ‘নিতেন ছুবিাচি চালানোর সন্ভাবা 
জটিলতা। বিশ্রাত্ত হতেন না 'বায়োকি কৃষলে 
ক্যান্সার বাড়ে ধা কালারের অন্ধির্ায আমুবেদিক 
চিকিসো' বা 'শ্যান্দারের বিত্ত চিকিৎসার শুচারে 
আর বিজ্ঞাপনে । শরীর নিযে নানতম বৈআনিত 
শ্যানধারলা থাকলে ডান্তর রোগী মম্পর্ক চত 
সহজতর) ফেন না ভালাববাবুরা চিকিৎসা ফরেন 
বিজ্ঞানসন্মত তিঝিএসাপদ্ধতি শুনহারী, শরীরটাকে 
জেনেবুকে। অবশ্য সব ডাক্তারব্যবুর বিজ্ঞানচেতলা 
যে শব তর এটা বলতে পারলে ভালো হলেও বলা 
ঘ্যচ্ছে না। হাতের আলে চকমরি ্হল্মতি রয় ধা 
ধাতুবটিক! শ্বোভিত, জা্ভারবাবূরাও আছেল। 
আছেন অতিরিক্ত স্বযেহনে ধা যৌনক্রিয়া শত্ীর 
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দূর্বল হয় এরকম উদ্ঘট তন্ের শ্রগারক 
ডান্তাররাও। 'বিকল্প ডিকিৎসা'র ধনরনার যুগে 
বাঙালির রোপভোপে অপবিজ্ঞানের প্রভাব আরও 
নাড়ছে ক্ষতি হচ্ছে ডাক্তারি পড়া ডাভারদের সঙ্গে 
রোল সম্পর্কের। 
গোটায় হাক জনস্বাস্থা! 

শুধু কিনতে পারেন এমন মামূষের ডন) নয়, 
সব্রেশীর আর আর্থলামাজিক অবস্থানের মানুষের 
জল এক সবাস) ব্যবস্থা। শুধু রোগের চিকিৎসা লয়, 
রোগ হবার নূলে কাষ্ করছে যে সানাজিক, 
পরিবেশগত ঘার রাজনৈতিক কারণগুলো 
সেণ লোকে সনুলে বিনাশ ফরা। বোগ হালে 
রোগের চিকিংস’ তো বেষ্ট, রোগ হবার আগেই 
যোগহতিলোেধের ভোরলর বাবস্থা! একটি রািঘ 
সুসংহত সবাস্থানীতি। বিদ্রানমন্তত নয় এলন সন 
ওষুধকে ঝাড়েবাশে দেশ থেকে কিলয় বা শি, 
পোয়াতি না, বৃদ্ধ-ৃষ্কা থেকে গুরু করে সবত্রেক্গীব 
'ানুষের লা ঠিজঠিক পুষ্টির ব্যবন্থা। নোক্ষা কথায় 
এই হাল চনন্বাসথা। মানুষের জনা, মানুষের সক্রিয় 
অপেগ্রহলে, এঝশোভাগ ভননুষ্বী কোগপ্রতিরোধ ও 
প্রতিকারের বিজ্ঞানসম্মত এক স্বাঙথাবাবন্া হল 
ডদস্বায্থোর লক্ষ: বল বাহল। এ হল স্াথবযবন্থার 
এক হরর মড়েল। 

লতার পর এদেশের স্বাস্থাবাবস্থা 
"লম্বা কে সাননে রেখে ঘাত্রা গুরু ফরেছে তা 
তো নয়। বাজবে ঘটছে বরং উল্টোটাই। তবু কিছু 
জনন, অরমদৃচী নেওয়া হয়েছে সনয়ে সময়ে। 
গঠিত হয়েছে হাথী কহিটি বা মুনালিয়ার কমিটির 
পরত স্বাস্থ্য নিয়ে সঠিক দিশা খোঁছার চেষ্টা। 
দেশক্মাপী মাড়নসল ও শিশকলাগ কর্মসুচী নেওয়া 
হয়েছে। চালু হরেগে জাতীয় স্বরে যক্ষা. কুণ্ড. 
হালেরিয়। নিবারণ কর্মসূচী। বচেই কিছুটা 
ভলনুখী এক হবাচরক্ষার বাবসা খোজার চেক 
অন্ত হয়েছিল একথা বললে হয়তৈ। খুব ড়ল কলা 
হবে না। 

দেব চুলোয “গেছে আনেকদিন। একের পর 
এক সরকারি বাজেটে স্বাস্থোর কায়বরান্দ বছরের 
পর ব্র' কমছে তো কমছেই। তবু বাদার 
অর্থনীতির খোলা হাওয়া এদেশে ঢোকার আগে 
পর্যন্ত মরতারি স্বাস্থান্যবস্থার এতটা বেহাল অবস্থা 
ছিল না। বক্ষায় তখনও সবচাইতে বেশি লোক 
হা যেত দেলে. এখনও মরছে (নির্মম, তবু এটাই 
ধান্তব)। তবে সেদিন গরীব রোগীর ঢলা জাতীর 
কষা নিয় কর্মসূচি চালু ছিল। আজ আর নেই। 
[ই জ্পলতানের কলের শর্ত মানতে দরকারি 


হাসপাতালে চি-কেডের সংখা! ভবনে, কৰছে 
ওষুবপত্রের জোগান, ভর্তুকির পরিলপ। 
বেদরকারি নার্সিংহোম আর ক্লিনিকের বাবসা 
বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে, বাড়ছে স্বাস্থাবাবন্নায় 
বেসরকারি প্রান । ঘোলা হাওড়া কপ নিতে 
চলেছে সাহীক্রোনের, পুটপাটের হাওয়ার বাঝাচ 
সরকারি স্বাস্থযব্যবস্থা পড়ছে হারও দুখ থুকড়ে। 
ভলয্বাস্থোর দাবিতে এলেশে, বিশেষ করে এই 
রাজো একটা সময় সরব ছিলেন হদেকেই। ১৯৮৩ 
তে জুনিয়র ডাক্তারদের নূরবার হান্দোলনের কথ 
হত সবার স্মৃতি থেকে দুছে হায় নি। নিয়াক 
তাক্তারদের মাইনে বাড়ানোর দাবিকে ছাপিয়ে 
সেৰিন ভাক্তাররা পথে নেনেছিলেন ভারী 
স্বাস্থানীতি ঘোষণার বাধতে, বড় হাসপাতাল 
আলোতে ২৪ ঘ্ট' এগ্র-বে.ই সি.চি-. হর তান 
ভক্তারদের বিছিলে শ্োগান উনেছিল, যুব চাই, 
পঞ্চ চাই'। 

সেসব দাবি মিলিয়ে গেছে তবে। আকেক 
ভূনিরার ডাভারদের তান্দোলনে নাইনে পর 
পাশাপাশি ডনস্বাস্বোর লবি আর শুনতে গাও 
যাং না। গপসংগঠনওগলও ডনমুষী সবাসাববার 
থা আজকাল আর বলে না। গোলা গেল 
জনন সবাস্থা এখন ব্যবসায়ীদের হাতে পড়া 
আরও আনেক পের একট ভনহাছোর অবে 
আছ ঢেকে গেছে বেসরকারি স্বান্থোব মনতাড়া 
বিজ্ঞাপনের আন্ডারে। 

বিভ্রাপন তই হহিনী হোক, বেসবকারি 
বা-চতচকে হাসপাতালে বা ্লিনিকে চিকিৎসা যতই 
_আ্মগৌরব এনে কিক, ইৃস্তিরি করা নিপ হবহবে 
জামার আতালে স্বাসযাক্কেতার শতছিয় তেলচিটে 
গে্টি আব হাড় বার করা পাঁকবের বহি বেশিদিন 
শুকিয়ে রা বায় না) স্বাকিক্রেতার ক্রবরধনান 
পাঁডিও মবাবিরের ফ্রয়ক্ষনত। বাড়ায় লা। একটা 
সহ স্বাস কিনতে গিয়ে ঘবাবিতত তাই টিবাটি 
বিক্রি করতে বাধ্য. বাযা ভবিষ্যতের সবটুকু সয় 
শেষ করে ফেলতে। তখন অপাবিত হতাশ হয়, হয় 
বিহু উত্তপ্ত) তার সবটুকু বাগ পিয়ে পড়ে 
সরকারি স্বাস্থ। হ্যবস্থার ওপর। হার সরকারি 
হাসপাতালের লব অব্যবস্থার মূলে হয়েছে সরকারি 
ভাক্তাররা __ এই সরল সমীকরণ মধাতিততের 
মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে জনেককিন আগৈহি) 
সৰ ক্ষোভ তাই ধাবিত হয় সরকারি ডাভাবদের 








দিকে হাসপাতালে ওষুধ না পাওয়া গেলেও মানুষ ' 


দায়ী করে ভাক্তারণ্রে। 
€ আগা সংখ্যার সমাপন ) 
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পুস্তক পুস্তিকা প্রাপ্তি সংবাদ 


0১) ভলাপেগড়, উতর ১৪ পরশশার জাগরট 
শক্তি সের প্রকাশিত "স্বাস্থ পরিবেশ 
বিভ্রানননন্ধতা' পুস্তিকাটির ওয খণ্ড উৎস 
মানুষের দপ্বে এসেছে । পুরিজ্পটি দুলহ 
ছাৰযাঞ্রাদের জনাই বা হযেছে বলে নানে 
হাল। সেক্ষেযে উল্যোন্তানের উচ্েশা সচল 
কীভাবে পড়া মনে বাধতে হয়, ঝাভোরে 
পড়ায় হলাযোগ ভানতে হয ইতানি বিষয়ে 
সৃক্চর পরাদর্শ দেওয়া হায়েছে। এছাড়াও 
্ান-ছাষ্রীদের সানাডিত লয়ত পালন এবার 
বিষয়ে সচেত করতে ধকল, নেহলাল 
তালি নিযে বিস্তাবিত ঢা'লোচন'€ বয়েছে। 


স্বাস্থ্য পরিবেশ বিজ্ঞানমনন্কতা' 
প্রকাশক 
বিল্লাল সততা বিভাগ 
জঙ্গী শফি সঙ 
কলাপগড় - উভব ২৪ পরা 
(২) চার পৃষ্ঠার তাজ করা লিটল পরিকা বঙ্গ 
ভয়’ । হাতে এলো চিকিৎসা সঙ্ছয সংখা 
হাসি, মা, কুন, রঙ্গ, বান্গেব =’ পিকে 
সনাচ্টাকে স্থো। তীয় চোখে, আতর 
সরলেচতের চোখে দেখা _ হালি মন্ধবার 
আঙ্গিকে পরিকোর পরিচয়টাই গাজায় 
সর্বাধিক বিকৃত পত্রিতা নব । এ সংখ্যার 
ক্তা্ী খাঁর শ্রাবকেধন হার পাড় পারের 
'হাসকাক চিবিৎসা বাব প্রধান আজ 
ব্ঙ্গগৎ 
সম্পাদক : পুত পাহ 
লন দেও টাকা? 
ভিকানা 
৪0/২, বি ব্লক, বঙ্গ এভিনিউ, 
ধলকাত-৫3 


আাতিস্থান 


শ্যানবাজার মোড় 








এক কোটি টাকায় বোমা ! !! 


থিহীর প্রতিটি দেশেরই পরমাশু আস্ত্ের কর্মসূচী চরম শোশীয়তায় 
ঢাকা। পৃথিবীর প্রথম পাঁচটি পরমাণু অস্ত দেশ এই অস্রের মৃত 
ভাণ্ডার গড়ে বলতে ঠিক কত টাকা খরচ করেছে তা এতদিন 
মলাই ছিল। সেই গোপনীয়তার বেড়া ভি্সিয়ে আন্ত বিপুল অস্থের খরচের 
নাব প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। ভারতের পরমাণু বোমা তৈরির খরচের 
বাব করায় আপে সে ব্যাপারে কিছু আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। 
চার বছর ববে শবেষপা করে আনেরিকাব ওয়াশিংটনের ক্রকিংদ 
সি্টটিউসন ১৯৪০ সাল ছেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত পরমাণু অসুর সঙ্জার 
দেরিকায় নোট কত খরচ হয়েছে তার ছিদাব হুকাল জরেছে। অর্থনূলো তা 
॥ প্রিলিযন ডলার (১৯১৬ দৃল্যে)। ভাদ্রকের নূলো ৫.৫ * ১০০ x ১০০. 
২০,০০,০০০ % ৪3.88 টাকা। অর্থাৎ ২৩৩,৪২০ কোটি টাকা। এই ট্যকা 
৯৭-৯৮ সালে ভারতের নোট ভি ডি পি (রস ডোমেস্টিঝ, প্রোডানী)-এর 
। গুপ। পৃথিবীর সবচেয়ে বনী দেশটির পক্ষেও এই টাকার অস্ক মোটেই 
কঙ্িথকর নয়। ১৯৪৩ ঘেকে ১৯১৬ সালের মহে আমেরিকা শিক্ষা, 
বেশ সংরক্ষণ, মহাকাশ পবেহপা, আইনের শাসন খাতে নোট হা খরচ 
রচছে এই অন্ত তার চেয়ে ঢের বেশি। 
কুকিংস ইনমিটিটিউশনের গবেষগানুলক সহীক্ষায় আরও কলা হয়েছে যে 
! মোট খরচের শকেরা মাত্র সাতভাগ খরচ হয়েছে পরনালু বোনা তৈরি 
চতে। বিস্ফোরণের দূষণের শুভাৰ লোকাবিলা করতে, তেমক্রিয়বর্তা পদার্থ 
রাগে সরিঝে ফেলতে, এবং তেৱফ্রিয়তায় পরিবেশ দূষণের মোকাবিলা 
[তে খরচ হয়েছে আরো শতকরা সাত ভাগ। বাকি ছিযাশি শতাশে শর্থাং 
ট খরচের সিংহভাপই খরচ হয়েছে ডেলিভারি সিস্টেম ও কনাও, কমল, 
মউনিকেশনস আও ইন্টেলিজেন্স সিচ্টে (50) পড়ে তুলতে -- অন্যদেশে 


রনাধু বোনা নিগুণভাবে নিক্ষেপের জন আচ যা অপরিহার্ঘ তার মানে * 


নাগ অন্তসঙ্জায় মোট যা খরচ তার রা শতকরা সাতভাপ পরমানু বোমা 
রি করতে কাজে ল্গে। আনেরিকার অভিজ্ঞতা তা-ই যলছে। কিন্তু সে 
সাবেও মাঘ এক কোটি টাকার একটি পরনাশু বোমা তৈরি করা যায় নয 
সাবে কারি রয়েছে। আপাতত দে প্রসঙ্গ থাঝ। 

পূর্বতন সোভিয়েত, রাশিয়ার হিসাব পাওয়া মুস্ধিল। কিন্তু পরমাণু হে 
পৈক্ষাকৃত কর শিখর ব্রিটেন, ক্া্স ও চীনের যা হিসাব পাওয়া বায় ত1 
কেও দেখা হায় পরমাণু অস্ত্র বোটে সন্ভা নয়। গবেষক ক্যািলে এয 
tralegic Analysis (July. 1998) ভাল-এর পরনালু অন্তসজ্জার হিসাব 
রে দেখিয়েছেন যে হালের নত শিক্গোরত দেশের পক্ষেও অর্থবূল্ পরমাণু 
তরে বলীয়ান হয়ে ওঠাটা সে দেশের অর্থনীতির পক্ষে বোকাহরূপ। 

ব্রিটেনের হিসাব পুরোপুরি পাওয়া যায়নি। তবে ক্রকিসে 
লঙ্গিটিউশনের সমীক্ষাত বলা হয়েছে ১৯৮১ থেকে ১৯৯৭ সালের মযে৷ 
[রমা শস্রসজ্জিত চারটি ডুবোজাহার €লোলারিস) চালু রাখার খরচ 
সোন18 আম) ছিল৷ ৮ বিলিয়ন ভলার। 

চিনের হিসাবও জনা স্বর শুব কম। জন ভু লুইস ও কু লি তাই ১৯৮৮ 
শালে তাত 090 Builds 0 905৯ গহে জানিয়েছেন ১৯৫৫ থেকে 


৬৪ সালের মবো চীন এ বাবছে যা দ্বরচ করেছে তার পরিমান ১৯৫৭ সালে 
সে দেশের মোট বাক্েটের এক তৃতীল্লাংশের বেশি ছিল। ১৪৫৭ ও ৫৮ মালে 
হতিরক্ষা বাব ঘোট ব্যয়ের চেৱে পরমাণু অস্তুসজ্জার খরচ বেশি ছিল: 
১৯৫৫-৬৪ সালে অর্থাৎ পরমাণু অস্তুসচ্জার শ্রথন দশ বন্ধে চীন দে বাবদ 
খরচ করেছে ২৮ বিলিনে ডলার (১৯৯৬ অর্থমূল্যে)। 

একা ঠিক যে কয়েক যুগত আগে আমেরিকা, রাশিয়া এমন কি চীন 
পরদাণু অন্রসজ্জার হে পরিমাণ খরচ করেছে ভারতের খরচের পরিমাণ তার 
চাইতে অনেক কল হাবে। এ বিষয়ে বিভ্রান-প্রুক্তির অগ্রগতির সবক সুবিষাইি 
ভাবতের নাগালে। বোলার দ্োক্তীয় মশলা মুটোনিয়ান ভারতে এরই মধ 
হুর পরিমাপে মজত হয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্র ছড়ার ব্যবস্থায় উদ্নয়ন ঘটে চল্লেছে। 
ফলে বর্তমান অবস্থায় এ সব বাধ? খরচ নতুন করে খুব বেশি করতে হবে 
না। গত তিরিশ বছরের পরমাশু শক্তি ও মহাকাশ গবেষণার পরিকল্পনার নূল 
লক্ষাই ছিল পরনাপু বোমা তৈরি ও তা নিক্ষোপের ব্যবস্থার উযয়ন। 
ইন্টিঘোটেড গাইভেড নিসাইল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রানের নোট খরচের 
সিংহভাগ হায় হয়েছে পৃ, আমি, অস্রি-২ ও ইন্টার কন্টিনেন্টাল বালিন্টিত 
মিসাইল সূর্য তৈরির কাছে। এবারের পোখয়ান পরনাপু বিস্ফোরপ ঘটানোর 
আগেই এলব খরচ হয়ে গেছে। ফলে হন্য পাঁচটি পরদাণু অত্ুধর দেলের 
খরচের হিসাবে যা ধরা হয়েছে এক্ষেত্রে এখন থেকে ভারতের খরচ তার চেয়ে 
কয হবে। কম টাকার বোনা বানানো কিম্বা পরমাশু তস্তসক্ডার কথা বলার 
সময় এইসব গত তিরিশ বন্ধরের খরচের অস্ক স্বাভাধিতভ:বেই তারা বাদ 
দেবেন। কিন্তু আদল হিসাব করতে গেলে এই ঘটে যাওয়া শরচের হিসাব বাস 
দেওয়া ধাবে না। 

ভবিষাৎ পরনলু কর্মক্যণ্ডের জন্য যে সব হিদাঝ ব্োয়োঙ্দে তাতে বল: 
হচ্ছে আপানী মৃগে পরমাণু অন্্সঙ্জায় ভারতের খরচ হবে ৫.০০০ থেকে 
২০,০০০ কোটি টাকা । কিন্তু এই হিসাব নির্ভ যো নয় কেননা কিভাবে এই 
হিসাব করা হুল তার যুকিনিরভর ব্যাখ্যা নেই, সবই মোটামুটি আন্যো। ১৯৮৫ 
সালে সামরিক বিভাগ ও পরমাণু শক্তি বিভযগের করেকডন প্রতিনিধি নিযে 
গড়া এক কমিটি ভারতে শরনাণু অস্তুসজ্জার পরিকল্পনার এক ছিসাব 
করেছিলেন । এই ফরিটির অভিমত ছিল উড়োচাহাজ, আস্জি, পৃণী 
ক্ষেপশাস্তুসহ সনত পরনাণ অস্তুসজ্জায় (minim 30৫7011) ভারতের 
খরচ হবে ৭.০০০ কোটি টাকা (১৯৮৫ অর্থনূল্য) ("Indisa Nuclear 
Policy’ in Nuckar Tndin. IDSA. 1998) এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই 
কবিটি কিন্তু ৬ ৫০৷৫/707।-এর জন্য প্রয়োজনীয় পরনাণ লক্তিচালিত 
ভুবোজাহাকের খরচ ধরে নি। তাঁরা 0 ব্যবস্থার ভবিষাৎ খরচও ঘরেনি। 
ফলে তাদের হিসাব এক কথায় গৌঁজা ও কমিয়ে দেখানোর চে্ট। 

সামরিক কিভাগের হান্তন প্রধান জেনারেল কে সুন্দরজি এবং সামরিক 
বিত্যগের আরেক আর্ত কর্তাব্যক্তি ভিপেডিয়ার ভি.কে নায়ারই বর। পরহাদু 
অস্থসজর খরচের হিসাব নিয়েছেন (“nerives of Iufian Minimum 
Deterrence" Agni. Vol 2. No.l & Nuclear 105 Lancet. 1992)1 
এ বিৰরে সৃন্দরজ্জির বক্তব্য, বাত পক্ষে ১৫০টা পরমাণু বোনার প্রয়োজন 


হি লই ই ১ ০০০ 


১৬ উৎস মানুষ __ ভানুয়ারি ১৯৯৯ 


যা পৃ, অগ্নি-র মতো ক্ষেপপাস্রের সাহাহো কিন্বা যৃদ্ধ বিনানের মাধ্যমে 
নিক্ষেপ শুরা যাবে। তার হিসাব-_-২৭৬০ কোটি টাক্যতেই (১৯৯৬ অর্থনূলে) 
১৫৩টা পরনাণ বোনা এবং স্যেপপাস্তের জনা বাকি হতোচ্গনীয় খরচ সঙুলান 
সন্র। শুনাদিকে বোনা নিক্ষেপের জন্য উপযুক্ত ঘুছাহাড ভারতের রযেছে। 
ব্রিগেডিয়ার নাঘাবের সতে প্রায় একই পরিনাণ অন্স্থার গড়ে তুলতে দশ 
বছরে ভারতের খরচ হবে ১৮৩৫ কোটি টাকা। তার হিসাব ১৯৯২ সালের। 
ডেলারেল সুন্দরজি তার হিসাবে €'!-এর হবচ হবেননি। ডাব বত পধবাপ 
সু ছাড়া সাধারণ বলসন্জার পর্ততিতেও 01-র জনা গ্বরচ করতে হয়: চলে 
এর হালাল হিসাব ধরার শ্রয়োডন নেই। কিন্তু িগেডিযার লাচার তার হিসাবে 
00-৫র পরীক্ষাও রক্ষগাবেক্ষাগের ডন! খবছ হিঙ্াবে ৩৫০০ কোটি টাকা 
যোগ করেছেন। এই দুটি হিসাবই করা হয়েছে «co! আnke capability. 
কথা নাথায় রেছে। অর্থাৎ আানদসের বেশ যতি প্রলাণু অস্থে আফ্রাস্ব হয 
সেক্ষেত্রে জানরা পাল্টা পরমাণু অসথ শুযোগ করতে গেলে যে অস্তুতি দে 
তার হিঙ্গাব। দুন্দরির ভাষায় minimum ৫৫76৩ হস্্তি 
ঠিকাকভাবে করতে হলে নাথায় রাখতে হবে হাতে পাল্টা রতাঘাতে 
(৪৫041 ১008৫) আমরা শর অপূরণীয় ক্ষতি করতে পারি। লোকসভায় 
প্রধানমন্ত্রী অটল বিহাহী বাছপেটার __ হারা হরথনে তয়োগ তরব লা ৭ 
ist ৩০৩) = এই ব্তব্যেরই অনাদিক হলো পান্ট হতাঘচতের ক্ষাা অর্দন 
(sccond.sinike 52মম019)। অর্থাৎ সরতাবের বড়া হলো শক্ত সেলের 
পরমাণু চস্ত্রর আযফ্রনগে আমাদের পরনাণু জন্র্তার ক্ষতিযাস্ত হলেও 
আমাদের ঘা শর্তি অবশিষ্ট থাকবে তা শত দেশের শহবাস্মল দস করার 
পক্ষে তেষ্ট। এখন ভারা সেই তত্রতিই লিচ্ছি। সে ব্যবস্থাটা কেমন হাতে 
পাবে তা সেখছে হবে। সে বাবদ ঘরচের হিসাবটাও নেটানুটি করে ফেলতে 
হবে। তাহলেই “এক কোটি ঢাকার বোরা' কথাটবে সারবন্ত সনযক উপচকি 


করা যাবে। 


| সামনের সংখ্যায় শেষ | 





স্বপ্ন সত্যি হয় কেন ? 


দ্র কেন দেখেন 0 বোবায় ঘারে কেন 0 ্াক্রে দেবদেবী আসে 
কেন 0 কেন চলতে চা না হাত পা 0 কেমন স্বপ্ন দেখে দৃষ্টিহীন, 
প্রতিবন্ধী আর বান্তার! 0 পড়ে যাওয়া, মৃত্যু, ওড়া. ভাগুন, জন্তুর বা 
চোর ডাকাতের ভাড়ার সবপ্রের অর্থ কী 0 দ্বপ্রের বিস্লোষণ হয় কীভাবে 
0স্বপ্ল নিয়ে হারও হাজারটা প্রশ্নের উত্তর 
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সন্দেহ 
বিষুপদ চক্রবর্তী 
এক 


মহসাদ ভোলে-ভাগা লেকে৷ শইীব। সানানা অমিছাল ছালে 
নিছে চহ-বাস তবে, তাতেই হোনওফ্নে দিন ওবান হয 
৬ সুখের না ত্রোক. শাস্তির সংসার তার 


সাবিত বামহসানের কই নেনিতে খুবই ভাল খুবই হাসি খুশি 
দেবের মধো এতটাই _ বন্ড সন্দেহ-বাতিতে ভোগে, রানপ্ালান অবশ 
পাতা দেয় না এসব কাপাবকে। 

বন্ড বানপরসালসারির ছলাদের শি সঙ্ান। দোলনাড গছ 
খাকে। এরি পোপ খাহ। হাব হাত পা সোডে। হাত পা মোড়ে আব দো 
খা ভার ছি বিজ করে হাসে। পুর হালে কুন 

বা বদহসানের পোষা বেজি। ভাবে, ভা হযেছে _ লাবিহী রোল! 
|. ৫": আনি বা ঘবে, কৃষ্ণটা ওধন একা কে $4 
একটা ঘড়ি গে্াল দি থাকত, তা হলে বেশ হত। হস্ত, একটা লো 
বিড়াল, তি কব. € ও্ধু। হার সে-দিন রামহসান হাট দেলে ফিবছিল 
হরিহাবের সঙ্গে দেখা হবিহর বলা, রাদত্গান একটা বেছি প্যবে *' 








তাকে মেরে যেলবে। হোষার ঘবে কচি বাসা হছে! তোমার তো সবার 
আছে পোহা উচিতা 

আব কথা জড়ান বামতুসাস। হরিহবের বাড়ি থেকে এতদিন নিয়ে 
এসেছিল একটা বেফিব বাচ্চা "ছেল বনু হবে 91 ওর র্ 

বেকিব বাচ্চা তাড়াতাড়ি বড় হয়ে পেল। সাবা বাভিল মু বেভাহ। 
কুজেব সঙ্গে ঘৃব বেলা তবে। ৫ব লে্পনাহ লা দিয়ে উঠে লানাবতন তমার 
দেখাহ বন্ধ, খুশি উৎংলে 37 কৃষ্ণের ড্যাব তেবে দুটো ভোছে। খুশি দয়াত 
খায় বানশুসজ্-সাবিঠিত চোখেনুছেও . 

সেদিল। শুক্রবার! রানিহ্রসান গেছে খেতৃ-ত সারিরিকেই আজ 
যেতে হবে। ঘবে নুন-তেল মশলা কিছুই নেই। 

সাবিঠী বেজিতে ভেতে বলল, বস্তু কৃষ্ণ রইল: দেখিস হকে বাবা 
মাঠে গেছে। আনি হটে হাচ্ছি: ফিরতে দেবি হবে। দালকে ছোড়ে তোরা 
যাদ না হেন। 

সাবিত্রী বেরিয়ে গেছে। বু লম্প-বাছ্শ কবে তার ভেবানতি দেখিছেই 
চলেছে! হত, বনু দেখল __ একটা বিষধর সাপ ঢুকে পড়ছে ঘবে। বাস, 
ওক হস লড়াই প্রথমেই সাপকে আক্রমণ করল না বন্ধু ভাক্রনগের উনি 
করল; সাপের গর দ্বোবল পড়ল মাটিতে। এভাবে এক সময সাপটা 
একেবারেই ড্রাত্ব হবে পড়াল। তখন এক লাফে সাপের মাথাকে কামছে বল 
বন শেষ হাল লড়াই: 

সাবিত্রী বে হাট থেকে। দূর থেকে দেখেছে বন্ধু খবরটা নিতে হবে 
কে দৌড়ে গিয়ে পায়ে মাঘা ঘষে কী যেন বলার চোঁটা কবল কিন্তু এ 
কি!" বর হুশ দেখে আতকে উঠল সাবিত্রী। তার সারা দুখে রক্ত! থাবায় 
রক্ত: টাটকা রক্ত 











হাটে 
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উৎস মানুষ _ ছালুয়ারি ১৯২৯ 


"কী! হতচ্ছাড়া, পাজি বেছি,” তুই আমার ছেলেকে মেরে ফেলেছিস ₹ 
হলাম করে উঠল সাবিত্রী। সামনেই পড়ে ছিল এক লাঠি। বেজির দু চোখের 
হৃতি দেবার অবকাশ কই: হিতাহিত জ্ঞানশূনয হয়ে সেই লাঠির এক বাড়ি 
লল বন্ধুর মাধায়। এক বাড়িতেই বন্ধু শা শেষ। 

সাবিদ্্ী এক দৌড়ে গে গেল ঘরে। দেখল কৃষ্ণ শুরে আছে লেলনায়। 
পা ছুঁড়ে খেলছে। আর দেলনার ঠিক ওলাতেই পড়ে আছে এক বিষধর 
পর মৃতদেহ । ছিএভি। বক্তাক্ত। 

যা কেনার বুঝে নিল লাবিষ্রী। অনুশোচলায় দ্ধ হয়ে ছুটে এল বন্ধুর 
ছ। বন্ধ তথন শেষবারের মতো ঘুনিয়ে পড়েছে) 


। পক্ষতত্রের হচলিত গল] 
দুই 


যাই ধোতনা! তোকে যে বললুম বড় উনুনটায় হাওয়া সারতে!” হাক 
5 পাচু মণুল। 

“তানি কাপ.ডিশ ধূচ্ছি তে!” ভবান দেয় ঘৌতলা। জবাবের পরতে 
ত বিরক্তি যাধানো। 

“ফের নুখের ওপর কথা ? জুতো মেরে দুখের চানডা তুলে নেব। বাঁদর 
ঘাকার' সাতটা দশের (টুল ঢুকে গেল -_ এখনও ভাত চাপল না! দশটি 
র প্যাসেষ্ঠারকে কি তোর পিডি গেলাব ? হতঙ্ছাড়া! আবার নুখে মূখে 
হয করা হচ্ছে ?' শত-বুঘ শিচিয়ে চিৎকার করে পাঁচু। 

“পাঁঢ়ুদার চায়ের দেন" । নানেই চায়ের দোকাল। আসলে সব-পেয়েছির 
রা চা থেকে মাছ -ভাত-মাস-ডিম, ডাল. তরকারি __ সবই পাওয়া ঘায়। 
'ধোতন'। বল _ বছর দশেক। বাবা দিল ম্গুর। মা পাঁচ বাড়ি বাসন 
॥। চার ভাই। পাঁচ বোন। ভর 'পেট খাওয়া জোটে লা। বাবা এখানে 
যে দিয়েছে। পাঁচুদার চায়ের দোকানে। 

পার লেকান ভোর পাঁচটায় খোলে। বন্ধ হতে হতে রাত, ধারোটা। 
হারও ছেলেটার সারা দিনে বিরাম নেই। খেটেই চলেছে। মাঝে যো 
ন আসে। জপ ধুতে গিরে ডাটি ভাঙে। হাত থেকে ডিশ পড়ে ফায়। গরম 
চড়ে দায় হাতে। এনা গালাগাল খায়। কালগুলোতে পাচুয় আদুলের 
ই দাগ। পিঠে পাখার বটের ছাপ। 

বাঝ আসে। মাসের আট-দশ তারিখ নাগান। একবারই আসে মাসে। 
? হাত ছকে দুড়িটা টাকা নেয়। এক পেট খায়। যাওয়ার সময় পাকে 
করার জন্যে বলে ঘায়, পাচু কাকায় কতা শুনে চলতে পারিসনি? পড় 
1দু বেলা গেলাম, আয় তার নুকের ওব্রেই চোপ্রা £.... 
অভিমান হয় ধোতনের। বুঝ জুড়ে অভিন্রান। তাতে 'ইস্টিশনের 
[টিফরোছে' শুতে যায়। শতঙ্ির ময়লা কথাটি ভিঙ্ঞে ঘায় একরতি 
টার বুক-চাপা কমলার জলে। ঘুনের' নব্য মাকে স্বপ্নে দেখে) স্বত্ত ভেঙে 
1 'মাং মা লো! আমি তোমার কাছে যাব।' বলে ডুকরে কেঁদে ওঠে) 
একদিন। ভাতের ছড়ি উনুন খেকে নানাতে দিযে হাত ফল্‌কে পড়ে 
। ঝট ডাগ্পি, উলটো দিকে পড়েছে হাঁড়িটা। নইলে ঘোঁতনের অর্ধেক 
8 পূড়ে যেত। তাও গরম ভাত আর ক্যান ছিটকে এসে শরীরের এ-দিক 
কক লেগেছে। ছোট ছেট ফোকা পড়েছে। সারা শরীরে। হার ওপরেই 
{ খদান্‌ করে চয়-লাখি চালিয়েছে পাঁচু। নির্মন্রভাবে। 

সেই রাতেই খৌতন ঠিক করল _- পাল্যবে। কোথায় বাহে. তা ঠিক 
॥ ৰা। তৰে এখানে আর নয়। মার কাছে যেতে কী ইচ্ছে করে! কিন্তু, নার 
{ দয সেরে ভয় একস দি জনে লন রহ 
Ll [J 


তোর চারটে পাঁচের তর্ষমান লোকালে উঠে পড়ল ফৌতন। দস্বল হলতে 
ওবু শত কাখাটা। ভার এতটা ত: দেখরা জামা কিন্তু মদন পাগলা কন 
হেন দেখে ফেলেছে ঘোঁতলাকে। :খোঁৱন পালাচ্ছে, ধৌতন পালাছ্ছে' বলে 
চিৎকার জুড়ে নিল। 

হক্গনের চিৎকারে একলাকে ঘুম থেকে উঠে বদল পাচু। তারপর দৌড়। 
ট্রেন থেকে টেনে নামা্স ধোঁতনকে। মারতে হারতে নিয়ে এল দোকানে। মজা 
জগতে সেই কাক-ভোরেই বেশ কিছু লোক ডমে গেল পীচুর দোকানে। 

পাশের ফলের দোকানের হারাধন বলল, 'তোমার কিছু চুরি যায় নি তো . 
পাদ ? একবার দেকে নাও সব।' 

শাঁচু কাল রাতেই তিনশো একুশ টাকা রেখেছিল একটা পুরান টিনের 
কৌটোয়। ঢাকা খুলে দেখে টাকা নেই : হাওয়া: পাচুর ক্রোষের আগুনে ঘি 
পড়ল। ৰলল, "চোর: বেইনানি: আনার টাকা চুরি করে পালানো হচ্ছিল ? 
কোছায় রেছেছিস টাকা __ বল: আর হী কী চুরি করেছিস __ বল। ভুতি 
বি নব 8 একি রানের মেজো শর পরতে লাগ অনা 

ড়) 

খোতন পুর পা চড়িয়ে বরে কাদতে কাদতে বলল, 'বিস্সেস্‌ করো 
কাকা, শামি টাকা নিষ্টনি। কিছু নিইনি। আবি চুরি কবিনি। সত্যি বলছি। 
হাছায় জার নেক্লি গে! । আমি মরে ঘাব গো। ওগো তোলার দুটি পায়ে পড়ি 
গো! 

সরু পোক্ষার'। কলকত্যর অফিসে চাকরি করে। ভোরের গাড়ি ঘষে 
বলল, 'এই ধয়েসেই এই বাবা ঃ বাকি ভবন তে পড়ে রয়েছে। আরে বাবা, 
এরা হচ্ছে চোরের জাত। খোঁজ করে দাযকো। দেখবে __ এ চোর। এর বাপ 
চোর। এর ঠাকুরদা চোর, এর চোদ্দ পুরুষ চোর।" 

একসময় হান হয়ে গেল ধোতন। হারের চোট আর সইতে পারল না 
ওর ওই ছোট লিকলিকে শরীরটা। ভয় শেল পাঁচু। মূখে খানিকটা জলে? 
কাপ্টা দিল। তু জ্ঞান ফিরল না ঘোতনের। 'কীরে বাবা! পটল তুলল না 
কি'ঃ' পাঁচুর বুক কাপে। চোখে পুলিশ দেখে। খাসির দড়ি দেখে) 

ব্যাপার গুবিধের নয় বুঝে ভিড় পাতলা হতে শুক ফরল। পার স্ত্রী 
লাইনের ওপারের বড় পুকুরে গিয়েছিল সরান করতে দার কাপড় কাচাতো 
ফিরে এসে হই-হল্লা- লোকজন দেখে ঘাবড়ে গেল। তারপর ঘোঁতনকে ওভাবে 
পড়ে থাকতে দেখে চিৎকার করে কেঁদে উচল. 'ওমা; একী গো: এয় এমন 
সব্যোনাশ কে করলে গো 1" বলে ধোতনের আঠৈতনা শরীরটাকে অপার 
আতুত্রেহে কোলে ভুলে নিল। 

পাঁদুই বলল সব। গুনে পাচুয শ্রী, তো একেবারে "হা চা’ করে উঠল। 
"কী কে-কেলে লোক গো তুমি, কালকে টাকাটা তুমিই আমায় নিয়ে ঘললে. 
এট যেকে দাও। পুজোর সময় ফাকে লাগবে। আর সে কতটা রাত পোয়াতেই 
বেনালুম ভুলে গেলে ? একটা গরিবের ছেলেকে এভাবে. ছি, ছি, ছি: হি: 
বলি, গড়িয়ে দেকছে। কী. শিগগির ঘোতনকে ছ্যামপাতালে নে চলো।” 

এ আহি কী কলাম? গুদু সন্দেহের ৰণে ., হার ওগবান ! বলে বৃত্ত 
চাপনাতে লাগে পাঁচ়। 

তিন দিল পর হাসপাতালে থেকে ছাড়া গেল খোঁতন। সার। গায়ে বেশ 
ব্তুথা, আছে তখনও। পাচু আর তার সী পালয় করে হাসপাতালে গেছে। রাত 
জেগেছে ছুটির দিনে একটা নতুন জানা আর প্যান) নিয়ে গিয়েছিল পাচুয 
স। সে পরেই এসেছে থোতন। পাচু'পারে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। আর 
খালি বলেছে 'সেদিন তোকে বম েরিটি, না রে ঘৌতনা ? এবার তোকে, 
জোর মার কাচে পাটিয়ে দোব। যাবি আর বে ? 

মাথার কাছে যসে থাকা পাঁচুর স্্ীকে জড়িয়ে করে ঘৌতন বলছে, 
"একবার একবার এই মার কাচে থাকব, একবার একবার ওই মার কাঠে। 
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ঢিল পাটকেল-এর তত্ব 


মরণের ক্ষাল কত ঘে বিচিত্র চলতে চলতে 
জীবন অচল । জীবন থমকে হাত। ভ্রাপস্পন্দনও। 
মক্বই শহরের লোকাল ট্রেন এখন হীতিমহ মরল- 
ককাদ। ফুরফুরে খোলা হাওয়ার কৌকে ট্রেনের 
দরজার কুলে মানুষ শ্রাপ নিচ্ছে _ এতো শ্রাতাহিক 
ঘটনা। কিন্তু মৃশ্বইযের শহরতলীর ট্রেনে হাত্রীরা 
আন্তকাল আরো বেশি আতঙ্কিত। চলতি ট্রেনে যে 
জোন সময়ে পাদুরে ঢিল এসে পড়তে পারে ট্রেনের 
কামরায়। এই ভয়ে ট্রেনের দরজ্ঞা তো বন্ধ করে 
রাখা চলে না। 

১৯৯৮ সালে ৫০ ডনের বেশি হাত্রী 
পারের ঘায়ে আহত হয়েছেন। কিন্তু সে আঘাত 
সবার চাইতেও বেশি। বেশির ভাগই তাদের দুটো 
বা একটা চোখ হারিয়েছেন। ওধু চোখ হারাননি, 
তাদের তাকরিটাও হারিয়েছেন। ফলে তাদের 
চটীবনে পরিবারে রেখে এসেছে অন্ধকার। 

সরকারি রেলপুলিশের এক কর্তা কে. 
রামচম্্ন ধলেছেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঢিল 
ছোঁড়া হয়, রেল ট্রাকের শুঝ কাছ থেকে। চলতি 
ট্রেনে তা এক ময়. একাধিক ব্যক্তিকে ধায়োল করে) 

অনত্তার্্িকরা বলছেন, এসব ঘটনাকে 
নিতান্তই বিচ্ছিয যিক্ষিণ্র ঘটনা হিসেবে দেখলে 
ছবেনা। এভাবে পাটকেল ছঁড়াকে হিংসা 
প্রতিহিসোর মানসিকতা বলে মানে করলে ভুল হবে 
লা। এ এক ধরনের হীনমন্যতা, নিরাপন্যবোধের 
সাকটভনিত সমস্যা। 

কারা চিল হঁড়ে 1 বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 
রেলট্যোকের তারে ঘারা অস্থায়ী ছাউনির নিচে দিন 
কাটায়। সেইসব দুর্গত. সমাজচ্যুত, সামাজিক 
শিক্ষায় ও কুচিতে বন্চিত সেইসব পরিবারের 
উঠতি ছেলেমেয়েরাই কাজটা করে গাকে। 
মনোবিদর। আরো বলেছেন, এটা আসে ফ্লোব 
থেকে, এক ধরনের হৃতাশা থেকে, কখনো বিক্ষিপ্ত, 
ভ্রাকশ্মিক. তাৎক্ষণিক ,গতিযাদের মানসিকতা 
থেকেও। 

মলে কথা ওঠে রেললাইনের বার 
থেকে এসব বস্তি তুলে দেওয়া হোঝ। হখনো 
তেমন অভিযানও চালানো হয়। কিন্তু অপরাধপ্রকণ 
জীবিকার: সুযোগ, ঘনঘন উচ্ছেদের সন্তাবনা 
তুলনায় কিছুটা কম থাকে বলেই রেললাইনের 


দীন দুনিয়ার দৈনন্দিন 


ধারের আস্তানা কিছুটা নিয়াপদ। তবুও জীবনের 
অনিশ্চয়তা ঘোচে না। আর চোখের সামনে দিয়েই 
কেতাসূরন্ত নিশ্চিন্ত সুশীনু্ী মানুষের হায় চলতি 
ট্রেনে। তারই সঙ্গে বন্তিবার্জীদের হচল তবুও 
চলমান জীকনের ব্যবধান হড় বেশি হতাক্ষ লাগে। 
চোখের সামনে এত ঢক্গল মানুষের নিতে একটা 
ঢিল ছড়ার সাহস. তখনো মডা কুড়িয়ে নিতে 


পৌছানো ঘাবে না। হতিব, সাহস, ছা! - সবই 
ছড়িয়ে তছে। 

মুস্বই-এর একটি কম্পিউটার ফার্নের এক 
মহিলা কী সোনি যোগে টিল-এব আমাতে তায 
চোখ এবং সেইসঙ্গে চাকরি দুটোই হাকিয়েছেন 
আর রেলেবই এক কার (তিনিও বহিলা! : "ক 
ওপর এসে পড়ল পলিধিনের ব্যাগে দন্ধা-বাটা 
(গুড়ো নয়)। তিনিও ট্রেনে ঠার সিট থেকে পড়ে 
পিবে আহত ছয়েছেল। 

এই দুটো লিল তো এতই মানসিকতা থেকে 
নয়। 

রান্ত্রার হকারদের =ত শুধু উচ্ছেন ভার 
উৎখাতেই কি এর সমাধান হবে ? নূর হটো' 
সামাকিক শোতে তো তার জায়গা নেই। 


হাল্মবান্ত জূলুদরাজ 
শেষ পর্যন্ত জুলুমবান্ররাই নির্দেশ করে দেবে 
, ভীবনের গতিপথ । জুলুমের ঝলাকৌশলে তারাই 
ছলন্যকে, খলনারক, ভূচক্কের দলনায়ক। নৃ্বইরে 
দুদ থাকরে অত ঘেকে দেসুন, টের পাবেন। হার 
বাবসা করতে যান, জানবেন. জুলুহবাজদের 
তালিকার আপনার লাম উঠে গেছে। ভাপনার 
রোজগার আমদানী. ব্যাক বালা সবই তাদের 
নখদরপলে। কম্পিউটার লাগে না। মৃত্বইয়ের অনেক 
হোটেল মালিক (বড়, মাঝারি, ছোট সব) থেকে 
নির্দ্রগসস্থোর মালিক পর্যন্ত সকলের কা থেকে 
টাকা আছরের জুলুম রীতিমত একটা পেশায় 
পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয কেচ্ছা আর ঘোষণা 
ঠক অনুযায়ী যারা নিক্রেদের আর প্রকাশ করে 
শ্রায়কর বিভাগকে সব জানিয়েছেন এবং তাদের 
পদের অর্থ দিয়েছেন তারাও এখন অনেকেই 


ছুলুম়বাজদের শিকার। 


=৭-৩ মুস্বই শহরে, পুলিশের কাছে টাক 
আদায়ের জুলুমের অভিযোগ এলেছিল ২৫১টি 
৯৮৩ বছরে এ পর্যস্ব এক্স ১১৩টি। এ 
জুনের পরিপতিতে সুস্বহায়ে ৯৭- হত্যার ঘটল 
ছিল ০৩টি ১৮-এ পত নভেম্বর মাস পর্যন্ত ৮৩টি 
সত্তা ২৩ ছনের। 

কোন বাড়িতে ঘটা কবে বিয়ে হলো 
ভানবেন ছূলুমবাছ লেগে গোল পেছনে । চো 
বিক্রি করবেন, কাছে দি্রাপন দিষেছেন, - 
টেলিফোনে ভেসে ছাসবে জুলুদবাছের তগ। চ্যা 
বিচ্চির পাচ শতাংশ টাকা তদের গোপন ডেৱা 
নিতে পৌছে দিতে আসতে হবে: নইলে ভিটাতে 





হড়িয়েছে। একটা হলো বলি : গত ২১শে আপস 
রাত ১১টা। ১৯/২৩ বছরের তিনটি ছেলে পূর্ব 
দিলতে রঞ্ন ওপর (হুকৃত লা নয়) বাড়িতে 
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এল। রঙ্জনবাবু এশজন উঠতি, বাবসারী : ছেলে 
তিনটি তাকে ধলে যে তারা এলাহাবাৰ ছেকে 
এসেছে, ওপরসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাত। 
যঞ্জনবাযু দবোয়ানকে সিয়ে বলে পাঠালেন, 
সাক্ষাৎারীরা যেন পবের দিন আসে। সে কথ্য 
পুনে একটি ছেলে টুকবো কাজে ১৪ স্যার 
একটি সেলফোন নাম্বার দিয়ে বলে যে, এই নাম্বারে 
সে যেন ফথা যলে। চিরকুটটি রোয়ানের হাতে 
দিবে ছেলেটি গেট থেকে একটি রিভলভার বার 
রে. সেটি আবার ট্রাউজারের জনা পকেটে ঢুকিয়ে 
রেখে তিনজনেই ফ্লিপসি চেপে পলকের মধ্যে 
উধাও হয়ে ঘাচ। 

রঞ্জন ওপ্ত বুবতে পারলেন, তিনি 
নাফিতাদের চক্ষে পড়েছেন। তিনি ব্যবসায়ী এফং 
রাজনীতিতে প্রলাবশালীদের বিষয়টি জানালেন। 
হৱাৎ লক্ষে ভাবির্র্ত হলেন উত্তর প্রদেশের কল্যাণ 
সং সরকারের এক মটু । তিনি বঞ্জন ওপর সঙ্গে 
চাবার্ডা ওর করলেন এবং বললেন 
চুলুমবাছদের হাত খেকে রেহাই লেই। 
দূলুনবাজনের বৃকিয়ে সুড়িয়ে ২ কোটি টাকা 
দ্বয়ে চড়ে কোটি টাকা করা যেতে পারে। 

পরিস্থিতি ঘোরাল দেখে বর্ন গুপ্ত এক 
রোল র্যচ্যক্রাট জনাোকে মাসে ২৭ হাজার ট্যকা 
[ইলেতে নিরোগ করলেন। অফিস ও বাড়িতে 
'ররবারে গেহার (ডিল বসালেন সঙ্গে রাখতে শুরু 
বলেন রিভলচার। রক্ভন গুপ্ত লক্ষা করলেন, 
বসব ব্যবসায়ী বন্ধুর সঙ্গে তিনি যোগাযোগ 
ছেন, তাদের মযো ৯০ শতাংশেরই 
নাভারওয়ার্্-এর সঙ্গে কোন না কোন সম্পর্ক 
াছে। ফলে ঠায় পক্ষে প্রকাশে) জুল্মবান্দের 
কন্ধে ঘাওয়া গুব মুশকিল ছিল। 

ও চকে গেলেন, যখন জানলেন দেওয়া 
দল ফোনের নাস্থারটি হাসলে সঞ্জয় খায্রার। 
রয় বাবলু শরীবান্তব গোষ্ঠীয়। যাবলু জীবান্তয 
'চন্ধর নু ছেলে ছিল। তারপর জেল থেকেই 
লিয়ে সে দুবাই চলে বার তার ঘনিষ্ঠতা দাউদ 
স্াহিযের সঙ্গে। দিশ্পীতে বাবলুর জুলুম সাশ্রাজ 
শা-শোনা করে ইরফান গগা ও সন্তয় খান্রা। এই 
গাতে সম্প্রতি দুল করা হয়। তবে তার গেহ 
[ডিও খুঁজে পাওয়া হা়নি। 

ভূলুমবাকদের এই সম্পর্কলতিক! দেখে 
কা যাবে তাদের সাশ্রাজা কতদূর বিস্ৃত। 

সেই সন্তয় দায়া গোপনে ফোন সাংবাদিকের 
চে দূবাইরে এক সাক্ষাৎকারে তাদের জুলুম- 
(টের কৌশল সস্তারে জানিতেছে। 

সয় দলা বলেছে, যাদেরই কালে! টাকা 
ছে, তারাই তানের পুরান লক্ষ)। ব্রাগ 


চোরাচালান. ছিযেল এস্টেট শুমোটার, দুনশ্বরী 
ব্যবসানারদের নিয়েই তাদের কারবার। সঙ্গ 
ধাস্রার মানবিক তত্তুটি ছল. সৌকত সবকার নামে 
এক স্বাদ চোরাচালানকারীকে ১৯৯৩ সালে দে 
মুই ছেকে অপহরণ কবে। তারণর ওই সৌকত 
সরকারকেই পুলিশ গ্রত্তার কযেছে। 

লাউদসঙ্গী বাবলু হবান্ববের এদেশে দুশো 
থেকে হাড়াইনো লোক আছে, এদের মাইনে দিতে 
তাদের অর্থের শুয়োজ্জন। এর বাইরেও এখানে 
সেখানে অনেক কর্মী ছড়িয়ে আচে. যাদের সঙ্গে 
আগডারওয়ার্ডর প্তান্ষ যোগ আছে, তারাই কোন 
ব্যক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আর বাঝোডাটার 
যোগান সেয়। 

সপ্তায় দাতার বক্তবা হুল শুনোটার এবং 
হোটেল নলিকর। একদিনে ৪০০ থেকে ৫০০ 
কোটি টানা রোজগার করে। যাদের কাম থেকে 
এইসব শুরোটার বা হোটেল মালিকরা টাকা 
তন্ধরুপ করে তায়াই সে টাকা উদ্ধারের জন্ম 
তাদের কাছে আসে। সর খান্রারা আদালতের 
বাইরেই তার ফয়সালা করে ছেয়। এতে অন্যায় কি 
আছে: 

প্রতিমাসে স্তর খত্রারা ৫০/৬০ কোটি টাকা 
উদ্ধার করে দেৱ। তার খেতে ২০-৪০ শতাশে অর্থ 
তায়৷ কমিশন হিসেবে নেয়। এই হল জুল্যশিমের 
অর্থনীতি 

লাউদ সম্পর্কে করা ছলে, স্রর খায় 
জানায় : দাউদের সঙ্গে তাদের কোন বিরোধ নেই, 
তবে ভবিষাতে কি হবে তা বলা সুশকিল। 

সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আছে 

কিলা এনন প্রশ্নের উত্তরে সঞ্তয় খারা বিস্তারিত 
তথা গোপন করেই বলে. নির্বাচনে তারা 
রাজনৈতিক দশকে টাকা দেয়। উন্তরশ্রদেশে তাদের 
গ্রেষ্ঠীরই ফেউ কেউ ভোটে জিতেছে, তাদের সঙ্গে 
সম্পর্কও আছে। খানাপিনা ওঠাবস। কিছুই বন্ধ 
হয়নি। 

ভূলুম, অপহরণ, জোর করে টাকা আদার 
দিল্ীয় নৈনিভিক ঘটনা। অন, লাকী এবং রেলের 
ঠিক্যারী কাজে বারা যু তাদের টিকে থাকার 
জন্য জুলুমবাজদের প্রতিমাসে ১ খেকে ৫ লাখ 
টাকা করে দিতে হচ্ছে। মদ ব্যবসায় বিজ্রকরের 


জুলুমকরদের, অনয অর্থে অপরাব জগতের 
দোসর হয়ে উঠেছে টি ভি। হিস, প্রতিহিংসা, 


সন্দেহ, মারদাঙ্গা, খুন, মারাছন হত্যা _- এসব 
দুশোয় ধারাবাহিক উত্তেজনায় ভনুকরশপ্রির শিশু- 
বিশোরাের অপরাধ্রবগ কবেই টি ভি ক্ষত নয়।। 
এখন হ্রকৃত অপরাধী এবং তার অপবারের ঘটনা 
ছোট পর্দায় তুলে এলেছে ভি টি ভি) এই সব কৃত 
ঘটল! এবং বান্ধব দুশোর মেনই ০৭. পতি সাহে 
একডল করে পলাতক অপরাধী সার তার 
অপরাধের একটা করে পর্ব দেদ্যনো হচ্ছে, পুলিশ 
একস সপ্তাহ দুযেকের মধ সেই অপরাধীকে ধরে 
ফেলছে। 

এই নেগা ধারাবাহিকের নাম [80215 Mo 
৮0০. অপরাধ কতদূর হতে পারে, ছার 
ভারতে অপরাবের যে কত ঘনঘটা __ তা একবার 
মুম্বইয়ের ছি টি ভির দপ্তরে গেলে যোৰা যাবো 
কামবর্্ ফেলে রতি মঙ্গলবার দর্শকরা! এবনভ্রাবে 
বারাবাহিক গিলতে শুর করেছে যে. দর্শকরাই এক 
একটি প্রকৃত ঘটনা চিঠি লিখে জানাচ্ছে এই 
ধারাবাহিকের নির্দেশফকে। প্রতোজেই ঘটনার 
উল্লেখ ভরে আর্জি জানাচ্ছেন বে তার উদ্ধাপিত 
ঘটনাটি নাটারাপ দিয়ে দেখানো হোক। এরকম চিঠি 
পতিদিন আসছে ১৩ হ্যার। তার বো আছে, 
ডাকাতি, জালিয়াতি চুরি. প্রতারণা, বর্ষণ, ড্রাগ 
পাচার _ কি মেই £ সবই পত্রাতায় শ্রত্যক্ষ 
শ্রভিন্রতা। এরকম ১০ হালের চিঠির ভেতর 
থেকে অন্তত ১৫টিতে অগ্রাধিকারের ভিন্ডিতে 
যাচাই করে, ঘটনার ঘঘাসন্তর শুনুসন্ধাল কয়ে 
তাকে নাটারূপ দিয়ে ছোটপর্দার জন) চিত্রায়িত 
করা হয়। অবশ্যই ‘মশলা কিল্ম'-এয় ঘত উপকরণ 
সবই এতে ঠাদা থাকে 

এছাড়া দেশের সর্ব ছড়িয়ে আছে ৬০০ 
সাংবাদিক, ধারা জি টি ভিকে উপহার দিচ্ছে উদ 
চকপদ তথ৷। প্রথনে ঠিত হয়েছিল এই 
ধারাবাহিকের ৫২টি পর্ব হবে, পরে ঠিক হয়েছে 
১০৪টি । একে চতুর্তণ করতেও সময় লাগযে না। 

জি টিভির যেসব সিরিয়াল সবচেয়ে 

EB, India’s Mast Wanicd. তার মতো 
একটি। প্রতি স্ভাছে একটি পর্ব দেখলেই (সেদিন 
রোজগার ৭০ লক্ষ টাকা। কারণ প্রতি ১০, 
সেকেন্ডের বিক্ঞাপনে আর ৭০ হাজার টাকা। 

- এই ছবির পরিচালক সাহিব ইলিয়াদি 
গোয়েন্সার চাইতেও নহা গোকেশ্দা ধূরন্ধয় 
পরিচালক হিসেবে হাততালি নিচ্ছেন। কিনতু তার 
সিরিতালেয্ আকর্ষণ দর্শকদের শুধ অপরাধের 
সক্ষৃতিতে নেমে করে রাষঘদ্ে, লানবিক ক্যকে 
ধীরগতি বিষক্রিয়ায় তুবিতে দিচ্ছে _ তা বোযাযার' 
ক্ষনতা কেড়ে নেওয়াই এই ছবির বড় সাফল্য। 


ইঁ শী কী শা 


এস মানুষ __ জানুয়ারি ১৯৯৯ 


সংস্কৃতি দোজাপথেই এভাবে উচ্তগতিতে ুকছে। 
এই ধারাবাহিকের পরিচালক নাকি ইংল্যাণ্ডের 
"Crime 5।পসন্ল্' ছবি দেখে এমন ছবি করার 
প্রেরণা পেয়েছেন। কিন্তু আমেরিকায় Amc২'১ 
Mos Wanted নামে এমন ধারাবাহিক ভাগেই 
হয়ে গেছে। এখন ইলিচাসির ছবি দেখে তনুভ্রাণিত 
হচ্ছে পাকিস্তান টি ভিও। তারাও নাকি শুরু করবে 
Pakistan's Most Wanicd, 


ধরে সামরিক শাসনে টিকতে না পেয়ে দেশের 
বিশেষত মেয়েরা পতিবেশী রাষ্ট্রের সীঘাত্মুখী 
-হচ্ছে খুব বেশি সাখ্যায়। কিন্তু তার বেশির ভাগ 
মেয়েরাই তো চেশেয় সীমানা পেরতে পারছে না। 
কলে দেশের সীমান্ত হয়ে উঠছে দেহ ব্যবসার 
ক্ষেত্র। 

মায়ানমারের ২৪ বছরের ছান ই নৈং 
সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতে এক সন্মেলনে যোগ দিতে 
এসে জানিয়েছে, ১৯৯৬-তে দেশে প্রবল ছাত্র 
বিক্ষোভের সময় সে দেশ ছেড়ে খাইল্যা্ে চলে 
যায়। কিন্তু জের সন্ধানে প্রতিবেশী রাষ্ট্র আসতে 
পিয়ে সীনাস্বেই দৃদ্ধৃতিদের ফাদে আটিকে পড়েছে 
অনেক ঘুবতী। তারওপর সামরিক সরকার স্বমকি 
দিয়েছে, একবারে ৪০ জনের বেশি মেয়ে দেশের 
ছাইজে যেতে পারবে না। 

এই ছাতীটি জানিয়েছে খাই-বর্ম। সীমা 
অন্তত ৮ লক্ষ বীর নেয়ে দেহ ব্যবসায় কড়িযে 
পড়েছে। সীমান্তে দুই দেশেরই একটা দষ্ধৃতি চত 
মায়ানমারের দেশতাগী। মেরেদের কারের 
হুলোভন দেখিয়ে এইসব ব্যবসার জড়িয়ে পড়তে 
হাথ করছে। তখনো অভিভাবকদের ফা থেকেও 
সবচেরে বেশি'৮০০ ডলারের বিনিময়ে এইসব 
জেেদের কিনে নেওয়া হয়। এছাড়া খাইল্যাে 
তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে, এমন নিদ্যা 
প্রতিকতিও অভিভাবকদের দেওয়া হয়। 


নৈং জানিয়েছে হে সে য় কিক্ষ্যেতে যোগ 
দিয়েছিল কলে তার মা তাকে শুকাশে ত্যাগ 
করেছে। তার পরিব্যরের সঙ্গে এখন ভার নৈং-এর 
কোন যোগাযোগ নেই। তার দুই বন্ধু ছা 
আচ্দোলনের ওপর তাকে যই লেখায় সাহাহা 
করেছিল বলে দেশে তারা এখন ৭ বছরের লা 
জসরাবশী। তার তাইকে পোয়েন্সদের হাতে ঘেকে 
বাচাবার চেষ্টা করেছিল বলে, আরো একটি 
মেয়েকে পুলিশী নিগ্রহ সহ করতে হয় । সে-ও 
জেলে কর্মী। 

লৈং আরো সব ভয়াবহ তথা নিয়েছে। 
মায়ানমারের অধিকাংশ হেরেরাই তানের প্রধিকার 
সম্পর্কে সচেতন ন । এ বাপারে তানের বো 
জেন জ্চারও চালাতে দেওয়া হয় না। তার ওপর 
মায়ানমারের প্রতিটি হাসপাতালে ভূতি মাহের 
মৃত্বার হার বেড়েই চলেছে 
বিপজ্জনক রশি 

চলতি শতক তে! শেষ হতে চলল। "সকলের 
ডলা স্বাস্থ" কি হুল ? বোগমূক্তি তে: দুবের তথা 
বরং রোগ সারাতে লেগেরই উপকরণ নিয়ে সা 
চলছে। 

রোগ চিহিম্তকরদের ক্ষেত্রে এক্সরে একটি 
মুল্যবান হয বসতি নিরাপদ না হলে রোগ সারাতে 
পিয়ে নতুন রোগ নিয়ে বাড়ি ফিরতে হুবে। 

ভয়ের কথা, আজও তাই হচ্ছে। এক্সরে 
মেশিন খেতে হাতে রশ বা তেৱফ্রিতোর কোল 
বিপদ না থাকে সে বিষয়টি উন্নত দেশে নিশ্চিত 
করা হয়েছে, কিন্তু ভারতে এখনো ক্রি মেশিন 
এসং নিস্তরচ্যনের ফিল ব্যবহার করার জনা ভানরা 
বিপদ্দুকত ন্‌ । ইরিডিয়াম এবং ফেলগিয়ান বাবহার 
করে যেখানে রেডিযামের প্রভাব কমানোর চেষ্টা 
চলয়ে, সেখানে তান্তে এখনো মান্ধাতা ভানলের 
৫০ হাল্গার এক্সরে মেশিন নানা জায়গার ব্যবহার 
করা হচ্ছে। 

তেজক্রিয়তার জন্যান) উৎসগুলিতে নিরত্বপ 
খাকলেও এল্মরে মেশিন ব্যবহারের উপর ফোলো 
নিরত্রশ লেই। হার টাকা আছে. সে-ই একটা এক্মরে 
ইউনিট চালু করতে পারে) 

ছল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল 
সাড়েলের হেতিব্যাল ফিজিন্ম ইউনিটের প্রবাল ডা: 
এম, এস রেহানি বলেছেন যে. এ দেশে হতি ঘন্টার 
সাড়ে ৭ হাজার মানুষের শরীরের ফেল ন! কোন 
আমের এক্সরে হয়ে থাকে। এর মধ্যে আবার ২০ 
শতাংশের একই সময়ে একাধিককর এক্সরে হয়। 
এর জন খরচ হর লক্ষ লক্ষ টাকা। কিন্তু এই 


২১ 


ওলাবে করতে গিয়ে হেশিনের ভটির জনা রোবীর 
শরীরে তেজক্িয হভাব পড়ে। 

ধনি বছরে ০০০ কাকের দিলে প্রতিদিন ৮ 
ঘন্টা করে রোগীদের এক্স হয়. তাছলে রোগীদের 
নোট খরচ হয় ৯০ কোটি টাক কিন্তু নিবারণ 
ব্যবস্থা না খাকার হলে এক্সরে বিপজ্জনক হয়ে 
উঠেছে 

তাছাড়া ব্যবহারের এক্সবে দেশিন ওলি 
নিযেন্রাফিক হাচাই করে দেমারও বাবস্থা নেই 
ফলে শঠারে তেডড্রিয় ধ্রিক্রিয়ার ঝুঁকি থেকেই 
ঘাচ্ছে। তার ওপর হরতিবন্ধরই বিচিত্র হাসপাতাল 
ক্লিনিকে দেড় হাজার নতুন এক্সরে দেশিল বসছে' 
হতি বন্ধর রোগ নির্ঘয়ের জনা ১০ লক্ষ চক্রে 
করা হয অর্থাৎ হতি ১০ জ্ঞানে ১ জল ভ্রনেত 
ক্ষয়ে মেশিন খারাপ থানার জলা এরং নিশ্রমানের 
ফিল: ব্যবহছরের জনাই রোগীকে এভরাধিক এক্সরে 
করতে হয়। 

“ডাক ছ্যাটনিত বিসার্ঘ সেন্টার তেজফ্কিযতার 
সন্তাব্নাঘুক্ত ইউনিট0লি সম্পর্কে নিয়প্রণনীতি 
নেক তাকেই ধোষপা করেছে। কিন্তু হধিকা:শ 
হাসপাতালেই এইই ইউনিট০ক্রি অবস্থা বেশ 
খারাপ! 

অনেক ইউনিটে এক্সরে দেশিনের আলো বা 
রশ্থি অনেক বেশি জায়গা নিয়ে (১৫ শতাংশ) 
হক্ষেপণ করা হয় কিন্তু রক্ষিত আলো হায় দুই 
শতাংশ জাগো পড়া উচিৎ। কিন্তু অধিকাংশ 
ক্ষেতের বোনীর শরীরে অপ্রয়োচনীয আংলে রম 


আগরওয়াল বলেছেন, রেডিও রাফি রুমের সানলে 
রোগী এবং তার ভারী হলরা যখন লাইন দিয়ে 
শড়িতে থাকেন, তখনও তারা বিক্ষিপ্রভ্যবে 
তেনন্তিয়তার প্রভাব এড়াতে পারেন না। 
চিকিহঙ্গকলেরও এ কাপারে ঢিলেণ্ডালা ভাব হাছে। 
অব্যবন্থা তো বর্তমান চিকিৎসা বাবস্থারই অঙ্গ, 


* ইউ, এন. আই / অউটিলূক / ইতডিয়া 
টুডে) 


উৎস মানুৰ -_ জানুয়ারি ১৯৯৯ 


থাল 


ঘরমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও এশিয়া 
ছাদেশ 

সাকিন যৃক্তবাস্্রঃ এক বেসরকারি সংস্থা 
০১০ সালের লারা এশিয়ার মাটিতে সাবা 
খিহীর এক চতুর্াংশের কিছু বেশি পরিমাণ 
শৰমাপরিক বিদ্যুৎ উৎপঞ্জ হবে! এখন থেকে 
০১০ সালের মরে পাবনাপবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন 
বৃদ্ধি পাবে তার তিন চরুরখাংশই ঘটবে এশিতার 
কে। তাই ১৯১৩-এ এশিয়ার দেশগুলির এ বিদ্যুৎ 
ৎপালনে মাৱ ১৬ শতাংশ অবসান থাকলেও 
০২০ সালে তা দাড়ায় ২১ শতাংশে এবং ২০২০ 
লে ৩০ শতাংশে) 

খুব স্বাভাবিকভাবেই পর্থ উঠেছে থে কীতাবে 
কাউলিল এমনধার! এন্ড সিদ্ধান্তে পৌছেছে। 
পেষ করে হখন এই অঙ্চালে নানা রাজনৈতিক 
ঘোত এবং হর্ঘনৈতিক উন্নয়নের মন্দ গতির কদা 
বিশ্বে সৃবিদিত। বে এ অটিলান্টিক কাউলিল 
নে করেছে হে এসব কিছু সত্তেও এশিয়ার অন্বতঃ 
জু দেশে ছর্ঘনৈতিক উদ্নঘন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
[ই ঘটবে উদ্লেখযোগা ভাবে এবং এর চলে 
দ্যুতের ছাজিদা ব্যাপক বৃদ্ধি প্যবে। কিন্তু তাও 
দি হত পারদাপবিজ বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়বে 
[ভাবে ? এখানেই একটি চমৎকার বিষয় জানা 
মছে। পারনাশবিক বিদ্যুতের প্রকৃত উৎপাদন বৃদ্ধি 
শিলপাতে নিশ্চই কিছুটা হবে তবে শতকরা হারে 
দির অন্যতন ফাল হচ্ছে যে ২০১০ সাল পর্যন্ত 
বিন ঘুক্তরাষ্ট ও পশ্চিম ইওরোপের অনেক 
রমাণবিষ বিদ্যুৎ কেন পরিক্জিত ভাবে বন্ধ 
রে দেওয়া হবে 

লারা বিশে পারনাপবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন 
ছিরহযর ১৯৭২ ছেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত ছিল বার্ষিক 
৮ শতাশে কিন্তু এখন তা নেমে এসেছে বাৰিক 
রি শতাশে এবং ২০১০ পর্যন্ত এরকমই চলবে 
লে মনে করা হচ্ছে। ফলে ব্যাপারটা দাড়াল 
রকম। উন্নত দেশগুলি হখন পারমাণবিক কিছু 


উৎপাদন বৃদ্ধি করে চলছিল (১৯৭২-১৯৯৩) 
তথন লারা হিশ্বেই এ বিদ্যুৎ উৎপাদনের বার্ষিক 


বিস্মৃত তান্যহ কমে যেতে সানাধিক বিশ্বের বৃদ্ধির 
হাব কচল। কিন্তু এশিয়ার হার শুপরিবর্তিত থাকায় 
তার বৃদ্ধিটাই হয়ে উঠল উচ্লেখযোগা। তারপর 
ধরুন উত্রত দেশে ভাষগা না পাওয়ায় কিছু 
পারমাণবিক তিদুুৎ কেহ নালা বরনেব প্রভাব 
কাছে লাগিয়ে এশিয়ার বুকে বসে গেল। হালে 
এশিচাবাসীবা এভাবে আরও একটু এগিয়ে গেল। 
কে জানে, আগাই শতকের হছন দুটি স্পক শেষ 
হওয়ার আগে আমানের স্পেই হয়ত সর্বোচ্চ 
পারমাণবিক কিবাং উৎপালনতাহী প্রন দু'তিলটি 
দেশের মো চলে হাসবে _ স্্যা অনেকটাই 
অনোর উৎপাদন কনে হাওয়ার ফলে । সং্ষাতত্ের 
লারপ্রাগ বোধহয় একেই বলে। 
সূৱ : নিউক্লিয়ার ইণ্ডিয়া, 
চার্চ তিল ১৯১৮ 
ল্যাওমাইনের অভিশাপ দেকে মুক্তি কি 
ভ্রাসন্র ? 
বিশ্বের বন ঘৃদ্ধবিব্বন্ত হঞ্চালে যৃদ্ধ শেষ হতে 
যাওয়ার অনেকগুলি বছর পরেও লাণ্ডমাইনের 


বঙ্গনিয়া- 

কর মানুষ দেশের সর্ব ছড়িয়ে থাক ল্যাণ্ডমাইনে 

ieded আসো কেদে 
পঙ্গু হয়ে পড়ছেন। সৃষ্টি হচ্ছে এক 

অসহনীয় সামাজিক সমস্যা। বছরে সারা বিশ্বে 

এভাবে ল্যাগুমাইনের শিকার হওয়া ভানুষের সাখ্যা 


বায়সাগেক্ষ এবং উপযুক্ত পশিক্ষণত্রাপ্র লোকের 
দ্বারাই যস্ুপাতির সাহাবে) করা সম্ভব ফলে সর্ব 
হাজটি সুষ্ঠুভাবে হয়ে ওঠে না। 

ব্রিটেনের ডিফেন্স ইন্যালুরেশান আত রিসার্চ 
আজো (Defence 655043000১0 Research 
৯৫ সাক্ষেপে DERA বা ডেরা) এই 
ল্যাওমানইল চিহিত এক: নষ্ট বা অপসারিত করার 
জলা একটি ছোট এবং স্বন্পব্যয্ী যন্তু আবিষ্কার 
করেছে। হরির নান দেওয়া হয়েছে ফায়ার আন্টি 
(Fire 801)। ফায়ার আপ্ট মনে পচিশ সেকেশে 
একটি সাধারণ ল্যাগুমাইল ঘা মূলত মানুষের 
ব্যতিসাধন করে তাকে নষ্ট ফরতে সক্ষম। তাছাড়া 
ফাদার আস্ট মাঞ্ত চার সেকেণ্ডে এক নিলিহিটার 
পুরু বাতুর চাদরকে গলিয়ে ফেলে দেখ্যতে সক্ষন 
হয়েছে যে কীরাবে টাান্ত হবসেকারী 
ল্যাপ্রমাইনকেও সে কল্তা করার ক্ষ্তা রাছে? 

কারার ভ্যাট কাছ করে কীভাবে 1 এর মধ্যে 


ব্যাটারির মত কোনো আটারির সাছাবে। স্পার্ক 
দিযে দ্বালিয়ে দিলে তা ১৫০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস 


“ডেরা' এখন এই ফাচার আপ্ট শুর 
পরিমাণে তৈরির জনা এহটি ব্রিটিশ উৎপালেক 
সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করছে। ফায়ার আস্টের 
দিকে এক্সন বিশ্বের পরায় ১৪টি দেশেই মানুষ 
উৎসাহভারে তাজিয়ে রড়েছে। এ দেশগুলিতে, 
বিশেষজ্ঞদের মতে, এগাবো কোটিরও বেশি 
সংখ্যাক ল্যাশুমাইল রয়ে (গছে। মার ফায়ার ত্যাষ্ট 
চদল্লিশটিরও বেশি সংখাক. বিভিন্ন শ্রেণীঘৃক্ত 
ল্য৷ওয়াইনকে নিষ্টিয় করার ব্যাপারে সফল 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রত্যাশা বেড়ে গেছে। 

শৃহ £ শ্পেকট্রান, মে-জুন, ১৯৯৮ 


নাকি বহি ER 
হয়েছে। তবে রোগটি যে খুব বিরল নয় তা কিন্তু 
চিকিৎসকের! জানেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এর 
কোন ঠিক চিকিংসাও লেই । আসলে ন্যাকা 
(75413) নারে চোছের বেটিলার 11173) এটি 
অংশে ফ্রটিপূর্ণ কোষের জলা এই বর্ণান্ধতার সৃষ্টি 
হয়। কিন্তু তা সংশোধনের খুব ভাল কিছু উপায় 
জানা নেই। 


উপায় বায় করেছেন। তিনি হাতা বনের প্রায় 
ছাবিশটি ফিল্টার তৈরি করেছেন যেগুলি একটি 
বা এন্ডািত চোখের সামনে ধরলে বর্ণাদ্ধতাযর 
সাময়িক উপশম হবে। ফোন কোন হিটার কার 
প্রয়োজন হবে বা কোন বিশেষ বর্জান্ধ বাড়ির 
ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী হবে তা কিছু 
ব্ক্তিবিশেষের ওপর, নির্ভরশীল। এই 
ফিণ্টাচলির কেন্দ্রে বিভি্র ধরনের বাণে 
পিগমেন্ট রয়েছে, যা এক একক্ষনের ক্ষেত্রে এক 
পালন নরবে। এতে বর্ণান্ধতা 


হুবে। ২৭৫ জন বর্লান্ত বাক্তির ওপরে এই ফিল্টার 

নিতে পরীক্ষা চালিয়ে শতকরা ৯৭টিরও বেশি 
ক্ষেত্রে সাফল্য মিলেছে 

সুজ: সপেজট্াম 

বকের ১৯১৭ 

সংগ্রহ £ ভ্বপতি চক্রবর্তী 





হস মানুষ __ ছানুয়ারি ১৯৯৯ 


কৃষি ও কৃষকের সেবায় 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিমিটেড 


(সরকারি সংস্থা) 


উন্নত মানের ও জাতের সার্টিফায়েড ধান, পাট, আবু, ডালশসা, 


তৈলবীজ, সংকর জাতের বাঁধাকপি (গ্রীন এক্সপ্রেস, 





বিল) 


উমাটো (বেঙ্গল হাইব্রিড-১) ও শাকসন্তী বী্ড উৎপান্ন ও সরবরাহের 


নির্ভরযোগ৷ সরকারি প্রতিষ্ঠান 


রাজ্য বীজ নিগমের বীজই বাজারের সেরা বীজ 
উত্তম বীজ * অধিক ফলন + বাড়তি লাভ 





এই জানুয়ারি 8৯ সংখা থেকে 
উত্সমানূষের লম বাড়লো _ ৮ টাকা) 
বার্ষিক গ্রাহক টাদ' ১৫ টাঁকা। পৃষ্ঠা সংখা 
বাড়ছে সেইসঙ্গে _ ৪ পৃষ্ঠা। একনি 
জমা আগের মতই ২৫ টাকা থাকছে 1. 
0. কিংবা চেক্/ড্াফট 'UTSA 
MANUSH' লামে হবে। M. 0. 
যর্মের নীচের কুপনে লাম ঠিকানা! যেন 
অবশাই থাকে। কলতাতায় বাইরে চেত 
দিলে অতিরিক্ত সার্ভিস খরচ দেবেন 
অনুগ্ৰহ করে। 





২৩ 


মানৰ মন 


বিশেষ সংখা 


ডাঃ ধীরেন্্রলাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণে 


দাম ৩০ টাকা 


৯৮. নহা গান্ধী রোড 
কলকাতা-৭ 
ফোন : ২৯১-২৯৩৫ 





উৎস মানুষ 





যোগাযোগ 


ত নভেম্বরে পথিক জাড়ে উচ্ষাবৃরি 
দেখার উদ্মাদন! সৃষ্টি হয়েছিল। দত 
আল্লা করা দিয়েছিল এই উত্ধানি 
রা পূরিহীব আকাদে যেসব কৃত্রিম উপগ্রহ 
ডিহে-ছিটিয়ে বয়েছে তালের কোনও তি হান 
ভবা আযুনিক যোগাযোগ বাব্থার হ্যাপক ক্ষতির 
স্বাধলা ছিল। হযুক্তিবি০ এষা বিজ্ঞানীন্রে এই 
বাঢ়ে আবার নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করতেই 
বে কাবণ আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় ভু পৃষ্ঠের 
পিউটার নেট-ওঘার্ক এই ভৃত্রিম উপগ্রহ 
অহং তথা সাবহনে এক ডটিলতর পদ্ধতি 
কে এগোচ্ছে । 'করগিউটার নেট ওয়াক 
ছতিতে যখন একটি ফদপিউটাবের সাথে দূরবর্তী 
পল কমপিউটারকে। ঘুক্ত করা হয় তখন 
ঘপিউটার ফিচারে কোন তথা গ্রহণ করবে এব 
বাবে সেটা নির্ভর ঝরে তেল কমপিউটার 
হ়াভি্িত কোড এক 
পব। যেহেতু কমপিসইটারে কৃত্রিম নেহ 
ইলটেলিডে্স আরোপ নি তাই 
শিউটারকে কার ফর্যতে হলে তাকে নানারকন 
শপ্াম বা ভাষা শিখিয়ে নিতে হয়। দ্থাং 
শিউটারের যে জিনিহওলোকে, চোখে দেখা তা 
বা হাতে ছোঁয়া যাৱ না দেওলি ছল শুমপিউটার 
গরামিং বা 'সফ্টওয়ার। 
ভার কম্পিউটারের যে আংশগুলিকে 
বারলভাবে বেখা বায়, সয়া যার তাকেই বলে 
(য়ার। কমপিইটার বলতেই সাধারণভাবে 
মের চোখে ভেসে ওঠে একটা টেলিতিম্মলের 
5 সিল এবং টাইপ-রাইটারের হত একটি যন 
টিতে তলে মনিটর ও দ্বিতীযটিকে বলা হয় 
"ব্য, হার তায় পাশেই গগাকে সি. পি. ইউ 
শলের সায় টকা) যার মহে ঘাকে আসংগ্য 
লাুলিক সারতিচ, পপি ভিষ্ক দ্রাইত, হাড-ভিস্ক 
৪ ইতাছি। এই সবগুলি হল শুনপিউটারের 
ঝিল্সাক। এবং হমপিউটারুকে বাবহার করতে 
রও কয়েকটি অনুষঙ্গ প্রয়োজন, যেমন __ 
টার, মোচন, মানার, হাউস। এদের বলে 9৫. 


চরকে ভাগে তান করা মায় : পারে! 
1 আপলিকেশন সফ্টওয়্যার। কমপিইটারের 
উর ই কিন্াবে কাজ করবে তার জন্য 


সে দাল্য _ লনুযারি ১৯৪৬ 





রক্ষা করা ইতাদি। আপলিকেশন সফট ও যরোরের 
বিভিন্ন পাতেছ ছোট চুপি ভিজে তুলে রাখা হায়। 
এই ক্রশি ডিস্ক পাস্টে নতুন সফটওয়ার ঘোগ্রাম 
চালিয়ে নেওয়া যায় নল কমপিউটারের হার্ডডিস্কে 
যাবহার না করেই। যেহেতু কমপিউটারে কৃতি 
নেবা সৃষ্টিতে এখনও ফলগুসু কার হয়নি তা 
সফটওয়ার হোগ্রাম ক। মন্যের মেবাকে হছে 
লানিরে তৈরি করা হচ্ছে। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির 
ভগ্ডগতি তো ঘেমে থাকে না, তাই যাত্রা শুর 
হয়েছে 'মাইক্রো-চিপ' (আগের সাখ্যায় রষ্টবা) 
থেকে বিউব্রোচিপ'এর ছিকে। ১৯৯৭ সালে 
ফ্যালিফোনিয়। ইনদ্টিটিউটে অফ, টেক্নোলডির 


দিলে কিছু দিন বাদেই কোষণেলি জোড়া লেগে 
লিউরনের নেটওপলার্য তৈরি করছে। এই 
লেটওঘার্কে কোন সংকেত পাঠালে স্রামুজোটওলি 
থেকে উত্তর পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ এটাই হল 
নিউকোচিপ পরিকল্পনা 
এবার ফিবে আসি ফ্ষপিউটার নেটওয়ার্কের 
i আধায়__ প্রথম কতপিউটাব 
নেটওয়ার্ক যোগাযোগের 
দৃচনা শ্রয়েছিল৷ ১১৭০ 
মালের গোড়ার দিকে) 
আদেরিকার শ্রতিরক্ষানপ্তর 
তালেব নিজের কালে তথা 
আবানশ্রদানে ইলটারনেট 
বাবস্থা চালু করেছিল এ 
বিশেষ সফ্টওগ্যারের 
শ্াপ্রামের সাহাধ্যে। বিডি? 
সিসংযোগ এবা সযকেত 
জের চ্যানেলে এই বাবস্থা 
খুবই গোপনে চঙ্গতে পারে। 
হর্থাং কোন একটি চানেল 
কাক না ঝরাজেও এই 
কমপিউটার নেটওয়ার্ক চাদ 
খাকবে। অর্থাৎ একটি 
গাঃলালের ওপব নির্ভর না 
করেও তথা আদান হুলান 
করা যাবে শুরপিউটার 
লটওয়ার্কের লীঘালে। যে 
বাবস্থা খুবই গোপনে চালু 
এখন তা বন্ধনী 
কর্মপউটার। নিয়ত যোগাযোগ বাবস্বারে 
সর্বজনীন করে তুলেছে) তিক যেনন ওাটেনবারর, 
ছাপা অক্ষর বা ছবি চার্চের ধর্মীয় হচাবেয় টানদেশে 
সৃষ্টি হয়েছিল, পরবর্তীকালে ত। বই পত্র - লত্তিকার 
মাধামে সর্বসাধারণের জ্ঞান আহরপে একনারর 
উপায় হরেছিল। 

" “নেটওতার্ক শুখাটাকে বল৷ ঘা সান্যের4/ 
বাব্জারিক ভীকনের ক্যাতিনীতি মেনে সংযোগ 
স্থাপনের পরিকল্পন। বা নতশাকে নিভেদের জব 
বিনিময় করা। যেন, _ দেশব্যাপী রেলওয়ে 
নেটওয়ার্ক। সেরক্রই ঢেলিযোগাযোগের ক্ষার 
যে নিয়মকাসুন মেনে চল্লা হয় তাকে বলা হয় 
টেলিলেটওয়ার্ক যা এখন কৃদ্ধির উপগ্রহ. ডু-পৃষ্ঠের 
কেবল্‌ - নেটওয়ার্ক এবং খন্যালা টেলিযোগা- 
যোগের সাছাযো মাকড়সার জালের মত সারা 
পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। পূব নিচ দিয়ে 
স্যাটেলাইট এরোছেন চালিয়ে পূব কন খরচে 
যোগ্যৰোগ ব্বছ চালু হয়েছে যাকে বলে 7120" 
= হাই অলি লচ অপাচরশন, যা ছবিতে 
স্নো ছল। 


শ্যামল তত 





মগডুরদের মত কড়া নিবেলাজঞা না 
থাকলে হাসির কথায়, হাসাকল 
দুলো সবাই হাসে। মানে মনে কল্পনা 
করেও হাসাহাসি চালে: এলো সবই রিমোট 
সিম্টেছে মানে পাঞ্চেত্রি দুই ইন্ডিয ১ - 
কর সাহাঘো দুর থেকে ঘাটে। এছাতা: একটা 
মানুয়াল প্রসেস আছে। যতে তকে তকে থেকে 
ভ্বকাকে একেবারে বাংলা পদ্ধতিতে খানার 
হচ়। সবাই একে পুতসুতি, কাতুকৃত ইত্যাদি 
নামে চেনে। হাতে রইল দুই, জিভ আর নাক. 
জিভ দিয়ে হাসি তৈরির কোনো জুতসই 
প্রযুক্তির খবর না প:ওয়া গেলেও নাক 
দিয়ে দিব্য হাসির খোরাক মেলে। না. 
নাক ডেকে নয়, আঘাণ নিয়েই। 
শাফি: ব্যাস নামে এক ধরনের 
বায়নীয় পনথ আছে ছার মাপ নিলেই 
পেটের খিল খুলে খিলখিলিয়ে হাসি 





ছড়িয়ে পড়ে মুখে । 
লাফিং গ্যাসকে বৈরোনিক 
পরিভাযাঢ় বলে নাইট্রাস হক্কাইউ বা 


নাইট্রোজেন মনোতক্সাই। এর একটা 
হান্ধা মিষ্টি গন্ধ ধাকলেও. রঙদার 
নয মানে বর্ণস্থীন। এই গ্যাস লাক 
দিয়ে টানাটানি করলে ভেতরে এক ধরনের 
সুড়সুড়ি টেব পাওয়া যায়, হাসিহাসি পায়, 
দেজনাই একে লাখি: গাস বলে। নির্ডলা এই 
গ্যাস কিন্তু মোটেও ইসির খোরাক লয়। একদম 
ভিরমি খাইরে নিতে পারে। ঘন নাইটাস 
অন্পাইিত এক সময়ে চিকিৎসা ক্ষেত্রে অজ্ঞান 
করার কাকে লাগালো হতো। এধন সে কাছে 
আরও দু মালমশলা এসে হাওয়ায় ওর ছুটি। 
হক্থাসের সঙ্গে এই গাস বেশি পরিমাদে 
উাললে, এটা ৫] ফুসফুস নন্তিষ্ধে গিয়ে হাজির 
হয়। মন্তি্থ নিভেকে সচল রাখতে প্রচুর 
মরশ্মিজেন বাবহার করে। নাইট্রাস অক্সাইতের 
সঙ্গে অ্ধিজেনের বোহহচ কোনও রেহারেবি 








স্রাণেন অর্ধহাস্যম 
আছে। হয় তুমি থাকবে, নয় আমি _ এরকমই 
এক ভঙ্গিতে অক্সিডেনকে মন্তিদে ঢুকতে দেকে 
না গৌ ধবে। অক্সিভেন ঠিকঠাক পরি 
পেলে নস্তিভঞই বা চাঙ্াঘ কী কনো? 
হেলে) ক 








বেশি হাসতে গেলে গুইযে দেকে। ভি হাসিণ 


হকের বহসাটা কী » 


মস্তিন্ধে উচ্চতর মোটর কেহ Higher 
Motor 0070৫) আাছে। লা, তার দঙ্গে 
নোটক গাড়ির কোনো সম্পর্ক না থাকলেও 
গতির সম্পর্ত ভাছে। তাই এনেক মোশন 
প্রোডিউসিং তেশু বলে। নাইট্রাস অক্সাইড 
মন্িদ্ধের এই হায়ার মোটর কেলুটিকে “বিহে 
(ভিপ্রেস্‌ড) দেয়। হায়ার মেটব কেও 
গেলে সৃষ্টি হয় প্রবল ভানৈচ্ছিক এবং 
হনিয়ক্তিত ক্রিার (এক্সটেনসিভ ইন্লাষ্টারি 
জানু আনকণ্ট্রেল্ড আকটিভিটি) একা 
উত্তেজনার, যা থেকে যে ধরনের হাপাত 
অনুভূতি হয় তাকে হাসিই কলে? 











ঘামে ঘাসে পা ফেলেছি 
কস চৰণ চিনে দিছে চা -- 







দৃষ্টি নিয়ে নানা 
গিডগিড করছে। চোখের বায়ান কবরে 
দৃষ্টিপভি বাড়ে , শাড়ির দেলে গায়ে গ্রে 
হোত লা হোক চে 
দেখা মানেই টোগের মা 
মগ্তবের ছড়াছড়ি হলেও এ৩পোরা সঙ্গে সঠিব 


হবনের কুসংদা 








করলে কিছুটা শ্রীবচ$া হয় । খালি পায়ে হেটে 
খামোধা পা-কে বিপাকে ফেলাল কোনও 


মানেই হয় 


সহীরবুঘার ঘোষ 
উৎ লন _ জারি ১৯১১ 





যেদ্টি ফিক €ঘ়ার্ডস ফোরানের 
(50) নুষ্পত্ত পবিস ও বিজ্ঞান 
কহী'। দন্তর দ্শতের বিজ্ঞান 
বদের তৈরি এই ফোরামের সেদিনকার 
পনি কাচকর্মের বিশেষ অস্থির এখন নেই 
চ নৃখপত্রটি বিজি ধিকি করে বেঁচে আছে কিছু 
উর অসন্বব লেগে থাকা আনসিকতায় ভ্রনো। 
বমিত প্রকাশনা _ তনু যাকে দহো বেশ কিছু 
ধ্যা বের হয়ে আসে হা বিত্রার্থ সমাচবিদুধ 


ছে 

এই সংখ্যার দুখবন্ধ বাঠীও রাসেলের একটি 
সাধারণ বক্তৃতার শেষাংশ দিয়ে গুরু) বারণ 
ললে ১৯৫৪ লালে বিবি সি রেডিওতে 
রিত পারদাপবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে 


নথিবদ্ধ প্রতিবাদ 


রহীলবাবু এই লেখায় ভারতের হাতে যে মিঙ্গাইলের 
সস্তা আছে তার একটা খতিত্যনের লারণী 
দিয়েছেন কিন্তু কোথাও সূত্র খুঁজে পেলাম না। মনে 
হয় এ ধরনের সাবলীর সূত্র কাটা করুষী। 

টি. জযবামনের সাক্ষিণ্ড ইংরেক্সি লেখা 
থেকে বোকা হায় __ পরমাপু কোছা ফাটানোতে 
কোন জলের, কোন সবক্ারের নৈতিক আাপতি 
ছিল না-_ শুধু ঘাটতি ছিপ সঠিক সিছাত্ত নেতাব। 
এটি বাংলায় কেন অনুবাহ হ'ল লা বুঝতে পাংলাম 
না। এই পর্বে পাকিস্তানের পারে 
গডভয়ের "ভারত-পাকিস্তানের অস্ত্র গুতিযোগিতা' 
সম্পর্কে লেঙ্াটা গতীর ভাবনার ফসল। এই লেখা 
দু'দেশের পরমাণু অস্তুধিরোধী শিবিরকে চাঙ্গা 
ফরবে। 

'্ীশ পিস" প্রতিনিধির সাক্ষাৎকারটি 
সনয়োপযোগী। এই লেছায় তারা দাহী করেছেন 
ছু'দেশের পরমানু পরীক্ষান্থল উদ্মৃক কবে দেওয়া 
হোক যাতে আত্তর্জাতিক বরের বিদ্রানীরা দে 


FETE 


অন্যানা পর্বের লেখাগুলো পতিতা কাশের 
ভাবনাকে, মন্তবৃতত কলেছে। আশার কথাও 
শুনিয়েছে। আন্দোলনের হাত শক্ত ভরবে বলে মনে 
হয়েছে। 

একটা অগ্রাব বোধ করলাম __ নিউক্লিয়ার 
শক্তি বিরোধী পোক্ত লেখ! দুল ঘরাল্লোচলায় কেন 
এল না৷ হবে কি হরে নেবো রে শক্তি আর 
নিউক্রতার বোমা আলাদা বিষয় _ অন। কিছু! 

অবাশবে সব কিছু পড়ে গুনে হেলেন 
হালভিকট-পরর "নিউক্লিয়ার ম্যাডনেস' বইয়ের কটি 
লাইন মলে পড়ছে _ 

“The choice ws yours. 

A safe future - 

or a0 future at all. 


“নিউক্লিয়ার বোমা নয" 
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কহী, পি-২৫২, লেক টাউন 
ভ্ুক-৪. কলকাতা, 
বিশে বর্ষ তৃতীয়ত সংখ্যা 
জুলাই-ভিসেম্বর, ১৯৯৮ 


দাম -_ ৩৫ টাভা 





বর্ম) রাজ সমান্তরাল প্রকৃতি ও ভীবন ফেব্রিক 
শিক্ষাদানের এক সন্তাবনা বহন করে। কিন্তু এর 


এদিন পরিপূর্ণ পরিতৃত্তি নিয়ে গেলেন বলে 
মলে হল না। ছোটদের নভম করিতে 
নেওয়ার কথা যেন হারুর দাঘযতেই ভুলি না। 








সংগঠন 
সংবাদ 


00 'নিশ্ন দামোদর বলা প্রতিরোধ প্রস্তুতি কুনিটিব চতুর্থ বাৎসরিক মুল্যানে 
সভা হয় ২২শে আক্ট্রোবর '১৮ দুপুর ২ টায়। হাওড়ার মানসী গ্রামে পিরার 
নতুন ঘরে। হাণড়া-হগলী-বর্যবান-মেছিনীপূর চার ডেলার বানভাসগি মানুষের 
১৬ জল নারী ২৯ ফন পুরুষ আশে লেল। যোগ ছেল কলকাহার মানুষও: 
অংেগ্রহণকারীরা নিডেদের সনদ্যার কথা তুলে ধরেন ৷ জানান, বন্যায় কেনন 
ভাবে তাদের সব ঘাঙ্ছে আর ব্রাপের নামে ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক দল 
ধরবে সায়দাং করছে। 

[0 (১) শ্রীপুর কলাগড় রাসমেলায় প্রতি বন্ধবের হত এবারও ভাকর্ষণ ছিল 
'ব্রশবিজ্ঞান ঘেলা' গত 9.- ওই নভেম্ববে বলাগড় গণবিজ্ঞান সমিতি 
আরোজিত এ মেলায় হাজির ছিল দে বিভ্রানীরা তানের বিজ্ঞানভিন্িত 
মড়োল নিয়ে। আমাদের দৈনন্দিন হায় প্রতিটি খাপা্থবো বে ভেঙ্ঞালের 
ছড়াছড়ি সে জাই প্রমাণ করল কীচড়াপাড়া বিজ্ঞান দরবাধের সদস্যরা সর্ধের 
তেল, ঘি, চ' ইত্যাদি খালহুবো ভেজাল ববে। মেলাঘ একটি বের গরু নির্শয় 
শিবির খোলা হয়েছিল। আর ছিল পোষ্টার প্রন! বিষয় বকের গল্প, 
পণ্যবাদ, আর্সেনিক দূষণ । মহাকাশ. সাপ ও কুসাঙ্কার এবং বিবর্তলের পথে 
নূর বিঘয়ে সাইড চিত্র দর্শন-এর ব্যবস্থা ছিল। সব িষ্ষিষে, বাসনেলার হত 
ধর্মী বেলায় গপবিজ্ঞান দেলার জনতিয়তায় ঘাটিতি ছিল লা। 

(২)-পত ১৭৪ নভেম্বর রায়ে বিরল উদ্ধাবৃষ্টি ণভরে উপভোগ করার 
জন্য হলাগড় গণবিজ্ঞান সমিতির পক্ষ ঘেঝে এতটি পর্যবে্ণ শিবিয়ের 
আরোজন করা হয্রেছিল। স্থানীয় বেশ কিছু মানুষকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার চরে 
আযোচন করা হয় এই শিবিরের) 

0 খড়দহ স্টেশনের পূর্ব দিকে দোপেরিয়া আশিস ইটখোলার মাঠে ১৭ই 
নডেছছর "৯৮ তারিখে সারারাত শিবিয় হাল উদ্কাপাত দেখাব। £ই শিবির 
পরিচালনায় ছিল খত বিজ্ঞান ও সা্কৃতিত পরিষদ স্থানীয় বেশ কিছু 
মানুষ, সাহার সঘস্ট-সণা এঘং খড়দহের বিভিন কিনাকয়ের বেশ কিছু ছাতত- 
ছাত্রী সারারাতের এই শিবিরে অংশগ্রহণ হুরেছিলেন। 

0 ১৪ই নভেম্বর 'অমর্তা সেনের অর্থনীতি ভাবনা' শিরোনামে একটি 
গ্রালোচলা ভার আয়োজন করেছিল নৈহাটি ইলস্টিটাট অব সারে ভ্যাণ 
কালচার। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে অমর্তা সেনের অর্থনীতি ভাবনার 
প্রাদঙ্গিকত! নিযে সহজবোধ্য আন্না করেন অর্থনীতির অধ্যাপক মৈনাক 
রায়। শ্রোতাদের সঙ্গে প্রশ্ো্তর পর্বটি ছিল৷ অত্যন্ত আকর্ষণীয় রর 
0. ১৭ই নভেম্বর রাতে উঃ ২৪ পরগণার সুন্তাগন্র প্রানে বসেছিল 
“উক্ধাবৃষ্টি পর্যবেক্ষণ শিবির-। শিবিরের উদ্যোক্তা ছিল গপবিজ্ঞান সমন্বয় 
কেব্রের অন্তর্ভূক্ত সপ্ন নৈহাটি ইন্স্টিটাট অব সায়েন্স আযাও কারচার। 


২ 





শিকিবে অশেশ্বহলের ভকেনন রেখে এ দিন সকাল ঘেকে মে তার চালানো 
হট । "বাতের ভাকাশ পরিচন়্'-এব মতো হি শিবির শুক হয়, চুলে স্যরারাই। 
বোদিত বায ও ভূগতি 
দয় দূষণ" বইটির 
অনুষ্টিত হকাশ হয়। সেই উপলক্ষে একটি লোচনাসভাও আরোজিত 
হয়েছিল বসুন্ধরা উলোগে, বিষয় __ বাংলা ভাবায় পরিবেশ চ্চী। 
0. ফোচ্ছাসেহী হতিষ্ঠাল জনসাঘতি কেন্রেব উল্যোশে শ্রতান্থ গ্রানে হা 
পরিষেবা পৌছে স্ওেতার অঙ্গ হিসেবে লক্ষিণ ২৪ পরল ফেলার 
পারপ্রতিনা প্রতের উনারাহণপুব বাক্ষাবে এক পর্ব চিকিৎসা শিবিরের 
ভোজন করা হয় গত নভেম্বর বানে। এখানে ১৩৬ জল লোকের দাত তোলা 
সহ দাঁতের বিভিন্ন রেগের চিকিৎসা করা হয়। সংস্কে পক্ষ দেকে ওপরও 
প্াদলগীদের বিনাদুলো দেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানের উলন্যোগে উত্তর ২৪ 
পরগণা জেলার হঙ্গিবহটি ও লাডাতে এরই সঙ্গে চক্ষু চিকিৎসা শিবিবের 
জালাল করা হং. ১৫৩ দলকে চোহের বিভিন্ন লোগ প্রতিকাবে বিনানুগো 
ওঘুংপর সেটা হয় এবং ১০৮ জল দুঃই যাদমবাটাকে ভশহা ৫ হয়া। 
তাস হানে থা পরিষেবা পৌছে নেওয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে সহযোগিতা 
বেন পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত সমিতি ৫ শ্রদর্টাই দহ সমিতি 

{| ১০ ভিসেম্বল পিক্ষ নাদবাধিতার দিবস উপলক্ষে ডাকাতের মানবতাবাঠী 
পনিতি ১৯ টিটি * নিবার _ 'চাতিসভা আন্পোলন ও ননেবাবিকার' 
শীর্বত একটি অ ০০৮ সভার আাহোছন কবে! ভালোচনা সভার দাগে 
হিউলাছিস্ট ভাওয়ৰ ১৮ এবং শাবি বানাজী নেনোরিয়াল আওয়ার 
৯৮" হলন করা হত হখাডালে লাশনাল আলা যর পিপলদ্‌ মুভলেষ্ট 
(এন, এ. পি. এম) এক? গাসক্গীত শিল্পী সুবেশ বিশ্বাসাকে। 


হৰে 
0 প্রত্যন্ত গাদে. আপনার সুবিষা অনুসারে, বিনা বায়ে, সবার জন্যই 
আইনি পরামর্শ ও সাহাহ) শিবির এবং জনস্বার্থ সূরক্ষার্থে মামলার সচিত্র 
প্রশনী। 
স্থান _ 7185. পরান ফার্থালয় মাননী, ছাওড়া। 
তরি ৯ ও ১০ জনুযাৰি, ১৯১৯ 
সময় __ শ্রতাহ সকাল ১টা হতে বিকণ ৭টা পর্যন 
সহযোগিতায় __ লিগ্যাল এইড সা্ডিসেস, পশ্চিমবঙ্গ (ল্যাস৫যেব) 
যোগাযোগ ও আবেদন জনা দেৱার কেন্ত 
পীপ্ল্স ইনটিচিউট ফর রুর্যাল ড্যাকশন্‌ (শিরা) 
প্রান দানী. খানা" উদযনারায়পপুর, জেলা_হাওড়া৭ ১১৪১২ 
উপস্থিত থাকছেন__কলকাতা হহিফোটের মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ ও 
ছাইনজীহীবৃন্দ 











বই মেলায় উৎসমানৃষ-এর সন্ভাবা নতুন বই 
খাবার নিয়ে ভাবার আছে 






উৎল মানুৰ -- জানুয়ারি ১১৯৯ 


পুস্তক তালিকা ও পরিচয় 


জ্ঞান অৰিজ্ঞান অপৰিজ্ঞান (১ম খু) 


২৫.০০ 


ত্র জলৌতিঝতা, কুসংস্কার এবং মবৈজ্ঞানিকত ধ্যানঘারণা গুলির 
পতাকরের চেহারাটা প্রকাশ করা হয়েছে সহজ সালে ভগ্গিতে। 


আল অবিজ্ঞান অপৰিস্ঞান (২য় খণ্ড) ৩০.০০ 


হন খণ্ডেয পরিপূরক গ্রাস তথানিষ্ঠ, বৈজ্ঞানিক দুষ্টিতঙি ও হাচাই 

বিচার করার লানসিকত! বেরিয়ে আসে এই সংকলনের অন্তত 

রচনাঢলি থেকে। 
তে ফিরতে 


প্রতাহিঝ জীবনের নানা নিলে, বাবা, সংস্থার, বিন্যাস, হাঁচি, টিকটিকি 
আদান দূর্বল মনে খোঁখে বসে ভাঙছে নির্বিচাবে। কী কেন তাক্স করার 
ভনভ্যাগ ননকে গ্ববির করে। দেই ছোট ছোট সংস্কারগওুলি নিয়ে 
বৈজ্ঞানিক ভাবনা - 

ঈদ্রির অলৌকিক অন্তরালে ০০০০ 


আস্ত, দলৌকিক, অবান্তবের প্রতি আকর্ষণ ও অন্ধবিশ্বাসের জনন বাস্তব 
ডীকলে আমরা বিশ্ব, ্তারিত হই। এই মানসিক শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে 
হয় নিজেকেই, খুঁজে বার করতে হয় সতাকে। 


। গর শেষ নেই 


১০.০০ 


পেপার ব্যাক ২৫.০০ 

কোড বাহাই ৩২.০০ 
বয়টা নানৃষের। যে লানুষ দুনিয়ার যাবতীয় ভালো সন, সৃষ্টি ধংস, 
লৌকিক অলৌকিক, সমন কিছুর পেস্ছনে রুরেছে। সেই মানুষের উবে, 
বিবর্তন আয় বিকাশের কঙছা। 

। আর কেন ২০.০০ 
“এটা কী এটা কেন শ্রপ্নাবলীর সঙ্গে সংযোজন এই বই) ওই রকম সব 
চলছেন পর, কৌতৃহল। 

রযনীয় অপ্রয়োজতীয় ২০.০০ 
হা কিছু আমরা খাই, আখি, বাবহার করি. তার অবিকাশে অধাযোভনীয়। 
বিজ্ঞাপন আবাদের বৃদ্ধ বানায়। 

িথিউনের পথে । নব্যচিন্তার বিয্লোর্য নায়কের! 
মৃতিহ্যলের পাতা থেকে তুলে আসা কিছু দুঢ়চেত। লড়াকু মানুষের কনা, 
স্বীরা বিজ্ঞানকে বিকশিত করতে. সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে কযব্র লাছিত 
হয়েছেন হত এবং রায় শুকর হাতে, তবু যাঁদের দফিরে রাখা 
ক্য়নি। ছোটদের জন্য লেখা তবু বড়দেরও বটে। 


১২.০০ 


বিস্রান ব্রোতিহ সমাজ 
- আনু নিচেই তাহ ভাগ পড়ে নেছা । একথা লতা হালেও অন্ধবিদ্বাস 
গ্রহবন্ধ ঠিকুঞ্জি কোষ্টী ভাও টিকে আছে। সনস্যাচর্জরিত দুর্বল 
মানুষের মনে হত্যরণার বীন্ত বুল চলেছে ভোোতিম, হযারেখা, বাদুলি, 
বৈজ্ঞানিক দাওয়াই । 

প্রতিরোধ ॥ অন্ধতা ও অধুক্তির বিরুদ্ধে £২.০০ 
বিগত দুই শতাব্ধী ধরে বাংলার জ্ঞানী মনীষী শার সচেতন ঢনীফনেবা 
যারব্যর সরে করেছেন। ডাদের উন্তরাহিকার মনে রাখলে সুস্থ বৃদ্ধি 
নিয়ে এগোকর জের পাওয়া বাবে। 

ইতিহাসের দিকে ফিরে 2 ছেচল্লিশের দাঙ্গা ২৫৩৩ 
গঙ্গা আছ সমাজ ভীধনে প্রায় নিত বিভীষিকা! ভারতে, বিশেষত 
বাংলায়, হিচ্ছু নৃসবমাল সম্পর্ক ভাজও স্বাভাবিক হতে গারেলি। এর 
অনাতম কার বোধহয় ছেচলিশের দাস্া। 

সাপ নিয়ে কিবেদন্তী 
সাপের সঙ্গে স্বাদ বাংলার মানুষের, তবু হাজারো ভ্রান্তি গয়-কাছিনী, 
কিংবদন্তী চা রয়েছে এই সাপ লিয়ে । সেই সে রয়েছে সর্গদংপন 
চিকিৎসা লিয়ে ব্যাপক প্রতারণা. অজ্রতা, ভবাব্থা। 

সর্পমঙ্গল কাৰ্য 
সৃজন সেন-এর ছড়া আর চণ্ডী লাহিতীয় কার্টুন। 

বিবেকানন্দ অন্য চোখে ২৫,০০ 
বিবেকানন্দ নিয়ে অনেক লেখা আনেক চর্চা হয়েছে তবু অপূর্ণতা রায়ে 
ছে) স্বামীজির ডাবদূর্তির চারপাশের সখী বল্যটিকে সরিয়ে বেদে 
গ্োষণ্ডপ মেশানো ানুঘ-কিবেকাদম্পকে দেশ৷ হয়নি মোহমজ। চোষ 
দিয়ে? সেই চেষ্টাই হয়েছে এ বইতে 

শ্রেকলতান। সন্কেতি (বোর্ড বীধাই) ২৫.০০ 
কেবল শ্রাকৃতিক-অর্থনৈতিঝ-রাছনৈতিক সাগ্রাথে স্ামবর্তীবনতে 
সীমাবদ্ধ রাখলে মুক্তি আন্দোলন অসম্পূর্ণ, পঙ্গু হয়ে থাকে। মনের 
ভলতেও আন্দোলন পুরোন £ প্রদ্া, আচার, বিশ্বাস, সনাতল এতিহ্থা, 
ইতাদির শেকল ভেঙে দুক্ত সন্ধি চাই। 

হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান ১৮৩০ 
জিনের বিতর্ক। হোনিও চিকিসোয় রোগ লারে। সতি কি সালে ? এর 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কতটা ? 

তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক 
অবনীনৃষপ ঘোষ, শিবহস্যদ বন্য্যোপাহ্যায়. যাধাপোবিন্দ চন্। 


২9.0০ 


২০০% 


১৮.০০ 





হস নাদুষ -- জানুয়ারি ১৯৯৯ 


UTSA 051 VOL 20 সি ১০ 















সু ॥ ২৫ টাকা লেশ্রর আটে 
৩২ টাল বোর্ট বাধাই / 
উৎস মনুহ-এর পক্ষে পবন কুনার মুহেপাল্যায শুক বি ডি ৪১৪ সন্ট লেক, তলতাতা ৭০০ ০৬৪ থেকে শ্রকাশিত এবং 











সমনূষেক সংগ্দাটা শুক ক 
বই, পরিকো, বইমেলা, ভাৰ ছড়া 
+ অপবিষ্রান আর অসামা নিনীঘকে অস্থির করত। তাক হতিবাদ বেরি 









নয 












মধ্যে দিয়ে। উৎসনান 











শনেন। আমলা, দিশীঘের ব্ষুলা, অবাক হতান 7 





লে অত মানবিক 








পলা ফাটানোর একটিও আভোস ছিলো না? দিস্তু টাবপালের অন্ধকার তাকে বড বিচলিত করত ভোঙাবে ভে 











বোদুল পতিকাল = বাগনানেৰ থা? হকাশিত হত এই লিল ম 


হাডিব থাকতো নিঃংশঞ্ে, এলাকা সৈনি 





হাবো একট পড়িয়ে 
সান । নাত ৩৬ বছর বযসে। ঘবে ই হার তিন বছরের আবেহ দিন সন্তান 
















ফুসফুসের দূবাবোগা বাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলো নিশিঘ চৌধুবি। সাধোব অহিরিজজ চেষ্টা হয়েছিলো তার চিকিৎসার শেষ কটা দিন 
পি ডি হাসপাতালের বেডে শুয়ে নাকে জঙ্গিজেনের নল নিয়ে শুধ কষ্টই পেয়ে গেছে, আসহা কই। তবু আক্ষর্যোর, নিশীথের ক্রমশ নির্বশিত 
শাকীরিক পকি তক দুরমসীয় সজনী পিকে তে পারেনি; বোপশাাহ ওয়ে সে কিছুই করতে পাবছিলে না, হিন্ব ছড়া লিখতে 
পেবেছিলো। নৃয়াব মাত কদিন আগে সে লিখেছিলো চড়া. জীবনের শেষ ছড়া _ উৎসলনুষের ভলা। সেই দুশাটা __ হণ হাতে বালিশের 
তলা থেকে ভাঙ করা কবিতার পতা বের কবে পরন নিশ্চিস্থে তুলে দিচ্ছে নিঈীথ তার তয় পতিতার জনা _ আজও হাপসা জরে দেয় 
চোখ। বড় অভিমান হয় এ পৃথিহী তি ভালো আনুষাদের বাধতে ভা না ? কিন্ত তা-ই বা বলি কি করে! নিশীথ তো এখনো আছে, ভার 
হয়ে আছে, তার মাহী রচনার নাবো। ভীবনের শেষ ছতীয় নিল বলেছিলো _ 






5. পিনানগা 


সু গেছে? ০. পারে 
উ্ইয়েত1 ক 


॥ স্সাণেরে ভুবি 


শালা ভুরি আটি 
ক্বাও আল 


তু ফিট? গতি এর পাল বেডে 
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১ কি Eg জর পেত, চনদ Pr 
পিনিলেলের ওন্য এত অন তারা ঘুরে 
পেজ কে বে দেৰে। ভিন পণ ছন্ন বি 


দের নেশায় জর 


অশোক বন্দোপায্যায় 





বিশ» জিউস তি যেকযাদি ১১১১ 


জাতীয় মেরা 
মৃলাবোধ ও ভভিমত 

হারিয়ে হাওয়া বানের খোজে 
্লামটিকের ভালোমন্দ 
ছোটদের পাতা _ ধূর্ত 
াক্ত'র-রোগী' সম্পর্ক (৫) 

এক কোটি টাকায় বোছা ! ! (৭) 


উৎস মানুষ 
159 0971 - 5800 


বি ডি ৪৯৪ দশ্টলেক, কলকাতা-৬৪ 
কার্যালয় __ 2৮, মহাস্থা গান্ধী রোড 
কলকাতা ৭ 





জাতীয় মেধা 


1 National talent ) 




























মেল মানে বৃদ্ধি, সবাই সেটা জানে, 
ছাডীহ নেহা কাপারটা কি. হাচি তানে কানে 
জাইীয নেহা কিন্তু মোটেই সহদ আপার নয 
পোয়াতে হচ জানেত হাপা, কষ্ট রে হয। 
লনাবকন পরথ ভরে সারাটি দেশ টুডে 
অনেক দোষে, জানেক গুনে, তানক মাথা মুডে 
সংগ্রহ হয় জাতীহ লা, হায় কয়েক পিস, 
এলল জেবা কোন ডাছীয বৃত্তেই পাবিচিস। 
হেঠ হয সে সব জাতীয় নেধা দিযে, 


তাদের কাছেই না হয় তোরা ভিলেন সর গিছে 












মেহল চোলি বিকিবি হয বিশিই লেকানে 

ৰিক জানা নেই কোথায়, বোহহঘ পিদিরই তোনখানে। 
শুনেছি সেই মেহার ফেলি খুবই ইপকাই, 
কটিহ সঙ্গে বেশ ধাতা যাং, নেই কোনো 
ডাতীঘ নেহল জেলি হেলে বুদ্ধি ঘাৱে বেড়ে, 
কচি শিব বৃদ্ধি দেখৈ পালিহে যাবে হেডে 





ওটি হাত জাই মেতা যে তা হাতে গোলাই 

তারই মধ্য ঠাই পেয়েছে চিঠুব নেয়ে দোনাইি 

সবাই বলেন -- তাই তো, একে হয় করে রাখো, 
ভারী লেহা ছেধাহ সেখায় দেখতে পাবে নাকো 
জনি কিন্তু. সত্যি বলছি, পি একটু তয় _ 

হা শুনেছি, সেটা হবি খানিত সি হয় 

একটু আড়াল হলেই বলি _ "সোনাই, কোথায় গেলি + 
এই বুকি কোন মেধা-বা বানিয়ে দিল ছোলি।' 


পরল মুখোপাধ্যায় 







এবারে বইমেলায় আমাদের স্টল নং ২৪৯ 
{ চিলড্রেন কর্নারের পাশে। মেট্রো ময়দান" স্টেশনের কাছে ) 
পাঠকদের সবার সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রতীক্ষায় আছি আমরা 









[মি 


ব্বাপকতর বোধোদয়ের পথেই মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা সম্ভব 


ল্যবোবেই মানুষের বিলামানতা। মূলাবোধ না-থাকলে মনুষা-অস্তিত 

খানে না. তা নিন্ক দিন যাপন হয়ে দীড়ায়। কোেলো সমাজ, কোনো জাতি, 
কোলো দেশ মূলাবোধ হারিয়ে ফেললে. বিশ্রাস্ত মূলাবোকে উপনীত হলে. 
শাহীন হযে পড়ে। আমানের সামনে, বশ্রা্ত বর্তমান পৃর্থিহীর সামনে. এই 
রসনা বিয়াত আক এক তিন 

ফবেছে। 

সামরিক অর্থে দেখতে গেলে মূল্যবোধ হল এক ইতিবাচক ভীবনভাবনা 
= সমাজের সুরক্ষা (শাস্তি-শ্থলা-নিরাপন্া বিধান), জীবনযাপনের 
শনোল্লন্ণন (সম্পদ-স্বাজ্ছন্দা-কৃষ্টির উল্পতি) এবং বাকির বিকাশের এক 
বমঘিক যোধ। এই বৈষ্িক ভ্লাবনভাবলা ও আব্মিত ভাবনাকে ঘিরেই, 
ল্যবোবের কূপ ও রুপান্বর। এব জক্ষঢাতিতেই স্ল্যকোরের অবক্ষর ।দময়ের 
ছে, সমাজের সাথে মূল্যবোধ বদলান কিন্তু বৈষরিক ও তাস্থিঝ লক্ষোর 
ল অক্ষ তলায় না। উন্নতির পরত্যান্দা ও ভবনের পূর্ণতার শ্াকারক্ষা ছিবেই 
লাবেহের বিবর্ধল। 

প্রাচীন ভারত, চীন ও যরীস মুলাবে:য গড়ে তুলেছিল দার্শনিক হীক্ষা থেকে, 
* উহিত ও আব্যাদিক সম্মিলনে। তারপর মূলাবোধের মানদণ্ডে চলে আদে 
ধ। ধর্মকউ্তব মূলাবোষে নতুন" যায়া যুক্ত হয় বুদ্ধিবিভাসায়. -- ঘু্ডি- 
জ্ঞানে টক্ষবের কেসছুবিক্্রাতি ঘটে । বৃত্ত গড়ে ওঠে মানুষকে ঘিরে। যুক্তির 
নিবার্ধতার ভিভিতে প্রাকৃতিক. সানািক ও ব্যক্তিগত শাচরলের ব্যাখ্যা নিয়ে 
কে ওঠে সামাবারী মূলাবোধ। এই শতাক্ষীর মধাভাগ পর্যন্ত সানবাবাদী 
দ্যবোষ ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি জবে। পুথি যেন এক নতুন ভীবলবারায় 
দীছে ঘাবে বলে অনুভূত হয়। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সানাবাদ প্রবল স্ন্থ ও 
ভাতির মূখে পড়ে। এতদিনের অনেক মূল্যবোধ ভাঙ্গার সূত্রপাত হল। কিন্তু 
চার ভি হল লা মবৃত। এরই মাকথালে অবুনাড্িকতা নিতে এল ভিতর 
দ্যযোধ। ইউরোপীয় দবজাগরণ হল অস্বীকৃত। উদ্নতির ধারপাই বাতিল করে 
য়া হল। খোৰিত হল মতাদর্শের অবদান, ইতিহাসের সমারথি। কিশ্বহীক্ষার 
রোজল অর্থইল কলে চিছছিত হল। 

একথা ঠিক যে মূলাবো ফলা, সানা দৃষ্টিভ্রগ্স অনুসরণ ঝরে বিশেষত 
ঘর ও পরিবেশের সাছে লামগ্রস য়েছে। শতপুয়ের জননী হওয়া ছিল 
সময় আশীর্বাদ। "আন অধিক সন্তানের জগ্মদান বিবেচিত হয় অপরাধ 
সাবে। ভোরের আছান যে মূল্যবোবে পিছ হিসাবে বিবেচিত, পরিবর্তিত, 
কিবেশে তা হয়ে ওঠে শজ্দূষণ। ভরাড়রবোধ মানবতার মূল সুর। শ্রেগী ঘুপা 
মাবাদের শিক্ষা মুগয়ামন রাজার আনন্মবর্ষক। শিকার আক আইনবিরন্ধ। 
লাবোধের এই তারতমো। পরিবর্তন আছে, অবক্ষয় নেই। কিন্তু কোনো 
বোধের ধারক সেজে স্থিচারিতা, স্বার্থপরতা ও ভণ্ডামি মূল্যবোধের অন্তচূতি 
ব্য করে তোলে। রাঙ্ষত্ীতি, হা! একটা দেশের সর্বাপেক্ষা ওরয়পূর্ণ বিষ. 
। দুরীতি আর ভণ্ডামির 'আখড়া হয়ে পড়ায় সমন দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যবোধই 
বাগতিত হয়েছে। এই বিপর্যন পরিস্থিতিতে আবির্ভূত হয়েছে ভোগ্যপপ্যের 
লস 
* এরই সামপ্লিঝ পরিলামে ভারতীয় সমাজের ঠতিহাগত গঠন ভেঙ্গে 
ডেছে। ভারত বিভাক্তনের বাস্তুয অস্তিত্বে ভারতীয় সমাজের ধর্মীরি- 
হিকুতার ভিতি ভেঙ্গে পেছে। সামাবাদী চিন্তার প্রভাবে জাতীয়তাবাদী 
শতেন শুরুর হারিয়ে ফেলেছে। বিশ্বপয়িস্থিতির পরিবর্তনে সাম্যবাদী চিন্তা 
স্যন্তির মুখোনুগি। গণতন্ত্রের সহন রানার দলবাদী আর স্ধীর্ণতায় 
যোগ্যের শ্রবেশ হটেছে রাজনীতিতে! বিশ্বাস ও আস্থার ভিন্তিই 


তবে কি এই অবস্থায় ললাতন মাতি বোধে আন কিযে যেতে ছয়ে । না, 
জীবলছাত্রার বর্তমান স্বরে আন্ত আর মৌল ফিরে যাওয়া হায় না। তবে কি 
ধনতাস্বিক চূড়া ভোগবাদই সার কথা হয়ে উঠবে? না. আত্মিক লক্ষা ও 
বৈষয়িক জীবনহারার সামগ্তসা ও মায্রাকে অগ্থাহ) করে ভোশবাঙ কখনও ব্রা 
হতে পারে না। be 

ছুল্যবেবের মূল অক্ছকে অনুসবপ ফবে আচ এক মানদণ্ডে অনুসন্ধান 
হি হি কি 

(২) Hl গণতন্ত্র, (৩) ধর্ম! 

সার্বজনীনতা (৪) সমাজ ও শ্রকৃতির সামঞ্রস) বিধান, (৫) শিল্পচর্চা ও 


দলবান্ী ও অহোগ্যের অনুশুযেশ এটাই সাময়িক ফল। 
রাজনৈতিক দলণলি মৃল্যবোধীনতার স্তস্তবিশেষ। 
ক্ষমতালিপা ও তা থেকে বাক্তিযবার্থ চরিতার্থতার 


সমীরদ দজুদদার 





এস মানুষ __ ফেব্রুয়ারি !১৯৯ 








'রতীয় উপমহাদেশে যে ধাল চাষ হয় 
ঙ তার বৈজ্ঞানিও লাম ওরাই 
সাটিনা ইণ্ডিকা (01525 53855 
nd০৪)। এই ধানের আছে অগস্তি শ্রকারভেস। 
লক্বা পাছ, খাটো গাছ, শক্ত ডাটা, দুব্লা ওটা, 
রোমশ পাতা, মদুণ পাতা, সরু হান, মোটা হন, 
লাল, কালো, হলদে. সাদা বা খহেরী রুঙর চাল, 
সুগন্ধী বা দ্ধহীন চাল _ কত জাতের ধান যে 
এদেশে পাওয়া ঘাত তার সম্পূর্ণ হদিশ এখনো 
মেলেনি ধানের এই বিপুল, বিদ্বীর্ণ বৈচিত্র ভাপা 
থেকে মানুষের কাছে ধরা দেয় নি। হাজার হাজার 
বছর ধরে এদেশের নাং -না-জান৷ অগণিত কৃষক 
বানের আদিম কোনও জাত থেকে পছন্দমতন নানা 
বৈশ্য বাছাই করে নুন নতুন অজত্র জাতের ধাল 
সৃষ্টি ফরেছেন। সৃদীর্ঘকালের পরীক্ষা-নরীস্কার 
ফলে উদ্ধৃত এই সব ধানওরি একেক ধরনের 
ভরিতে ঘুমের উপযোরী। ওজনে উচ জহি, 
বনা'প্রাবিত নাবাল জমি, বৃষ্টি-বোয়া ঘাবাবি জহি, 
প্রতিটির উপযোগী হরেক জাতের ধান আমানের 
চাষীরা ফুলিয়ে খাকেন। ঠিক তেমনি, খবা, 
অতিবৃষ্টি, অবালবর্ধণ, অতিরিক্ত ঠা, টত্যাকার 
আবহাওয়ার নানান খামখেয়ালের সঙ্গে খাপ 
খাইয়ে নেওয়া নানান জাতের ধানও এদেশে 
ঘলছে। 
ধানের এই হরেক জাত মানে, যানগাছের 
বিভিন্ন বৈশিষ্টোর বৈচিত্রা। বংশত গুণকেলীর 
বৈচিন্া। আর এই বৈচিস্োর ব্যাপ্তি তো বিশাস। 
জোয়ারের নোনা জলে (বারা লবণাক্ত জমিতে 
ফলন দেয় এমন ধানও আছে সুন্দরযন তক্কলে। 
হিয়ান্কের চার ডিঠরী নিচে, তুদ্ধারপাতের মহোও 
দিব্য কালন দেয়, তুযারসহ এমন ধানও আছে 
দার্জিলিং হিমাল্য়ে। খরাশ্রবল এলাকায়, যেখানে 


রত দের বিপুল বিস্মরকর বৈচিজের পরিচর পার পর: 

চোখে চলিত শিক্ষাত চস খুলে রেখে -_. দেখতে হয়। দর এক নত 
সনাতন কুৰি পিকে যা পরিবেশ হান কয়ে না, শকৃতিকে মুৰিত করে না, তৃমিকে উৎপাদনশীল রাখে 
পর্ঘকাল। অআযমাদের দেনে দিতে যে যে সনাতন তব কৃৎকৌশলঘলি পর থেকে হন হে নিরক্ষর 
াহীদের সঙ্জান অনুলীলনের ফলশ্রতি / সেগুলি বারের পরীক্ষিত হয়েছে এই মূঢ় কৃষককুলের হাতেই 
এটা খেলা মনে মেনে নেওয়ার বাধার করণ ইউোপকেসিকনব- উতপষ্ট অজতা _ উপনিবেশ 
শিক্ষাতন্ত্ের এটাই মহিম। .. 


সেচের কোনও সুযোগ নেই, সেম্বানে ঢালু উঠব 
নিতেও বেশ কয়েক জাতের ধান চাষ হয় ক্ষণ 
বাংলার বারমেসে ভল্যডনিচ'লোতে কয়েন, 
ভাতের ধান ফলে যেগুলোর নী লুট গভীর 
জালের উপরিতলের ভাবে ছুট হুরকে উপরে 


এদল বকে জের ধান পাওয়া ঘা পদের মাথা 
কল হাওয়াতেও ভূমিস্পর্শ করে না। 


বিত্তীর্ণ বৈচিত্র 


হকৃতির বৈচিন্রো বিশ্মযবোং বিরান- 
অনস্কতার তথ লক্ষণ) চাররীয় ধানের বিপুল 
বৈচিত্রা যে কোনও সানুহের হলেই বিশ্যে ও সমন 
উদ্রেক কঙগব; এই বিস্মচকর বৈচিয্রোব পরিচয় 
পাচার পর আমাদের লনাতন কৃছিবাধাতে এত, 
নতুন চোখে _ প্রচলিত শিক্ষার চশনা খুলে রেখে 
= দেখতে শুরু তরি আনি: স্চরণাহীত কাল 
থেকে মানুষ উত্তাবনী নানান পরীক্ষা-নিক্ষা ভার 
ননদ নির্বচনশৈলীর দ্বাব। সুজন করেছে একটি 
নলের হতে বৈ রহিত গোডাহ 
ছিলই না। ধানগাছ কৃষির আয়ভে হাসবাব পরই 
এর বিট জাতের সি সা ভি 
থে বালের মানাল জাত করেছিল, সেটা 
কিক বিভিতার উপযোকট করে ফসল 
উৎপাদনের কারণেই নয়। রসনার হজা এবং 
নান্দনিক তৃত্তিও কারণ। সুন্দর সক চালের দন্য 
দৃষ্টি হয়েছিল গীতা, রসাল তাত বদ! 
সুস্বাদু অন্রের জনা করা, বফৃলধবল 
বল অপরূপ বৈ জনয কন, বিশ 
ভাসামানিক. কটা চার মুভি 
রঘুশাল, লাল বুলুর, চক্রকাত্ব, 





জুল চলন হিল (জের পর্ব, কলকাতা) দাহ জন পচ! 


> 













গা, বা্শাভোগ, বেদাণুলি, ভীলশাহ 

তামিম ছোগ এই বৃষ্টিস্ত যে কেবল এই বাল 

ফালি ছেলে নেওয়া, এবং হালিকাটা এখানেই শে 
হু 

একেক জাতের একেক বিশেষ ৩৭ প্রতি 

জাতের বৈশিষ্টা নিয়ে একেকটি সন্দ$ লেখা যায 


করছি। জাতির নাম 'ধুপল'। কোনো জোদে 
জেলার এব নাম "লব-কৃশ | হানটির একই খোসা 
মহে দুটি চলে ছাবো আশ্চর্য একটি তানের জার 
ীনী। এক স্থাহীর দই কৌযের মত একটি ধানে 
দে দৃটি ছোট চাল, এওটি বড় চালের দুপা 
বিরালনান। দূঃখের বিষয়, এখনো জানি এ সু। 
সর্নলের চাকু করতে পাবি নি. কাঁকুড়ার বিডি 
চাষীর দুখে এব কারা শুনেই নৃদ্ধ হয়েছি। ব 
চেষ্টাতেও এব নমুনা সংগ্রহ করা ঘরে নি। হতে 
বা জাতটাই ধৃত হয়ে গেছে, ভার নয়তো: সত 
শুকিয়ে থাকতে বেশ পারদ এই তো গত বর্ষা 
মরা নিশ্চিত খবর শেহেছিলান বঁকৃতার কোনে 
এক ভারী গত নবগুরে সতীন ধানের চা, 
করেছিলেন। পিয়ে দে গেল বাস্তবিক তি? 
সতীন হলিয়েছিলেন। নিশ্চিত হওয়া গেল, এবা, 
অধৱা ধানটি বরা দেবে। কিন্তু হা হতোলি! লগ 
('যানী') চালটি সেদ্ধ করতে গেলে যে ছো 
(সহীন) চালগলো বেশি সেন্ড হয়ে গলে যায় 
আর ছোটগুলোকে ঠিক দেদ্ধ রাখতে সেলে বা 
চালটা থাকে কম দেদ্ধ। এই সনস্যাধ বিরক্ত হা 
এ বালের চ্যব ভ্রাব না অববার দিদ্ধান্ত নিট 
ফেলেছেন চাষীমহোদেয়। আর আমরা গৌছবা? 





উদ মানুষ -- ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ 


আগেই সমস্ত ধান, এমনকি হীধানও. চিড়ে কুটে 
দদ্ধ্যবহার করে ফেলেছেন। হতান্বাসের সীমাৰ 
পৌছেও তামরা নিশ্চিত যে 'সতীন' জাতটির 
ঘস্তিত্ত কোন কল্কতা নয়। হযাতো বা একদিন এব 
শেব হিজলা আমরা পেয়ে ঘায। আর যদি সতাই 
লৈয়ে ঘাই, আমাদের কাছে তা হবে একটা 
রামাঙ্জজর জাবিষ্ভার। হার আনক্দ, বৈদ্যুতিক 
ল্বের ফিলামেন্টের সঠিক উপকরণ আবিষ্কারের 
য আনন্দ এডিসন পেয়েছিলেন, তার চেয়ে খুব 
টা কস হবে =! মনে হাছ। 


পাম্চাত্য চলদা 


বর চারেক আগে বাংলার দেশী ধানের হে- 
তলে ভাত পাওয়া যায়, তার একটা 
লিক তৈরি করতে শুরু করেছিলাম। আর এই 
নন করতে করতে লক্ষ্য করলাম আধুনিক 
বিধিজ্ঞানীদের জনেকের সম্পর্কে আনার কেনন 
কটা অবস্লায় ভাব না এসে পারছে না। এই 


শঘাদের কৃষিধারব বিপুল কীর্তি, খাপশস্যের 
£চিয্যের এই যে বিরাট সস্তার, এর কোনও 
করাই হেন 2 বিশষজ্পবা বোঝেন না। তারা এটাও 
গন না যে, এই দুর অজ চাহীদের সূটার্ঘকাল- 
শালী শ্রযাস ধানের এই যে বিপুল পুকারভেদের 
সি করেছে, তা এত হজ সময়সীমার কেবল, 


আমাদের দেল ছেকেই। দেখানো ছায়) রাজস্থানের 
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না বুঝে গত হশকে ভরতপুর ভ্রাতীয় উদ্যানের 
জলাকৃমি সংরক্ষণের ভাগিনে ছঠাছই গরু মোষ 
রানে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হরেছিল। এই উত্ট 
প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত জারির বছর জুয়েকের মহযোই 
গোটা জলাকৃমির অস্তিত্ব বিপর ছয়ে লড়ে। অসি 
অবান্ছিত ঘাস ও উল্ঘাশড়ার দক্ষ. যা আগে গরু- 
মোবের বিচযণের ফলে নিযাস্তিত থাকত. 
জলাহূমিকে এমনভাবে বন্ধ জরে দিল রে পরিযায়ী 
পাখিদের বাসা তৈরির স্থান অফুলান হয়ে পড়ল। 
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একেকটি জাতের ধান সৃষ্টি কয়েছেন। এতাবেই 
যেনাপূলি ধানের বংলধারা রোগরীবাপু গুর্তিরোযে 


মন রাহি হে বলেছে যে নহ 
ঘারা চিরতরে ছারিয়ে গেছে, কিন্তু এদেশের 
অধিকাংশ সরেক্ষণবাদীদের কাছে সেগুলি 
স্রেক্ষণের তুয়োজন নেই. ক্যরণ হানগান্ বা তার 
হীকাঘায়া তো “কুমারী” শকৃতি নয়, তাতে যে 
মানুষের হাত পড়েছো 

সবুজ বিষ্ুবের কীর্তি 


“সবৃজ বিশ্লৰ' শুরু হওয়ার আগে 
ভারতে ৪২.০০০-এরও বেশি জাতের ধান 
হত। ১৯৬৫ সাল থেকেই আন্তর্জাতিব 


সহ 





EEE 
FL 
{ 


HE 
TH 


॥ 
নু 
ৃ 


8 


HE 
FE 
a 
El 


এ 
গু 


inl 


| 


7 


183 


ছবে। খুব ভালাবাদী হলে সংখ্যাটাকে টেনেটুনে 
২০০০ হা যেতে পারে। তার হানে ৪২.০০০ 
সনাতন জাতের বানের শতকরা প্রাঃ ১৫ ভাগই 
হারিয়ে গেছে। বে কেন জীববৈচিন্রোর গবেষকের 
ছে ব্যাপারটা বিপুল গুশহতযার সঙ্গে বুলহীহ। 

১৯৯৫ সাল পর্যন্ত তয় দাড়ে 


পাঁচ হাজার জাতের বানের নান পাওচা যায়) যি 


বিভিন্ত ভেলায় এতই ধানের বিভিত্র নাম আছে 
হলে, যোট সংখ্যাটা ৪,৮০০-এর বেশি ফলে 
অনুছান ক্ষরা ছয়। ঠিক কত জাতের হাল 
ইদানীকোলে বালান পাওয়া হাৰে তা হজ্ঞাত। 
তবে ১১৯৪ পর্যন্থ আমার লিযের অতি সাক্ষিতর 

অনুমান, ঘায় ২০৩ জাতের যান 
এখনও পাণয়া যেতে পারে। পশ্চিমবালোর 
অবলুতধ জাতগুলোর সংখ্যা গোটা স্বারতের 
অনুরূপে ৯৫9 বয়লে গীতার ৪৬০০৪ নতন। 
সুতরাং এই গড় হিসেবেও এই বালোর এখনও 
[টিকে দাক৷ জাতগুলোর সঙ্যো ২০০-৪ কাঘাকাঙছিই 


সুণ্রাচীন এই সম্পদের বিপুল বৈচিত্য হারিয়ে 
গেল। বাকি ২০০ লোপ পেতে, ছার ক-বন্ধব 
লাগবে? 
কতটুকু ক্ষতি 

একই পরজ্ঞাতির ভীবের বিভিন্ন জাতের 
অসি মানে, আগেই বলেছি, বংশগত হৈলিষ্টের 


বৈচিত্া। এই সব বৈশিষ্ট্যের সাক যে-সব শুলুরা 
হংলবারায় হহুন করে তাদের বৈজ্ঞানিক নান জি 


জে্মজোড়া ধানের ফলন একাকার শুনো] লেনে 
হাবে। বন্ধরের পর বছর ক্ষেতেব পয় ক্ষেত জুড়ে 
একই জাতের ধাল চাষের যে-ভঘাবহ অভ্যাস 
চাবীদের মবো চারিরে গেছে, তা চলতে থাকলে 
যে-কোন একটা রোগর্জীধাপু কিংবা পোকা সমন 
ধান বহে করে ফেল্গবে। ঠিক যেমন আয়ার্্যান্ে 


বন্যা, নানান ক্ষতিকর পোকা 

ইত্যাবির সঙ্গে ধানগান্ছ যুকতে পারবে 

হবি তার বংশাশুভাগারে সবরকমের প্রতিরোধ 
বৈশিষ্টাুলো। থাকে, তবেই। পুনরুক্তি দোষ 
ঘটলেও এখানে আবার হরে করিয়ে দেওয়া ঘরকায 
বে, আবাদের হাজার চাকার দেশী জাতের ধানে 
মধ্যে হরেকরকনের বংশগত বৈশিষ্ট) কিমান, যার 
ফলে এক এক ভাতের হান একেক বকমের যোগ 
পোকা-জরবাধূ, জমির বৈশিষ্ট্রের সঙ্গে খাপ, 
খাইয়ে দিকে ঘাকতে পারে। দক্ষিণ ভারত ছেবে 


বন্ধর। Oyu 


সময় লাযের কুনো ধানটিরা এ অনকল 'টারো 
প্রতিরোধী গুণটি 


করে নিয়ে লক্ষ লক্ষ চারীর দুর্দশা নিবারণ কর 
গেছে। এরকমের কতগুলো বেশিষ্য, কত যে 
কশোলু আমাদের অতীতের হাতার হাজার জাতের 
বানের সঙ্গে সঙ্গে লোপ পেরে গেছে তা আমর 
জনি না। কোনদিন আর জানতেও পারবো নাঃ 


[ল্ল 
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প্লাস্টিকের ভালো মন্দ 


মোহিত রার 


'ল করেক আলে World Wide Fund fot 132৩ (WWF)- 


অছিল পাত সাফা আলোচনার প্রসঙ্গে গুরুত্পূর্ণ ঘনে করছি। 

এজ এবজন শিক্ষক! পরিবেশ সংক্রান্ত তথা তার নিজস্ব 
ধযয়ের ভালোচলার সবো উপ্রে ফরছিলেন। ইতিহাসের শিক্ষিকা 
[বহার করতো না, শ্া্টিক ব্যবহার করতো না। সেটা ভাল না খারাপ তা 
বাকা যাচ্ছিল না. দিও সেুলিয় ব্যবহার বিতর্কিত বলেই হয়ত শিক্ষিকা 
শর উল্লেখ ধরলেন। বিজ্ঞানের শিক্ষিকা শুই করলেন একেবারে প্লামিক 
ময়ে। বললেন যে মানুষের তৈরি জিনিসই খারাপ. প্রকৃতির সবকিছুই ভাল 
হেল পরিবেশবাচীয়া বলেন -_ প্রকৃতি সবচেয়ে ভাল জ্ঞানে _ Naw 
18০৬ ৮৫৩) বা তার উদাহরণ নিতে, গিয়ে বললেন, যেমন ঘাস্টিক। ছাত্র- 


[লো তোপত্াস্টিক ভাল না খারাপ ? ছাত্র-দ্যত্রীয় কয়েক সেকেণ্ড সময় নিয়ে 
য় এক সাথেই সবাই বললো, ভাল এবং খারাপ দুটোই। 

শিক্ষিকা একটু অন্তবেত। তারপর হায় মেনে বললেন হ্যা, তা ঠিক. 
শাস্টিক আনেক কাজে লাগে। তবে তা খারাপ সেটাও মনে রাখবে। আমাদের 
শাড়ির কাচ করার মহিলাকে পপর করলে তিনি জবাব দেবেন _প্রাস্টিক 
(ব ভালো। না. এরকন শুন্য এখনও তাকে অবশ্য করা হয় নি, কিন্তু তিনি 
(কটু বড় পানিও কঙ্গো ফেলেন না. সহ সরিয়ে রাখেন। দিনের শেবে 
চা বাড়ি নিয়ে যান। যখন দফালে কাজে আসেন, তার টুকিটাকি জিনিস 
স্টিক মুড়িয়ে আনেন। মাদার ডেয়ারির ফেলে দেওয়া শরাচ্টিফ প্যাকেট 
মেলাই করে ছুড়ে জুড়ে সুন্দর ব্যা্দ বানিয়ে ফেলেন। বৃষ্টি নামলে কলতলার 
রাস্টিকের সীট মাথার নিয়ে কাজে লেগে ঘান। তায় যাড়ির বেড়ার ফাক 
ঢাকতে. সামান্য জামাকাপড় মুড়িয়ে রাতে ওই প্রাহ্িকই ভরসা। 

প্লাস্টিকের আবিষ্কার ও ব্যবহার মানব সভ্যতার এক নতুন যুগের সূচনা 
হতেছে। বাজারের ব্যাগ থেকে জলের পাইপ বা গাড়ীর অংশ সবই শ্রাস্টিক 
দিয়ে তৈরি। এমনকি চিকিৎসার উপকরণেও প্রান্টিক এখন জনধিয়। 
্রাস্টিকের এই বিশ্বজয় শভিধানের কারণ __ এটি হাল্ডা, পচলশীল নয় 
অর্থাৎ সহজে নষ্ট হবে লা. জন্সরোধের ক্ষমতা আছে, একে বিভিত্রভাবে রূপ 
দেওয়া হায়, জার এর তৈরিতে শক্তিও কম খরচ হয়। সতচেত্ে বড় সুবিষা 
বেশির ভাগ প্লাঙ্গিবই পুনর্বাবহার করা বায়। কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় তৈরি বলে 
পরাসটিক ্রকৃতিক সম্পদ বেন কাঠের সরেক্ষদ্ করে। 
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লিতে (01385) বিশেষ সমদ্যার সৃষ্টি করছে। কৃষিক্ষেতে 
জমে মাটিতে স্বাভাবিক জল ও হাওয়া চলাচলের পথে বাধা দিচ্ছে। 
মাটি একটি সঙ্গীব বন, তাতে থাকে হাজারো তশু্ঠীব। এয়া প্াম্টিতে ঢাকা 


তখন বাজায় করবার সুবিধা, এক 
রাখার সুবিধা, ভিনিসকে ভালভাবে নেবার সুবিষা, আর এর জন! ওজন পরায় 
কাড়ে না বললেই চলে। দনদ্যা ও হচ্ছে তার পরের ধাপে। বিনানুল্যের হান্ধা 
ব্যাগ যেখানে সেখানে ফেলে ছি, তাই ছড়িয়ে থাকে হিমালয়ের দূরবর্তী অঞ্চল 
থেকে শুরু করে আমাদের থলের সামনে পর্ধন্ু। এই সমস্যা এখন হয়ে উঠেছে 
একটাই গুরুত্বপূর্ণ যে কিছু একটা করবার সমা এসে গেছে। 

্ান্টিক তৈরি করবার সময় কিছু বিশেষ রামায়নিজ ব্যবহার হু, ঘা 
স্বাস্থ পক্ষে খারাপ বিশেষত প্লাস্টিক ব্যাগে খাবার নিলে তা এই ক্ষতিকারক 
রাসায়নিক সারা দুষিত হতে পারে। এই কারণে খাবার জিনিস প্যাফিং করায় 
জন্য বিশেষ ব্যবহার করার নিয়ন রয়েছে। এ ছাড়া দরাস্টিক 
পুনস্তক্রানের (7657008) সময় প্লাস্টিকের গুণ অক্ষু রাখতে কিছু 
রাসায়নিক ব্যবহার হয় তাও ক্ষতিকর হতে পারে। স্তায়, কোন দূষণ-য্লোধী 
বা ছাড়া, থে চালাও প্লাস্টিক পুনশ্চঞ্ায়ন ছোট ছোট কারখানাতে শহরের 
ভাগেপাশেই হযে চলেছে. তাতে মূলত জতিত্রত্ত হচ্ছেন কারখানার শ্রমিকরা 
এবং এ অন্চলের অধিবাসীরা । 

কেন্ত এবং রাজ্য সরকার সম্প্রতি পাস্টিক ব্যাগ নিষিদ্ধ করবার সিদ্ধান্ত 
নিযেছেল। ছিমাচলে তা চালুও হরে গেছে। কিন্তু এর ফলে সমস্যা কী হবে তা 
দিয়ে বিশেষ ভাক হয় নি। চাস্টিক ব্যাগ থেকে খাবার বহনে দূষণের ব্যাপারটা 
কতটা শুরুতর বিশেষত, আমানের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তা নিয়ে তেয়ন কেনো 
তথা লেই। ্াস্টিক ব্যাগ ব্যবহারের আগে খবরের ফাগরের টোডায় সন্ত 
জিনিস দেওয়া হত! কাগজে ছাপার কালি থেকে দূহণ কম ক্ষতিকারক নয়। 
খবরের কাগজের ঠোঙা পরিষ্কার করে রাখার কোন উপায় নেই, ফলে তার 
ছেকেও ক্ষতির সম্ভাবনা ক নয়। ককঝকে নুন ব্রাউন পেপারের প্রাক: 
ব্যবহার হতে গ্যরে, কিন্তু আরো কাপঞ্জ মানে আরে বৃক্ষচ্ছেবন, অরপ্যহনন 
ব্যাপারটা পরিবেশের পক্ষে যে ভাল নয়. তা পরিস্কার। 





উৎস মানুষ -_ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ 





রাজের পরিবেশ মী নব মুখোপাহায় সোমবার রাকা সরকারের 
এই দিভান্কের কথা ঘোষণা করে বলেন, সাহুরেশ মানুষকেই এই ব্যাপারে 
সচেতন হতে হবে। পলিব্যাপ উপাদকদেরও আগমার্কা পলিব্যাপ বাজারে 
ছাড়তে হবে... “তা হলে মানুষ খাবার বহনের জনা কী করবেন "এই 
তশ্বের উত্তরে মানববাবু ধলেন, স্ছ পল্িবযগে ্া্্যহানির আশঙ্কা থাকে 
লা। মানুষ সেগুলি ব্যবহার করবে। 


পরিমিত ঘ্রান্টিক ব্যবহারের ফলে কেবল পরিবেশ দূষণ নয়, 


আমরা নিজেদের ঠেলে দিচ্ছি নান দূরারোগা য্যাবির কবলে। কল ব্যবহৃত 
শিংজি,সি. (VC) নামক দ্রাস্টিকে থাকা বিষাক্ত ভিনাইল ক্লোরাইড 
(Vinyl Chloride), এক্কালিক পরাম্টিকের এক্রালিক নাট্রিল, খাল ও 





প্রাম্টিকের ব্যাগের একটা বড় হাবহার শ্রেফ কিচু নেবার জনা। প্রায় 
বেশিরভাগ সময়ই সত্তা বলে প্যাকেট করা জিনিদও প্রাসটিক ব্যাগে দেওয়া 
হয়। নয়ন বা পুনচ্চন্রার়িত প্লাম্টিক ধ্যাপের ওপর সরকার চড়া কর বসালে 
জ্ার্টিক ব্যাগের ব্যবহার কমে যাবে। এই আয় সরকার চাস্টিক শিল্পে দূষণ 
রোধ ঝা প্লাস্টিক ঘর্জ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার করতে প্যবে। হার সতি। পররোজন 
সেই দাম দিয়ে ব্যাগ কিনে জিনিসপত্র বছন করবেন, তলে ব্যগের ব্যবহার 
কয়ে যাবে। আর পয়স। দিয়ে কেনা ব্যাগ যেখানে সেখানে পড়েও ক্ষকবে না। 

ব্যালের ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ ছলে নিশ্চয় দ্রাস্টিক বর্চোর যেখানে 
সেখানে সমল্যা তৈরির সম্ভাবনা নির্মূল করা বাবে, কিন্তু সাধারণ ফ্রেতাদের 
যখন তখন জিনিল বেনার স্বাছনযাও চলে হাবে। মনে হর এতে কেনা বেচাও 
কমবে কিছুটা। ফ্যানের ওপর দায় বসিয়ে দমন্যাটিফে চেটযনো হায় কিনা সে 
চেষ্টা করে দেখা ছেতে পারে। তবে নে রাখতে হবে প্াস্টিকের আসল সমস্যা 
কিন্তু তখনও ছাকবে। সেটি হচ্ছে, জন্যান্য ক্ষেতে যে চাস্টিকের ব্যবহার হয় 
(এবং সেটিই প্রান) সেই প্রাস্টিক বর্্যকে শেষ পর্যন্ত কী করা যাবে? 
প্রান্টিককে অবশ্য পুড়িয়ে ফেলা যার কিন্তু তা ছেকে উদ্ধত বাহ্দূষণ নিয়েও 
এখন বিতর্ক শুরু হয়েছে। চে চলছে (biodegradable) ছান্টিত 


তৈরির। ব্যাগ ব্াষহার বন্ধ হলেও অন্যান্য প্রয়োজনে প্রাস্টিক পুনশ্চক্রায়ন 
চলবে, এবং তার দূষণে ক্ষভিত্রত্ত হবে সাধারণ প্রদিকরা। 
পারহাগুবিক। শির. বিজোবিতায় পরিবেশবাধীরা শ্রারশই 












বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী 
এক 


রগ চঞ্চ রামের ্ন-মেজার ভাল নেই। বয়স হয়েছে। তাগের 
মত ভার ঘটতে পারে না। হর্বে দিন পেট ভবে ঘেতেই 
পাই না। আধ গতর না দাটালে হেতে দেবেই বাকে ? 

কী করা যায় ? একটা উপায় তো বার করতেই হবে! এবং উপায় খুঁজে 
বার করতে দেৰি হত না চু ামেব। সে বূর্তের শিবোমণি। 

দিঘির পাড়ে কিযে এক হরর ওপর ভব দিতে জড়িয়ে বইল চপচুযাম 
হেল বোভই খাতে । তাত এই শুধু -” আক তার নূর্শটা ব্যানার দু 
চুৰী ভাবটা ফুটে উঠেছে চকু বের চোতে-মুখে। এ লবই অভিনয়! তাড 
হাসিল করার ফন্দি। 

কত মাছ, কত কাঁকড়া এল চক্ষুবামের নাগ'লের মহোই। কতবার গেল 
তার নাকের ডগায় চক্ষু রাজ ফিরেও তাকায় ন! তদের দিকে। একটি বাবের 
ভলাও না। 

হল কী হে চঞ্ুলামের ? মান্ধ আর কাকড়ারা নিজেদের মহে) বলাবলি 
করতে লাগল, 'চঞ্চুরামের কি শেষ পর্যন্ব মাছ হাব কাকড়া রুচি হল 
নাকি 1 

কাক্কা সর্লার সীড়াশিচ্র এগিয়ে এল। বলল, 'কী হে চ্ুবান ? রুমি 
কি বিড়াল-তপর্থীর হতো সন্যাদী হযে গেলে না কি?" 

একটা ঈর্ঘস্বাস ফেলল চদ্ুয়াম। বেশ লম্বা কবেই। তারপর বলল, "তা 
একরকহ তা'ই বলতে পারে|। আাসল কথাটা তি জানো: ভায়া ? কাল বান্তিবে 
কতগুলো লোক জড়ো হয়েছিল দিঘির পাড়ে। তারা যা বলাবলি করছিল, তা 
শুনে তো আল্যর আছ্থারাম একেবারে খাচা-ছাড়া।' 

কী বলছিল কি লোকগুলো ৷" সীডাশিচনু ভূর কৌোচকায়। 

“বলছিল, এই দিৰ্ঘি বুক্তিতে দেবে। এখানে নাকি বাড়ি-ঘর-দোর ছবে।' 
পন্থী গায় বলে চক্ুৱাম। 

“এই বেং তা হলে হাঘানের কী হবে ?' ভয়ে পাড়াশিচন্ের দাড়াওলো 
কুঁকড়ে হায়। 

“গেই চিন্বাতেই তো কাল সারা রাত ঘুমোতে পারলাম না। আচার নদ 
হয় তিন ফাল পিবে এক কালে ঠেকেছে। তা ছাড়া জামার ভানা আছে। উড়ে 
অন্য দিহিতেও চলে যেতে পাবি। আমাৰ কক ভাবছি লা। ভাবছি তোয়াদের 
কথা। ভাবছি __ লিখি বৃক্তিয়ে দিলে তোমাতের ভী হবে।' একটু কায়া-তায় 
পলায় কালো বলে চঞ্চুবাম। 

জেতে হেঞ্চতে সীড়াশিচন্তরের চাবপাশে বেশ ভিড় জয়ে গেছে মাছ আব 
কাকডানের। মাছ-সর্দায় রোছিতচন্জ বলল. "তুমি একটা উপায় করো ঘুড়ে 
নইলে বৰী-ছেলে-যেয়ে লিয়ে পথে বঙ্গতে ছবে আমাদের। মানুষ্চলোর ঘা 
নো মাছ ভারা খেয়েই পেট ভাবে ওরা।' চঞ্চুরাম মাথা রে 


উৎস মানুষ __ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ 








বলল, "উপায় অবিশ্যি একটা আছে। এখান ছেঝে তিন ফ্রোশ দূরে একটে দিঘি 
আছে। এর চেয়েও বড়। এর চেরেও মিষ্টি তার জল। সেখানেও জনে ছা 
জার ঝাকড়া ঘাকে। তোমরা কি হাৰে সেখানে 1" 

মায় আর কাকড়ারা সমস্বরে হলল “এক্ষুনি কিন্তু. কমা হচ্ছে, বাবটা 
কিরে? 

চক্ষুরাম বলল, "আমি তোমাদের নিতে ঘাৰ সেখছন। ঠোটে করে বরে 
সেই নতুন দিখির জলে তোমাদেরকে ছেড়ে দিয়ে আসবো। ঘবাবে তোমরা?" 

মাছ আর ফাকড়ারা সবাই চুপচাপ । কারও দুখে কোনও কথা নেই। 
দৰাই এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে। নেবে সাঁড়াশিচন্রই সাহস করে কাটা 
mn 

বেশ দু-একবায খলা-টলা কেড়ে নিয়ে সে কলল -_ 'কথাটা কি 
লনে| ! তৃথি তো রেশ তাল কথাই বলেছ। মন্দ তো আর কিছু বলনি। কিনতু, 
দ্ৰাট৷ হচ্ছে _- তুমি হলে গিয়ে জে সারস। আর ও দিকে. ওর লাম কি, 
নামরা হলুদ গিয়ে মান্থ-কাকড়ার জত। আমাদের সঙ্গে তোমার খাদ -খাদকের 
স্পর্য। তাই... 

কষা শেষ ছয় না সীড়াশিচন্রের। চক্চুরাম দীর্ঘশ্বাস কেলে বলে, 'বেশ 
তা, আমায় যদি তোমাদের এতই পবিশ্বাস, তো একটা কাজ করে না। 
তায়াদের মহো থেকে যে কোনও একরন না হয় একবার ঝুঁকি নিয়েই দেখো 
|| তাকে আমি ও-দিখি দেখিয়ে আবার তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেব। কথা 
দ্ছি। আমার আয় কী বলে৷ না। তোমাদের হতে ভাল হয় তাই বলছিলাৰ 
খাওুলো. ছাওয়া-না-যাওয়া তোমাদের ইচ্ছে।' 

মাহ সার ধাকড়ারা মিটিং-এ বসল। ছোকরা রুই 'রোহিত কুমার' বলল, 
নমার তো মলে হয় সারস ধন্তাবটা খারাপ দেয়নি॥ সারসেয় কথাটা ধনি 
তা হয়, তা ছলে এ দিঘি যোক্কানো ছবে। তার মালে আমরা সবাই যাব 
গাড়ী আয় হিসুটে মানুষণ্ুলোর পেটে। আর সারস ঘা বলছে তা যদি 
খোও হয়, তা হলেও আমানের রেহাই নেই। ওই সারদই রোজ আমাদের 
টি-দশরনকে একাই ভবাই করবে। একজন না হয় সবার জন] ঝুঁকি নিক।' 

“কিছ কাটা হচ্ছে, বেড়ালের গলার ঘন্টাটা বীতযে কে ?' সীড়াশিচ্র 
দল। 


“ফেন 1 আমিই ঘাব।' বলল রোহিত ফুমায। 


লাস রোছিতকুমারকে দুখে নিয়ে উড়ল আকাশে। দেখালো দিঘি। 
বার ফিরি নিয়ে এল তার পুরনো পাড়ায়। 

রোছিতকুমার না ফেরা পর্যন্ত সবাই আতঙ্কে আর উৎকষঠার প্রহর 
নমিল। শেবে তাকে নিয়াপে ফিরতে দেখে সবাই আখত্ত হল। ভাবল _ 
/ তা হলে চকুরাষ বিঘ্যে হলেনি। 

রোহিত্যারের পর চক্ষুতাম একইভাবে আরও জনা পীচ-ছয় মাহ আর 
[কাকে এবইভাবে নতুন-দিথি দেখিয়ে নিয়ে এল। সবাই এক বাক্যে বলল, 
সুরার সত্যিই অতি সৎ আর সজ্ছন লোক। পুরো আছা রাখা যায়।' 

এবার শুরু হল ধুর চক্ুরুমের আসল খেলা। একের পর এক মাছকে 
॥ দিয়ে ছধায়। দিদ্ধিতে নয়। নিখির পাড়ে। শক্ত পারে ওপর খেকে ফেলে 
131 তারপর খা চকল । ছনের সুখে। গেট পুরে! 


পুরনো নিধির মাছেরা আর কাফডারা বলে. 'হী। গো চকষুাম: বাল তারা 
নব আছে কেমন ? 

চট্ুর়াম লঙ্কা লক্ষা মূখ করে বলে, 'লে জার ছোট দুখে বড় কন্থা কী 
কলৰ _. তোমরা নিচ্ছেরাই তো হাবে। তক্গন দেখতেই পাবে। অমন সুদ 
পৃথিবীতে কোস্বাও নেই। + 


এক দিন। এল সাড়াশিচশ্রের পালা। সীড়াশিচন্র জাতে ফাকড়া। তার 
ছড়ার সানডবাতিক জোর দিঘির কাছে পিরেই তার ঠাহ্‌র হল আসল রহসাটা। 
সাঁড়াশিচশ্রা ওপর থেকেই দেখল __ মাছের কীটায় ভূপ! পড়ে আছে নতুন- 
বিধির পাড়ে। “হায় ভগবান: কিসের ছটা ওগুলো 1 সাঁড়াশিচন্্রের বুক ভাপে। 

“চললে কোথায় হে' । সাঁড়াশিচন্র আর্তনাদ করে ওঠে! ভয়ে। 

"যদের বাড়ি। তোমাকে সেখানে পৌছে দিয়ে, তোমার শরীরকে পেটে 
পুরে, তবে আমার ছুটি। আবার ঘাব তোমার মত আর এক গাযাকে আনতে। 
ওই হে দেখছ টার পাহাড় 1 _ ও পাহাড় আমারই তৈরি। তোমাদের দিঘির 
মাছ আর কাকড়াদের এই ছাল ছয়েছে। এবার তোমারও হবে। বুঝলে 
কুদ্ধুযান 1' 

চক্ুরামের কথা শেষ হয় মা। পীড়াশ্চন্র তার দাড়া দিতে চক্ুরামের গল! 
চেপে €বে। মাটিতে নেমে গলাটা কট্‌ কয়ে কেটে দেয়। 

হীপাতে হাঁপাতে পুরনো দিঘিতে ফিরে আসে সীড়াশিচন্্র। সবাইকে 
জানার চক্ুরামের কুক্টীর্তির কথা। সবাই তো শুনে থ'ঃ 

সাড়াশিচন্্র বলল, “আমার ঠাকুরদা বলতেন -_ দুর্জনের ছলের অভাব 
হর না। আর আমার বাবা বলতেন __ দি কখনও দেখিস কেউ গায়ে পড়ে 
উপলার করতে চাইছে, তবে ত্র লম্পর্কে একটু সাধযান। থাকিস। হতে পায়ে 
= সে সতিই ভাল লোক। তবু, তাকে একটু বারিয়ে নিস। সাবযানের দায় 
নেই।' 

"আমরা হিসেবে একটা যারাবুকে ভুল করেছিলাম। সেটা হল __ চক্ষরাম 
আমাদের কাছে এই দিঘি বোল্সাবার যে গল্পটা শুনিয়েছিল, তা আরও 
ছু তারকনের কাছ ছেকে একটু যাচাই করে নেওয়াটা আছাদের খুবই উচিত 
ছিল। সেদিন ঘদি তা করতাম, অ হলে আজ আমাদেরকে এভাবে পাতে হত 
না 

রোহিতকুমার় যলল. 18 ফলেছেন বল৷ চোর অনেক সমস 
সেজে থাকে __ ঠিক শা কিন্তু, একটু বুদ্ধি খরচ করলে তার নুখোশটা গুলে 


দেওয়া যার। 
[ বীতিযালার গল অবলম্বনে | 


দুই 


গাঁ বাসন মাছিল। তালপুকুরের পুবের ঘাটে। নামেই ত্যলপুকুর। ঘটি 

ভুবলেও, ছানুষ ডোবে না তাতে। মাব-পুকুরে এক-ুক জল। 

পার্বতী এক টাল কাপড় এনেছে। ধ্রচতে। বলল, "হী রে দুগ্গা! যা-সব 
শুনছি - সব সত? 

দুর্গ পুনে যাওয়া কড়ার কালি তুলছিল। আর দৃগুজ্জে গি্নির সরান 
করছিল। বলল, 'কত করে বলি __ হীড়ি-কড়া-পেসার ুকারগুনোকে এতো 





ৎস মানুষ -_ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ 


স্কেল বলদ তা গোড়াবেহ পোড়াবে। হাসঝে মাহে বাডাতরর কা বলে 
- কন কলবে, “কোতৃছ্ছেকে দোব ? এতে পোষার করো, না পোষায় __ 
ছেড়ে দাও ৷" একটা তেমন ছাকও পাচ্চি না। পেলে এই মুতে ছেড়ে দি।' 

পার্বতী মাছ দুলিয়ে দুলিয়ে কল, ‘মোটে বা রবে = __ তপ্ত জার 
পাত্া। এমনিই কাজ জেট না, তার আবার কড়া পুরে কেন, ছানা রে, 
আনা রে। যন্তে সব। ইদিকে দবাই ফী বলাবলি করচে জানিস ।' 

'কী 1' মায়া দাদার দুর্গা । 

"সবই ঘলচে -- তালপুরুর নাকি বকে ম্যবে। গোমোটার নাকি ফেলাট 
করবে একানে। ওই মুকুজে৷ বাড়ি-ফাড়ি কিছু কবে নরা। সব নাকি ডেঙ্গে 
পুড়িয়ে দেৰে।' এই পৰ্যন্ত লে ক্যা পারকতী। দুর্গার মন যোবে। 

দুর্গা শাড়িয় আঁচলটাকে গাস্ছ.কোষর হরে ছড়াতে জড়াতে উঠে এল। 
গলা এখন অনেক নরম। বলল, 'তোকে কে বললে রে পার্বতী ?" 

পার্বতী বলল, 'ত্যোম্বলের যাবা বলছিল। বলছিল, ফেল্যবের ছেলেরা 
নাকি কলেটে, কেলাট হলে এখানকার ছেলেদের কাক নিতে ছবে। কেলাবের 
জনা ঘর ফরে দিতে হবে। বাজ্চাদের খেলাব পার্ক করে দিতে হবে।' 

দরগা গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল। ধলল, 'কী হবে রে পার্বতী ? দকৃজ্ছে 
বাড়ি ভাঙ্গা পড়া ঘানে আমার তিনটে কাজ চলে যাবে। গুনের তার গুনের দুই 
ভ্াড়াটের। কোতায় ওয়া উটে ঘাবে, তার ঠিক আচ? 

একটা শার্টের কলার ঘষতে ঘষতে পার্বতী বলল, 'আানারও দুটো কাক 
ঘাবে। যোত্বলের বাবা অবশ্য বলছিল, হেল হলে অনেক কাঙ্জ প্যবো। 
ফেলাটের লোক টাকাও বেশি দেয়।' 

‘কিছ আক বললেই তো আর আজ ফেবাট হচ্ছে না ? কবে হবে, তার 
কোনও ঠিক আচে ? আন্দিন চালাবে কী কবে, বল তো রায়ের বাবার 
কারখানা দু'বনুর ছল বন্ছ। নেতারা নাকি রোজই কলে __ এবারে গুলবে। 
আর খুলেছে! ইদিকে আবার হনি এ বিপদ হয়? কী হবে যে আমাদের ?" 

পয়ণিল। কিছু লোক ফিতে হাতে এ-দিক ও-দিশ মাপছে। তালপুকুরের 
চারদিকে ল্যেকে লোকারণ্য। খুব চিৎকার টেচামেছি হচ্ছে 

যানার্জিপড়ারধ্যবুল সরকার সব জমি কিনে নিরেছে। ক্লাবের ছেলেরা 
ফুয়েল! পাকাতে চেয়েছিল। টাকা দিয়ে ওদের মুখ বন্ধ করে নিছেছে হাবুল 
'সর্কার। নামকরা হ্েমোটায়। 

দুর্গা হাঁপাতে ছীপাতে এল পার্বতীর বাড়ি। বলক. 'ওবে ও পার্বতী। কী 
সব গুনতি রে: বলছে -- আমাদের যন্তি-মপ্বিও নাতি সব ভেঙ্গে ছেবে। হাবুল 
সরকার নাকি আমাতার সব্যাইকে নতুন ফেলা করে ছেবে! হচ্ছিল না ফেলাটি 
হচ্চে, তম্দিৎ লেল লাইনের বছর থাকতে হবে। হাবুল সরকারই নাকি চালা- 
ঘর বানিয়ে দেবে। কিছু টাকাও নাকি দেবে 

"ছু মা দুগ্গা। তাই হদি হয়, তোকে আমি পঞ্চুর দোকানের শিয়া 
খাওয়াব। দূ-্টাকার। পাকা ঝড়িতে খাকার কক্চিনের শখ। আনিল এত কষ্ট 
করিচি। আরও না হয় কটা দিন করব। কী বল ?' পার্বরীয চোখে সুখে আনন্দ 
আর স্ব লুটোপুটি খায়। . রি 

“বেশ একটা বারান্দা খকবে। জনেকটা খোলা জাগা সুতা ফিন উঠোন 
ছুড়ে যোদ।' দুর্গার আছুদদ ফেন আছড়ে পড়ে। 


ালপুকুয হাউরিং এস্টেট । তাক-লাগনো চ্লাচ। এক একটা বাড়ি দশ 
তলা করে। মেট জ্শটা বাযড়ি। ভুতি বাড়িতে দুটা করে চ্যাট? চওড়া চওড়া 
সব সস্তা বিশাল ছুটো পার্ক। 

মে পিসির পাশাপাশি ছুট চাট লেয়েছে। অনেক টাকাও পেয়েছে। 
তা ছেকে একটা গাড়িও কিনেছে। শুধু দুখুজে। পিল বা কেন 1 পাল, বোস, 
সেন _ সব পিসির ররম। জাতী গমি শাড়ি। দাহী পর্দা । পার্ডি। 


দুৰ্গা আর পা্বহীরা রেল লাইফের ঘরেই পড়ে আছে চিট বেড়ার চালা 
ছেলে পড়েছে। ঘরে জল সেকে। সাপ সেকে। রাতে কামাশরা ঢুকতে চায় 
ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে দু্গ-পর্বহীর ফেব্দাটে সাকার স্বপ। 

দরদ পর্বতীনের কাছে রনির কোনও দলিল নেই । কোনও দিনই ছিল না 
তিন পুরুষ বরে তালপুকুরের পাকের বাসিন্দা ওরা! দার টাকা করে নপগ 
পেয়েছিল। তা কবেই উড়ে গেছে। 

ছাঝুল সরকার নিজে হাতভোড় করে ভোস্বল আর রামের যাবাধে 
বলেছিল, 'তোরা চাইলে আছি রোদের জায়গাটা ক দিতেই সি করব ৫ 
জানিস ? তোদের একটু পাকা থাকবার মতো জায়গা করে দিতে পারলে, আট 
নিজে খুব খুশি হতাৰ। জার হ্যবূল লবকারের তগ্গা _ তোরা তো জষানিঙ্গ! 
সূর্য পশ্চিমে উচবে, তবু হাবুল সরকারের কথার কক্ছনও নড়গড় হযে নী।' 

“কেলাবের' ছেলেরাও বলেছিল, "আপনারা ছেড়ে দিন জায়পটা'। আমর 
তো বইলামই হাবুল সরকার আপনাদের চাটি বে না তো ওর বাপ দেবে 
ধাবড়াচ্ছেল কেন বউদি ৷" 


ee 


ফেলাৰের ছেলেদের ক্যছে গেলে ওরা বিরন্ত হয়। হাযৃল সরকা 
পুলদিশেষ ভত দেখায়। কলে, 'কুঁজেরে ভাবার চিত হয়ে শোবার শখ ৷ ভামি য় 
(তোদের টাকা নিয়েছি, (রে করে ক্িয়েছি। ছন! লোক হলে নেয়ে তুলে পি 
বেশি তাথাই ব্যাগাই তরলে ...-. 


ছাবুল সবক্যবের বানিয়ে দেওয়া চাটাইয়ের ম্বয় পড়ে গেয়ে ইসটিশনে 
ছাটিজর্মে ছেঁড়া পলিথিনের টুকরো তলায় থাকে দুরগ-পার্বতীতা। মনে মং 
অভিসম্পাত কবে। হাবুল সরকারকে। 'কেলাবের' ছেলেনেং। আব নিক্রেদে 
পোড়া কপালকে। 

যাম আর হোস্বল। খোলা হাকসলের নিচে শুয়ে শুয়ে গল্প করে। রাতে 
যাম কলে, "লেখে তোস্বল: ওই যে নেঘটা ভাসতে এণিকে ? ঠিক একটা বড়ি 
মত! নারে? 

ভোস্াল কলে, ঠিক হলেছিস। পাকা বাড়ি। ইস্‌! আমাদের ঘি ওরুক 
একটা পাকা বাড়ি থাকত!" 

জেলেদের কথা শুনতে পায় দুর্গা-পার্বতীরা। দীর্থস্থাস ফেলে দু'জনে 
তারপর এক সময় আকাশের গঢ়ে 'ফেলটি' বিলিয়ে ঘায়। হয়ে যায় একা 
পাহাড় কিংব্য সিহে। কিংবা শ্ৰেফ একটা ধঁগা। 
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স্বস্থা আমার অধিকার' 
ক্রার-রোগী সম্পর্কের জটিলতার 
সুত্রওলো লুকিয়ে হছে সমাজের 
নানাধবনের টানাপোড়েন ছার 


স্বের মধ্ো, লুকিয়ে আছে রা শক্তি ভাব 
ঠিব্যবস্থার গতীরে। ভার ধাই হোক, ভারতবর্ষের 
[শক্তি কোনোদিনই জনকল্যাপামৃষ্ী নয়। "স্বাস্থ 
লৃষের জন্দপত তধিকার' হবে না কেন ? 
রকম শল্য এদেশের মানুষের মনে তেমনভাবে 
মলে ওঠার অবকাশ পায় না।গাদয আর আহায়ের 
দিশ্চ্যতাব মত সাতে অনিশ্চয়তাও এদেশের 
জ বিরাট অংশের মানুষের জন্মগত যোধ। ধান 


রক্ষার দার একারই তার রাষ্ট্রের নয় _ 
কৰ একটা ধারণা মানুষের মনের গতীরে গেঁথে 
ওয়া কঠিন কার নয় আনৌ। 


কে সম্বল করে আর হাই হোক 'জনস্বাস্থা' 
ডলে পৌঁছানো যায় না। রাষ্ট্রশক্তি যে 
িনিতিক তবেই বিশ্বাসী হোক লা কেন, 
গচ্ছের সুবিষাডোনী শ্রেসী মোটামুটিভাবে তার 
শৈ খাবে, তাকে মদত মেয়। তাই সুবিধাতোরী 
উসেতত্রেশীর সঙ্গে নূন আনতে পান্তা ফুরুনো 


মানুষ __ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ 


শপৰিজ্ঞান, জনঘাছোর অপমৃত্যু ইত্যদি সব মৃলন্ করব বিবয়গুলে৷। বর্তঘান শেষ পর্বে সামরিক সকেট থেকে মুক্তির সমাযানসূহ 
শ্জার আন্রিক চেষ্টা করেছেন লেখক __ হিনি নিজে একজন সচেতন সংবেদনশীল ডাক্তার। 


মানুষের ভস্ম তানিতর্ঘ এক সানাজিক টানাপোডেন। 
দেশের বর্তমান আর্থসামাফিক তাঠানোব মতো 
দঁতিয়ে ডাক্তার বো: সম্পর্কের ব্যাপক উ্নতির 
শোয়ার দেখা তাই আর যাই হোক। বান্তবসশতে 
নয়। 

তবু কিছু কথা তো থেকেই যায়। 
চিক্তিংসকদের একটা অংশ অন্তত শ্রেণীগতভ্াবে 
উচ্চবিত্ত উদ্রা্গিক চিকিংসবসমারের ছেকে কিছুটা 
হলেও বিচ্ছিত, এই বানর সহ্য নিয়ে আগে 
আলোচনা ইয়েছে। চিকিৎসকদের এই অংশটি 
চিরকালই সামাজিক ঘানমর্যাদার চাইতে 
সংদ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভালবাসাকে বেশি গুরুহ 
দিয়ে এসেছেল। আজকের জটিল শুথনৈতিক 
পরিস্থিতিতে তোলো একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীতে দেশের 
সব ডাক্তারকে ফেলা সন্তুব নয়। বলা সন্তুব নয় যে 





লম 





কিছুটা জোড়া লাগে। প্রন্য হল, এই হাল ফেবানো 
কি আলো দস্বব ? হলে বানাবে + 

যেদেলে মোট বাছেটের ৩০ থেকে ১৫ 
শতাংশ গরচ হয় প্রতিরক্ষা খাতে (ঘৃদ্ধ যুদ্ধ 
বেলায়). সেদেশে স্বাস্থ খাতে বরান্দ দিনদিন 
কমবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মোট" 
বাজেটের & ২-৩ শতাশে ছিটেোটায় আর যাই 
হোক সাধারণ নানুষের জলা ন্যুনতম স্বাস্থ্যব্যবস্থার 
আয়োজন দ্টব দয়। এই দেশেই এমন একটা সময় 
ছিল যখন স্থান নিয়ে এরকম অবহেলাকে কেন্দ্র 
করে হৈচৈ হত। মাকে মধ্যে উরতে স্বাস্থাদাতে 
বাহববাদ্দ বাড়ানোর দাবীও। আশির গলকেও 
এরাজ্যের জুনিয়র ডাক্তাররা এরকম দাবীতে 
উত্তাল হয়েছেন. সাধারণ মানুষের মনে এরকম 
দাঠার সমর্থনে ভাষনাচিত্তা দান! পাকাতে শুরু 


যুক্তির 

ভ্রলকি্রোহী কর্মসূচি খাতে বৃহৎ বরাদ্দে স্বাস্থোর 
দিকে টেনে আনলে দেশের গ্রামাঞ্চলে (প্রহার 
গ্রানেও) স্বাস্থ্যের বেহাল অবস্থাকে অনেকটাই 
কৰলে দেওয়া ঘায়৷ খুব অজ সময়ে 

দেশের জ্বলসংগ্যার এক বিরাট আশের 
অজ্ঞতা আর নিরক্ষাতা -_ ভনদুনী দাবীর সপক্ষে 
সাধারণ মানুষকে সাৰিল করানোর পথে বড় ঝাধা। 
এক্ষেত্রে যেটা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ তা হল 
ভনগণকে সঙ্গে নিয়ে নিদিষ্ট আদর্শগত লক্ষোর 
দিকে লৌছাতে চান এমন রাজনৈতিক দল আর 
পশসংপনগুলোর পক্ষে এরকম দায়ী আদায়ে 


পেক্ষাপটে পড়িয়ে এরকম সংগ্রামের আশা দুরাা 
হতে পারে, এহটুকুও অবান্ব নয়। কিন্ত সবত্বস্ 
থেকেই তো আবার নতুন করে স্বন্প নে্ার শুরু 


আপবিজ্ঞানকে, সেই সরকার আর যাই হোক 
সাধারণ মানুষের স্বাহ) নিযে ব্রত হবার ঘত শক্তি 
নয় । পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ. কেরল বা ত্রিপুরার মত 
রাজ্যে যে বামপন্থীরা ক্ষমতা ভাসীন, তার! কিন্তু 
মতাদর্শগতভ্যবে "জনহাছ্োর' পতি চগ্গীকারবদ্ধ। 
হে রাজ তৃনিসক্কের আন্দোলন ভুলক্রটি 
থাকলেও অনেকটাই সফল, হঙ্গবা অন্য.যে রাজ 
দিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লড়াইতে দৃষ্টান্ত পন করেছে 
= সেইনগৰ রাজে৷ সবকার 'জনস্বান! কে ঝপার্চিত 
ফরুতে চাইলে জা শিকভাবে হলেণ্ড সহল হবে না 
এটা লেনে নেওয়া কঠিন। 

এ রাজোর কর্তলন স্াসযনট্রর আদলে 
সরকারি স্বাস্থাস্ধেযে কিছু পরিবর্তন লক কৰা 
হচ্ছে ডাভারারের বিকদ্ধে লোক খেপানো বন্ধ 
হয়েছে, বন্ধ হয়েছে লোকপ্খানো অভিহান। 
চাবলয়ে হলেও রাকোন হাসপাতাকালোতে 
চিকিংলক ও অনয কর্মীদের ব্যাপক রদবৰলের 


লিগে আনতেও অপারগ ? ্বা্াখাতে 
সাম্রাজাবাহী শর্তিয় হণ্দানের জনবিরোধা 
"শর্তগলো কেন হারা মানুষকে জলায় লা? 
হামপাতালে ক্রি বেডের সাধ্যা কেন কমে ? ভেন 
আজও বড় শহরের ছাসপাতালঢলের হতি এহ 
বাক্ষিশ) ভার প্রামাজ্জলের স্বাস্থাকেস্র ত লোকে এত 
অবহেলা ? এবকন আশা করা তো ছন্নায নয় যে 
রাজের সরকার এক্ষেত্রে চন দৃষ্টিত নেবে। 

এরাজোর স্বাস! ক্ষেত্রে বাজার হ্্িতিয় 
প্রচাৰ পড়তে গুরু করেছে। '্বাস্থোর বাঞ্জার' 


আলোর খোজে কিছু তা 

ঝাজোর সারের কর্ণবারের কাছে কিছু 
ভক্বাব জাখা যেতে পারে বিচার-কিকেলার জন্য। 
তত্তাবগুলো নিয়ে স্বান" সক্রোন্ত 
করেন এমন যুদ্ধ মানুষেরা একটু ভাবলে হয়ত 
বেরিয়ে আসবে আরও অনেক সূত। 

(১) রঙের সমস্ত হাসপাতাল ও ্বাস্থাবেশ্রে 
অর্ব্বয়ের কর্তনের নিচ্চনিত কালির ব্যবস্থা, একটি 
সৃসৱ্েত ও ধান্ববনৃখী কাল্দিনীতি। (২) রোগ” 
ভতিকারের পাশাপাশি রোগ পুতিবেবে আবও 
বেশি উলো্ এ নিয়ে বিশরেষজ্ঞদ্বে মতামত, লিয়ে 
একটি সুনিকিষ্টী পয়িকল্পনা। (৩) স্থাসপাতাল ও 
সবাসথযকেস্্রর সব শ্রেণীর কর্মচারিকে ঘায়াবাহিত 
শর্রযার ন্ুনতন শাক করার হনেলিকতায় ফিরিয়ে 
জনাব, পরিকল্পনা। ভাল কাল করছেন এমন 
কনের উৎলাহ দিতে নিলিষট উদ্যোগ) (8) আস, 
মানবিক, নকিরোধী শাক জড়িত কর্মীদের 
সাগহনের তোয়কা না করে & কর্মীদের বিরদ্ধে 
লুট্রমূলক শা্তি। এরতম শান্তি হোক সবার 
ক্ষেতে সমানভাবে হবো -- ডাক্তার, নার্স থেকে 
ওরু কৰে প্বাস্থ্যকমী, করণিক. ডি. ডি. এ) (৫) সব 
হাসপাতাল ও দবাস্থযকেন্সে নানতম তযোজনীঃ 
ওষুধপ্র ও অন্যান্য স্থান নিয়মিত সববৱাহেৰ 
অবস্থা। আমলাতান্ত্রিক পরিবেশে এই ব্যাপারটা খুব 
সহজ নয়। সদিক্ছা আর টকা পাসোর দতাব লা 
থাকলেও ঠিক সনয়ে ঠিক জায়গায় 
ওষুধ বা সৱপ্ান পোসছায় না, বিশেষজ্ঞদের 
পরামর্শ নিছে এ বিষয়ে নিট পরিকল্পনা নেওয়া 
হায়। (৬) টিজাজবপ, চাতৃমঙ্গল ভার পরিবার 
কলা হর্মদূচিব ঠিকঠিক ঝগারলে সুসংহত ও 
হাব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এখনো, হয়োজনে 


হাবস্থা। (৮) লোকবেখানো ব্বাস্থাকেন্য বা 
হা্পাতাল তৈরি বন্ধ করে সচল এমন হাসপাতাল 
ও ছাহাকেক্রওলেতে ডীষপতাবে য়োকনীয় এমন 


দেয়াল নয়, হাছি দব স্বা্যতেক ও হাসপাতলের 
দিক্ধদিত চুলকরা সাধারণ প্রাষ্টাবের সাদালাটা, 
পরিজ্ছ দেয়াল। (১০) সরবন্তরের চিকিৎসক ও 
স্বান্যকর্মীর জনয নিয়মিত প্রশিক্ষণের হযব্া। (১১) 
নেভিলাল কলেজের ছাত্রদের পাঠাক্রমকে দেশজ 
স্বাষ্যসনস্মার আরও কালাকাছি আনা। ত্িতেনটিত 
আশু সোল্যাজ মেডিসিন" কে আরও বেশি ঢু 
ছেওয়া। ছাতনের পাশ হরবার পর জনমুনী স্বাস্থ) 
আবার সামিল করতে “80511 (Run Ori. 
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এলো of Medical Educaium) হরমসূচিকে 
আরও বাস্তবমুখী করা, আরও ছড়িয়ে দেওা। 
(১২) হাসপাতাল ও স্বাহ্যকেন্মের হশ্াসনে ব্রিটিশ 
আমলের জটিল ব্যবস্থাওলো বাতিল করে 
বাস্ববমূহী সহচসরল নিয়মকানুন ও ব্যবস্থা, 
ভ্বকারণ কাশ ও কালি খরচ বন্ধ করা। 

আরও অনেক হত্বাবের যারে এই নিবস্ধকে 
ভারাক্রান্ত শরার ঝুঁকি নেওয়া যাচ্ছে লা। তবে 
হাসপাতালের সার্বিক উন্নতির জন্য চাই ডাক্তার 
নর্সসহ সব কর্মচারির দার্কিক নিরাপত্তার ব্যযন্থা। 
মঙ্পাতালঙলোকে কেশ করে গড়ে ওঠা 
[ালালচন্র বা অসামাজিও চকে গুড়িয়ে দিতে 
নাই ঠাও। হাঞ্চায় বান্বন্রিতিক দৃঢ় কর্মপবিকল্পনা । 


চর্হজে নামলে আাপসেই আসবে। হঠাৎ হঠাৎ, 
হানো জেউকেটা পরিদর্শনে এলে তড়িঘড়ি 
পাতাল সাল্গানোর নাক্কারজনক প্রবণতা বন্ধ 
হাক) সরকারি বাবস্থার ছাল ফেরানোব হস্তাব 
তটা সহ, এয় বাব রূপার ততটাই কঠিন। 
বু একদিন না একদিন কেউ না কেউ এই কাছে 
ররর ভুমিকা হুহশাই নিতে পারেন ঘি স্থাবর 
পর সমিক্ষ্যর জনি তৈরি করা থাকে। দেবি হরে 
গছ অনেক, সময় হাচ্ছে চলে? 
[সরকারি স্বাস্থা সমাধানের খোঁজে 
বেসরকারি স্বাস্থোর সবটুফুই অন্ধকার, 
গাও আলো নেই এতটুকু _ এরকম 
ধারণা চুড়ান্ত অবান্তব। দু'হালার সালের 
[জার দাঁড়িয়ে আকও এ তথা নির্দ্বিধায় বলা যায় 
। আমৰ্শবা ডাক্তাররা আদও আছেন) তবে অন) 
।শায় বত বেসরকারি চিকিৎসকদের পেশাও 
নাখরনের দু্গীতি আর লাপামছাড়া অর্থলেভের 
হলে পড়ে বিপর্যন্। সং. ছাদঘবান, মানবতাবাদী 
ক্তায়দের কোমল কষ্ঠস্বর লোতী, আরদে্ব 
কংদকের কর্কশ গর্জনের তাড়ালে চাপা পড়ে 
চে ঘখনতদন। এটাও বাস্তব যে দূলীতিগ্রন্ 
কসকদের মত সৎ চিকিৎসকরা সংশঠিত নন। 
ডাক্তারি পেশাকে মহৎ পেশা" হিসেবে গ্রহণ 
রছেন, চারপাশের সর্বগ্রাসী শর্থলোভের 
ওয়ার যাডাতেও নিজেদের আদর্শে অধিচলপ. 
৷ চিকিংসকদের সংগঠিত হবার সমন এসে 
ছে। পক ভাবতে পারেন বে এরকম চিকিহলক 
তে ছেলে 'ঠপ বান্ছতে গী উভার' ছফার অবস্থা 
য। নিষ্বিধায় বলা যার, এখনও অবস্থা এতটা 
চীন হয়ে ওঠে নি। চিকিংসকরাও অচিকিং- 
দের মত মানুষ, একব্রা অর্থ আর বিস্তের 
দলা তাদেরও চলার করে। এই করা কাটাতেই 
সরান হয় আরও আরও সিলভার টনিকের। 
[মের অ্থপিশাচকে বাদ নিলে. সংখ্যাগরিষ্ঠ 
কিংসকের বিন্তবাসন। এসেছে এই সমাজের 
ছারুটা অসমের সুত্র বরে । বেশির ভাগ ডাক্তার 
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ভূক্তিযাওচালা বা কুনরুনওয়া্লাদেরপুঁিবদ্ধিতে 


লাগামহীন অর্থলিগ্যাকে নিয়ঙ্কপে আনতে 
চিকিংসক্দের সংগঠনগুলো সফ্রির ভূমিকা নিতে 
পারাতো। বান্ববে এয়কম সংগতনগুলে ক্ষমতার 
লড়াই আর সন্ধীণ দন্গীয় রাজনীতির খদ্পবে পড়ে 
এক্ষেত্রে তেমন ক্ষোনো ভূমিকাই নিতে পারে না। 
তা ছাড়া এরকন সংগঠন কলদায় যতটা বিশ্বাদী, 
যতটা বিশ্বাসী ঠাটবাট বার রাখায়, ততটাই 


পে। আঙর্পবাদী, সং 
চিকিৎসকরা এব্সযন্ধ হলে কী বিয়াট শক্তির জম 
তে পারেন তা হয়াতো তারা জ্ঞানেন না। এই 
শ্রেণীর চিঞ্িংসকদের একজোট হবার সময় 
এসেছে, সময় এসেছে এদের সরব হবার । আজ 
এসব অলীক কমলা বলে ননে হতে পায়ে. মনে 
হতে পারে স্পা, কিন্ত স্ব দেখেই তো মানুষ 
সংগঠিত সন্ধেমরের কানে প্েরলা পার, পরই তো 
মারুষকে সংগ্রামের পথে নামার। 
বেসরকারি চিকিৎসার ক্ষেত্রে কিছু প্রস্তাব 
ওভবুন্ধির মানুষেরা ভেবে দেখতে পারেন £ (১) 
বেসরকারি সমত ধরনের স্বাস্থ ব্যবস্থার ওপর 
সরকারি নিয়ন্ত্রী এমনভাবে চালু হওয়া দরকার 


য্যতে কেউই চিকিৎসার নামে লুটপাট চালাতে ন! - 


পারে) (২) রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোরীর 
অর্থনৈতিক অবস্থা রোগের চিকিৎসার মতই 
ঠিকঠাক গুরুত্ব পাক। অনেক চিকিৎসক এখনও 
এটা মেনে চলেন। (৩) নির্দিষ্ট সময় বাদে যাদে 
চিকিৎসকদের ব্যবসা চালু 


ভ্রভাব পড়তে বাধ]। ডাক্কাররাও এর ধাতিজ 
নন। ভাকার-রোগী সম্পর্কের পাশাপাশি ছার 
শিক্ষক সম্পর্কতেও ধস নানছে ক্রমাগত) ধস 
নামছে সামাজিক সূত্রগুলোঝে সামনে রেখে। 
অন্ধের মত ঠটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকলে 
সমাজের ভাঙ্গন বাড়ে, বাড়ে এই সম্পর্ব গুলোর 
ফাটল। আন্্কের সামাজিত স্থবিরতা বা 
বিচ্ছিতার ব্যাপারে সবাই কিন্তু হাত পা গুটিয়ে 
বসে লেষ। শ্রনেকেই নিজের হত করে ভাবছেন, 
হজে করছেল। সমাজের চেহারাটা বদলাতে শুরু 
করে। এটাই বৈজ্ঞানিক্ত সত্য। এমন আশা আমরা 
রাখতেই পারি। ॥ 

রাতারাতি লয়. আনেক অনেকদিন পলে। 
আবেগের ওপর ভর করে নয়. যুক্তিবৃদ্ধির উপর 
গা়িয়ে। বিচ্ছিন্ প্রচেষ্টায় নয় সব ছোট ছোট 
তৃণমূল যয়াসের হিলনে। এভাবেই একদিন মা 
একদিন অবস্থাটা বদলাবে। সেই যৌচকরোজ্বল 
দিনগুলোর জন্য ভাবনা আর ভাবনার কাজে 
রূপায়ণ চলছেই। নতুন দিনেয় নয়ম্যান বেছুনরা 
আমাদের ক্লান্ত শরীর মনের পাশে ছেকে বলে 
উঠবেন, “বন্ধু/ তোমরা ঘুমাও আমাদের নিশ্চিত 
প্যহারাঃ/এবার আমরা সাত জাগি” 

সেই শব নিয়েই এই নিবন্ধে ইতি টানা বাক। 


ল্য 


২ ২২ ১, 
সে মানুষ -_ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ 





এক কোটি টাকায় বোমা !! ! 
হ্রদীপ দত্ত 


ভাইয়ের 'ল হিমু পথিকার "দা ওর়েকেস অব আর্মাগ্গেডন' 
শীর্ষক হবদ্ছে তিন কিডিতে (আগস্ট ৩১ - সেপ্টেম্বর ২. 
১৯৯৮) সি রামমনোছের রেজ্চি পরমাণু তুসক্জার খরচ বিষয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা তরেছেন। 
গত মে মাসে (১৯৯৮) যার ও পাকিস্তান উভ্ঘপত্ধই প্রমালু বোহা 
নিয়ে কয়েক দশকের গোপন সৃতি শুকাশ্যে নিয়ে এসেছে। ছুই স্পেই বেশ 
করেত বন্ধত আগেই অল্প সময়ের জন্বতিতে একে অপরজে ছাহাত হানার 
ক্ষমতাও অর্জন ধ্ররেছে। তবে একথা মনে রাখতে ছবে করকেটি পরল 
(রোমা বানিয়ে ফেলা ও দেশের বারুসেনার সেই বোমা ফেলার সক্ষমতা হর্ন 
ফরাতেই কিন্তু অস্বুসজ্ঞন সপ্পূর্ণ হয় না। পরদাপু অপুসঙ়্ চাই নির্দিষ্ট বাপের 
বোমা বানালো এবং সেই বোনা তন] দেশে ফেলবার বিশেষ দক্ষতা অর্ভন 
করা। একই লাহে নির্দেশ, নয়ত, যোগাযোগ ও ইলটেক্িকে্স (01 ব্যবস্থাও 
পড়ে তুলতে ছবে। 0৭ ব্যবস্থাই একদিকে শঙ্ক দেশের পরমাণু শস্থসজ্জার 
ক্ষেতে লরি পান্টা আখাতের নিশ্চয়তা দেবে, ভুলহশত পরমাপু অস্ত্রের 
পুযোগ না ঘটে তায় নজরদারী করবে, আবার শক্দ্শের পথম আক্রমণের 
ধাড়। নামলে পান্টা আঘাতের নিশ্চয়তাও এই ০1 ব্যবস্থাই দেবে। 
ভারতীয় পরমাণু মসতুসজার ক্ষেত্রে এখনো ভম্দি জনসমক্ষে এই 0. 
এর উদ্মেখ ঝরে কোনো তৎ] কিন্বা বিবৃতি প্রকাশিত হয়নি। রড ভারতে 
বলেছেন, সরকার নির্দেশ ও নিয় ব্যবস্থার পরিকনা ভুরদ্ে। জনাদিকে 
বাজপেছী হলেছেন পশ্চিমের মতো ডারঙ €'| বন্ধ গড়ে তুলতে চায় না 
অন্যদিকে "আময়া প্র্মে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করবনা" বলার সাথে সাথেই 
ন্যাম প্রতিরোধ (810 ৫৫098) বাবস্থা গড়ে তোলার কথা 
যাজপেরী। বলেছে। এইদব বক্তবোর পরিহেতিতেই ভারতীয় পরমাণু 
অন্থসঙ্জা কেন ছতে পারে তার একটা আন্দান্ করা যেতে পরে । 
একথা বলাই বাল্য ভারতের পরনল ত্্সঙ্জা শু প্্কিবানকে লক্ষ) 
বেখেই পড়ে উঠৰে না, দিনও লক্ষ্য। পরবানমন্র পরমাণু হস্তে সজ্জিত বড়দানা 
হিসাবে চীনের উল্লেখ করেছেল। প্রতিরক্ষারী তো করেইছেন। এছাড়া গত 
সংখ্যায় (উৎস মানব জানুয়ারি '১৯) উল্লেখিত জেনারেল কে সুন্বরতী ও 
ভিগেডিয়ার বিরায় নায়ারের রচনায় পাকিস্তান ও চীন দুটি দেশতেই শ্রাক্রমণের 
লকষ্যহথল হিসাবে দেবার গুয়োডশীয়তার কথা বলা হয়েছে। 
বিশেষজ্ঞরা মোট ১২৫ থেকে ১৫৩টি বোমার তথা বলছেল। ঘর্তিটির 
ক্ষমতা হবে ছিরোশিয়া-নাগাসাকি বোমার ঘত অর্থাৎ ১৫-২০ কিলো টি. 
এন, টি। জেনালের সুন্বরজীর মতে 04:572/6-এর জনয পাকিস্তানের 
পাঁচটি শহর এবং চিনের দশটি শহর বহলে ওয়ার ক্ষমতা থাকা চাই শরতিটি 
শহরের জনা তিনটি করে বোষার বরাদ্দ রাতে হবে। শক্রনেশের পরবাণু 
আক্রহণের হথম বাক! সামলে উঠে প্রত্যাছাত শুরার ক্ষমতা রাখতে হলে 
সুন্দরীর হিসাব মত তাই ঘোটামূটি ১৫০টি বোমার শুল্লোজন। ব্রিগেডিয়ার 
নাযারের যোমার হিসাবও মোটামুটি এবই। বোমার এই সংখ্যার কথা তায় 
এক মুগ ফরে বলা হচ্ছে। নতুন সিন আমেরিকান এস্বাসি করেকমাস তুগে 
সাম্প্রতিক তিরকর্যানিকারেড ইউ এস স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক ঢেলিয্াছে 


জেছিজেছে ঘে ভ্রারহীয় আপবিক শক্তি স্তরের প্রান প্রধান পেনার হিসাব 
হই লও8ত ৬7০0৷-এব জলা শুয়োজন ১০টা বোনা? 

শরমালু বোনা ফেলার মত বিনা ভারতে হছে) বাযুঙেনার হুভিভিজ। 
44 ৮৩৪) ক্ষেলপাসথও বয়েছে। রয়েছে পৃী। হদিও স্ব দুরের পরী 
পরনাশু ক্ষেপশান্ বন উপযোগী জি না তা নিয়ে বিহৰ বহেছে। মাতারি 
দূরের (যায * ১৬০০ কি.রি.) ক্ষেপপাতু অমি তৈরির কাক 
শেখ হতে চলেছে। আছি পরমা অ হহন শুরবে একা বলাই বন্লা। তি 
২ তৈরির কা গুক হয়েছে ততি-২ ২৫০০ - ০০০৩ কিনি দূরের 
লালে পৌছাতে পারবে। তার মানে চীনের শহবও 'ছানান্রে কেপশান্র 
নাগদলের মোর এসে হাবে। এত্ত ডি জায় ভি ও (06 Rosca 
and De vclormers Organisation) ইন্টার জপ্টিনষ্টল ব্যালট নিসাইল 
11098) তৈরিব তরতি লিচ্ছে। তার নাম দেওয়া হয়েছে সূর্য সূর্য তৈরি হবে 
কবে, হাতে খরচা ক ক হবে, সে দস্বন্ধে কিছু জলা হায় লা। 

পাণ্টা তাহাতে কেরে বামুসেলার বিমান কিছ দিবি ক্ষেপণাস্রের 
চাইতে ডুবোজাহাড থেকে ছড়া ক্ষেপণাস্ত্রের নিষ্চাতো তনেক বেশি দুছ্ধের 
সময় বিনা কিনা ভু.ভিভিত ক্ষেপপাত্বকে ধসে করা শক্রুপাক্ষের পাঞ্চে যতট 
হক সনুত্রের নিচে লুকিয়ে থাকে হলে ড্ববোজাহাচেকে ধংস কর" তল 
কঠিন) ভরলাস্কে ভারত-পকি্তানের মত দেশের পক্ষে সম হল তা তৈরি 
খরচ বহন তরা। লৌ দেনার হাজন শুধান আনডনিরাদ লানলাসের মহে 
ডুবোজাহাজ বাতা পাট! শ্রতাঘাতের কথা বলা অর্থহীল। চিলিটাই 
অপ্যরেশনস-৫ব হান ডিরেইর ডেলাবেল লেখাটেলাষ্ট ছেলাযেল ভি ভা? 
রাঘবনের বক্তবও হল _ ভারহকে লি পক্র দেশের আমা পাপ্ট 
প্রতাঙাত ব্যবস্থাকে অপ্ততিষ্বোহা রাখতে হয় তাহলে ভববোজাহাচভিন্ডির 
হজাঘাত ব্যবছরে হযোজল শবশন্তারী। এলের সাধারণ মত ছল একাড়ে 
ভারতের পাঁচটা পরনালু শক্তি চলিত 11246 7০৮৫৫) ডুবোদাহাকের 
শুয়োরন। এই ধনের দ্ববোচাবাজ খুহই ব্যকেছল। নানান হিসাবে ডালা যা? 
গত কুড়ি ববে এ ধরনের একটি তববোভাহ গড়ে তোলবে কাছে ৩৫০৫ 
কোটি টাকা খবচ হয়ে, তাবপবও তা তৈরি করা ঘায় নি। এন আশা কর 
হচ্ছে ২০০৪ সালের মরে! এবকন একটি দুবোষ্গাহাজ বা সাবদেরিন তৈরি ক 
ফেলা হাবে। 
ও বিহৰ্কিত হলো 01 (command. coniro!. communication & 01061) 
£0৫৫) বাবস্থা! অন্তে আমেরিকা ও পূর্বতন দোভিযেত ইউনিংন এই বাবা 
গড়ে তোলার ফায়ে শত শত বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। ধৃত্রিন উপ 
অনহরত লক্ষ রাছগবে কোনে রেশ আক্রমণ করল কিনা। বাডানতিক € 
জাজ চালিয়ে যেতে পারবে। এই দুটো দেশই ভেবেছিল তাদের 0] ব্যবন্ন 
নিশি __ রারনৈতিক কর্তৃপক্ষের আদেশ পালনে অব্যর্থ ৷ কিন্তু দেই বাগ 
মষটচিকাই ছিল। ১৯৭৭ ছেকে ১৯৮৪ সালের হন্তে হামেরিকায় ২৩,০৩০ বা 
কষেপনাহ আক্রমণের ভুল লংকেত বেজে উঠেছিল ক্রফিংস ইনস্টিটিউশন 
অধিকর্তা স্টিফেন শোচারজ, (5065 Schwarz ওর বক __ 07 





উল মানুষ __ যেব্ৰুয়ারি ১৯৯) 


ব্যথার পিছনে ৭৩০ বিলিয়ন ডলারের বেশি টাকা সবরচ করার পরও পরমাণু 
অন্ত্রের আক্রমণে অক্ষত ঘেকে পাস্ট। প্রতান্াত করতে সক্ষম এমন ব্যবস্থা 
আমেরিকা গড়ে তুলতে পাবেনি। 

বরিশেডিার লাভার ও ত্যাডমিবাল৷ রাছলসের মতে ত্রারাতের মত দেশের 
পক্ষে পশ্চিমের দেশের দেখাদেখি পরমাণু ধৃদ্ধে জেতার জনা বোমা বানানো 
ও অনান্য কার্যকলাপ চালানোর জোন পরয়োজনই লেই। নারারের মতে অবশ্য 
সাবায়ণ সনরান্ত্র্ে আমুনিবীকরণ, নিরাপদ আল্ররস্থল তৈরি ও উপগ্রহ 
যোগাযোগ বাবস্থার জন্য আাযো কিছু অর্থের সঙ্ুলান হরয়োজন, তবে তা অন্ধের 
দিক ছেকে বিপুল নয় 

০ ব্যবস্থায় কার্পদা করা ভারতের যে আান্রহত্যার সামিল হতে 
দারে। পরমাণু অস্থ প্রথম ব্যবহার লা শুরবার (৯০-17-5৫) নীতি গ্রহের 
শৰে সাধে যোগাযোগ বাবছা (commun ation 5স৫7)-কেও এমন 
(কিশা্ী কবে গড়ে বুল হবে ঘাতে তা শত্রদেশের প্রথম পরমাণু অস্ত্রের 
ঘাত সহা করবার লাঘে সাথে তড়িৎ-ত্বকীয় তরঙ্গ (6150৭880708 
৬৯) সইতে পারে। তা না হলে ভারতীয় নিরোধক (4৫8০751) ব্যবস্থায় 
দউকেই বোকা বানানো হাবে না। অন্য দেশের উচ্চ-সৃক্্মতা সম্পক্র উপগ্রহের 
শ্বমাণু জনকের ভাণ্ডারে নক্তদারীও এড়ানো ঘাবে না। তাই ভারতীয় পরমাণু 
স্তসচ্ষার অঙ্গ ছিসাবে 0) ব্যবস্থা গড়ে তুলতেই হবে। এর খরচ বিপূল। 
চননা পশ্চিন কান্দীবের কছু (10912) থেকে শুরু করে লাভা, হিমাচল 
দেশ, উত্তরতদেশ ও অরুণাচলের সীবাত্ এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ 
বন্ধা গড়ে তুলতে হবে। সাং সাথে সেই বাবাকে কাপকভাবে সাধবানতার 
বন্ধ, লঙ্গরদরী বাবস্থা এবং রাজধানীর সাথে যুক্ত করতে হবে। এর জনা 
যোজন উচু বাপের প্রযুক্তিবিদ্যা এবাং সষ্ষ প্রযুক্তিবিদ পরিচালিত 
রিকাঠ্যনো। অর্থাৎ বিপুল খরচ) 

পরতাঘাত শরনাণু তস্ত্স্জার পরিকল্পনায় অস্তুত ১৫৩টা পরমাণু বোদা 
রর পুয়োকন। ধরা হচ্ছে এই ঘুদ্ধান ব্ততিতে এক যুগের বেশি সময় লেগ 
বে। এব্যাপারে খরচের অঙ্ক কঘা হয়েছে বর্তমান টাকার মূলো। দি 
হদনোর রেজি বিভিন্ন সামরিক বিশেষজ্ঞ, স্বাধীন নিহাপজ বিশেষজ্ঞ, 
বযফনের প্রকাশিত প্রবন্ধের সয়ে ও তাদের সাথে কথা বলে এক হিসাব 
যচেন। হিসাবটি এই সক ১ 
টানিয়ায়ের দুলা 

পরমাণু অন তৈরির উপযোগী লুটোনিয়াম এখনই ভারতে হা আছে তা 
কব জোর ৫০টা ১৫২০ কিলোটেন মাপের বোনা বানালো সন্ভব। বাকি 
॥টা পুরোজ্রনীয় পরাণ বোষা বানাতে ভারতের লাগবে পারো ৮০০ ' 
লোম বোমা তৈরির উপযোগী ঠুটোনিয়াম। বর্তমানে চালু গবেষদাদূলক 
ঘা বাণিজ্যিক পরমানু চুল্লির সুয়ে এই পরিমান দুটোনিয়াথ পাওয়া সম্ভব 
। এর জনা শুয়োর একটি নতুন পরমাণু চুলি এবং তায় খরচ অন্তত ৭০০ 
টি টাকা। 
সদা তত কেনের খরচ 

১২০ টার বেশি পর্থী, অমি. অগ্নি-২ ও সাগরিকা তৈরি করতে একটি 
স্ পড়ে তুলতে হবে, তার খরচ পড়বে ৪০০ কোটি টাকা। 
মা তৈরির খরচ 

১৫-২০ কিলোটিনের একটা পরযাণু বোনা তৈরি করে তুলতে যে খরচ 
ন নানা হিসাব পাওয়া যায়। এইসব হিস্যবে বলা হয় খরচ ১ থেকে ১৫ 
1টি টাকা অনি কুকিং ইনস্টিটিউশন স্টিকেন শোয়ার্জ-এয় মতে খরচ 
নৰে এক থেকে দুই মিলিয়ন (২০ লক্ষ) ডলার। 


ভতক্ষেপণ ব্যবস্থা 3 (ক) দুদ্ধ ৰিয়ান 

বর্তমানে বায়ু সেনার যা আছে সেই মিরেক্ছ ২০০০, জান চার ও মুহলত৩ 
বোদা নিক্ষেপের জন] ব্যবহার করা যায়। তবে এই সমস্ত যুদ্ধ বিমানকে 
বিশেষভাবে অন্তর বহনের যোগ্য কবে তুলতে হবে, বরা হচ্ছে ২৪ বিমানের এক 
ক্কোরান্ত্রন পরমাণু ভস্তরের আঘাতের উপযোগী ভরে গড়ে তোলা হঝে। একটা 
বিমানকে উপযুক্তভাবে তৈরি করতে খরচ পড়বে ২ ছেকে ৫ কোর্টি টাকা। 
খে) পরমাণু কুবোজাহার 

সাহ্যরণ মত ছল পরমাণু অস্তসক্ষায় ভারতের পাটা পরমালু শক্তিচালিত 
ভুবোক্তাহাঙত দরকার। প্রতিটি ডুবোক্ঞাহা্জ তৈরি ভরতে এককালীন গয়চ পড়বে 
৪০০০ কোটি টাকা) 
গে) জেপশাস 

১৫৩টা পরমাণু বোমায় লচ্ষিত এক স্কোয়াডুন বায়ুসেনাকে প্রত্যাঘাতের 
ফল বন্তত রাখতে হলে রামমনোহর রেজ্মির ছিসায হল ১২৬টা ক্ষেপগানর 
পরমাণু আসব বহন করবে। সেইরকম উপযোগী করে পুর্থী তৈরি করতে ধরতিটির 
জলা খরচ পড়বে ৭ কোটি টাকা, শর্তিটি অগ্নির খরচ ৫০ কোটি টাকা, ঘতিটি 
আস্মি-২-এর খরচ ৬০ কোটি টাকা, সাগরিকার খরচ ৪০ কোটি টাকা। 
Cl 

ভারতে কী বরনের 0 ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে সে সম্বন্ধে কোন খবর 
জালা ধায় ল। প্রতিটি যত্্াশের খরচের ছিলাবও পাওয়া যায় না। সে ক্ষেয়ে 
১৯৯২ সালে ব্রিগেডিয়ার নায়ার এ বিষয়ে যে খরচের হিসাব দিয়েছেন তার 
সাহে এ যাবংক্যলের মূলাবৃদ্ধির হিসাবে ধরলে টাকার অস্ক ঘাড়ায় ৩.৫২৫ 
কোটি টাকা। আসল খরচ তার চাইতে অনেক বেশি কারণ নাঘারের বক্তবা 
অনুসারে বিষ্বন্ত 0] বাবস্থা পড়ে তুলতে যে খরচ. হবে তার অনেকটাই 
শরতিরক্ষা বাহিনীর আখধুনিক্ীকরণের খ়চেয় মৰে) ঢুকে ঘাবে। চীন ও 
পাকিস্তানের খবর রাতে অন্তত দুটো কৃত্ধিম উপগ্রহ (high-resolution ৬৬. 
80865) অবস্থাই শুযোদন। তর্কের খাতিরে অনেকে বলেন বে পরমাণু যুদ্ধে 
জেতার জনাই শুধু এর প্রয়োজন. ভারতের প্রত্যাঘাতের ক্ষমতা অর্চনে তার 
গুর়োজন নেই। কিন্তু একথা অর্থহীন । কেন না সুরক্ষাব্যবস্থা, নক্জরনাযী ব্যবস্থা 
না খাকলে ভারতের পরমাণু অন্রভাার শক্রুদেশ প্রথম আঘাতে পুরোপুরি 
বৰলে করে ফেলতে পারে। ফলে ০1 ব্যবস্থার খরচ গড়াবে ৩৫২৫ কোটি 
টাকা. যু হবে দুটি কৃত্রিম উপগ্রহের খরচ ছার প্রতিটির জন] লাগবে ১০০০ 
কোটি টাকা। 

এইতাবে হিসাব কষে র্রামমনোহর রেজি দেখিয়েছেন বে, পরমাণু 
অনুসঙ্জার তবিহাৎ খরচ বর্তমান দূলো কমপক্ষে ২৮০০০ কোটি ট্যকা। এই 
হিসাবে ০] হাবস্থার মূলযনী খরচ ধরা ছনি। এন্াড়া বাৎসরিক কার চালু 
রাখা ও রক্ষণ্যবেক্ষণের (18071551506) এর হিসাব পাওয়া মুশকিল, তাই তা 
হিসাবে আসে নি, অঘচ তাও টাকায় অন্ধে বিপুল। 

দ্বিতীয়ত ও ব্যাপারে ভবিষাৎ গবেবলা খরচও শা হতনি। পরমাণু 
ক্ষেপশান্তের উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা (৫৫7%এ% $2427)) এবং ০৭ ব্যবস্থার এমন 
বেল কিছু অপরিহার্য অঙ্গ আছে যা আন্ত গড়ে ওঠেনি এবং সে বাবদ গবেষণা 
ও উদ্যানে খরচ করতে হবে বিপুল অস্তের টাকা। 

তৃতীয়ত এখানে আলোচিত নিবিষ্ট মেয়াদকালের মধ্যে পরমাণু 
অস্তুসজ্জার বিডি কার শেষ না করা গেলে খরচের অন্ধও কেড়ে যাবে। দার 
পৃথিবীর শুতিরক্ষা পন্থৃতির ক্ষেত্রেই তা ছটে থাকে। তারতের ক্ষেত্রে তা ঘটে 
না একথা মনে করার কেন কারণ নেই। 
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চতুর্থত, আরো দুটি ভুবোক্লাহ্যজের দৃলবনী ঘরচ (৮০৩০ কোটি ঢালা) 
এই হিলাবে হয়া হয়নি। 

শেষত, ১৯১৮ সালের মে মাসে যে বরনের শক্তিশালী এবং 
ক্ষমতাসস্প বোমার পরীক্ষামূলক যিস্ফোরপ ঘটানো হয়েছে, সেই মাপের 
বোমা তৈরি করতে গেলে খরচ অনেক বেশি পড়বে । এখানে হিসাবে ধরা 
হয়েছে ১৫.২০ কিলোটিন মাপের বোছার খরচা 

এই লব ঘরচ ঘি যোগ করা হয় তাহলে পরদপু শস্ত্রচ্ছার খরচ 
গড়াবে চল্লিশ ঘেকে পক্ষাশ হাজার কোটি টানা। অর্থাৎ আগামী ছশ বছর 
সময়কালে গড়ে প্রতি বন্ধর খরচ করতে হবে চার থেকে পাচ হারার কেটি 
টাকা। অর্থাৎ বর্তমান অবস্থার ভারতী 00 (মোট জাতীয় উৎপসেন) 
শতকরা ০.৫ ভাগ) হতিরক্ষাথাতে বাৎসরিক বরাদ্দ তস্বত শকেরা রশ ভাগ 
বেড়ে ঘাবে। 

এই দুদ্ধসঙ্কার খরচকে ছলাভ্যবেও দেখা যাং। একটা পরসপু বোমার 
খরচ ইন্দিরা আবাস ঘোল্সলার ০২০০ টা বাড়ি তৈরির খরচের সনান। একটা 
অজি ক্ষেপণান্ের খরচের অর্থ তের হাজার শ্রমিক চিকিংসা কেন্ের মোট 
বাংলরিক খরচের সমাল। ১৫৩টা পরমাণু বোমার খরচ ১৯৮৮-৯৯ সালের 
জনস্বাস্থ্যখাতে কেক্িয স়কারের মোট বরাক্চের সহান। এই যুদ্ধসক্ধর 
কেস্রের পুতি বক্কর যা গরচ হবে তা ১৯১৮-৯৯ লালে কেন্টরর বুনিয্াী শিক্ষা 
(00049 education) খাতে মোট বরাক্দের পমাল। অন্ন তাসল। 
খরচ (9০ খেকে ৫০ হাজার টাকা) পর্গিবীবাপী তামিত শিক্ষার ব্যয় করলে 
তা দিয়ে দুবছর চলবে। প্রতি বছর ভারতের প্রতিটি শিশুকে কিল্লালয়ে পাঠাতে 
যা বাড়তি খরচ হার শতকরা পচিশভাগই যোগানে যেতে পারে এই 
অস্তুসক্ষার বাংসরিক খরচের এক বছরের খরচ বন্ধ শুরলেই। 


ভারতের পরমাণু অস্তুসজ্জার বুনিয়াদী খরচ 

কোটি টাকায় 
৯. গুটোনিয়াম উৎপান্ধনে একটি চুরির খরচ ৭০০ 
২, একটা ক্ষেপপাস্ উৎপাদন কেস্ত্রের খরচ ৫০০ 
৩, ১৫০টা বোমা তৈরির খরচ ৬০০ | 
৪. তেপশাস্ের খরচ ৪০২৫ 
৫৫টা পৃদী ৩৮৫ 
৩০টা অজি ১৫৩০ 
২৪টা ভগ্নি-২ ১৫৩৩ 
১৬টা সাগরিকা ৬৪৩ 
৫. এক চোয়াদ্ন বাতুসেনাকে উপযোগী করে তোলার খরচ ৬০ 
&. তিনটি পরমাণু শক্তিচালিত ভুবোজাহাক্ছের খরচ ১২০০০ 
৭. খোর খরচ ৩৫২৪+ 
৮, দুটো ফি উপপ্রহের খরচ ২৩০০ 

৯. যৃদ্ধ বিমান খাটি / উৎক্ষেপণ কেন্ত কার পরন্বতিতে 
ব্যানার, ক্ষেগলান ইতি থাক খরচ ৪০০০ 
আট খরচ ২৮০০০ + 


বান সুত্র: The চেন শা by C. ইত Raddy : 
The 81০০2, 3) Avg. | ওত ও 1998. 
। আগামী সংযা শেষ ) 


ঢাক ঢাক গুড় ঢাকুর ঢাক 
ঢাকতে গিয়ে চিচিং ফাক। 
কেচ্ছা রীতিমত চরম 

নারী ঘটিত, হাতে গরম। 


দেন চালাতে হচ্ছে হাকে 
এসব একটু হয়েই ঘাকে। 
তার ওপরে দুনিয়াদারি 
কম নয় তার ঝকমারি। 
বিচার করেন কেনেথ স্টার 
সাক্ষীও নেই পক্ষে তার 
তুমুল তর্ক চালিয়ে যান 
ডেব্রোব্লাট __ রিপাবলিকান। 
ইমপিচমেষ্ট নিন্দাবাদ 
সেই ভয়ে তার আর্তনাদ 
ঘটতে পারে গদচাতি 
তাই বলে নয আয়াহতি। 
করবেন কী, ভাবেন তাই 
হাতের কাছে ইরাকটাই 
আছে যখন উড়িয়ে দাও 
নিন্দার চোখ ঘুরিয়ে নাও। 
মিসাইল হানা তুরুপ তাস 
কেলেঙ্কারি দুম ফটাস। 
মরছে মানুষ এমন ছোবল 
কেচ্ছা ঢাকার ফুর্তি ডবল। 
হোয়াইট হাউস হোয়াইট নেই 
ডুবছে আরও মঙ্কটেই 
ব্যাপারটাতো খুব সিরিয়াস, 
ক্রিষটন তাই খেপচুরিরাস। 
বেশ দা 


ভি উড ০ মম 
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এক টুকরো সমাজচিত্র 


শুদ্বীকরণ 
সুরত গোমেশ 


এক বিচিত্ত অভিজ্ঞতা। অবশ 
এর আগেও সনাতনদের দেশের 
বাড়িতে গেছিলাম। তখন সংসার 
৷ শ্র্মবার ঘন ওর বাড়ি হাই সনাতন বলে 
[তেছিল, আমাদের প্রায় খূব সেকেলে পদবিটা 
গলটে বলবি। সে কি রোমাঞ্চ আমার ছন্তুনায়ে 
ঘল বিল্লযী বনে গেলাম। বেশ মজায় কাটল 
দবা ক'টা নিন। নাম জিজ্ঞাস! করতে শুধু পদবি 
ড়া অংশটি বলেছিলাম । পাড়ায় নতুন মুদ্ধ দেখে 
নেক সমবয়সী. বয়স্ক জুটে গেছিল। সকলের পরব 
দষি'। সঙ্গে সঙ্গে সনাতনের লেখানো পদবিটা 
লে দিলান। পরবর্তী পর - 'গোয্র'? বিশাল 
[পড়ে পড়ে গেল। ভাবলাম এবার বুঝি বরা 
জে গেছি। বাঁচিয়ে দিল সনাতন _ 'জাশাপ' 
জলেরই বিজ্োর মত স্বীকৃতির সন্তক হেলন. আর 
[লাব সবতির শ্াগ। বাস, ভার সমস্যা নয়। গান, 
শম গেলা, 'আহ্ছায় জমে গেলুম। কী আনন্দে 
টা দিল কাটল। ফেরার সময় সকলের ব্যাকুল 
[বেন _- ভাবার এসো। 
নেই থেকে সনাতনের প্রান জানার গ্রাম হয়ে 
ল। ওয় ভাইবোনেরা এলও শ্রামার বাড়িতে। 
পুর নিয়ে কেক বছর পর আবার সেই গ্রামে 
ভোর ছুটি। ইচ্ছে এশ সত্তা কাটিয়ে আসব। কিন্ত 
চীন! পরের বিনই ফেরত 
ওর বাড়িতে ঢুকেই একটা গল্থমে ভাব । 
টির যায়ান্দা বসতে পেলাম। তনেই বোন 
সে গঙ্গা ছল ছিটিয়ে দিল গায়ে। জানা ছিল না 
আপায়ন নয়. শষ্টা শুরণ। তাই সনাতলকে এই 
[পান না জানানো বলেছিলাম, 'সনাতন্কেও 
৬1) 
রায়ে খাবার না কোটার মতই হল। বাইরে 


ল। আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। সনাতনের সঙ্গে 
চির অন্যের কিছুটা বচমা চলঙ্ছে। শুধু 
দলেই সয হয় না। বিছানা দেওয়া বাবে না. 
হাদি। বুঝলাম কীভাবে ওরা আমাদের ধর্মীয় 
রিচ জানতে পেরেছে। আর তখন বুকলান সারা 
কেলে কেউ কাছে থেঁসেনি কেন। রাত বাড়ল। 
ছানা মিলল লা। দু'বন্ধয়ের পুত্র তন নিদ্রা 
নাতন চুপচাপ ববায় পরশে ঘরের ভেতরে গিয়ে 
রে পড়ল। কিছুটা অবাক স্বমাম। তবুও মনে 
বলাম সনাতন জঙজলয় পড়ে গেছে তাই 
[মনে আসতে পারছে না। সারা রাত জেগে বসেই 


আমাদের কেটে গেল। তখন দু'জনে স্থির করলাম 
বৃষ্টির অজুহাত দেখিয়ে সকালে সলাতনের অস্বস্তি 
না বাড়িয়ে কিরে হাব। সকালে ভরলাহও তাই 
ভেবেছিলাম সনাতন অস্থি নিয়ে সনস্যাটা হয়ত 
কলবে। কিন্তু চেহলাম, কথা না রাজি হয়ে 
গেল। নিঃলজে ফিরলাম । তারপর 
সনাতনেয় সাথে যোগ্যযোগহীনতা ফোন দুঃখ 


, জাই নৱ (দুঃখ নিশ্চই পেলাম। ভাবলাম সুযোগ 


বরের পর বছর কটিছে। নাকে =হ্য স্বক্জ সময়ের 
যোগাযোগ, তাতে ক্ষত চুড়ায় ন:। শুধু একেটি প্রশ্ন 
= আমাদের ভাঘাত কি ওকে বাধিত করে নি) 
ছোটখাটো সেখ হওয়ার মাকে ওর নতুন সংসারে 
হাওয়ার আমস্থপ পাই? ধীবে ধীরে মনে হল 
ব্যাপারটা যেন চাপা গড়ে তাচ্ছে)ওর বাড়িতে ঘাই 
না! এবার অভিযোগ ওর পক্ষ থেকে, আমরা 


হয়তো সনাতন ছিল এই সভাক ও দিছিলে, 
কারণ আগে থাকত। আনি যাইনি এবার। 
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সংগ্রাম করতে বনপা সহ) করতে দেখেছি হঠাতে. 
হা তা বিরল। তন সংগ্রাম নয়, ঘস্তণা নয়. 





হস মানুৰ __ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ 





ছা রে জুয়াড়ি 

শেষ পর্যন্ত কজপ নিযে জ্যাথেলা ) _ ধা, 
তাও হচ্ছে। এ দুনিয়ায় সবই হয়। মালয়েশিয়ার 
উতর পেনাং রাজ একটি মন্দির (সম্ভবত মন্দির 
লে পুকুর) থেকে ৩০০ বক্ছপ সম্প্রতি চুরি 
গেছে। অন্সস্থান করে জানা গেছে, এই বয্প 
নিয়ে জুয়াড়িরা কল্প দৌড়ের আসর বসাবে। 

এখন পুলিস বলছে শুধু হ্ছপ নয়, 
অপ্রচ্গিত রীতিতে বানা ধরনের শ্রী নিয়ে জুয়া 
খেলার উদ্যোগ চলছে নানা দিকে। কুয়ালালামপুর 
থেকে সরতারি সে জানী গেছে যে. কচ্ছাপের 
লিঠে জ্রাডিয়া নম্বর লিখে দেবে, তারপর হত 
জোবে (ঘোড় দৌড়ের মতো) দৌড় করানো হায়। 
যে যেমন নম্বা। যাঙ্গি হরবে, কক্ছপ দৌড়ের 
পরিণতি নির্ধারণ শুরবে তার 'ভাগা। 

. মহা হল, এই খেলা আবার প্রকাশো ছয় না। 
ভূঢ়াড়িবা মোটামুটি বন্ধ ঘেরা গোপন জায়গায় 
সন্ঠো থেকে পরদিন তোর পর্যন্ত এই খেলায় মেতে 
ঘাকে। পুলিপ বলেছে ধরা পড়লে জুয়াড়িদের 
ডরিঘালী হবে ২'লক্ষ রিংগিত্‌ । অর্থাৎ ৫২ হালার 
৬৩) ডলার। নয়তো ৫ বর জেল হতে পারে। 


এর জনা আাইনও আছে। কিন্তু জূয়াড়িয়া সে 
আইনকে তোয়াক্কা করেনা। 
মালয়েশিয়ার পেলাং রাডোর উত্তরে 


পাহাড়ের গায়ে কেফ-লোক-সি নানে যে মন্দির 
আছে, তার পুকুরে ছিল ৫০০ কপ কিন্তু সলস্ 
জুয়াড়ি খীতিমত ঘন্দিরকর্ত্যদের চোখের সামনেই 
ভয় দেখিয়ে ৩০০ কক্মেপ তুলে নিয়ে চলে যা, 
সুতরাং পরের ভ্রবা তা. বলে কয়ে ভয় দেখিয়েই 
নিচ্ছে) এটাকে চুরি ল । যায় লা তো! 

অস্বচ এভাবে শীপীড়ন পরিবেশ 
আইনবিরোধী। 

কল্পকারায়ও_ কচ্ছপের মাসে কোথাও 
(কোছাও এখনো বিজি য়ে। 


এল ৰি ভববূ 

পুষ্টির অন্লাবে, জম ওজনের কত শিশু হে 
ঢুপটাণ মরে যায়, তার হিসেব কে রাখে রাঙ্গলেই 
বাতা বন্ধ করার ব্যবন্ কোথার ? (খদিও অমর্ত) 
সেন নোবেল পেয়ে দেশে আবার হান পরিষেবার 
কথাও বলে গেলেন)) 

দিশ্ীর অল হিয়া ইনস্টিটিউট অফ 
মেডিক্যাল দচরেলের শি বিশেষ ভা: 


সংক্রান্ত 


দীন দুনিয়ার দৈনন্দিন 


মেছেরবান সিং জ্ানিতেছেল, ভারতে জন্মের 
কিছুদিনের লবো মারা হায় যেসব শিশু, তার ৮৩ 
শতাংশই সারা ঘাত ২৮ নিনের হো তাদের 
শারীরিক অপুষ্টি ও কম ওজনের জন]। তার এক 
বের বো ঘেসব শিশু নারা ধর. তার ঘহ্যে ৫০ 
শতাংলেরই কম ওজন। একের বলা হয় এল বি 
ডবলু বেৰি। অৰ্থাৎ লেগ বার্থ ওয়েট বেবি) 

এখন শ্রতি তিনজনে এতকন শিশুছু এল বি 
ভকলু বেবি। এদের জন্মের সময নৈছিক ওজন 
খ্যকে আড়াই কেজিবও কম। শ্রতিবন্থর দেশে 
রকম এক কোটি শি ভন্মায়। এবং এর এক 
কৃতীক্াংশ জন্মায় নির্ধারিত ৩৭ সপ্তাহ সময়ের 
আগেই। ফলে তারা শাঠ়ারিক দিক ছেতে নানা 
অপূর্ণতা নিয়ে পৃথিবীর চলো দেখে। ক্ষণিক সে 
ভালো রেখে তদের জীবনঈীপ নিতেও ঘায। 

ডা: সিং বলেছেন এইদৰ শিশুদের অপুষ্টি 
সাধারণ পুষ্টির সঙ্গে এক করে দেখা হাবে না) 
এবা জন্মই ঘেন নৃত্য দিন পেলে। এর এই 
বয়সেই ডায়াবেটিস, উচ্চ বক্তচাপ, ছাসবোধো 
ফুপতে খাকে) এক পেছনে কারণ তাদের 
পরিষ্বের জারিদ্া শুয়োর সূহম খাদোর 
অভাব, এবং মেরেবের মহে! পর্যাপ্ত শিক্ষার 
'অভাব। এছাড়া আরও তারপ আাছে। বেলন তয় 
বরেসে বিয়ে. স্বক্প বারধানে সন্তান হারপ, এবং 
সৃতি মায়েদের জনয যে নতম বাবস্থা ছে তা 
সন্ধাবস্থাবেৰ অভাব। 

ডা: সিং বলেছেন, সত্যে জাত শিশুর জনা হে 
স্বাস্থ সুরক্ষার যোজন, তার সুযোগ না বাড়ালে 
এই অকাল শিশু মৃত্য বোব করা ঘাবে লী। 
শান্তি! শাস্তি 

সিঙ্গাপুরে সেদিন ৩২ বন পবে ছাড়া পেল 
এক কী আসলে তিনি অধ্যাপক । নাদ চিতা 
ধিয়ে পোঃ তার অপরাধ, তিনি এক র্যাডিকাল 
গোষ্ঠীর সঙ্গে মুক্ত ছিলেন। যে মভিযোনস ঠাকে 
ধরা হয়েছিল - এই ৩২ বছরে সেসব 
অভিযোগের কেনো বিচারই হয় নি। হঠাং 
ফ্ঠাদের টনক নড়েছে _ চিয়াকে বড্ড বেশিদিন 
আটিতে রা হয়ে হচ্ছে! 

দক্ষিণ আক্রিকায় বর্তমান হেসিডেন্ট নেলদন 
ম্যাঞ্েলাকে হেছন বনী করেছিল স্বেতাঙ্গ সরকার 
_ তার বন্ধী্জীযনও ছিল ২৭ বছ্র। আর চিন্তার 
কীকীৰন তাকেও ছাড়িয়ে গেল। চির জেল থেকে 


বেরিয়ে এসে বলেছেন, হন ঠাকে বায়ে নিয়ে 
যাওয়া হয়, ১৯৬৬ সালে, তখন ভার বয়েস ছিল 
২৬ বছর। আরজ বস ৫৮। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় 
ব্বাতিচার়ে কারাগারেই কেটে গেল। 

চিয়া বলেছেন, যে তভা্হীশ সূরক্তা অন 
কাকে হরা ছয়েছিল. সেই আইল বাতিল করা 
হোক।। মালর়েশিতাতেও এই তান চালু ভাছ্ছে। 
গহ সেপ্টেম্বরে যে আইনের হলে নালযেশিয়ার 
পতুবানন্। আনোয়ার ট্রাছিমকে বরা করা 
হল। তবে এখানে সিদ্াপূর সরকার চিয়ার পেছন 
ছাড়েনি হুমকি দিয়ে বেখেছে, ঠার তাজকর্ম যেন 
জাতীয় নিরাপত্তা কু না কবে 

কিস চিন্তা কাক্চ করতে চান, থে কোনো 
নিষবরদ মুক্তির জলা। প্রথমত যে নিষেধাললা তার 
ওপরে রয়েছে _ তাকে বৃলে নেবার আক্দোলনই 
তিনি সবার আগে ভরতে চান। 


গেছেন' বলে সার্টিফিকেট দেওয়া হতেছে। তিন্তু 
তারা বাড়ি ফিরতে পারছেন না। কাবঘ তাদের 
বাড়ি নেই অঘবা থে-কাড়ি মাছে, সেখানে তাদের 
ঠাই নেই। 

যে সব বোখীকে সুস্থ হিসেবে ঘোষণণ করা হযেছে, 
তালের প্শক্ি এবং নানা বিষয়ে যোগ্যতা 
অঙ্গানানা। কর্মটিকী সঙ্গীতে পারদ্দী কৃষ্ণা 
আযাবের করেল এখন ৭০ বন্ধ? ৩৭ বছর ধরে 
এই মানলিক ছাদপাতালে ররেছেন। এর দহ্যে 
তিনি হাদপাতালে আনেক ডাক্তার নার্স ও বোর 
আসতে যেতে দেখেছেন। কিন্তু তার বাইিবদল 
হংনি। নিজে সুস্থ ছয়ে. তন) মানসিক রোগীদের 
গান শুনিয়ে গান শিশিরে তার দিল কাটে। 

৭২ বছরের পঙ্গাবারল নায়ারতে সেথা হাবে 
প্রতিদিন দু'বেলা হাসপাতালের বাগান শহিতর্ঘ! 
ফরছেল। অত্যন্ব কী মানুষ তিনি। কিন্তু সৃষ্থ হবার 
পর ৩২ বছর হ্রার অলস দ্রীবন কেটে গেল এই 
হাসপাতালে। Es 





হাসপাতালে মেয়েদের ওয়ার্ডে রয়েছেন ৬৫ 
বছরের ভগবত আস্মসম। তিনি এই হাসপাতালে 
রয়েছেন ২৮ বন্ধর। তিনি নিজেই হাসপাতালের 
একটি নতুন বক্র ভিত সবর স্থাপন হরেছেন। 
কলকটির নামও হয়েছে শর নামে -- “ভগবত 
মন্দিরম'। এই আয়ার, নামার ও আস্মালেয় মত 
জ্ঞায়ও ১৭০ জনের (তারা সুস্থ) কাছে এই 
হাসপাতালই হয়ে উঠেছে তাদের ঘয়বাড়ি। 
বাইরের সামাজিক স্রোতে তাহের জায়গ্য নেই 

এর ফলে, নানারকম পরতিক্রিরা ঘটছে। 
চাসপাতালে এইসব সুই দানুষের তরণ-পোষণের 
তাও খুৰ ভালোভাবে নয়) দায় নিতে হচ্ছে, নতুন 


মর নিতে আসেনি আয়ারকে সুষ্ঠ করে হাড়িতে 
গানো হয়েছিল ১৯৮৫ সালে। গিয়েছিল 
ইয়ের বড়িতে। সেখানে তার জায়গা হয়নি, 


- আছেন ৭০০. জন। (কলকাতার সাধারণ 
।পাতালগুলিতে রোগীদের যা অবস্থা আর কি?) 
মর পরিবেশটা অানবিক। ডিচুকে অধিকাংশ 
ঈদের অন্তর্বাস পরেই থাকতে বাধ) করা হর। 
[লা তো দৃত্ের কথা: তাদের কেনো বেডশিটও 
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দেওয়া হয় না। কারণ কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা দড়ির 
মতো ব্যবহার করতে পারে এমন কিছু দিলে 
যোস্ীর়া আত্মহত্যা করতে পারে। 

ইলন্টিটিউটের সমীক্ষার পর যে-সব 
সমাৰানপদৃচক সুপারিশ করা হরেছিল, তার হার 
কিছুই কার্যকর করা হয়নি। তান্াড়। কর্মীর অভাব. 
নার্সের অভাব এসব তো আছেই। 

অতএব এইসব দুর্গতি থেকে শুধুই মুক্তির 
দিন গুলছ্বে মানলিক হাসপাতালের লুই 
আবালিকরা। 


মুখের বৃন্দাবন 

মানবিক শক্তির একটা বড় অপচয় ঘটে 
যাচ্ছে বৃন্দাবনে। 'সুখের খোঁজে একলা মনে সৃখ 
মেলে না যৃন্দাবনে। নবীনাপ্রবীশা বিববাদের জনাৎ 
ওই বৃন্দাবল। বন্ধ বছর বরে চলে আসছে। স্বত্রের 
ভেলায় ভেসে. নিরুপায় বৃদ্ধারা চলে যান সেখানে। 
কিন্তু দর্তি (জনাহার, পীড়ন, শোষন, ইচ্ছানৃত্যু. 
মৃত্যু কামনা, ক্্ীলতাহানি, দেহ ব্যবসা) বেড়েই 
চলেছে। 

কৃষ্ধাবনে এখন বিধবার সংস্যা ১০ হাজার । 
তার ফহ্যে ৯৫ শতালেই বাঞ্ালী। চৈতন্য চেতনার 
অদ্ভুত ভাবাবেগকে আতর করে আসলে বিপন্ন 


বৃদ্ধারাই এখানে আন্রয় খুঁজতে চেরেছেন। হোড়শ . 


শতাবী ঘেকেই এই বারা ধবহনান। কিন্তু এই 
তথ্যাকথিত ধর্মীয় খোলসের বাইবের সংসারে 
অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তা এই দুর্দশায়ন্ত আশ্রম 
সংস্কৃতিতে কোনোরকন সবার বা পরিবর্তন, 
এননফি কালে ফালে এর অবসান ঘটাতে পারেনি। 
এই আশ্রম সান্কৃতি আরও জট পাকিয়োছে। দুতি 
আর সুযোগসন্ধানীদের এক বিচিনত বাণিজাকেন্ত্র 
হয়ে উঠেছে এই বৃন্দাবন। 

বিপর বিধবার এক্ছানে কৃষ্ণের ভক্ত। নুক্তি 


“বলতে মৃত্যুই এখানক্ঞার বিধব্যদের প্রতিদিনের 


কামনা তাদের ধারণা, মরতেই যদি হয়, বৃন্দাবনে 


কাপড়, হাতে ভিক্ষের কোলা, কপাঙে তিলক। 
আর তাবিজ, কবচ, কষ্টি এসব তো আছেই । 
সকলেই দাসী। শ্রেমদাসী, শ্ভাতী দাসী, বর্শা দাসী. 
রাবারাণী দাসী ইত্যাদি। এদের শ্রত্যেকের জীবনের 
কাহিনী মর্মান্তিক আমাদের শ্রতিনিনের সামাজিক 
রুছিকেই তা আঘাত শুরে। আমাদের শভান্ত 
জীবনের অন্ধকার নিষ্টকে চোখে আঙুল দিয়ে 


দেয়) 

এক্সনের কাহিনী বলি। হো দাসী। ২২ 
বছর হরে রয়েছেন বৃদ্দাবনে। বশোদার বিয়ে 
হয়েছিল ৭ বছর বরসে। যখন তার ১৬ বনের 
ভস্মদিন, সেই দিনে মারা গেলেন স্থাহী। সের 
তাকে টিপছাপ দিযে লিখিছে লিল ভাইতের 


আর ৫০ ঘাম খিচুড়ি। তারপর আবার তিনটের 
সময়ে হাশ্রমে চার ঘণ্টা ভজন গাইতে আসতে হর 
= তবেই হাতে হাতে নিলবে ২ টাকা করে। বাকি 
সময় ভিক্কে। তিক্ত মা দুলে ওই ২০০ গ্রাম চাল 
ও খিচুড়ি বিক্রি করে দেওয়া বাড়া পথ নেই। 

বর্ণ। দাসী বৃন্দাবনে, এই মন্দির নগরীতে, 
সন্ধ্যায় বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়। তার দু ঢাকা। 
অন্ধকারে এক একদিন এক একটি দুলা হাত 
তাকে নিচ্ছে গলির তস্থকারে। কর্ণার বয়েস ৩০ 
বর এই কলকাতাতেই ছিল সে একনিন। এবকন 
কয়েক হাচার তরুণী বিষবার এভাবেই নিশিভোর 
হয়। আবার চলে তীয় মার্গে ভজন। তিক্ষা। তবু 
পেটডরা খাবার জোটে না। 

বিপন্ন বিধবাদের দুর্গতি দূর করার জনা 


দখল শুরু হয়েছে। প্রয্রেটাররাজ ! দন্দির এলাকার 
অনেকটাই বিবেশী বিনিয়োগকারীদের কাছে বিজ্রি 
করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। দিনে দিনে এই বিপর 
নারী সমাকের পরিণতি কী হবে, তা নিয়ে কেউ 
ভাবছেন বলে খবর নেই। দারিস্রোর আনা খেতে না 
পেয়ে যারা বৃন্দাকনে বসেই পরনেয় কাপড় বেচে 
দেয়. কম্বল বেচে দেখ, তাদের ঘর ভাড়া না দিলে 
খাকবার আন্তানাও ছুটবে লা যে। নারী শিক্ষা, 
নাবীমুকি, শিওফন্যার উদ্ত জীবনের কথা 
কেবলই গনি, কিন্তু বৃন্দাবনের নিরক্ষ বিধবার 
কি এসবের আওতায় আদৌ-আসেন ? 

কেন্তরির সমাজ কল্যাণ ঘপ্তর নাকি এদের 
ওপর সমীক্ষা করছেন, তারপর কিছু একটা 
পুনর্বাসন পরিকল্পন। নেবেন। ওদের অবস্থা চোখে 
দেখেই কি কাজটা শুরু করা যায় না ? সমীক্ষায় 
কালহাপন, সরকার বল, দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি, 
সবই সন্ভব। 


(সুত্র : ইউ এন আই / ছিয়া টুডে / ঘা উইক ] 
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হারের আলোচনা আমরা শুরু 
1 উ | করবো উনবিশে শতাজীর শেষদিক 

খেকে যে সব রী মহারখীরা বা 
তিষ্ঠাগুলি বিজ্ঞানফর্শনের আলোচনায় গুগ্ররিত 
ছল তাদের পরিচয়ের মধ! বিয়ে। কেননা 
পরের টালা লেখায় বন্ধ এন নাম আসবে হার 
ঢঙে সাধারল পাঠকের পরিচয় নেই কললেই চলে 
দলে দের নাম বা চিত্তাভাবনার কথা হসঙ্গক্রামে 
মলে পাঠক দুলপ্রবাহের সঙ্গে এদের মিলিয়ে 
তে পারবেন __ চট জরে গেই হারিয়ে ফেলায় 
লা আসবে না। তবে তারও জাগে এতক্ষণ আমরা 


ক হয়েছে উলবিংশ শতকের শেষভাগ বা বিংশ 
তকের ওযু থেকে এবং একথা বলার অপেক্ষা 
[খে না যে ক্রমশ তা' জটিল হয়ে উঠেছে। এই 


1" এক বালক চোখ মুলিয়ে নিলে বিষয়টা বুঝতে, 
বিবাই হয়। কেননা তাহলে মূল আলোচনার 
ক্রি ও বিষয়কে অনুসরণ করতে কষ্ট হবে না। 

আমরা এই আলোচনার সূচনাপর্বে দর্শন 
দতে কী বোষ্ধার এবং বিজ্ঞানদর্শনের লঙ্গে 
ধরনের সম্পর্ক কি তাই নিয়ে আলোচনা করেছি। 
ই আলোচনায় কোন কোন বিষয় ও সম্পর্ক 
লোচনার হনে আসবে তাও আলোচিত হয়েছে। 
ই পর্বে ছুটি বির গুরুয পেয়েছে যেমন জ্ঞানত 
লন্ত সম্পর্কিত আলোচনা এবং জ্ঞানচর্চার 
ন্যান্য বিভাগণডলির সঙ্গে বিজ্ঞানদর্শনের সম্পর্ক 
জে বার ভয়ায় চেষ্টা কর৷। এরপর শুরু হয়েছে, 
তিহানিক দিক থেকে বিজালদর্শনের বিবর্তনের 
মলোচন।। এখনও আমরা সেই আলোচনাতেই 
্ছি। কেননা বিজ্ঞানের গতি প্রকৃতিকে যুগে যুগে 
[কে নেওয়ার সুবিধার জন্য এই আলোচনাই, 
[নেক বেশি বেশি করে ত্যসবে। 

স্বভাবতই এই 'ইতিহাসিক বিবর্তন গুরু 
হেছে সক্রেটিস-পূর্ব কাল ছেকে বন বিজ্ঞানের 


ফিরে দেখা 
বাসুদেৰ মুখোপাধ্যায় 


জম্ম হয়নি সুতরাং বিজ্ঞানদর্ণনের কোল 
আলোচনাই সম্ভব ছিল না। কিন্ত হকৃতির টার 
পর্যবেক্ষণের, মহ) দিয়ে শুকৃতিৰ্ষিয়ক দর্শন 
বিজ্ঞানদর্শনের কাজ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এরপর 
আলোচনায় এসেছেন গ্রেটো ও আরিসটেল এবং 


জ্যামিতির। এরপর এলেছেন কেপলার, জন্ম 
হয়েছে নতুন জ্নোতির্বিজ্ঞানের। 

পরের আলোচনা শুর হয়েছে _ সেই 
পর্যের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী নিউটনকে ঘিরে 
বিজ্ঞানদর্শনের যে আলোচন শুরু হয়েছিল তাই 
নিয়ে বিশেষত তার hypothetico-deductive 
পদ্ধতি নিয়ে। কেনন! এরই মধ্যে সূর্পাত ঘটেছে 
বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ (88০6) পন্ধতির। এই 
পর্বে আলোড়ন আরও পীর হয়েছে দার্শনিকদের 
উঠে এসেছে ইন্তরিয়ো পানবাদ. যুক্তিস্বাতত্্যবাদ। 
দর্শন ও নতুন বিজ্ঞানের সম্পর্ক বিচার বিশ্লেষণ 
করার জনা এসেছেন লক্‌, লেবনিয্প ও ভাল্ট। 
বিশেষতঃ দার্শনিক কাটের অনুষঙ্গ বিজ্ঞানদর্শনকে 
এক নতুন মাত্রা এলে দিরেছে। লড়াই শুরু হয়েছে 
ভাববাদ ও যাস্রিক ধন্তৰ্যদদের মধ্যে। এগিয়ে 
এসেছেন হ্যেয়েওয়েল, ও ছিল তাদের 
সমাকতবিজ্ঞানের তত নিয়ে। 

এই পর্বে যুগান্তকারী আলোচকনের মহ্যে 
সযেছেল মার্তস-একঙ্গেলস-বাদের মূল বক্তবাই ছিল 
দর্শনের আর কোন জ্যরগা খাকছে না। এয়পর 
বিজ্ঞান, হর্শনের সমস্ত জারগ দখল করে লেবে। 
ইতিহাসের বিচারে দর্শন টিকে দ্ধাকবে কিন্ত 
ভবিষ্যতে তাকে বিজ্ঞানের একটা ছোট আশ 


হিসাবে সন্ধষ্ট থাকতে হবে। এছাড়া ভবিষাতে 
বিষয় হিসাবে ঘা শাবানা পাবে তা" ছল বিজ্ঞানের 
দর্শন নয় বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বা Science ০1 
5০০০০০. আলোচনার আসবেন মার্ফস-এস্গেলন 
দ্েকে শুরু করে হাল আমলের বার্নাল, নতীহ্যাম 
অজ্জি। এ অংশের আলোচনা! আদরা সবশেষে 
করবো কেললা পৃথিবীর বিজ্ঞানের ইতিহাসে 
মার্কসীয় দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাস বিশেষ 
আলোচনার দাবী রাখে এ আলোচনা আমরা শেষ 
করবো পাভঙতীব শ্রাযৃতস্ত্রের গবেষণা দর্শনকে 
কোন পথে নিয়ে যাচ্ছে তার রাপরেধা দিয়ে। 
যাইহোক আপাতত আলোচনা চলবে মিল 
জ্ীয়নের বিজ্ঞানের যুক্তিপ্রতিজ্ঞাসমূহ্কে শ্রণালীবদ্ধ 
ক্করার মযে) দিয়ে হাতে একটা পদ্ধতিবিক্ঞাল বার 
করা হায়। আসবেন মাছ, পৌ়াকেরারি, পপার _ 
বিজ্ঞানের সমালোচক হিদাবে। লড়াই চলেছে 
এমপিরিও ক্লিটিসিজম, রিয়েলিজম ও কনডেন- 
শনালিরম-এর মধ্যে এবং এতে নতুন মাত্রা যোগ 
করেছে আপেক্ষিকতা তত ও কোয়ান্টাম ধলবিদী। 
এইসব কিন্ুর মহে] ইন্তিয়োপান্তবাদকে নতুন 
করে বাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন ন্যায়- 
ইৃন্তিয়োপাত্তযাদীয়া এসেছেন রাসেল হোয়াইট-হেড 
এষা তাদের সঙ্গে লড়াই-এ লেমেছেন নবা 
বষ্টবাটীরা। এরই মহে৷ আব্যদ্রেনিক বিজ্ঞানীদের 
ম্যে আদর্শ বা ভাবের দ্য সাত ঝোয়ালো হয়ে 
উঠেছে? এই ধরনের ইতিহাসের ওপর আলোচনা 
শেষ হয়েছে মনোবিয্ঞানের আচরণ বিজ্ঞান 
সং ব্যাদ্যা বিক্পেহপ দিয়ে। 
বিজ্ঞানদর্শনের ইতিহানে ভিয়েনা সার্কেল" 
এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে? তাই, 
আমাদের আলোচনা শুরু হবে ভিয়েনা সার্কেল 
দিয়ে। 
ভিয়েনা সার্কেল 
১৯২০ সাল নাগাদ তাস্ট্িয়ার ভিয়েনায় 
একমঙ্গল দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও গলিতকিন নিয়মিত 
মিলিত হতেন। জার্মান ভাষায় এদের বলা হত 
পেইনার ফ্েইশ। এরা আলোচনা করতেন, বিচার 
বিজ্মেষণ করতেন বিজ্ঞানের ভাবা কেমন হবে এবা 





সে মানুষ __ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ 


বিজ্ঞানকে জানার সঠিক পদ্ধতি খী -- এইসব 
১ নিয়ে। এই গলে যে দার্শনিক আন্দেলন গড়ে উঠল 
লেই জ্ঞানসদুয হন করে উঠেছিল বিভিন্ন ধরনের 


বিষয়েই মতানৈক৷ ছিল। কিন্তু হুৰানত বিলটি 
বিষয়ে এঁদের চিন্তাভাবনা উচ্লেখযোগ্য। এর 
ভুখমটি হ'ল বিজ্ঞানের তবের শ্রাকার সম্পর্তে 
এঁনাদের মনোযোগ আকর্ষল। এরা বললেন যে 
বিজ্ঞানের অন্তত ঘাই হোক না কেন সেটা যে 
তন্ত্র আক্যরে পড়ে উঠবে তার একটা ঘুক্তিগ্রাহচ 
কাঠায়ো খাকবে।দবিহীয়ত ভারা ঘললেন ছে সমস্ত 
বিজ্ঞানের তু ঘা ফোন অর্থ বহুল করে তাকে 
যাচাই করার কিছু নীতি যা সূত্র ্বাকতেই ছবে। 
যাচাই না ধরা গেলে দে চিত্তাভাকনা কোনো অর্থ 
বহুল ফরে না এইরকম ধরে নিতে হবে। আবার 
অর্থপূর্ণ তিজাওুলিয় যাচাই করার ভিত্তি হ'ল 
অভভন্ঞতা ও পর্যাে্প। এই কারণে ্রীতিশাস, 
অধিক, ধর্ম, নন্দনতত্ ইত্যাদিকে শুরথটিন ধরে 
নেওয়া হয়। কারণ এদের যাচাই করার নীতি 
উদ্ভাবন তসন্ভব। তৃতীঘত এইসব কিছুকে একসঙ্গে 
বিচার কবে বিশ্রানের একটি একীভূত তব্বের 
আমদানি করা থায়। এক্ষেয়ে শুকৃতিবিজ্ঞান ও 
জ্রীববিজ্ঞান-এর মাৰো কোনো তফাৎ আছে এহন 
নে য়া হয় না। তেমনি তাদের চিন্তাভাবনায় 
+ দর্শনের দিক খেকে প্রকৃতিবিজ্ঞান এবা 
দরাজবিজ্যনের কোনো তে নেই। 
এই চক্রের শতিষ্ঠাতা ছিলেন মরিজ রক! 
- তিনি ছিলেন জানতাততিক ও বিজ্ঞানমার্শনিক। এই 
ধলের সদস্মদের মধ্য ছিলেন -- শুত্তত বার্গম্যান, 
মা কারন্যাপ, হার্বাট ফিরেন, কিলিপ তো, 
কুটি গোদেল, অটো নিষ্টরাথ এবং ফ্রেচরিক 
ওয়েদম্যাল। এদের ইস্তিয়োগাত্তবাী দর্শনের সম্ভার 
ন্লাডৃঘতিম সমসা দৃজন বার্লিনে থাকতেন এরা 
ছলেন কার্ল হেমপেল এবং হ্যানস রিকেনব্যক্‌। 
১৯২৯ সালে এই ভিন্লেলা চক্র আনুষ্ঠানিকত্যৰে 
তাদের ইশতেহার ফোষণা করে ও প্রকাশ ফরেন 
তার লাম ছিল -_ বিন্বন্মতের বিজ্ঞানসস্মত 
ধারণা : ভিয়েনা চ্ত। এ বছরেই এই পম তরাগে 
বেশ কয়েকটি ধারাবাহিক আল্যেয়লা সরা অনুষ্ঠিত 
হয়। ১৯৩৮ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে এই 
চক্রের জার যথেষ্ট রাজনৈতিক চাপ আসতে থাকে 
এবং একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ফলে এঁদের 


সদস্যদের অবিকলে জ্যমেরিকার পালিয়ে হান 
বিদ্ধ ঘান ক্রিটিলে। 
একীভূত বিজ্ঞানের তত (Unified science) 

বন্যা হতক্ষবাী দর্শনের হ্রবক্তাচ্গের হারলা 
অনুষার়ী সব বিজ্ঞানের একটাই ভাঙ্গা, পদ্ধতি. 
নিয়মকানুন ইত্যাদি হবে অন্তত কে কিছু মিল 
এদের থাকতেই ছবে। বিজ্ঞানকে একীভূত করে 
দেখার আক্োলন ভিয়েনা চক্র ছেকে গুরু এবং 
এতে সব্মচেরে বেশি ভুমিকা ছিল রুদলফ কাবন্যাপ 
ও অটো নিউরখের। একীভূত বিজ্ঞান" এই 
শিযোনাযে বেশ কিছু লেষা প্রকাশিত হয়। পরে এই 
নামে একটি পড়িকা নিয়মিত তকাশিত হয়েছে এবং 
একটি কিশুকোবও এই নামে যুযেছে। এখনও বছ 
বিজ্ঞানী এই একীনৃত বিজ্ঞানের তকে সমর্থন 
করেন। 

একীতৃত বিজ্ঞানের তবে দুটি বিষয়কে গুরু 
গিয়ে বিচায় করার কথা বলা হয়। এর একটি হাল 
সমস্ত বিজ্ঞানের পরিভাষাকে বূল কয়েকটি 
বন্তব্যের মহো সীষাকদ্ধ থাকতে হবে এবং তাঙ্কে 
হতথানি সম্ভব সংকেদন ৩” তত্যক্ষদের দ্বারা 
সমর্থিত হতে হবে। অন্যটি ছাল ভাবুনিক কালে 
বলা হচ্ছে পদার্মকিন্যার সমস্ত বিজ্ঞানের দজো সূত 
এখন একীভূত ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। 

একীভূত নিয়ম এই অর্থে বোকানো হচ্ছে 
বিজ্ঞানের বিভিন্র বিবয়ের একীভূত নিয়ত 
কানুনকে, ঘা পাওয়া খাবে পথার্থবিজ্কায় চিন্তি 
স্থাপন করেছে এমন কিছু মূল নিয়ম কানুন 


প্রতিজ্ঞাগুলি বে উপায়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা ভরে 
ছাড়াই ঝরা হৰে তাকে। এই বিচারে 
ভীববিজ্ঞানীদের বরা জনসংখ্যার তর ওশয়ন 
করছেন তার পদ্ধতির দঙ্গে তীয় প্দর্থ কির 
কোন মূলগত প্রতিপাদ্য পৌছানোর পদ্ধতির 
তফাৎ নেই। 
জনিশ্চয়তা সূত (জনিৰ্ণেরতা সূত) 

এই সূত্রটি বিদ্যাত জার্নান পদার্থবিদ 
ছাইজেনবার্গের নামে প্রসিদ্ধ। কেনন্য এই দূত্র তিনি 
পরম অযোদের জানান ১৯২৭ লাল নাগস। এই 
সৃয়ে ক হয়েছে _ কোনো বন্ধব গতিবেগ এবাং 
অবস্থান একই সঙ্গে বোকা, জানা বা যাপকোক 
করা দন্তৰ নয় এমন কি তবক্গততাবেও। সঠিক 
বেহাল ও সঠিক গতিবেগ একই সঙ্গে হারন্মতে 
আলারও কোন অর্থ নেই) 


আহতের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে 
এছ সূত্র শুয়াপ করা মুশকিল । কেননা আমাদের 
সামনে দেখছি একটি গাড়ি ছুটছে তার গতিবেগ ও 
অবস্থান আমরা একইলঙ্গে মাপে পারি। কিন্তু 
আতিপরোপবিক সবরের বন্ধুক! হলে এই সূত 
অর্থবহ এবা গুরুত্বপূর্ণ ছয়ে ওঠে। পরিপূর্ণ সুরটি 
ছেকে আমর! জলতে পারি গতিবেগ ও অব্ানের 
সমষ্টি ১০-৩৪ জুল সেকেতের সমান বাপ্তার 
থেকে একটু বেশি লা কেনো কোনো ক্ষেত্রে এটিকে 
একটি চরবক ছিসাবেও দেখা হত যেমন 21) 
বেখানে। হল চান পরবক। 

কেউ বহি ই্‌লেকটরনের গতিবেগ ও অবস্থান 
একইসঙ্গে নিখুঁতভাবে মাপার চেষ্টা কয়েন তাহলে 
[তিনি বিত্তান্বির মে) পড়বেন কারণ একটি মাপা 
গেলে অন্যটি সঠিক নয় এমনই ধরে নিতে হবে। 
এই কলের সঙ্গে বন্ত, পর্যবেক্ষক বা 
মাপজ্রোককাবির আসম্পূর্ণতাব কোন দায় নেই। 
কিন্ত এটা নে রাখা দরকার শুকৃতির অতিআপধিক 
কন্ধুকলা ও "রঙ্গের মহ এই ঘটনা ঘটে চলেছে। 

প্রো বন্তুকণিকার সঙ্গে তাব একটি তরঙ্গ 
অঙ্গাঙ্গীভাবে ঘুকত থাকে এবং জনেকসনর 
শপিকাগুলি তরঙ্গের মত বাবহারও করে) 
কশিফাওলিকে সেইসব স্থানেই সবচেয়ে বেশি এবং 
নিবিড়ভাবে পাওয়া যায় যেখানে এটির 'বেঙ্গারিত 
হবার সন্ভাবনা বেশি খাঝে। সুহবা! কণিকার 
তিক ঘত বেশি হবে তত তার হবঙগসৈর্থা 
মাপজ্লোক করা মুশকিল হবে এবা তাব সঠিক 
ভয়ৰেগ মাপা প্রা অসম্ভব ছয়ে একাবে। তাই বলা 
হেতে পায়ে যে বস্বকলিকার তরঙ্গ স্থানীয় হবন্থানে 
করেছে তার তরঙদৈর্থা অনিলিষ্ট। তার পাশাপাশি 
না কণিকাণুলি একটি নিষ্ট অবস্থানে থাকলে 
তার গতিবেগ নেই বললেই চলে। কোন কণিকার 
তরঙ্গ ভালোমত কৃষতে পারলে জানতে হবে 
দেটি বিস্তৃত অবস্থায় রয়েছে কিলা। অনাগিকে 
পাশাপাশি কণিক্যদের বদি গতিবেগ খাবে তাহলে 
ধরে নিতে হবে তারা যে ফোন অবস্থানে থাকতে 
পারে। ফোটামৃটি নিখুঁতভাবে ফোন একটিকে 
যাপতে গেলে আপেক্ষিকভাবে অনাটির মাপ 
অনির্গের হয়ে পড়তে 

শুনিশ্চন্বতা সূত একটু অনান্তাবেও ভ্ুকাশ 
ভরা যায যেযল কোনো শিকার ভরবেগ ও 
অবস্থানের নিরিদে। ভরবেগ ধলতে আমর একটি 
নিট সময়ে কোন ভরের গতির গুপযলকে বুঝি। 
সেই হিসাবে কোনো বনু কশিকার অনিচ্চেয়তার 
(ভরবে ও অবস্থানের) ফলাফল হবে ১21) হা 
তারও বেশি। এই সূত্র অন্য কয়েকটি বৃদ্ধ বিষয়ের 


সা শীশীঁ শ্াা ২) যী 


উৎস মানুৰ -- ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ 


চা গত ও শন হনে অনুপাতে শাক 
আপ)-এর ওপর শুয়োগ করে দেখা বাচছে এখানেও 
ফল 5/21) বা তার বেশি। একই সূত শুদ্থায়ী অনু 
যা নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে সতি) বেশানে শক্তি 
কোনো অস্থায়ী অবস্থা ঘেকে স্থায়ী রূপে হাবার 
জু] অনির্গ্রেদ্যবে বিজ্রিত হচ্ছে। 

জালক্রেড হোয়াইটহেড 

 হোয়াইটছেভ ছিলেন ব্রিটিশ গণিতৰিদ ও 
ঘার্শনিক। ব্রাটা রাসেলের দঙ্গে তিনি একযোগে 
'প্রিজিপিয়া ম্যাথামেটিকা' (১৯১০-১৩) 
লিখেছিলেন এবং ১৯২০ সালের মাকামাকি সময় 
খেকে তিনি ছা্কাড কিশ্কিলালয়ে অহ্যাপনা করতে 
ঘাকেন। তখনই তিনি তার অধিকিলা সাক্রোব তত্ত 
বিকশিত ডরেন। 

গণিতের সাংকেতিক চিহমসমূহ ও ভাবনাতে 
তিনি আকৃষ্ট হান বিজ্ঞানী জেমস ম্যাক্সওয়েলের 
তড়িৎ চুম্বক তত নিয়ে কয করার পর। আআযুনিক 
ম্বালকেবরার কানতকর্মে উৎলাছিত হয়ে তিনি 
চাকে আক্যরগত দৃক্তিবিহ্যার সঙ্গে মিশিয়ে নতুন 
ঢকটি সিস্টেম চালু হরেন) 

১৮৯০ সালে হোয়াইটহেড যখন ট্রিনিটি 
লেজ পড়াতেন তখন রাসেল সেম্্যানে গশিতের 
ঘর হয়ে ঢোকেন। ক্রমশঃ দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে 
18 এবং ১১০০ সালে প্যাবিসে তারা দর্শনের 
ঘন আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে যোগদান করেন। 
ধানে পণিতবিদ পোয়ানোর সংক্ষিণ্ত চৎকার 
নকারগত যুক্তির ব্যবহার বিশেষত পারটিগণিতের 
চক্তিমন্তর স্থাপনের ক্ষমতা ত্যদের চয়ক লাশে 
দয়। তায় সঙ্গে সঙ্গে রাসেল পেয়ানোকে হায় 
দরে ফেললেন এবং নিজের পদ্ধতি বিস্তৃত 
ঢরলেন। ১৯০৩ সালের শেষের দিক খেকে 
সেল তার হিপিপিরা মাঙামেটিকায় হখম খসড়া 
হত করেন এবং হোয়াইটহেড তার সঙ্গে সহমত 
1 যে বিশুদ্ধগণিত আকারগত ঘুক্তিকিন্া। থেকে 
বারিয়ে আসে এবং এই দুইয়ের মথে। যুক্তিকিাই 
য়ে গড়ার বূল বিষয়। ১৯০১ সাল নাগদ 
ঘলিপ্যালসের দ্বিতীয় ঘণড হোরাইট ছেড যুক্ত হয়ে 
কাশ করেন এবং নিখুত আকারন্সত যক্তিকিন্যার় 
॥টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২০ সাল অবি দুক্ধনে 
ইকাঞ্জ করে চলেন। 

এরপর ছেকে তিনি ড্রিনাটি কলেজ ছেড়ে 
[গুনে সেন এবং লেখানেও গশিত নিযে নানা! 
(রানের বইপত্র লেখা ও আলাপ আলোচনা চক্ষে 
যেতে খাকেন। কিন্তু ার সমস্ত পড়াশোনার মে 
দৰচেয়ে আগ্রহের বিষয় ছিল দর্শন এবং 


'পশাদ্বাবন্যার জাশানক [তান্ত গঠন করার জনয (তানি 
যথেষ্ট পরিরাম শুরু করেন। দেশ, কাল. সময়, গতি 
ইত্যাদিকে অনুৰঙ্গ কৰে তিনি জটিল আকারত 
হুকিবিদ্যার মাছে জ্গাহিতি দিযে এই কাজ করতে 
থাকেন। এটা পঠনমূলক এবং খুঁকে দেখার মত 
বিষয় হলেও হয়ে দাড়ায় হথেষ্ট জটিল এবং 
েশিমাত্রায় দ্শনজাত হলে তা পদার্থবিদঘের 
আকৃষ্ট করতে পারে লা। ১৯২০ সাল নাগাদ তিনি 


১৯২৪ সালে তিনি যখন আমেরিকার হার্ডাড 
অধাপনার কাকে যুক্ত হন তখন 
তাকে লেবনি, হেগেলের সঙ্গে তুলনা করা হত। 
১৯২৯ সালে লেখা ঠার প্রসেস এণ্ড রিয়েলিটি 
বইাটিকে বিজ্ঞানদর্শনের একটি অতান্ত মূল্যবান ও 
শ্রেষ্ট বই কলে মনে করা হয়। 
তার সমস্ত বই-এ তিনি তার অধিকিল্ায তত 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে লিপিবদ্ধ করে গেছেন এবং তার 
মধ্যে সত্য, শি, সুন্দরের কৃতি, আযাডভেক্ষার, 
শাস্তি ইত্যাদি সমস্ত ভাবনা রয়েছে। অবশ! তার 
(কোন ছাড় বা অনুগামী ছিল না। কিন্তু ঠার ভাবনা, 
চিন্তা ব্যাপকভাবে বুদ্ধিতীহ) ঘহলকে প্রভাকিত করে 
চলেছিল। এক্ষেত্ৰে তার অধিবিদ্যানৃলক তত্ব ঘা 
করার জন্য দায়ী । 


ভিট্ঙেনস্টাইন 

ভিটগেনস্টাইন জন্মেছিলেন আন্টি কিন্তু 
ব্রিটিশ দার্শনিক হিচ্মবেই $1র খ্যাতি। বিশে 
শতকের মাঝামাঝি কালে তিনি ছিলেন অনাতম 
শ্রেষ্ঠ ব্রিটিশ দার্শনিক। তার দুটি মৌলিক ও 
ধভাববিস্তারকারী দার্শনিক চিন্তাভাবনা ছিল। এর 
একটি নায় বা যুক্তি সাক্রোন্ত তব এবং অপরটি 
তার নিজন্থ ভাবার দর্শন সাক্রান্ত তত। 

ছেলেহেলা থেকে তিনি এফ ভালো 
সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে গড়ে উঠেছিলেন এবং 
গণিত, পরকৃতিবিজঞান, কারিগরকিনা ইত্যাদি নিয়ে 
হাতে কলমে কাজ করেছিলেন। উড়োজাহাজের 
শুপেলার বানাতে গিবে ঠার গণিতের কণা 
সফচেয়ে বেশি অনে হ়। এই গশিতের ভিত্তি 
আবিষ্কার করতে গিয়ে রাসেলের হ্রিলিপিয়া 
ম্যাছার্মেটিকা পড়েন ও বেষ্ট শ্রভাবিত হ'ন। কলে 
সবাপ্িনিয়ারিং কাজকর্ম বাম বিয়ে কেদব্রিজে 
রাসেলের কাছে গশিত শিক্ষা নিষ্ে যান। এমন 
চষহকার একজন ছা পেয়ে রাসেল তীর সম্পর্কে 
উচ্মসিত শুশসো করে গেছছেন। বিশেষত গণিতকে 


আস্থস্ছ করার ক্ষেত্রে তিঢুশেলস্াহন লাক 
অল্যযারণ বুৎপত্তি হেছির়েছিলেন। 
পরবর্তীকালে ১৯১৩ সালের পর তিনি 
কেমৰিজ ছাড়েন দৃদ্ধে নানান পদে যুক্ত ছয়ে 
পড়েন, ইউরোপের হিভিন্ স্থানে বন্ধের খাতিরেই 
কে ফেতে হয় এবং ১৯২০ সাল মাগাদ ইতালির 
হাতে বন্দী হোন) মৃদ্ধ চলাকালীন তিনি তার 
বিখ্যাত লেখা ট্রাকসেটাস'-এর খসড়া করতে শুরু 
করেন এবং ১৯২১ স্যলে ছাড়া পেয়ে রাসেলের 
সহযোগিতায় ্াকটেটাস" ছাপাতে সমর্থ হ'ন। 
অল্প সময়ের মহোই এই বই তাকে জগংজোড়া 
খ্যাতি এনে দেয়। এই ৭৫ পৃষ্ঠার বই-এর মধ্যে 
ভাষার প্রকৃতি ছাড়াও ছিল এর সীমাবন্কতা, 
ন্যায়শান্ত্ের সঙ্গে এর সম্পর্ক, দর্শন ও নীতিশান, 
কার্যকারপ সম্পর্ব, আরোহযুক্তি পদ্ধতি, সনা ও 
তার ইচ্ছা-ভ্াকাঞক্ষা, মৃত্যু ও তার রহস্যঘরতা, 
গুড ও জন্তু ইত্যাদি ধরায় সব কিছু। কিন্তু এর মূল 
রশ্গুলি ছিল এইরকম : ভাষা তৈরি হওয়া 
কিভাবে সম্ভব ? কী করে একটি মানুষ কয়েকটি 
শব্দ ব্যবস্থায় করে তা' ভাষায় রাপান্তরিত করে? 
ক্কী করে অন) মানুষ তা" যুকতে পারে ? 
ভিটুগেলস্টাইনের মত অনুযায়ী এককন মানুষ যে 
কথা আগে শোনেনি এমন কথা প্র্ম শুনেও 
ঘুঝতে পারে। এর কারণ হ'ল বাকা এক একটি 
প্রতিজ্ঞা এবং বাস্তবতার ছবি। 'ভাষা এই ছবির 
বিশ্বস্ত প্রতিনিষি এবং এয় থেকে ফাণজের কিন 
অক্ষরে আঁকিবুকির সঙ্গে বাস্তব ঘটনায় নি! 
সম্পর্ক আন্দা কষা ঘায়) ভাষা যে বহুভাবে 
ভিগ্লেবিত হয়ে মানুষের মুখে ঘুরে ঘুরে বান্তবতাবে 
বিকৃত করতে পারে একথা তিনি উপলন্ধিতে 


ফরলেন। কিন্তু এরা যে একই যুকিগন্ঠতি 
অংশীদার এটা মলে রাখতে হবে। তাই বিভা 
প্রতিজ্ঞা সমূহের মহো ভাবার মাহ্ামে যা ব্যক্ত কর 
হয় তার এমন শর্ত থাকে লা ঘে সব প্রতিজ্ঞাুলি 
সত্যাকৱের প্রতিনিবিষক তারা করবে। 

এছাড়া এমন বর ভাব বা ঘটনা আছে হাসে 
শুতিনিধিত্ব ৰা বাক করা ধায় না _ যে 
বকৃতির মহ্যে ঘটে হাওয়া সহন সরল ছোটখা 
ঘটলো, দনের ভাবনা, ইচ্ছা এবং, কোদে 
চরমমূল্োর অন্িতব। এইসব বর৷ জিনিষ আম? 





উৎল মানুষ __ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ 


৫৩ 


ভাবনাচিত্তাতেও আনতে পারি না এটাই আমাদের 
ভাষার সীমাবদ্ধতা এবং চিন্বারও। তাই তার কথা 
অনুহারী এমন বন্ধ বিষয় আছে যা শরায়া তাবতেও 
পারিনা ভাষায় ব্যকুও করতে পারিনা সুতরাং সে 
সব বিষয়ে আমাদের চুপ করে থাকাই ভাল। 

মাতখানে কিছুদিন এলোমেলো পেশা 
পরিবর্তনের পর ১৯২৯ সালে ভিট্ঙ্গেল্টাইন 
আবার দর্শনের জগতে ঘিয়ে রাসেল এষা 
ফেব্্রিজের টিনিটি তুলেছে ফেলো হিলাবে যুক্ত 
ছ'। তার তাৎক্ষপিক চমতকার ছনোমোহনতারী 
তা ইদদমাজ তীষভাবে প্রভাবিত হয় এবং 
দার্শনিক জিক ঘেকে এক নতুন বিন্বৃষ্টিতঙ্গি গড়ে 
তুলতে তিনি সমর্থ হল। কেমত্রিজে ফেরার পরে 
মৃত্যু অন্দি এই ২৯ বন্থরে তিনি দর্শনের ওপর 
অজ লেখা তৈরি করেন তার সব ছাপা হয়নি। 
শুধু মৃত্যুর পর তার চৃচ্ছা অনুযায়ী ১৯৫৩ সালে 
ফিলজফিব্যাল ইনভেস্টিগেশন ছাপা হয়। 

১৯২৯ সালের গর থেকে পূর্বের ট্রাকটেটাস 
সম্পর্কে ঠার অভিমত কদলাতে গুরু করে। আগে 
যে মতওুলি উনি ঘেনে চলতেন সেগুলির 
অনেকখানি তিনি বাতিল করেন। যেমন ১. একটি 
প্রতিভার কেবলমাত্র একটি এবং একটিই সম্পূর্ণ 
ৰিশ্লোষণ থাকা সম্তব। ২. প্রতিটি প্রতিকার একটি 
নি ভর্ঘবহতা জাছে। ৩. বাস্তবতা ও ভাষা তৈরি 
হয় সহজ সরল উপাদান দিয়ে ৪. ভাষা, চিন্তা, 
পরতিজ্ঞার একটি কবে বিশেষ সারাৎসার আছে ৫. 
বিন্বক্গতের মধ্যে অভিজঞতাপূর্ব (2 [ঃঃ) কোন 
ধারা আছে ৬. সব প্রতিনিধিহকারী। ঘোর একটি 
সাফারণ দু্তিগ্রহ) রূপ আছে ইত্যামি। এইসবওুলি 
বাতিল করার সঙ্গে সঙ্গে তার 'না বলা বাণীর 
ধ্যরলা উবে ছায়া 

'“ট্রাবদটেটাস'-এ ভিটুগেনা্টাইল দেখাতে চেষ্টা 
করেছিলেন বে ভাষার এই যে বিভিন্ন, বিচিত্র 
সীমাহীন ধরন তার মধ্যে কোনো এমন একটা 
সাধারণ মিলের জায়ণ! আছে হবার সারাংসার 
দাশনিফের পক্ষে একীভূত করে উদ্ভার কর! সন্ভব। 
কিন্তু পরবর্তীকালে '্ইলতেস্টিপেশন'- এ তিনি এই 
ধারণা প্রপ্টে ফেললেন তিনি বললেন ভাষার এই 
যে বিভিন্ন রগ আমরা দেখে গাকি তা বিশ্রথ। এই 
থেচিত্রের ঘযে ফোন একক রূপ এর নেই। 
শ্রতিদিনেয় জীবনে একে গুপরের সঙ্গে আমরা 
যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য যে ভাষা ব্যবহার করি 
তাকে উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণনা ৰ! বিশ্বৎ 
করতে পারলে ভাষার সারবস্তু ঘরা পড়বে এ 
ছাড়া ভাষার মহে] আলাদা হয়ে কোন অন্র্বন্ত 
লুক্ানে। নেই। সুতরাং এই নিয়ে দার্শনিক 
ভাষনাচিন্া অর্থটিন। 


এটা ব্যাদ্য৷ করার জন] তিনি বিভিন্ন 
ছেলাধূলযকে উদাহরণ ছিস্যবে নিলেন এবং তাদের 
হিলের জাত়গ্যকে সামনে এনে তিনি তাহার 
বোৰাবার চেষ্টা করলেন। এই হিলেয় জায়গা 
থেকে ভাষার একটি পরিযার গড়ে উঠেছে হা 
মানের ভতিক্সতার হযে কিরে কিছাস উৎপাদন 
করে। ঠিক যেমন কোন এটি পড়িতে একটি 
লৃতোর উপর পুবো জড়িটিব পরিচয় নির্ভর কবে 
না। হতিটি সুতো একটার সঙ্গে অনাটা পর পর 
পাশাপাশি ছকে একে অপরের শক্তি বৃদ্ধি কবে। 

ভিটগেনসটাইিনের দ্বিতীয় দার্শনিক অবস্থানের 
বৈশিষ্ট) হ'ল. আনুষের দৈনন্দিন জীবনের 
ক্রিয়াকলাপ, কর্মশুয়োগ কীভাবে তার 'ধারপা' 
তৈরিকে ততাবিত কবে সে সম্পর্কে বিশেষ শুরু 
দেওয়া। তিনি মনে করতেন মানুষের সমাজের 
ইতিছাঙ্গে স্বাভাবিকভাবে হা ঘটি চলেছে তা 
সরবরাহ করাই আমাদের কাক্ছ। এই হুসঙ্গের 
অবতাবলার বোঝা গেল তিনি মনের তালিম ছেড়ে 
বাইরের জগতে ফিরে এলেন এবং বাইরের জগত 
মনকে বিয়ে কী কথা হলাচ্ছে তাই তার বিচার 
বিষয় হয়ে উঠল) যদিও তার নভেস্টিগেলন" 
বইটি স্াকটেটাস' এর খাতি পায় লি। তবু একটি 
ক্রুপটী রচলাশৈলী হিসাবে এটি হর্শনের ছাদের 


করেছেন নিজের ্রীকনে তিনি এতখানিই চঞ্চল 
ছিলেন যে লোকালয়ে সাধারণ তীবন হাপন খেকে 
হেট বিলাস বন্ধল ভাবে জীন কটানো এবং সব 


তার ন্িকের কাজ সম্পর্কে তিনি নিলেও খুব 
ছতাশাজ-কে অবস্থার ছিলেন এবং তার বক্তব্য ছিল 
তিনি হেন অন্য কেনো কালচারের মানুষদের জনা 
নব লিখে গেছেল। বিশেষত: বিজ্ঞান ও গণিতের 
সঙ্গে তার লেখার কোনো দম্পর্ক নেই। দর্শন 
সম্পর্কে তার মতামত ছিল এইরকম -- আমরা 
আমাদের জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে সমস্ত জটিল ছি 
তৈরি করি দর্শনের কাত সেই দব পিটওলিকে 
আলগা করে দেওয়।। সত্যকে খুঁজে বার করা 
দর্শনের কাজ নয়। দর্শনের কাজ বিত্ানতি ছেকে, 
মানুষকে রক্ষ। করা। 





শরকিশসা” বিশেষ শরৎ সঙ্গ ১৯৯৮। 
৩০৮ পৃষ্ঠাৰ বীতিমত পুষ্ট কলেবরের এই বি 
আনসিকটির দুই-বৃতীয়াংশ বিশেষ ক্রোড়পত্র _ 
কিছ্বারন। বিস্তৃত শিরোনাম __ 'শ্রেণী বিস্লেহদের 
পপি বিশ্বারন' ীবেক্রনাথ মুগ্েগাধ্যায়ের 
“কচ্যুনিস্ট ইন্ছাহারের ১৫৩ বন্য” থেকে শুরু 
করে বিহিষ চিজ্ঞকর্ষক রচনার মে আলোচিত 
আইজেনচ্টাইন, তারাঙ্বর। ক্রোড় পরে এসেছে 
ব্যাপক পরিশ্রেক্ষিত। সামাক্রিক দায়বদ্ধতা, 
আন্তর্জাতিক অর্থভাগারের ভারত শাসন / শোরল, 
পুঁজিবাদ ও প্রতি, বিশ্বায়নের রক্ত মাংস ফ্রেদ 
এবং সমুষ্জ পৃথিবীর জলা লড়াই, ইতাগি। এছাড়া 
একটা গোটা উপন্যাস শাত্যান ফিরঙাউস-এর 
রেছে। অত্যন্ত বলি পরচ্ছদের ভেতরে হায় সব 
কটি রচনাই বলিষ্ঠ, সাবলীল। বিল্লেষণী নিবঙ্কে 
ভাঙার সবলতা আনা হথেষ্ট দুরূহ, শুবাপি বেশ 
শুয়েকটি রচনায় জনভুত সাফলীলতা নর কাড়ে) 
ভাতে মার্কা বলাই ঘাবে না। 





১ 








সাবমেরিন বা ড্ুবোজাহাজ জলের নিচ 
কে কী করে বর্িক্তগতের সঙ্গে যোগাযোগ 
চা করে ? বিশেষ করে যেসব পারমাণবিক 
ভচালিত ডুবোজাহাজ একটানা কয়েক মাস 
লয় নিচে থেকে যায় তারা কীভাবে বাইরের 
রাখবর পার 1 প্রন্নণডলি খুবই প্রাসঙ্গিক 
রগ কেবল কিছু বিলেব ধরনের বেতার তরঙ্গ 
দপক্ষাকৃত কম কম্পান্ক বিশিষ্ট) জলের মবে৷ 
য় চলাচল করতে পারে এবং প্রতি সেকেন্ডে 
। সামান্য ডিজিটাল তথা (4181021 infor- 
ঘ/গা) বহন করতে পারে, অন্যদিকে তিমি 
[ কা ডলফিলরা হন্দতরক্গের সাহাযো 
দের মব্যে জলের অভ্যন্তরে চমতকার 
[গাবোগ রক্ষা করতে পারে। কিন্তু এতদিন 
তি শবতরঙ্গের সাহ্যবে। ডিজিটাল তথা 
ানোর প্রচেষ্টা সফল হয়নি কেননা এ তরঙ্গ 
লর মবে। বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের ভ্রন্য 
ব্রন হয়ে যাচ্ছিল। 

তিমি এবং ডলফিনের এ বিশেষ ক্ষমতার 
মাথা রেখে বিজ্ঞানীরা! লব্দতরঙ্গের 
ঘষে ভিজিটলে তথ্য পাঠানোর পরক্রিয়াটিকে 
তর করে তোলার জন্য গবেষণা চালিয়ে 
ছলেন। ইল্যোতডের নিউক্যাসেল 
হবিদ্যালরের এক বিজ্ঞানীগোষ্ঠী এই কাজে 
ঘর সফল ছয়েছেল। মূলত ভলফিনরা শব্দ 
বঙ্গের যে কম্পা-পাট (fry and) 


বাবন্বার করে জলের মহোই নিজেদের ঘবো 
ককথাবার্তা' চালায় সেই কম্পা্ক-পটির 
তরঙ্গের সাহাবো এখন ভিডিও ছবি এবং 
উচ্চগতির তথা 127 ০৩ 212) জলের 
নিচ থেকে পাঠানো ঘাবে। আপাতত এই 
বাবস্থাটির সাহাবো উত্তর সাগরের (North 
5৩৪) নিচে পাঠালো কিছু দূর নিয়ন্ত্রিত 
(remote controlled) ডুবন্ত যন্ত্র তেল 
পাটাতনের (0;| 785) দেখাশোনা ও 
মেরামতের কাজ করবে। তাছাড়া কোনো ডুবন্ত 
জাহান বা সমূস্তের নিচে লুকিয়ে থাকা খনিজ 
তেল বা প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎস সন্ধানে এই 
ঘস্ত্রে সংযুক্ত লত্বন ব্যবস্থাটি কতকটা 
কমপিউটারে যুক্ত মোডেমের মত কাজ করে 
উচ্চগতিতে তথ সরবরাহ করবে এবং জলের 
নিচের জগৎকে আরও সুস্পষ্টভাবে তুলে 
ধরবে। i 
সূত্র : স্পেকট্রাম জ্লাই-আগস্ট ১৯৮৮, 

পৃষ্ঠা ২৫ 
আগ্রহ বনাম জ্ঞান 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং পশ্চিমের উদ্তত 
দেশগুলিতে সাধারণ মানুষের মহ্য বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানের প্রসারের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে 
দেখা হয়। বিভ্রানবিবয়ক কতগুলি অপেক্ষাকৃত 
সাধারণ স্তরের তথ্য দেশের বিজ্রানোৎসাহী 


(Centre for the Advancement 93617 
entific Literacy) ন্যাশনাল সায়েল 
ফাউণ্ডেশান (National Science Founda- 
॥i০৷)-এর৷ হয়ে ২০০০ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের 
মধ্যে ওঁ বিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানের বা বিজ্ঞান- 
সাক্ষরতার হদিশ পেতে এক সমীক্ষা চালিয়েছে 
১৯৯৭ এ, জার বেশ মজার কিছু খবর পাওয়া 
গেছে। যেমন এ সার্ভের সময় যাদের সঙ্গে 
কথা বলা হয়েছে তাদের ছাত্র এগার শতাংশ 
পরমাণু বলতে কি বোঝার তা ঠিকমত জানেন, 
শতকরা পঞ্চাশ জন বিশ্বাস করেন বে 
ডাইনোসর এবং মানুষ একই সময় একই সঙ্গে 


পৃথিবীতে ছিল) আর সবচেয়ে বড় কথা এদের 
মাত্র আটচল্লিশ শতাংশ জানেন যে পৃথিহী 

সূর্যের চারদিকে বছরে একবার পাক খায়! 
অথচ এই মানুধদের শতকরা সত্তর জনই 
কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহী। 
সন্দেহ নেই, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রায় সর্বত্রই 

ভ্রনমানসে একই ধরনের হয়ে উঠছে। 

সূত্র - সায়েন্টিফিক আমেরিকান, সেপ্টে স্বর 
১৯৯৮, পৃষ্ঠা ১৩ 


প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বীমা বাবসা 
প্রাকৃতিক দুর্বোগের সংখা বৃদ্ধি পাচ্ছে? 
বলা শক্ত, তবে বিডির সবোদ মাধ্যামে 
প্রতিনিয়ত বে পরিমাপ সাইক্লোন, টর্নেডো, 
বন্যা, খরা বা ভূমিকম্প ও অগ্যুৎপাতের খবর 
পরিবেশিত হচ্ছে তা কিন্তু বেশ চিন্তা ফেলে 
দিচ্ছে। আর প্রাকৃতিক দুর্ঘোগঞ্জনিত ক্ষয়ক্ষতির 
প্রচুর খবর পাওয়া ছাচ্ছে। বঙ্গে]পসাগরে 
নিন্রচাপ আর ওড়িশা অন্তত্রদেশের উপকূল 
অঞ্চল এবং দক্ষিণবঙ্গের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির 
খবর এখন তো প্রায় প্রতিমাসেই পাওয়া যাচ্ছে। 
এ ধরনের ঘটনায় এদেশে মূলত সরকার ও 
কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থ। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে 
খানিকটা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় কিন্তু 
বিদেশে এরকম ঘটনায় ইনসিওরেক্গ বা ধীমা 
কোম্পানিগুলির ভুরু কুঁচকে যায় কখনও বা 
একেবারে তারা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। 
ব্রিটেনে এই বীমা শিল্প ও সরকার 
একযোগে এক গবেষণা প্রকে সাহ্যবাদানের 
উদ্যোগ নিয়েছে। তদের উন্দেশ্য প্রাকৃতিক 
দুর্যোগল্জনিত মোট ক্ষতির সঠিক গগনা ও 
নির্পর। যেসব গবেষণাগারে টর্নেভোর মত 
স্ব্পস্থাচী অথচ ভয়ম্কর ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ 
নিয়ে গবেষণা হয় সেইসব গবেঘণাগারকে এই 
দায়িত্ব দেওয়া হবে এবং বীমা কোম্পানিগুলি 
আশা করছে যে দুর্যোগের ফলে ক্ষয়ক্ষতির 
সঠিক মূল্যায়ন করা গেলে তাদের বাবসার 

সুবিবে হবে। 

সৃৱ : নেচার, স্যো ৩৮৯, পৃষ্ঠা ৪০২, 
১৯৯৭ 
সংগ্রহ : তৃপতি চক্ৰবৰ্তী 





দে মানুষ _- ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ 


৫২ - 





'শ ক্ষিছুদিন আগেকার ঘটনা। 
(বে: উগ্ণপন্থী নেতা বিন 
লাযদেনকে মারবার জনো আমেরিকা 


মিসাইল আক্রমণ শানিয়েছিল। শোনা যায়. বিন 
লাদেন দেই দহ আরব দেশে কোনো 
গোপন খাঁটিতে সন্ভা করছিলেন 
ভবিষাহ পরিষয়নার জন্য কিন্তু তিনি 
ভাগে বেঁচে হান। কারপ তার হাতে 
ছিল দেলুলার কোন ঘা উপগ্রহ 
মারযং আমেরিকার বিভিন্ 
যোগাযোগ-সাস্থার নিযন্ত্রলে। বিন 
লাদেন বুকতে পেরে সেলুলার ফোনটি 
ফেলে দিয়ে প্রত এ চায়গা ছেড়ে 
পালিয়ে যান। নিক্ষিপ্ত মিসাইলটি এ 
সেলুলার ঘোনের সংকেত লক্ষ) ঝরে 
আসছিল এবং নির্দিষ্ট জায়গার 
বিস্ফ্যেরণ ঘটায় সহজেই বোকা হায় 
উপগ্রহ যোগাযোগ সার 
নোটওয়ার্ড কতদূর নিখুঁতভাবে বিস্তৃত৷ অনাদিকে 
টেলি-মেটওয়ার্য ব্যবস্থা গড়ে উঠেছ্ছে ভু-পৃষ্ঠের 
কেবল-নেটওয্ার্ক, মাইক্রোওয়েও, অপটিকাল 
ক্কাইবার এবং উপগ্রহ নেটওয়ার্কের সম্মিলিত 
দাযোগে। প্রত্যেকের সংকেত পরিবহনের 
কার্য পদ্ধতি আলাদা। কিন্ত এয়া একটি সূনিদিষ্ট 
'শ্রোটোকল' বা নিয়ছ-ফানুন মেনে চলে। আবার 
ই-মেইল বা ইন্টারনেট যোগাযোগ বারস্থা গড়ে 
উঠেছে এই টেলি-নেটওয়ার্ক হ্যবন্থার উপর নির্ভর 
রে এবং পৃথিবী-ব্যাপী ছড়িয়ে বাক বিভিন্ 
" ফমপিউটটায় নেটওয়ার্কের সাহায্যে) একের অধিক 
কয়পিষ্টটারকে টেলিফোন লাইনে তাথার তার, 
অপিকাল ফাইবার কা মাইরেনওয়েডের সাহাবে 
ঘূক্ত করলেই বলা যায় কমপিউটার নেটওয়ার্ক। 

টেলি,নেটওয়ার্ক মূলত পীচটি আশে ভাগ 
হয়ে মাকড়সার জালের হত সার! পৃথিবীতে ছড়িয়ে 
রয়েছে। এই আশঢলি থাক্রমে টার্মিনাল, 
চনে, এয়চেল্প, সিগ্ন্যালিং এবং টেযপোলঞ্জি বা 
গঠনতন্। আমরা বাড়ীতে যে টেলিফোন রিসিকার 
দেখি, হ্যায় মেশিন হ্যাবছার করি, ভমপিউটার 
ইত্যাদি এনব হল টার্নিনাল। আবার টার্বিনরলতলি 


বিচি দূয়ছে তার বা মাইক্রো-ওয়েত-চ্যালেলের 
সাহা এনা ছেকে দুরবতী স্থানে সংযোগ রক্ষা 
কবে। টেলিফোন এক্সচে্উ বলবেই নাদের 
চোখের সামনে ভেঙ্গে ওঠে উঁচু মাইক্রো-ওয়েজ 
টাঘারযুক্ত বাড়ি যেখান থেকে টেলিফোন 
গ্রাহকদের মৰো লৃইচিং এর কাড বরা হত। 
টেলিফোন নঘ্ববের প্র থে দুটি কা তিনটি সখা 
থাকে তা হল ই এক্লচেক্রের কোড এবং তারপর 
চার বা তিন অন্ধের যে সংখ্যা ধ্যতে তা হল নি 





গ্রাহকের। যে সাংকেতিত পদ্ধতিতে বা তামার 
(0) একপ্রর খেকে ভারেক পাবে সংযোগ 
রক্ষ। করে সে পদ্ধতিকে বলা হয় সিগ্নালিং। 
টেলি-নেটওযার্কে খুব গুরুতপূর্ণ অংশটি হল 
টোপোলক্টি বা নেটওয়ার্কের গনত্্। পৃথিবীর 
সমস্ত দেশ একটি সুনিদিষ্ট টোপোলক্তির মাযামে 
তথ্য আদান-প্রদান করে এবং আনয়! পৃথিহীর যে 
কোনো তাকে আই. এস ডি. হাক্স ইতাদি খুব 
সেই মুহূর্তের মবো পাতে পারি। বলা হায় এই 
নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা কেনো ভৌগোলিক পীর হাবো 
আমাক নয়। কিন্তু যে নেটওয়ার্ক বাবস্থা নিদিষ্ট 
সীনর ম্যে কাজ ঝরে তাকেই বলা হয় 'লোকাল 
এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) ভাবার সেইদাথে 
ফযেট্রোপল্লিটান এরিয়া নেটওয়ার্ক (১14৭) বাবা 
চালু হয়েছে সারা পৃথিবী জুড়ে) ক্রঘাগত এই 
টোগোলজির উন্নতি হয়ে চলেছে হাতে খুব সহজে 
এবং দ্রুত টেলিদাযোগ স্বপন করা যায়। তার 
ফলে খরচ এক. সময় দুই-ই কমে হ্বে। বর্তমানে 
আমেরিকার লোকাল টেলিফোন কলের জন) 
কোনো খরচ দিতে হয় না এবং কোনো কোনো 
অন্তলে এস টিভি জলও বিলে পয়সায় করা হায়। 


লেখা নিরেছে টেলিফোন বিল করা, বিল পাঠানো 
ইতাদির খরচ যা পড়বে তা টেলিফোন হিলের 
থেকে শআনেত বেশি হবে৷ পৃদ্ধিবীব বেশ কহেকেটি 
সাস্থার বোজ্সানিজ এব এষ্সিনাবেদের শ্রভিনর ছল 
ভবিষাতে টেলি-হোগাযোগে গ্রাহকদের কোনো 
খরচ হিতে হবে না। ভামাদের দেশে এখনও 
অত্যাধুনিক স্বযাক্রিয় বনী সুইচিং পদ্ধতি 
ছেলেকট্রনিক এক্সচেঞ্জ) বাপকভাবে চালু করা 
হালে। এখলণও কোথাও কোথাও পুরনো 'ক্রুস 
বার" বা “ইলেকটো- মেকানিকাল 
এক্সচে্' চালু আছে। এই অসম 
নেটওয়ার্ক বাবস্থার দরুন ভরত 
টেলিফোন পরিষেবা চালু শুরা যাবে 
না। তাবে অশ্যাথুনিত টেলিফোন 
চাদেল হিঙ্গাবে লাইক্রো-ওয়েকের 
সাথে শুপটিকাল ফাইবার যা জানের 
তারের পুযোগ গর হয়েছে এই 
আপটিকার চাইবার ১৯৮০-ব গোড়া 
ঘেকে টেলিফোন সংযোগে 
বাংপকভাবে ব্যবহার কর ওরু হয়েছে 
এবং দ্রুত অপটিকাল চাইযারে 
নেটওয়ার্ক সমুদ্রের তলা লিয়ে বিভিন 
মন্থাস্পেকে একসূয়ে বেঁযে ফেলেছে। 
এই জান্র্য তায় ভপটিক্াল ফাইবার টেলি- 
বোগ্যঘোগে কাজ করে কীভাবে তা পরের সমস্যায় 
আলোচনা করা হাবে। 


শ্যামল তয় 


অঙ্গন মঞ্চে নিয়মিত অভিনয় 
সিদ্ধু ভবন 
২ লিগুসে শট (শ্রী লেদার্সের দোতলা) 
পতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা 

€ ফেব্রুয়ারি _ বাঘ আল্লা 
শবদর্শন __ গথসেনা 
১২ ফেব্রুয়ারি __ রক্তকরবী __ পথসেনা 
১৯ ফেব্রুয়ারি __ সাদাকালো __ শতক 


আরোজক £ লতাবী. পথসেনা, আয়না, 
শতক 


( শবেশ অবাধ ) 
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মার মন'ফ্যামেরা ছবি তুলে 

রাখে" __ এক সময়ে জনহিয় 

গানের এই কলি অনেকের 
দুখে ফিরত। মন-্যামেরা কীভাবে, কার ছবি 
তোলে, কেন তোলে ইতাদি ব্যাপার 
রনোবিভ্রানী, শারীরবিজ্ঞানী না কবি-লেখক- 
ঠক কানের একিয়ারে 'পরে তার হীমাংসা না 
ওয়া পর্যন্ত ওসব নিয়ে উচ্চবাজ্চ না করাই 
শ্রয়। তার চেয়ে পার্থিব ক্যামেরার জগতে 
নাসা ঘাক। ক্যামেরা. সে ট্যাক্স ফাকি দিয়ে 
ফলা পেনটান্ম বা ডাকে পাওয়া কোডাক যাই 
চক, তার লেগ চক্ষুর দিকে তাকালে এত 
বশিষ্ট। চোখে পড়ে। ব্সামেরামূন্মরী বা তার 
টায় বাইনোকুলার, টেলিস্কোপেরা 
জলনয়লা লয়, বেগুনি নয়না। সাধারণত 
নুষের চোখের তারা তালো। দু-একজনের 
ল বা কটা চোখও দেখা হায়। কিন্তু বেগুনি 
বে নৈব চ) কালো চোখ দিয়ে দিবা সব 
চুর দর্শন মেলে। তবে ক্যামেরা, দূরবীনের 
শলাগ বেগুনি কেন £ এ কি চোখের ভ্রম ? 
কি বিশেষ কোনো উদ্দেশোই এই 
[গুনিবরন। প্রশ্নের! মগ্ে গল্রগন্জ করে। 
আয়লার এক অন্তত বায়না আছে, 
মতেই এসে-পড়া আলোকময় রশ্যিদের 
চিত দেবে না। সটান ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু এ 
পারে লেন্স রীতিমত উদার। আলোকে 
দরে দ্বার দিয়ে সোঁবোবার অনুমতি দেয়। এই 
দল যে মূলত দু'রকমের হয় তা প্রায় সবার 
'না। একটা ঘুমন্ত কুন্তকর্ণের তুঁড়ির মত বা 
ষ্টানো কড়ার মতো। যার মাম উত্তল লেল 
ফনডেন্স লেন্স। আর একটা ল্যাকগেকে 
ঘের ঢোকা পেটের মত, মানে সোলা করে 
নো কড়ার মত। তাকে অবতল বা ফলকেভ 
দা হয়। দু বুকস মিশিতে এদের অনেক 
মীযস্বরন আছে, তাদের কথা আপাতত 
ক 





ওগো বেগুনি নয়না ক্যামেরা 


আলে। বস্তুর ওপর বমড়ি খেয়ে পড়ে। 
বন্ত মোটেও তাকে বরদাস্ত করার পাত্র নয়। 
পত্রপাঠ দূর করে দেয়। ফিবে-আসা এই 
আলোক রম্মিদেরই আমরা ক্যামেরা দিয়ে 
খপাত করে লোফার তালে থাকি। জন্টি 
রোডসের কাচীয় (কাচ ভ্রাতীয়) প্রতিনিধি 
লেক্গকে তাই ক্যামেরার সামনে ফিল্ডিং খাটানো 
হয়। ভালো ক্যামেরায় নানা ধরনের লেল 
মোতায়েন থাকে। কেউ উত্তল. কেউ অবতল, 
কেউবা সন্ভর জাতীয়। এরা এসে-পড়া 
আলোকে ভবঘুরের মত এদ্তি-ওদিক ফেতে না 
দিয়ে পেছনে - রাধা ফিল্মের কাছে গচ্ছিত 
রাখে। কুপকার রাক্ষসীরা যেন মানুষকে 
মস্থুবলে অনেক কিছু বানিয়ে রাখত। ফিস্মও 
আলোক বিন্দুক্র রসায়ন মন্ত্রে বশ করে। 
আমরা চলাফেরা মানুহ: উচ পাহাড়, নিচ নদী 
সবাইকেই ছবি হিসাবে দেখতে পাই। 





লেলের ওপর্র এসে-পড়া আলোক রশ্মিরা 
সবাই যে সুবোধ বালকের মত সুরসূর করে 
ভেতরে ঢুকে পড়ে তা নয়। তাদের অনেকেই 
স্কুল পাল্যনো ছেলের মত লেনের দরজার এসে 
ভেতরে না ঢুকে কেটে পড়ে। বাতাস থেকে 
কাচ বা কাচ থেকে বাতাস - এই এক মাধাম 
থেকে অন! মাধ্যমে ঢোকার সময় আলোর 
প্রতিসরণ (রিভ্লাকশন) ঘটার পাশাপাশি কিছু 


পরিমাণ আলো শ্রতিফলিতও (রিফ্রেকশন) 
হয়। যেখানে এই তলের (সারফেস) সংখ্যা 
বেশি, সেখানে আলোর ঘাটতিও বেশি। পর্যাপ্ত 
আলো ভেতরে না ঢোকার বিবি তো 
রয়েছেই, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হুল 
প্রতিফলিত আলোর অনেকটা বন্ধ অভান্তরীণ 
প্রতিফলনের পরেও শেষমেশ সবচেয়ে 
সংবেদনশীল জায়গা ফিল্মে গিয়ে পৌছায়। 
এবং ছবির দফারফা করে। ভালো ছবির 
বৈশিষ্ট) হচ্ছে আলো-শ্রীধারির খেলা । যাকে 
আলোক চিত্রীরা কলট্রাস্ট বলেন। কিন্তু ক্ষেতে 
কনট্রাস্ট কমে যায় এবং ছবিকে কৃয়াশাচ্ছয় 
মাড়মেড়ে মনে হয়। 

লেন্সের এই পতিফলনজনিত ঘাটতি 
(রিফ্রেক্পন লসেস ইন এ লেন্স) দূর করবার 
জনা তার গায়ে পাতলা, স্বচ্ছ এক রাদায়নিক 
চাদর (/7০786) জড়িয়ে দেওয়া হয়। 
সাহারণত ম্যাগলেনিয়াম স্ুরাইডকে এই কারে 
বাবহার করা হয়। ম্যাগনেসিয়াম ঘুরাইডের 
প্রলেপ অবাঞ্ছিত প্রতিফলন হতে দেয় না। ফলে 
আলো যথাঘথ মাত্রায় ভেতরে ঢোকে। 
ক্যামেরার ক্ষেত্রে ছবি ভালো হয়। 
টেলিস্কোপের ক্ষেত্রে দূরতম জিনিস পরিদ্ধার 
দেখা যায়। ওই রাসায়নিকের গাত্র বর্ণের জনয 
লেন রঙ্গিন হয়ে ওঠে। প্রতিফলনের কামে 
ব্যাঘাত ঘটাতে পটু বলে এই প্রলেপকে ত্যান্টি- 
রিফ্রেকনন কোটিং বলে। 

ছত্রাকেরা, সুফোগ পেলেই লেন্সের 
দখলদারি নিতে চেষ্টা করে। এই ছাতার মাথা 
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লদল্যা এঘং বিজ্ঞান, যুক্তি, দর্ঘনীতি ও দার্শনিক 
ভাবনার সঙ্গে তাদের 'আাসইঃসম্পর্ত এখন বছুমান্িক 
চেহারা নিয়ে রাজনৈতিক ও সামাক্িক আঙ্গনকেও 
নানাভাবে আলোড়িত শুরছে। বইটির ভূমিকাতে 
তখমেই ওপরের কথাওলে। বলা হয়েছে, যা 
সন্ভবত বর্তানে 'পরিবেশ'-এর সংক্ষিপ্ত পূর্ণ 
পরিচ়। ঘছিও এয পরের কথাগুলো নিয়ে 
সাশরের অবকাশ রয়ে গেল __ তাছিকন্াবে 
পরিবেশ বিষয়াক বৃহৎ সমস্যাকদী ও তার 
সমাধানের বিষয়গুলি শুধানত উ্তত দেশের 
ীমানাতে আবদ্ধ দাকলেও . . .।' লূত কই 
দেশে পরিবেশের বনু সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ 
করেতে এবং তার আশু সমাধান ওই দেই দেশের 


হয় এবং এর! পৃথিবীর বায়ুমশুলের উপরি ভাগের 
ওজোন (০7০০) স্তরের ওজোন গ্যাস ববংল করে, 
তা আনরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা আনেকদিল বরেই 
পড়ছি। কিন্তু জানা ছিল না. ক্রোরেক্রেরোকার্বন এর 
দু'রকমের গ্যাস আছে। এবং এ ছাড়াও আরও বু 
যালায়নিকচ আছে যারা একই ভাবে ওজোন সবরের 
ক্ষতি করে) যেমন কার্বন টেটা্োরাইি ফা বিভিয় 
কাঙে অনেকেই ব্যব্ছার করেন। সীল সাক্রানত 
দূষণ নিয়ে লেখা বো সময্রের ছকে একটু পিছিয়ে 
পর়্েছে। পেট্লকে জ্যালানি হিসেবে গাড়িতে 
ব্যবহার করায় সন কিছু বিশেষ রাসায়নিক 
স্ববহায করা হয়, হাতে 'নকিং' (8/৮55810$) লা 
হয়। টেটেইঘাইল লেড নামক সীসার কৌগ বল 
পরিষাগে, ব্যবহৃত হয় নকিং কাবার জনা) 


পরিবেশ অভিধান 


বইটিতে লেখা হয়েছে. “ভাহাজের দেশে বড় 
কয়েকটি শহরে সীসাবর্িত পেল কিছু নিবাচিত 
পেল পাম্প থেকে বিক্রি শুরু হরেছে। কিন্তু 
বিষ্টি পরিবেশ রক্ষার নিক থেকে ভরাকর্যমীয় 
হলেও এখনও এর হ্রযোগ সীমিত রয়েছে। বান্তুহে 
আমাদের দেশে সত্ব নতুন গাড়ি বা বড় 
শহবগুল্িতে ব্যবহার হত, সেখানে সীসাবরিতি 
পেটে বাহহার বাবাতানূলক শুরা ছেছে। প্র 
বন্ধ দেশে সীসাবর্তিত পেটোল বল পরিহাস 
ব্যবহার হয়। 

অস্সবর্ষণ, উপকৃলদুহল, শকদৃহণ ইত্যাদি 
বিষয় নিয়ে ভালোচলা করা হয়েছে। বন্য 
বিষয়গুলির কোনোটা ভ্রানাবের দেশের 
পরিতেক্ষিতে আবার কোনোটা বিদেশের 
শবিতেক্ষিতে আলোচনা করা হয়েছে। সম্ভবত 
হাতের কাছে সবরকদের তথা পাওয়া বায়নি। 
অরশাহলন বিষয়টিতে শুধানত ভারতের ওপর 
জোর দেওয়া হয়েছে। হা্র্জাতিক স্বধে লাতিন 
আমেরিকার বর্ারপ্য (8587 বিচ) হাস হওয়া 
লিয়ে বন্ধ লেঙ্গালেছি হযোছে। এই জাতীয় এক 
আধটা বিদেশি উদাহরণ ৩ াভিতিক ভাবে ছাল 
সমসার স্বরূপ বুঝতে পাঠকদের সুবিষা হত। 
কলীনহাউস এবে দ্বারা পৃথিবীর কী ক্ষতি ছচ্ছে তা 
শ্তলভাবে বোকানো হয়েছে। আশির দশকে 
পৃথিষর কোনো অঞ্চল তুলনামৃলকভাযে আগের 
খেকে কতটা গরম হয়েছে তা বেখাচিয়ের মাহায়ে 
বোজানে। হয়ছে) কীটনাশক বিষয়ে আলোচনায় 
অবশ্য কীলোশকের উ্ণাহরণ খুব বেশি দেওয়া হয় 
নি। আলোচনা স্যহারশভ্যবে শুরা হয়েছে। দু চারটে 
কীটনাশকের বাজ্গারে চালু নাম বিয়ে আলোচনা 
কবলে সাবারণ পাঠকের পক্ষে হারপা বা সুকিষে 
হত। ডি ডি টি নিয়ে অবশ্য একটি ভালাদা প্রবন্থ 
লেখা হয়েছে, যেখানে সংক্ষেপে কিছু তৎ! সত 


হয়েছে। 

পরিবেশের সহসা হিসাবে চিহিন্ত বিবরতলি 
দিয়ে আলোচনা করা ছাড়াও পৰিবেশ সাক্রান্ত 
আন্দোলন. রানের পদক্ষেপ ইত্যাদি বিষরের ওপর 
আলোকপাত ধরা হয়েছে। মনট্রিল শ্রেটোকযে 
পিত্ত বিভিন্ন দেশের হে) চুক্তি হয় সি কে সি 
(00) গ্যাসের ব্যবহার সীমিত করায় উদ্দেশে। 


সাইলেন্ট ত্যালী আন্দোলন, চ্টকহোম সম্মেলন 
১৯৭২, রাষ্ট্র সংঘের পরিবেশ তার্যক্রন- ফুনেক 
চুক্তি, বসুদ্ধযা বৈৰক ৯২, চিপকো ভান্দোলন 
ইতালি সম্পর্কে সংক্ষেপে তালেচলা করা ছয়েছে। 

পৃথিবীর পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা বুঝতে 
গেলে কিছু কিছু শুক্রিযাকে বৈয্ঞানিকডচবে বোঝা 
একান্ত ভয়োজন। কার্বন চকু, কৈবক্কয়, 
কৈমালানি নিছে আলোনা ভরা হয়েছে। 
গালশৃঙ্ছল, পি এইচ. পুনশ্চন্রারন (6590018) 
ইতালি বিষয়ের ওপয় আলোকপাত করা ছয়েছে। 
কেন্ুক বিভাজন ও পারীমাশবিক শি. কেন্ুক 
সংযোজন ইতালি বিবঢ়০লির আলোচনা 
তেক্তক্কিয়তার সঙ্গে করলে বোহহা চলে হত। 
তেভক্রিততার ওপযে লেখাটি ফেন্রক সংফ্রান্ত 
লেখাওলোব ছেতে অনেক দুরে বাঘা হয়েছে। 
ভ্রবশা, ভীবলগুল এবং ভাবতবর্ষের সংরক্ষিত 
ভীবনতল -_ হা ১৯৭১ সালে বাস গহণ 
করে, সে সন্বঞ্ে তা দেও হয়েছে 

এ ধরনের বিভা বিষয়ে বইটিতে সংক্ষেপ 
আলোচনা জরা হয়েছে, হার অনেজওলোর 
আচাসই এত দংক্ষি্ব পরিসরে দেওয়া গেল না। 
ইংরেজিতে যাকে হযাগুবুক বলে এই বইটি তাই। 
পরিবেশ সংক্রান্ত যে কোরো বিবহেই খুঁজে পাও 
যাবে। সংক্ষেপে ভালোচনা করা হাছে। 
এরানিভিস্টদের ধারা পরিবেশ ছাব্দোলনে হী 
ছুমিকা নিযে ভাছেন, তাদের অবশ) পাঠা। ফুলের 
ছেলেনেযেদের জলা ভালো বই. পাঠ) তালিকায় 
থাকলে ভাল হত। পরিশেষে চালাই লৃঢ়িপরে 
পাতার নম্বর কেন স্ওয়া নেই বুকতে পারলান না, 
তাহলে যে কোনো বিষ খুঁজে নেওয়া অনেক 
সহজ হত। আশা করি বইটি জনপ্রিয় হয়ে উবে 
এখং বাণিজ্যিক সাফল) লাভ করবে, যাতে আরও 
এই ধরনের বই যাংলায় তকাশিত হয়। 


"পরিকেন _ জডিবেতডনি রশি দ্বেকে 
হিমালয় দূষণ" 
মোহিত রায় ও তুপতি চক্রবর্তী 
পততিস্থান 2 বুঝ মার্ড, দে বুক স্টোর, এন বি এ 
দায় ৬৩ টাকা 


বরুশদেৰ মুখার্জি 
উৎস ছানুষ -_ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ 


সং ৃ 
সংবাদ 


অহাসগ্রাম ও নবহ্যারাতপুব বিজ্ঞান চেতনা ফোরামের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 
মচে 'পরিবেশ ও দূষণ" বিয়ে তাংস্কলিক বকৃতা প্রতিযোগিতা। গত ৬ 
সেস্বর নবব্যারাকপুর বি. টি. কলেভে। মোট ৪২ ডন প্রতিযোগী এতে আশ 
৪ বাংলা এবং ইরেজি মাধামের বু বিদ্যালর এতে অশেগ্রহণ করে) দুই 
দের কৃতি ছার/ ছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়। 

হাতিবাণানের "চেতনা পণসাংস্কৃতিক সংস্থার দশম বার্ষিক বিজ্ঞান মেলা 
} গেল গত ৩০ ডিন্লেম্বর ছেতে ৪ জানুজারি : সেরকমই ফলবহল বান? 
॥ ফুটপাতের ওপর ; আতরিক মর্থেই জনগণকে সঙ্গে নিযে বিজ্ঞান, 
পনের সাথে মিশে যাওয়া বিস্ঞান। এবারের অন্যতম আকর্ষণ ছিল তিনটি 
স্টারে জ্গোতিবের জালিয়াতি, ব্রেশটি ১০০ এধং ননোবিজ্ঞাতরী ডাঃ 
ধন্ত্নাছ গাঙ্গুলি) আরোও বহুবিধ বিচিত্র সস্তার ছিল সাধাকপের বোষগমাতা 
চাবলায় স্তারে। ছিল পরনাপু' স্রাইড শো. লেখা ও ছাপার কথা, টেলি 


গত ২০ ডিসেম্বর সপ্ট লেকের সত্যেন বোস বিজ্ঞান কেস প্রাঙ্গণে 
ওনিড ৯৮ _ এক ব্যবচ্ছেদ শিরোনানে সারাদিনব্যাপি সেনিনার ও 
লালা সভা হয়ে গেল সত্যেন বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিক সাবেনস 
২ কনফেডারেশন অব ইণ্ডিপ্তান ত্ামেচার আযাসটুসনার্স-এর যৌথ 
দাটগে। নানা জায়গা থেকে প্রতিনিধিরা আসেন। 051 এসেছিল উদ্ধাথণ 
॥ জদশনীতে। এবারের উদ্ধাবর্ষণ থেকে মোট ৩৩টি উত্ধাপিও পাওয়া 
বলে দাবী করা হয়েছিলো 051-এয নাধানে। কিন্তু 9841$08$-এর 
হন প্রাথমিক রিপোর্টে বলেন -- এশুলির একটিও উত্ধাপিও নু নিক 
mn 

২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর চাকদহ পৌর বরদানে বিদ্রান নেল। করে চাকদহ 
ন মন) নেলায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন অভেল, সর্প দেশি, মালে ভেজাল 
ছাড়াও ছিল রঙিন 'মালোকচিত্র ভরদর্শনী। হন রী নিয়ে সীয্ষ দাশগুপ্ত 
মহাকাশ নিযে অমলেন্দু বন্যোপাধ্যায শ্রাইড সহযোগে বোঝান, সাপের 
ও তার প্রতি্র নিয়ে প্চ্ষেকর আকর্ষণীয় হয়। 


২৬ থেকে ২৯ ডিসেম্বর বলযাসী ঘোষপাড়া মাঠে এ বি টি এর রাজ 
দরবারের ছেলেরা বিভিন্ন 


0. ২০ ডিসেম্বর বারাসাতেব দুভাষ ইনস্টিটিউটে সারাদিন আর্সেনিক দৃঘণ 
টি চি হয ২৫ যয রে 
ক্ষমিটি। শিকিরে ডা: ডি এন গুহুমজুমদার, ডাঃ দালগুপ্র, ডাঃ 
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। ডা. দীপস্কর চক্রবর্তী দীর্ঘ আলোচনা 
করেন। 

0 ২৫ ডিসেম্বর উত্তর ২৪ পরগপা সহ কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার 
নিতাশি ব্যবছা উন্নয়ন ও জলত পরিবহন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ছিল বারাসাত 
সুভাষ ইনদ্টিটিউটে চিত্ত বসু স্মারক বক্তৃতার বিষয়। বলেন ড. উপেন বিশ্বাস। 
ছিলেন সেচ বিভাগের রস গণেশ নণ্ডল। নিকাশি সমস্যা নিয়ে চমৎকার 
বলেন বিশেষজ্ঞ কল্যাণ কুট। 

2. ১৩ ১০ জানুরারি হাবড়া মডেল হাইস্কুলে বিজ্ঞান ম্লসিকতা বিকাশ 
সিয়ে এক অনুষ্ঠান করে কল্যাণ গড়ের জাগরণী শক্তি সঞ্জব। এতে দুই, 
সইক্ষা ও আলোচনা ছিল। তনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে প্রায় ৬৬টি স্কুলের হাজার 
আটে ছাত্রছাত্রী আশে লেয়। 


উল্টো দান 


হত্রাব পেশ ছাড়াও মরপোনতর চস ও দেহফানের ত্ীতার করা 
হয়। এই কাজটি ক্ষুঃ হলেও যুবসমাডকে প্রেরণা যোগাবে ন্যিসন্েহে। 


বিজ্ঞাপনের জনা 


উৎস মানুষের অত সম্পূর্ণ অব্যবসারিক একটি ছোট পত্রিকা বিজ্ঞাপনের 
সাহাহ। ছাড়া চালানো দুরূহ হয়ে উঠছে। আগে নাকে মধ দুটো চারটে 
বিজ্ঞাপন আমরা পেতান, ঘাটতি কম হত। ক্রমশ সরকারি, আবা-সরফারি 
সমত্থোণুলে৷ তাদের সাহায্যের হাত ওটোচ্ছে, কালে আমাদের 'আর্ঘস্ণট 
বাড়ছে। এই সমস্যার মোকাবিলায় উৎস বানুষের 


শিকার ঠিকলো [] যি ডি ৪৯৪, স-ট লেক, ফলকাতা-০৪ এবং 
৯৮ মহাঞ্জ গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ 





আব সালাহ চিহ্নত তাৰ ভীবল। এবা প্রতিটি চলতি শ্রোতের বিপহীতে ৷ নইলে হিলহী তাৰ 
হম দশকে যে নহাবিত্ত মেহাবী বাক্য লক্ষের হাগেই বাবাকে হাবিতে তাব পক্ষে সবছেরে 
স্বাচর্ণবক ছিল একটা চাকবি নিয়ে দিশ্চিস্ত ভবন কাটানো হাথ সেই পাত্ালাল বি. এ. পড়তে 
পড়তেই যোগ নিলেন স্বচ্পৌ জল্গে। ১৯২৯-০ মেচুঘাবডার বোমা মামলায় ধরা পড়লেন। তার পর 
থেকে হাব ভীবন সেই ১৯১২ সালে ১৫ই জাস্ট শেষবার ছেল খেকে ছাতা পাওয়া অবধি - 
পূলিলের সঙ্গে লুকোচুরি থবা ধসে, তেটিলিউ-এব তক্জাতিকুক হীবল। 


পুলিশের খাতার বিপজ্জনক সন্ত্রাসবাদী হিসেবে ধার নাম উঠেছে সে ই লা জেন 


বেজকে দেশ থেকে তাড়ানো ঘাবে না __ তখনকার দিনে বন্ধ নেতা হেন পাকার নিজের মতে 
কবে বলেছিলেন: এও তো স্রোতের বিপরীত গতিতে চলা। 
জাখেস কিংবা কন্যুনিস্ট পাটি অব ইণিয়া কোনোটাতেই না ঢুকে পাল্লালাল গেলেন আক সি 
দি আই দলে ক্যুনিস্ট. ভথচ ৪২ এব ডাবের হাতে তাহ্দোলদের নেতা -- জীযতারদ 
ছান্দোলনের মুল শ্রোতকে উপেক্ষা নী করে _ ছাব এত বৈশহীত। সলনেতা সৌমেন হাকুবের 
বিচ শুধু লেদার আর বড়েতাহ হলে ভে পত্রলাল ভালাল হলেন _- কলস্টিটিউপশনালিজান তার 
বাকা নয়। ৪৮এষ জমদহ-হসিরহাটে সশস বিবে গেট এখন পরিচিত ইতিহাস 
চীরঘশিন আম্ুগোপন কবে থেকে ধবা পড়াহ পর হাতী ন কারা্ছ। ৬২ লালের ১৫ট আনা 
মৃক্তি পাবার পর বামপন্থী জান্পোগানর ঘাখন শক্তি বাড়ছে পায়ালাল বাজকীতি থেকে গোছা নির্বাসন নিলেন। এই মহোই তিনি ঠিক করেছেন বীনা 
শাসক হাদর্শ গ্রাম পূনপঠিনের কাজে নানবেন। বার করলেন 'কম্পাস' প্রি -- যে পিতা মা হাটের দশকে হল ভান্সোলনে বিচারপতি বযসাগতে 
চিয়ে বেসরকারি বিচারবিভাঙীয় তদন্ত কবে, রক্ষণশীল কৃষত সমাজের মো নয়নে ধরনের ই. সাব, সেচ বাবহাবের ভভিহান চালিয়ে সবুজ বিচবের 
ভ্য়ধ হয়ে ওঠে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুচার ও সংগ্রামের কেস হিসেবে হতিষ্ঠিত হত 
৬ সালে বোলপুর বিষানসতা কের থেকে নির্বাচিত হয়ে পালাল বেনদপুরের তন্তগরান্চলের তার্থ- সমদিক চেহারার পরিবর্তন লিয়ে ভাসতে 
এজ অন ভুমিকা নিলেন। পড়লেন দেশের এক পি কেসবকার পান সাস্থা __ টেগের সোসাইটি ফর কবল ডেভেপমেষ্ট __ যা সবকাবের 
মুখাপেক্ষী ছয়ে না থেকে গ্রামের মানুষকে সংগঠিত কষে গ্রাম গড়ার পরিকন্না করবে, তাকে রুপ দো 
জীবনের শেষ পর্বে সুত বিশ্নধে'র হীভংস রূপ এবং প্রতিক্রিয়া দেখে শঙ্কিত পালাল দন্দ চাসানোর ঘুকুওকা, সুন্যবলাল বণ: ভুগে 
সহোদধারূপে আম প্রকাশ ধরলেন। এবং সৌখিন পরিবেশ ভাক্সেলনের বগলে ভোগব বিরোধী, নতুন এত সভ্যতার জনা ভাম্লেলন ওর করলেন 
হবসৃনের গ্রামে গ্রামে) 
পাঘালাল আজীবন অক্লান্ত পড়ুয়া, নির্মোহ বিল্লেষক এবং ভবিরান লেখক। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব আছ নর কেন ৮. "চেতনা প্রেরণা ও সংঘাত, 
“কোরিয়ার ডা". ভারতে সামাবাদী আা্ালনের বারা গান্ধী গবেষণা ইত্যাদি ভার শত বলার মধো জকি সুপরিচিত বই 
পালললালের বৈপরীত্য আর এক জায়গার _- ওই নিতাজ আটপৌরে ছোটখাট চেহারার লোকটির হলে এই জালের সা, ভাবার তারই পাশাপাশি 
আনুষের জনে] আকুল বনতা -- এককথায় অবিশ্বাস্য 
একটি জায়গায় ও) কোনো বৈগরীতা লেই। পল্লালাল যখন যা বলেছেন. হা 


প্রতিটি নৃর্ধে বায় রেখেছেন) তাবে এখানেও পান্রালাল স্গিহীন। আবার র্যতে একলা পাগল। 
শক্তি অটচোর্য 


লিখেছেন. তা সালে বিশ্বাস করেছেন, নিচের জীৱনে সেই আন 
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বিলা করার সিন্ধান্ত 
লাম পরমাণু পরীক্ষা সম্পর্কেও আ 


দের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ক; 










আমাদের বিজ্ঞানীদের এই তাৎপর্যপূর্ণ সাফলো আ 
র সার্বিক বিকাশ ও অগ্রগতিতে আমরা বিজ? 





পথে এগিয়ে যাওয়ার সময়, আমাদের শতাক্ট 
গুরুত্ব সহকারে কাজে লাগানোর পাশাপাশি, যন সম্পন্ন করা সন্ত 
একটি সুস্থ, সমৃদ্ধ জীবন উপহার দেওয়াই আমাদের একমার লক্ষ্য। এই উদ্দেশ পূরণের স্থথে, কৃষি 
বরাদ্দ করাই ছিল আমাদের প্রথম নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ সি্ধান্তগুলির অন্যতম। আমরা বিশ্বাস করি, গ্রামই ভারতের প্রাণ 

ইতিমধোই আমরা এই শতাকীর সর্বশেষ বৎসরে গদাণ করেছি। দেশের কা, সংহতি ও সবধর্মের জনা সহিষুতা আদ আরো 
মজবুত করা প্রয়োজন মৌলবাদী বা সংকীর্ণ অতাদ্শের কোনো স্থান নেই। আরা চাই, একবিংশ শতাক্দীতে ভারত এক বলিষ্ঠ ও মহান 
দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করুক - যেখানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ শাস্তি, সৌহার্স ও সমৃদ্ধির বাতাবরণে বিকশিত হয়ে উঠবেন। 

















এবিষয়ে আমরা আপনারও সহযোগিতা চাই। আনরা আবার দু প্রতাযের সঙ্গে ঘোষণা করতে চাই, দায়িত পালনে বে 
শৈধিলা করা হবে না। আপনাদের সাফলোর সহযোগিতায় সোনার ভারত গড়ার স্বপ্রকে আমরা বাস্তবায়িত করবেহি। 
সকলের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন কামনা করি 
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একুশে ফেব্রুয়ারি/তারপর 


বাংলা মায়ের কার! ধলা ওনতে পান, হারা 
গুলাব বাংলার ভাবা-শহীদেক বক্তু নেখতে 
পান জাজ বাংলা বর্পনালরে বজজান্ত 
শক্্থস্ছিতে, ঠাদের নিহমে মাফিক মাস 
সার্জিয়ে, তাবেগ-কম্পিত ভাষণ দিয়ে. এ ওকে 
চেকা দিয়ে টিভির লেকে জাঘণা নেওয়ার 
কৌশল কাণ্ডের প্রয়োজন হয় না। 

আনুষ্ঠানিক নিবস-পাগনের বাইরে থাকা 

সেই অগণিত বাংলাপ্রেমীবা 
রক্তক্ষরিত চিত্তে শুধু জানতে চান -- একুশে 
ফেব্রুয়ারি পাব হলে কোথায় হাবিয়ে তাহ 

এত উচ্চ'পলা, এত শপথ উচ্চারণ ? সাবা 
বঙ্ছব ধৱে তাপকডাবে কেল চলে ইংবেডি 
বুলি কপচানোব স্রাস্তত্তর চেষ্টা ? কেন 
তাছ বাংলার শিল-সস্কৃতি বারবাল লারিহ হয় 
ছিন্দী-ইংরিজ্জি কেতা-কালোব কাছে ? 

কোথায় হারিযে হায় 'বাংলা মায়ের ঢোল" + 
কটা বাংলা বই মর্ধালর সাথে লেখা হয় 

এই বঙ্গারি প্রকাশনার জঙ্গলে ? ক'জন 
সারা বছর নিয়মিত বাংলা বই কেনেন 

আর কজনই বা বলার ভাষা সংস্কৃতিকে 
বাচিযে বাখার দায় অস্তরর দিয়ে অনুভব ফরেন ? 
... শ্বুলির উত্তর খুব জীতিকর হরে 

আসে না নিম্চয়ই। ববং একুশে 
উদ্যাপকদের অধিকাংশকেই সাবা বছব লেখো 

যায বাংরেজি বচন ব্যবহারে গর্বিত হতে। 

সন্তানের "ড্ার্ডি "চাপ তাকে বিগলিত 

হতে। হায় একুশে ফেব্রুয়ারি! ভাগ্যিস 

তুমি অতীত স্মৃতিতে বাধা পড়েছ', নাহলে 

তোমার আক্ষেপ আর বেদনার অঙ্ক রক্ত 





হয়েই করে পড়ত। আজও । 


উমা 











কলকাতা বইমেলা 


কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতার খেলা ? 


লে ! মনে তো হয় নি আদাদের। বই তার পন্ত- 
শরিফা নিয়ে প্রালগাত করেন ধারা সারা বজ্র, 
বল প্রত্যাশা নিয়ে হাজির হল মেলায়, তাদের 
[কে বিরাট দূরতে দাপটে বিরাজ করেছে বেওসা, 
যদা, কাদা আর ধাস্ধায উচ্ছল ছিতরমূল- 
চলচরের করিতকর্মা ফুশীলবেরা। সুষ্ সাক্কেতির 
বিষাৎ চিন্তার এক অশনি সুক্ষেত নোনা বাচছে 
ত ফরেক বন্ধর করেই মাইক-রোলদনট-খাই খাই 
সব মার্কা বই দাজালো রহ) যেলায়। বড় 
শ্ি্ার অন্ধকার এসে জমাট বাবছে ক্রমশ 


শু দিন হেবেই অধিকাংশ ছোট স্টল আর 
টুল হাগাজিন মশুপের অভাব-আভিযোগ 


জমতে খাকে। শিল্চ অফিসের বড় কর্তারা নিরাপদ 
শর গৃছে অবিষ্ঠা ক্রেন, দেখা ছেলে না : ছোট- 
মোট কল্তদের দেখা মিললেও কথা শুনতে চান না, 
গুনলেও পাত্তা দেন না। হুর হয়রানির পর কিছু 
কিছু প্রতিকার হয়। প্রথম ক'দিন মাঠে ভয়ন্কর 
ধুলোয় স্বাসরোবের উপক্রম হচ্ছিল _ দক্ষিণ 
হান্তেয় অবস্থা ছিল করুণ ; মাঠে জল দেওয়ায় 
বালাই নেই, খাবার জলও দু্্রাপ্যা। পরের দিকে 
অবস্থার কিছু উন্নতি হয়। তবে জলের অভাবে চরম 
কষ্ট পান স্টল তৈরির কারিগর ও কর্মীরা। প্রায় 
এক পক্ষকাল ধরে দিন-রাত নাগাড়ে অক্লান্ত 
পরিশ্রম করতে হয তাদের প্রবল জলকষ্টের 
অযোই। এ ছবি ভুতি বছরেরই। যেন একটু 
মালবিকতাও খাকতে নেই 'কর্ডাবাবু দের 


অন্যান) বারের চেয়ে বইনেলা অনেক বড় 
এবায়। বিশাল এলাকা। অথচ দর্শকদের গাইড করা 
বা সাহাবা ধরার ব্যবস্থ ছিল নাকারদ্রনক। একটা 
গাইড-ম্যাপ নাকি গিল্ড কর্তৃপক্ষ বিক্রি করেছে 
মাঠে। শোনা গেল। কিন্তু কোথায় যে পাওয়া যায় 
কে জানে! পছন্দসই কেনো স্টলের ৌভ করতে 
ফম্পিউটায়-শোভিত তথাকেস্ত শূঁজতেই হাঁটু খুলে 
আসে. তারপর ইচ্ছেমত স্টল ঘোরার ইচ্ছে আর 
কতটুকু থাকে ? তার ওপর. ঘত্বাযঞ্ধ নির্দেশিকার 
অভাবে নাঠে অতি-হ্রয়োল্লনীয় শৌচালয় খুঁজে 
পাওয়াই ছিল দুদ্ধর। ভোগান্তির এক শেষ! মাঠ 
জুড়ে স্টলের বিন্যাসে কোনে নির্দিষ্ট নিয়ম মানা 
হয়নি। অগোছালো পাটা স্টল বসানো হয়েছে। 
উৎসনানূযের স্টিল (২৪২) পড়েছিল মাঠের 
দক্ষিন প্রান্তের এন এক দুরূহ কোলায় যে বন্ধু 
পাঠকবন্ু হাটতে হাঁটতে জুতোর সুখতলা ঘৃইয়েও 
স্টল খুঁজে পানলি। এ আমাদের বড় হক্ষেপ। তবে 
এত অব্যবস্থার মবোও দেশ্যর যত ছিল 
খালোদেশের নন্ুনাভিরাম মণ্ডপ. শৈল্িক সুষমার 
আকর্ষণীয় কয়েকটি তোরস্থার, আর কেতা- 
কায়দায় উচ্ছল 'মমার্তের মঞ্চ। দেলার যত দিল 


এনিয়েছে তত ক্ষপ্-লঙ্গতির শিল্পী, কলাকার, 
ছড়াকার, হকাররা এখানে-ওখানে বদতে (লিয়ে 
পুলিশের তাড়া খেয়েছেন কারণ বইমেলাতে এসব 
চলবে না। অন্ধ আমরা দেখেছি দিব স্টল সাজিয়ে 
বিক্রি হচ্ছে খেলনা দোলনা হ্যাজিক-কিট। কি 
বিচিত্ত এই বৈবম]! 


বই হেখানে চেতনার হাতিয়ার হতে পায়ে. 
বই যেখানে সাক্ষর-নিরক্ষরের মেলবন্ধনের পদ 
দেখাতে পারে, বই যেখানে শীতেল-অনাতেল 
লাধারণ-অসাংারপকে এক আকাশের নীচে সামিল 
করতে পারে, সেই মূল্যবান অনবদ্য সন্মাবনা ভেঙে 
চুরে নষ্ট ছতে দেখছি. আমরা আমাদের আদবের 
বইমেলায। এর প্রধান কারণ মনে হয় __ ঘাদের 
হাতে মেলা পরিচালনার ক্ষমতা এসেছে তারা 
ক্ষমতার অপব্যবহারটাই বেশি করে জানেন, 
নৈরাজোর নয তাছের গোছানোর কাছেই তারা 
দক্ষ বেশি। ভী। এসে যার াদের যনি হৃদয় আর 
মনন দ্বেকে উৎসারিত ছাপার অক্ষর€ুলি ধুলায় 
লৃষ্টিত হয়, যদি বই.পিপাদু সাধারণ পাঠকের 
অশ্রুপাতে বইলেলার মহিমা ধুযে শুঙ্গে যায়? এই 
পগুসঙ্গেই মানে এসে হায় যতীন নীলের কথা৷ গত 
৯৭ সালে বইমেলায় ভয়াবহ অধ্নিন্যণ্ডের সময় এই 
বইপ্রেমী জ্ঞানপিপাসু প্রবীণ মানুষটির মৃত্যু হয় 
মর্মান্তিকভাবে। মেলা আয়োজকদের চয়ম 
অপদার্থতায় জ্বলন্ত শিকার। এই মানুষটিকে এবার 
বইজেলার মবে৷ একটি বারের জনোও প্ররণ করল 
না গিন্ কর্ৃপক্ষ। সাদানাতম শ্মারধ-সম্মানও কি 
হয়াত যতীন নীলের প্রাপা ছিল না ? কর্তৃপক্ষের 
এই বিশ্বরপ কোনো লাপবোধের ফলক্রুতি নয় 
তে? স্গেহ তো হয়-ই কেননা এবারে লিটুল 
মগাজিন মণ্ডপে 'আকিক্কন" পত্রিকা গোরী “যতীন 
শীল য়ঞ্চ' ব্যানার টানিয়েছিল তাদের টেবিলে। 
[কিল্ড প্রতিনিধি এসে ব্যানার খুলে নিতে বলে 
“বেনিয়মোর ভারগ দেখিয়ে। এর পরদিন মাঠে 
এসে দেখা হার কে বা কারা সেই ব্যালার ছিড়ে 
মাটিতে ফেলে দিয়েছে। . . . এতে কোন্‌ মহ 
ধতিষ্ঠা হল কে জানে। 





হস মানুষ _ মার্চ ১৯৯৯ 


৫ 


মালবসহ্যতা কত এপি়েছে। বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যাগে ব্যবহারিক 
কন স্া্ছন্যা আধুনিকতা বেডেছে। কিন্তু দয়া, মমতা, সততা, 
সহযোগিতা, একতা, নৈতিকতা, আদর্শের -- এসব কোথায় যেন হারিয়ে 
হাচ্ছে। হারাচ্ছে, না নষ্ট হচ্ছে ? উত্তর পেতে গেলে হ্রাশেই বীবায় পড়ে 
যাই আামরা। পুরনো সনাতন দৃল্যবোধওলো একটা সামাজিক সুদ্থতার 
বনধনসূত্র হিসেবে কাজ ভরত কিন্তু পুরনো তো সরে হাতেই, নতুন তার 
জায়গা করে নেবে স্বাভাবিক নিয়দেই। আসলে সংকটের বিষয় হল _ 
নতুন মূল্যবোধ সুসথাকস হভাব। মানবিক ওপগুলো বিকশিত হওয়ার 
বদলে বিকৃত হচ্ছে। নানুষ আস্মকেক্্িক, বিচ্ছিয় হচ্ছে। সং, আদর্শনিষ্ঠ 
প্রবীণ নানুষেরা একাকী নিজেদের গুটিয়ে নিতে বাথ] হচ্ছেন __ আনরা 
বাস্তবে দেখছি। কিন্তু কেন হচ্ছে এমন ? পুরনো নৃলাবোধকে ফিরিয়ে আলা 
ইতিহাদনিষ্ঠ নয় নিশ্চই, কিন্তু নতুন নূল্যবোধে সুতা আর উদ্ধত 
জীবনমাদের বৈশিষ্ট] আবে কী করে 1 এই অন্ধকার বর্তমান ঘেকে 
আলোর দিল আসবে কী ভ্যবে 7. . . বিভিন্র অভিজ্ঞজনের অভিমতকে 
আমরা! রাখতে চাইছি এই নিয়মিত বিভাগটিতে। 


উ. মা. পরিচালকদতুলী 
. 

সঙ্কটসুক্তির সহজ রাস্তা জানা নেই 

জমে মূল্যবোধ নিয়ে চালু কতকগুলো ভুল ধারদার তস্গগে আসা 
যাঝ। 

এক $ এখন বলা হচ্ছে __ মৃল্যবোধ নেই, তা পড়ে দিতে হবে। এটা 
কিন্তু সরদীকরণ হয়ে যাচ্ছে। সমাজে একধরনের মূলাবোর তো হচলিত 
রয়েই আমলে এখানে যেটা বলা দরকার __ এই মূলাবোবকে সবিরে সূস্থ 
মূল্যবোধ তৈরি করতে হবে। তবেই বিষরটা স্পষ্ট হয়। 

দুই ২ সমাঙ্গ মনে করে, এই নতুন মূল্যবোধ গড়ে তোলার কাজটা 
করবেন শিক্ষকরা। বিশেখ করে স্কুলের শিক্ষকরা. হারা ছাত্রছাত্রীদের ছোট 
থেকেই নাগালের মে] পাচ্ছেন। শিক্ষকদের কাছে সমাজের এই প্রত্যাশা 
বরাবরের আর তার প্রতিষষপন দেখা গেছে এন. দি. ই. আর. টি. ইউ কি. 
সি. যা ন্যাশনাল কমিশন অন টিচার্স-এর কাজকর্মের হে) ছিযে। এইসব সাস্থা 
বা কমিশনগুলো আলির দশক হেকে শিক্ষকদের বে) দূল্যবোধ-পরশিক্ষণের 
ব্যবস্থা করে আসছে যাতে করে শিক্ষকর৷ সেই সূলাবোধের পাঠ নিয়ে ছয়ে 
ছাত্রীদের মতে তা ছড়িয়ে দিতে গারেন। বলাই বাছলয. এই পুরো ব্যবস্থাটাই 
ভিত্তিহীন: এখানে একট! ওযুতবপূর্ণ হর উপেক্ষিত ঘেকে ঘায়। তা হল ছেলে 
মেয়েদের কোন মূল্যবোধের পাঠ দেয়া হবে _ সনাতন মৃল্যবোষ নাকি 
আৰুনিক মূল্যবোধ 1... . তা যাই হোক, আসল কথায় ফিরে জাসা যাক। 
শিক্ষকরা সৃল্যবোধ তৈরি করে নেবেন এধারলা সঠিক নয়। গোটা 
শিক্ষাব্যবস্থা সামাজিক ক্রিরা। বৃহৎ সমাজ যদি তার অতি সু অংশে 
শিক্ব্বস্থার ওপর এমন ভরসা রাখে যে এই শিক্ষাব্যবস্থা সমাজের বুকে লু 








নূলালের তৈরি করবে, হালে এই শিক্ষাব্যবন্-্ডে কিন্তু নিজের মতন করে 
শড়ে উঠতে দিতে ছবে। সেখানে অবাচিত রাজানৈতিত ৰা আমলাতাস্রিক 
হস্তক্ষেপ কান নছ। কিন্ত কাস্্হে তো তা হানো। ভার সতি কথা বলতে, এটা 
বৃল্লাকেহকে সরিতে না মৃল্যবোধ গড়ে তোলার মতন কঠিন ভালটা সবচেয়ে 
ভাল পারার কথা মনোবিদ-দ্রে। লারা দেশের লাখ-লাঘ শিক্ষক এই, 
কিলেৰতের তাজা করবেন কীভাবে ? হার তাছাড়া শিক্ষকতাও তো এখন 
করে খাওয়া পর্যবসিত হয়েছে। ঘুষ দিয়ে যে-শিক্ষত চাকরি পাচ্ছেন, তিনি 
হার ছাত্র ছাদের নৃল্যবোহের পাঠ দেবেন, এই ভ্রত্যাশ। ভি হাস্যকৰ নং? 

তিন $ নৃলাবেব নিয়ে এর্সন একটা কথা প্রায়ই শোনা হয় _ ধত পল 
স্ব ব্যমত়ন্ট আদার পর ধেকেই। ঘেন ভাগে সব ভাল ছিল। এটাও কিন 
একটা চাগ] রা বারদা। হ্যা, একা হয়ুতা হলা হায়, এন অনেক বলমাইসি 
সংগঠিত হাজারে ঘটছে, যেণলো আশে নেছা যেত না) 

কেনন তরে ননুনে হূল্টবোধ গড়ে তোলা বয়ে ? কেনন কবে এই সন্ভট 
ছকে মুক্তি পাওয়া হায় ? 

আমার মনে হয, এর থেকে বেরুবার কোনো সহড বাস্তা নেই! রা 
দাকলেও তা বড় কঠিন। আসলে একটা জাতিকে ঘি বিভিন্ন সক্চাটে পড়ে 
ভুগতে হয়, তবে কিছু দে পরিপত হয়ে ওঠে । আমাদের, ভোপাস্িটা এখনো 
লেই পর্যারে পৌদ্োর নি। তাই, আমরা যে বিপনন সেই চেতনাই আমাদের মধ্যে 
আসেনি। ঘরে যে হাশুল লেগেছে, তা উপলন্ধি শুরার মতন ক্ষমতাইি জানাদের 
হয়লি। 

কীভাবে এই অবস্থার পরিবর্তন আনা যোতে পারে কার কোনো 
পেসক্রিপশন নেই । তন্বত আমার জানা নেই। তবে এক্যোরেই হাত-পা গুটিয়ে 
বঙ্গে বক্ষাটা যুক্তিযুক্ত নয়। তাই কিছু ভাবনা মাঝে-মবো মাথায় আসে । যেমন, 
দম লালহীতির বাইরে ছেকে যে-ছোট ছোট সংগনেওলে কাজ করছে, তারা 
যদি একডেনট হতে পারে তবে এ সমস্যায় নুখোদুষি হওয়া সন্রব। কিনতু 
সেক্ানেও তো তারেক সমস্যা। ছোটি-ছোট, তন্িষ্ঠ সন সচেতন গোষ্ঠী, যারা 
অন্ত করছে তানের ত্যেকের তয় -_ আমরা যদি কারুর সঙ্গে হিশি, তাহলে 
তারা বোধহয় আানাদের গ্রাস কববে। তাই সত কথা বলতে, কীভাবে এই 
সঙ্কটের মুখোমুখি হওয়া ঘায় তা আবার জানা নেই। বিটা আদার কাছে 
অস্পষ্ট। 

সুনন্দ সান্যাল 


উৎস মানুষের নতুন পরপ্তি্ান 
হাওড়া, ছগলী, বর্মাল, নহীয়া ও উত্তর ২৪-পরগপায় 
পরিবেশক । সৃপ্তিচক্রবহী 


১২৯ বিনয় বাদল দীনেশ রোড 
হিন্দমোটে, ছাগলী 

| হিক্ষমোটের স্টেশনের কাছেই | 
ফোন ১ ৮৮৩-২০৩৯ 
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দাশ সাহার হয়েও আদাবারণ। এবছর | ন) করুক এর ফল ও শর্াব তো দেখতে পাচ্ছি। স্বাধীনতা উপায় দিয়েছেন ? এর জনই কি 
১: ত টে | ন ত “থিতি: বা দত লন আছি ৰ এন হা 
মীন বনির্মাপ.চিত্া সর্িয় হিল। আবিষ্কার হচ্ছে ) তাই বলা দেওয়া হয়েছে বে তুমি চোষ রাস্ভালে আমিও চোখ 
সাাধীফ: 'করে খাওয়া ক বগতিশী ধায় কাজ কিছু-কিছু নিশ্চয়ই হচ্ছে। তবে আমরা রাষ্াবো। ইচ্ছা করলে পরাধীনও হতে পারবে এমন 
বিপরীতে ভবলত্ত জেহাদ হিসেবে এ অনন্য | অনেক পূরনো জিনিসও হায়চছি। আগে আমাদের স্বাধীনতাই দেওয়া হযেছে (হামি)। আমরা ভাষা, 
উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন পাস্রালাল _ | দেলে হায় ২০০-২৫০ জাতের ঘান পাওয়া যেত। আচার ব্যবহার. পোবাফ-পরিজ্ছদে গরো। 
হা ভাষণে নয়. ভাজে। মাটি ভার কিন্তু এখন আমাদের দেশে যান কয়েক জাতের পরাধীন ছয়ে গেছি) এত অনুকরণ করা 
মের তাহের ধাল চাষ হয়। আসলে এই সব ব্যাপারটা দেশের ঠিক 1 ইংরেজি শিক্ষার জন] আমরা পাগল। 
এব একই সে নবহাজ 'বৈঘ্বিক | বাইরের বিশ্ববিদালযগুলো বেশি করে নিয়স্তিত ইরেজি শিখলেই কি আমরা খুব তাড়াতাড়ি 
চিন্তাসমৃদ্ধ রচনায। চর শি রিলে নিবি বান মা 
ঝজ। ধান বা অন্য আমরা চাষ চাষ করতে চাষ ছেকে 
উনার জী অর | করিনা কেন তাসের অনা কোনো 5৫ ৬৮৩ পালাতে লিখবো ? অনেকে যুক্তি দেন আধ্নিক 
শত তাইঈ তার বক্তব্য হায় রচনা তখনি | স্ব নয়। সেটা একমত ছ্াযেই সন্ভব। আমাদের যুগে ইররেজি। ছাড়া নাকি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে 
জার পার নি ফটো লাওয়া উচিত ছিল, পেলে | দেশের ছেলেমেরেরা গ্রহে হেতে চায় না। গ্রামে যুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যারা উল্ত হয়েছে 
আমরা উপকৃত হতাৰ। বর্তমান রচনায় আমরা | কাদা আছে। তাদাইীন গানে বাওয়ার কী দবকায় তারা দেশের কী করছেন? 
সেই পরিচয় রাকা | তাহে ? ছেলেহেরেরা কাদা, জল, রোদ, বৃষ্টি জিজ্ঞাসা __ গ্রামের উন ক্ষেতে হলৰ গত 
পরিসরে। বাচিয়ে চলতে চায়? এটা কী করে সম্ভব ? ও ছক গণতত কোনটাকে বেশি উপনূর্ত মনে 
হন 0 লো যদি চাকরি তৈরির ফরঙ্ছেন, বিশেষ করে পক্ষাযেডে। 
কারখানা হয় তাহলে ছাত্ররা বেশি কিছু শিখতে পান্সালাল _ ভাদাকে একজন প্া্ঠীবাসী 
খর বছর (১১১৮) জুলাই বাসের শেষ সত্যাযে | পারবে না। বিয়েশাদীতে বেশি বয়পণ আদায়ের বলেছিলেন যে আমা কোনো ফাক সকলের 
পালাল মশাই এসেছিলেন কল্যাপী | জন্য চাকরি যোগাড় করে দেশুয়া ঘদি সম্মতি ছাড়া করি না। একটা পুকুর কাটার মনও 
কার তা হলে |] bl b 
খিশববিদ্যালয়ের কিববিদ্যা্য়ের হয় মু্শকিল। সকলের হত নেওয়া হয়) যেন একভন ভেটো 
ছাত্রীদের সত্যিকারের শিক্ষিত করার দায়ি বিয়ে কোনো কাজকে বন্ধ জরে দিতে না পারেন। 
নেওয়া উচিত বিস্ববিনালয়গুলোর। কিন্তু সে আরি ভিল্ঞাসা করেছিলাম এই আদর্শকে কি 
ভুমিকা বিশ্ববিধ্যালয়ুলো পালন কন্তুছে না। আপনারা প্রয়োগ করেছেল ? তিনি তাদের ধানের 
করলে ভাল ছত। নিদর্শন ছিসাবে আমাকে একটি পুকুর দেখালেন। 
সম্পর্কে ববীন্রনাথ ঠাকুর তো আনেক আমি দেখলান একটা উচু নি, লোকজন নে 
জাই বলেছেন। সেগুলো ভাল করে দেখা এরকম ডায়গায একটি পুকুর ফাটা হয়েছে। কিনতু 
দরকার। কবীরের তরকটা পাশেই উন্নত গ্রাম ররেছে ওষ্যনে ওরা লেই আদর্শ 





সম্পর্কে একখা কি সহাই শযোজগ। ? মেরা ঘদি 
সে দিন বর্জন না করতে গারতাম তাহলে কি এটা 
শিক্ষা হতো: বর্জন করারও শিক্ষার দরকার আছে 


ত 


ফিনতে গেলে যেমন দায় দিতে হয়। তা লা ছলে 
বাজারে যাওয়ায় কোনো মানে হর না। কিন্তু আরা 
এখন দাস দিতে চাই লা। আমরা মলে করুছি গলতন্র 





এনে ছিলাম, ভোটের শুবিকার দিয্েছিলায _ এ 
দিয়েই ফান্ড ছবে। মলে করা হয় ত্যাগের কোলো 
দরকার নেই। ভোটের হানিপুলেশনই সব। কিন্ত 
পেটা দিয়ে তো উন ঘটালো ঘাবে শা। 

সবচেয়ে বড় কথা হল নিজেকে শুন্য করে 
চিতে হবে। রবীশ্রনাঘ সে হা বিভিন্ন লেদা, গানে 
লিগেছিলেন। রইক্রেলাছের মত পাস্থীভীও এই কথা 
বলেছেন। কাজেই শিক্ষা একটা শক্তি তাকে সঠিক 
ভাবে ব্যবহার করতে হবে। 

আমাদের দেশে কিখবকিনালরের অধ্যাপতনের 
ও অনেক কিছু করার আছে। এ দেশে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্যা বাড়ছে কিন্তু গ্রামের 


সন ইতালি দয়গরিয পালনের ভুমিকা সে. 
নানা ভাবে নানা সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে। তাদের 
শিক্ষকের নিজেদের মহোও. কখনও কখনও. (সর্বদাই নর) 


পরয়ালাল __ হা ওলা শুধু লোভ দেখায়। যে যত 
লোন দেস্াবে সে তত ভোট পাবে) ভ্ঞামরা 


মর মাজত কিন্তু 
অর্থনীতিতে বাজার অন্থহিতি এই গরীক্ষাটা কি 
সঙ্কল ছে পারে? 
পান্ছালাল -- না। এর ফল উশ্টো হবে। রাশিয়ার 
অবস্থার দিকে তাকালে বোঝা হাবে। কন খাও, 
সযেষ কর এই লব কথা বলতে আমরা ভয় ফরি। 
জিজ্ঞাসা _ কিন্তু জয়ক নিও 


পান্রালাল __ সেই স্বাভাবিকরের মালদণুটা কে 
ঠিক করবে £ কেউ ঠিক কলেই তো মতভেদ 


হবে। 

জিল্ঞাদা -- জন্য কা ভিন্তেস ফরি। পশ্চিমে 
থে সাক্ষরতার কাজ হযে গেল সে সম্পর্কে 

আপনার কি? 

পান্ধাসাল __ আমায় হনে হয় এটা হঠকারিহা 

ছাড়া কিছুই নয়। হারা লেখাপড়া নিখে BA. A 

মি নিও এন সস 
॥ 





লানা প্রশ্ন, জিজাদার উদর হয় (যেমন সমতট 
গোষ্ঠীরও হয়েছে বলে ঘরে নিচ্ছি) এই গোটা 


ভ্ঞানটাকেই বিপুল জনসাধারণ শুনুন্রণ কবে 


সভ্যতার পদ্দে হতিযান বা যান্ত গুক'। এদেরই, 


সু দেখে সন্তুষ্ট নন, তা পাশ্চাতা বৃদ্ধিতীবী ও 
€॥৪-দের ভানোয়, পাচ্চাতা ভ্রীকনানেৰ মূকুরে 


হত অন্ধ, তত বোহহত পরি জনসাধারণ ও 
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সর্বপ্রকার হিংসার পঞ্ ছাড়তে ছবে। 
€২) অহিসে সমাজ বা মানব-সন্বন্বের 
ইউনিটছুলি হতে হবে. ছোট ছোট। অর্থাৎ দানযীয় 


রেখে অগ্রসর হতে হবে। 


হবে। প্রবৃত্তির উপরে শাসন আনতে ছবে। 
শিক্ষার উপরে দীক্ষার আনতে হবে এবং 


মানুষের জীহনের মূল প্রেরণা ভোগের পথে নয়, 
তের সাধনা করতে হবে। মানবে মুদুষে মাপ 
এই সব 


লড়াই মানতে গেলে আজকের দিলে যত রকমের 
অনাচার ও বিপদ ঘনিয়ে এসেছ তারই পুনয়াবৃত্তি 


সাধনা এসব ক্ষেয়েও শুয়োগ করতে ছুবে। 
আরও এজাইল অনেক শখ 
আসবে। কিন্তু মানুষ “; তা পারবে 1 মানুষের 
3১142 
মানুষ কি তার divini॥ সম্পদ 
বলে বনে করতে পারবে? ক্রমবিকাম্মবাদ 
14$০1 তত্ব কি বর্তমান মানুষে এসেই বন্ধ হয়ে 
যাবে ? ক্র» উত্তরণের পথে নানুধ এক্ষুনি যদি 
আরও একটা ধাপ উত্তরণের জন) প্রতিদ্তবন্ধ হযে 
অগ্রসর না হাতে চায়, তবে তার মহতী বিনষ্ট 
নিবার্ধ। অন্তিয়ের সাকট আল একটা ভীষণ 


একটা নিতে ছবে। 

এই পুতিজ্ঞা সবাই নেবে, তারপর আমি 
কারও ১১১১ 
মা হয়ে দিয়েই এই নে অভিযান শুরু 


হসে ছ্যাকার আর আমাদের সময় নেই! এখনই, 
নয়তো আর কছলোই নয়। 


অ্রকৃৱি, পরিবেশ ও জনমাধারণ 
উজ বি বলা ও নি 


পরিশেষে এই নিবন্ধের মূল উদ্দেশযটা 


হোচছাকৃতভাবে, কোন ক্ষমতার লগুড়াহাতে নয়। সংক্ষেপে বলি। পরিবেশ রক্ষা করো, প্রাকৃতিক 
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ধমকে লিছিতে আদতে বাধা হয়েছিলেন! তখন 


দেবার জনো। শান্ত যুদ্ধকে 
আমেরিকার ঘাড়ে পৌছতে দেওয়া দরকার। শোলা 


শ্রগতিবাদীদের একবার বোকা দরকার ঘুদ্ধ কাকে 
বলে। একবার আমেরিকার ৌছালো 
দরকার। কিনতু এই সাহস রাশিয়ার আছে হলে চনে 


পাবে না? তারা কি আনেরিকা প্রবর্তিত সমভাতাকে 
বরন করতে পাবেনা ২ 
পারে না। আানরা পাবি না। কেন না ইউবো- 


স্ব 
He 
THT 


El 
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নু 
EF? 


গৃহপালিত পণুতে পরিণত হবো এই যুদ্ধ হ্যা 
করতে হলে শুধু আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়লেই হবে 
না। আমাদের দেশের মবো ছারা আমেরিকার চক্ত 
আছে তাদের বিরুদ্ধে লড়তে ছবে। মনে রাগতে 
বুদ্ধিজীবীর মাথা এরা 


ছবে। কারণ এপুলিই হ'ল শরতানের 
ফীদ। 












ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী 


বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্ত 
একদিনে তৈরি হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মণ্ুলিকে অগ্াহা করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার 
সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কান্তে হস্তক্ষেপ করছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ 
সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে। অতিবাবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না৷ করেই ফলশ্রুতি 
হিসাবে এই গৃহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। 


অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন কলকারখানার বর্জ্ পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল হ্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে 
নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে। 


কিন্তু আমরা কি সন্তাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত ? 


যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে 
পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উত্তিদন্রগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আম্যদের এই বদর গ্রহের বাতাস 
হয়ে পড়বে নিশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমন্তই ঘটছে আমাদের অপরিণামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদার জনা। 


উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে 


নিবেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে 
পারি। 


পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই, জিরা 
দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য। 


un উর আম _ আর ০৯৪ 
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দার টেরিসা এবং মিনি 
লপিয়েরের অক্লান্ত পরিশ্রমে 
কলকাতা সাবা পৃথিবীর সবচেয়ে 
দর্শনীয় ভিখারিস্থান বলে হ্িদধি লাভ করেছে। 
গম্প্রতি খাস বিলেতের এক সাহেব কলকাতায় 
এসে বাঞ্জালিদের টেরিলা ও লাপিয়ের-ভক্তি দেখে 
খা সৌট্সম্যান পত্রিকা) এক চিঠি লিঙ্গে তিনি 
বলেন বে বাষ্ালিদের যদি এতটুকু আয়াদস্মানের 
বোষ থাকত, তাহলে তারা এই দুই ফাক্তিকে নিয়ে 
এত নাচানাচি করত না। 
এহেন অবস্থায় এক বাসালি অর্থনীতিবিদ 
গন সতাই অবঙ্গেষে নোবেল যাইজটা পেলেন, 
তখন কলকাতার অভাব-মৃতিটা একটু কলে গেল। 
ধুব মাথাঠাও। ধোককেও দেখলাম আনন্দে 
মত ঝাদতে। এই বাস্তারেও 
লেখাপড়া-করা বান্তালি তাহলে 
জশাৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারে: আমরা 
তাহলে শুধুই চোর, ভিখারি আর কৃষ্টরোগীর জাত 
নই! অন্ত] সেনের নোবেল-বিডৃবিত হওয়ার 
ঘটনাটা বাঙালি মধাবিত্তের আত্মসম্মান খুঁজে 
শাওয়ার পরয়াসের লঙগে জড়িয়ে গেল। ফলে অমর্তা 
নেন মানুষটি কেমন. কী তার ভাবনাচিন্তা, সে 
বির শিকের তুলে যাডালি এহাবিত তার অনেক 
. জিনের শুন্যতা নিমেবের মহ্যে তরে নিতে চাইল 
্রেক্ষ ভাকবেগ দিয়ে? 


বি কোনো নি নর নেই। কোনে! সৌলবাধীনই থকে না। . 


“ উতাঁশির ও বার্থ আসার অভিব্যক্তি মাত্র নিষেদের পুরনো ধ্ানধারদাশুলোকে নতুন ত্তের আলোকে হাচি. 


অথচ অমর্তাবাবু যে ধনে মৃল্যৱোযে 
কিন্বাী, সমস্ত রকম ধর্মকর্ম সম্বন্ধে ঠার হেরকম 
সুস্পষ্ট অনীহা, বাক্তিমান্বের স্বাধীনত। সম্পর্ক 
ভর যে-আপোষহীন ব্রলোভাব, নাহী-পুরুষের 
সম্পর্ককে তিনি ঘেবকম দোলা মনে বিচার শুবেন, 
বন্ধববেটী বাসীর পতি ডর যে সাহার পক্ষলাত, 
হে কোনেবেকম এবসকীয় শাসনে প্রতি ঠার হে 
ভীত বিরাগ, নাও সে বৃষ্চেষ জীবন চীনের 
স্রীচংগ দৃ্তিক্ষের শুতি বারবার জক্গলিনির্েশ শবে 
যেভাবে তিনি বাদপর্ীদের অস্ত ভবেন _ দে 
সম্পর্কে এতটুকু ধাযণ। থাকলে তার বিভিন্ত 
মহলের ভক্তসঙ্া যে বিজ্ছিরিভযবে কমে যেত. 
তাতে সন্দেহ নেই। সতি) কথাটা হচ্ছে এই যে 
অনর্তাবারু শিক্ষিত বাজ্জালিদের চেনা ছকের থেকে 
একেবাবেই আলাল গ্যেন্তের মানুষ 

থে কোনো বড় মাপের বাস্তালি সম্পর্কেই 
অবশ্য কথাটা ্যোদ্য। অমর্াবাবুর আগে হে 


আনর্তা লেনের ঘে ভাবদর্তি তৈরি ভবে 
আদান লাভ ভরতে চাইহে বাঙালি ধাবিত 
তার সঙ্গে বাহবের তনর্ঠোর বিশে চিল নেই । 
আনর্কা সেনের সঙ্গে বরং নিল শক পাওয়া হায় 
ুদ্িবীদের। উদেবই মহ সুভ তিনি, লা 
সৃক্ষ বসবোহে সুশিতে। বাপত ক্লগলের সঙ্গে 
মেলামেশাট খুব একটা স্ত্তি বোধ কবেন না। 
সাবস্বত জাতে সম্মানিত, এবং সা্ম-সচেতন। 
চিন্তাভাবনা বিশ্বজনীন, ানবদবঠী, কিন্ত 
অনায়ের বিরুদ্ধে মরণপণ ডেঘাদ ঘোষণায় 
নামই তিনি বোৱেন কাজ। নিকেব কাছটাকে 
একেবারে নিখুত করে তোলবে নে দিয়েই তিনি 
নিজের সামজিক লয়বন্ধতা পালন ভবে চান। 
অপ্রতিরোহারূপে নাবিক তিনি, কিন্তু ছন্যেব 
ধমচিবণের স্বাহীনতায় বিশ্বায়ী। মার্ধমের প্রতি 
গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল, এমনকি দিল্লি ক্ষুল অব 
ইকনমিক্সে "মার্কস ক্লাবের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক, 
কিন্তু মার্কসবাদী নন প্রভাবে বাক্তিস্বাতগ্যুবানী, 
এজ বৈৱাগ্যসাধনে নিতান্ত বিমুখ (কেমব্রিছের 
বাড়িতে গার মলভাণ্ডারের উৎকর্ষ নাকি 
উদ্রেখবোগ্)। তিনি অতি বিনয়ী নল, দরবলচিত 
নন, আর্থিক ও অন্যান) জাগতিক ব্যাপারে মোটেই 
উদ্া্ীন নন, আবার দেখনদারিতেও ভার ঘোর 
আপত্তি। রাজনীতির পাঁচ-পয়জার ভালোই 
বোকেন, তাই ওপৰ মাড় না। এবং সর্বোপরি 


___7777ঁাাাাাাাা হল শট 


[তিনি বিল্লযী নন. নিজেকে শহিন বাল্যলোট তার 
(কোনো আন্তহ নেই। 

এছেল একজন মান্ষকে বান্ধালিরা দরিস্- 
খালা ভাৰাৰ্যদ্ধৰ, পশ্চিম যালো-বান্ধৰ, 
ালযোদেশ-ান্ধর ইত্যাদি ভেবে নিরে স্তুতি করতে 
লাগল। ফলে ঘা হটবার তাই ঘটল। জাগলো 
কির প্রতিক্রিয়া থম তন উঠল ঘোষ নোবেল 
শ্রইজেরই চরিও নিয়ে। এ প্রাইজ থে বন্ধবার 
দশ্রাজবাদী অর্থনীতি ও রাজনীতির দ্বারা ্ুতাবিত 
[রে অবোগ্যের হাতে অর্শিত হযেছে. সেই নজির 
টিনে কেউ ফেউ বললেন, অমর্ত সেন আসলে 
[তানছাবাদের পেটোয়া। লোক! সা্রান্যবালী 
রীতি যাতে আরও সৃষীতাবে চলতে পারে. 
গরই পথ বাতলে দিচ্ছেন তিনি। তাই এই 
[রস্মর। ধরা এসব কষা বলছেন তাদের আনে 
[হা করতে ছবে যে ভমর্তা সেন ঠিক কোন কোন 
দঞ্জ ঘরে সাত্রাজ্যবাদের লেবা করছেন। অনাখায়, 
মাকেল প্রাইজ - সাশরাজ্যযাদী অনুমোদন, নিছক 
ই সমীকরণ আটে তাকে জালাল বলে দেওয়াটা 
1বরোহবাদী ঘুজিালীর় নিখুত নিন হিসেবে 
[জিকের হইতে স্থান পাবে। 3 ঘুকিতে ফ্লেমিং, 
"লিং কৰো আইমটাইনও তো সাতরাজ্যবাদের 
লাল। 

আচ খোদ সাত্রাজ্যবাদী মহলেই অনর্তোর 
ক্যাল-রথনীতি নিবে শুর আপত্তি উঠেছে। 
মায় একাংশ তুকাশোই বলছে, এবারের 
নীতির নোবেল প্রইিজ "তুল লোকের হাতে 
দরে পড়েছে'। এই শুভিযোগেরই জের টেনে 
দেশেও কছা উঠেছে যে, সবে মঙ্গল বাজারি 
রীতি পশ্চিমা হাওয়া ভারতে বইতে শুরু 
রেছে, ঠিক তই প্রাথমিক ্া্য আর শিক্ষার 
ও রেঁদে ভিনিনের পেছনে সরকারকে টাকা 
(লিয়োগ করতে প্ররোচিত করে অন্যের 
বেশি নাকি ভারতের 'ঘুক্তি'কে যছ হর 
ধিরে দেবে। 

খনিতে, প্রাথমিক শিক্ষাণসারের দঙ্গে 
নুর সম্পর্কটা যে দাগ আর নেউলের মত, 
রই পরাণ নিয়ে সজ্ঞ-পরিবারের রামভতক্তেরা 
চডিমিঠি আওয়াজ তুললেন, এ শ্রাইন্ত আসলে 
কেরেজানি' ফামাইশি, অবোধ ও কোমলমতি 
ইন্দুদের জাত মারবার চক্রাঘ। শুধু এই 
ক্রয় জাঙছনোর জনই অফর্তাবারূর 
নযষেল পুরস্কার পাওয়া দরকার ছিল। 


অভিযোগপ্ুলোকে বহি সাজাই, তালে 
ছড়ায় এইরকম : (১) অন্ত) দেব সা্গাজ্যবাদের 
জেবক, যেহেতু তিন পুতি ফাঠমোর মহ্যে 
হ্েকেই মানুষের অবস্থার উন্নতির কথা বলেন, 
পৃ্জিতস্বের আসে কামৰ ক্রেন লা। 
(২) জন্য সেন সল্রার্যবাদী বাজারি অর্থনীতির 
সর্বনাশ করতে চাইছেন, যেহেতু তিনি 
মানবকল্যযপের জন্য সরকারকে বিনিয়োগ করতে 
বলছেন, যেছেতু তিনি বেসরকারি পুঁজির হাতে- 
গরম মূলা! অৱলিকেই মনুষ্যত্বের চরম যোক্ষ 
বলে মানেন লা। (৩) ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতাকে 
তিনি সর্বোচ্চ মূলা দেও. অঘচ এই স্বাধীনতার 
সপক্ষে সান্তী মানেন কার্ল মার্কুস-কে, ছিলি 
সমল্রাজ্যবানীদের চোখে সকল স্বাধীনতার অপহারক 
রূপে বিকৃত। (৪) শিক্ষার ও স্বাস্থ চীনের 
অভাবনীয় উ্নতি সম্পর্কে তিনি উচ্ছসিত, সুতরাং 
তিনি নিশ্চয়ই বামপন্থী। (৫) চীনপন্থীরা বে 
সতাটাকে এই সেদিন পর্যন্ত অস্বীকার করতেন, 
সেটা নিয়ে বন বেশি নাড়াচাড়া করছেন তিনি। 
পক্ষাশের দন্দকে চীনের অর্মন্িক দুর্ভিক্ষের ভ্রধান 
কারপ হিসেবে তিনি সে দেশের গলততরহীনতাক্তে 
চিন্তিত করেছেল। সাদা বাংলায়, লক্ষ লক্ষ লোকের 
ছেতে না পাওয়ার খবর শ্রেফ চেপে হাওয়া 
হয়েছিল, যেহেতু ও বিশাল দেশের প্রচারমাধাম 
পুরোপুরি সরকার-কবলিত। শুখচ ভারত তুল্য সব 
ক্ষয়ে চীনের থেকে যতই পেছিয়ে থাক, এখানে 
আত বড় দুর্ভিক্ষ যে হয়নি, এটা তে! ঘটনা। সেন 
বলেন, সেটা ভারতের এই নড়বড়ে. বিকলাঙ্গ, 
আধাখেচড়া পদতস্েরই কল্যযপে। অর্থাৎ তার মতে 
ব্যর্থতা কেবল চৈনিক অর্থনীতিরই নয়. ব্য্থডা 
খোম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার। সুতরাং সেন মহাশয় 
ক্ধনোই বামপ্ী হতে পারে নাঃ (৩) নাফ-উচু 
'উত্তরাধুনিক বুদ্ধিজীবীদের মত তিনি সাবেকি 
ভারতীয় জাতীয়তাবাহকে ছেলাফেলা করেন না. 
অথচ ভারতীর সম্যতার তথাকত্বিত 'বিশেষ' 


আহ্যান্মিক তরি সম্পর্কে জাকীরতাবাদীদের ' 


ব্যাখ্যায় ভার ঘোর জাপত্তি। তিনি বলেন, এ 
জিনিস মাথায় সেঁোলে আধুনিক ব্রন আর 
প্রযুক্তির পুরো কারছ তোলার ক্ষঘতাটাই নষ্ট 
ছে হার়। 

স্পষ্ট তু, অভিযোগণ্ডলো পরস্পর-বিরোদী। 
অথচ তথ্যগুলো কিন্তু একটাও হিখ্যোিয়। তাহলে 
রহসাটা কী ? আসলে এ জভিযোগ'শুলো 


অভিযোগ নয়, বিভিন্ন যরনের লোকের বিভিন্ন 
কম শুহ্যাশার ও ব্যর্থ আশার অভিকক্তি মা 
যেমন ধরা হাক টৌলবাহী কমিউনিস্টদের কথা) 
লেনিন হাকে বলেছেন Concrete analysis of 
he ০৩000 BitatiOn'. লেটা এরা কখনোই 
করেন না। এদের আশা ছিল. কোনো এক শুভলয়ে 
আকাশ ছেকে টুপ করে নেমে আলবে সদাক্ষত্ত 
ফলে, সনাতন সমাক্ষতত্র কেন এভাবে কিনা 
হতিরোবে তে পড়ল, সে চঙ্গের উত্তরে এরা 
একটা মন্্ই জপেন __ 'সাত্রাজ্যযামী চক্রান্ত । 
নিজেদের পুরনো হ্যান বারা ল্যেকে নতুন তছোর 
আলোকে যাঢ়িয়ে নেবার কোনো তালি এঁরা 
অনুভব করেন না। কোনে। যৌলবাদীট করে না। 
তাই কোনো লোক যদি ধাঁধা গুতের বাইরে পিয়ে 
অকাটা তোর ভিত্তিতে তোনো। প্রশ্ন তোলেন, 
কিংবা অন্য কোনো সম্ভাব্য বিকল্পের কষা বলেন, 
অমনি তিনি হয়ে ঘান 'সা্াচ্যবাদের দালাল'। 
হৌলবাদী কৰিউলিস্টদের কাছে তদ £ 
পূজিবাহী কাঠামোর মধ্যেই ধারা' মানুষের 
মঙ্গলসাধনের ফণা বলছেন তাদের নির্বিচারে 
'সালাল' বলে শাল পাড়তে হলে, এত বেশি সঙ 
লোককে 'দালাল' বলতে হবে যে শেষ পর্ন বিশ্ব 
করার জন্য লোক পাওয়া যাবে তে 1 তাছাড়া উগ্র 


সেইভাবেই ডাকে গ্রহণ করাটাই যুদ্ধিমানের কাঙ্জ। 
তিনি ঘা নন সেটা ঘরে নেওয়ার শুযোজন কী ) 
এরকম ঘরে নিই বলেই তো তকে আমরা বিযধী 
বানাই, এবা প্রত্যাশা না মিটলে দালাল বলি। 
সেইজনোই, খোদ সৃইডেনে অক্সবৃদ্ধি বান্ধল টিতি- 
প্রতিবেক পাঠিয়ে আমরা তার বাজী চাই, এবং 
চেয়ে বকুনি খাই। তিনি আর যাই হোন, বাপী- 
দেওয়া বস্তা নন। 

অমর্তা সেন প্রবলভাবে স্বতব্ তু্বরতাষে 
আস্মেসচেতন. তীক্ষরুণে বিজ্ঞানচেতন এক বৃত্তি 
বাটি অন্তালি। অন্যের লৌ-র! মান্য তিনি নন। 
অর্থ তিনি লেই জাস্কালি যাকে আজ আর যান্ধালি 
জাতির মো চট করে দেখা বার লা। বাজলি 
মননন্ীধীয এই ধারালো হ্বাতত্োর ছবিটা নতুন 
করে তুলে ধরার জন্যেই বোবহ্‌র অনর্ত। সেনের 
নোবেল পুরস্কার পাওয়া দরকার ছিল। ছু 





চস মনুৰ -- ছ্চ ১৯৯৯ 








মূহুর্তের অসতর্কতা 
মারাত্মক অগ্নিকাণ্ড 










গোটা বছর আগুন এড়াতে কয়েকটি সাধারণ সতর্কতা মেনে চলুন 

৬ বৈদ্যুতিক তার ও সংযোগস্থলশুলি ক্রটিমুক্ত রাধুন। 

৪ অন্যায়ভাবে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবেন না 

€ তেল, পেট্রোল প্রভৃতি দাহা পদার্থ আগুন থেকে দূরে রাখুন। 
€ আগুন লাগলে সঙ্গে সঙ্গে ১০১ ডায়াল করে দমকলকে খবর দিন। 


€ অহেতুক উত্তেজনা ছড়াবেন না। দমকল কর্মীদের কাজে অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ করবেন 
না। 


পশ্চিমবঙ্গ অগ্নি নির্বাপক সংস্থা 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


.-আই.সি. এ, ..:4153..., 


“পালস্‌ পোলিও, 


হল/কিন্তু . .. 


অঙীম চট্টোপাধ্যায় 


২৮৮ লালের মে দাসে জিনিভায় কিছ স্বাস্থ সংস্থা তাদের বার্থিক 

সম্মেলনে ২০০০ সালের ভিত্তর পৃথিবীকে পোলিও মূক্ত করার 

কথা ঘোষণা | বৈজ্ঞানিক বৃত্তের উপর শ্রহি্িত “টিকা দিয়ে 
ক্ীবে রোগ শতিরোধ ক্ষমতা তৈবি করা মন্তব এবং তার ফলে সংক্রামক 
লুকে দূর করা সন্তব'' এই সত্যটি প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল হন ১৯৭৭ 
হলের মধ কিনব ছেকে "স্মালপন্স' নির্মূল করা সস্তব হয়েছিল। যেহেতু 
পালিও বোলে কেবল মানুবেরাই আক্রান্ত হয় এহং এটি একরুনের তকে 
শর একজনের দেহে সংক্রানিত হয় (দূষিত খাদ, লালা ও জল থোক), 
কা দিয়ে বসন্তের মহ এই বোগটিও নির্মূল করা সম্ভব কিন স্বাস্থ] সংস্কার 
ই ঘোষলার সঙ্গে সঙ্গে দু হাডাব সাল পর্যন্ত বিশ্বের সময শিশুদের 
লামূলো পোলিও টিকা অরবরাহের সবরকমের আর্ছিক লঢ়িত্ব নেবার জী 


ঘান্্ হ্যান্ক, রেটারি ইন্টারন্যাশনাল প্রভৃতি সংস্থা রা হয পরিকল্পনাটি : 
পার জনা নির্দেশাবলী বিন্ধ স্বাস) সংস্থা কাশ করে এবং প্রতিটি দেশের 


বজারি ও বেশাতোরি স্বান্থা বাবস্থাওলিকে অনুরোধ করা হত ওই নির্সেশাবন্ী 
নূঘ্টী কাল ঝরতে, বিন স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশাবলীগুলি মোটামুটি এই 
মেরছিল 

(১) নিয়নিত শ্রতোকটি শিশুকে চস্াবার পরেই পোলিওর টিকা 
ওঢানো ওক করতে হবে : প্রথম জন্মাবার পরেই, তারপর ৬ সন্তাহ বয়সে, 
2 সন্াহ বনে এক: ৪ নাস বয়সে __ মোট চারবার। ঘাকে জস্যাবাক পরেই 
ক পেওয়ো সম্বৰ হলি তাকে ৯ বাসের মাথায় আর একবার টিকা দিতে 
বি। এটি তাদের ছেয়ে পরতিরোৎ ক্ষমতা গড়ে তোলবার জন] অত্যাবশ্যক 

(২) জাতী টিকা চিতসের (পালস্‌ পোলিও দিবস) মীবামে বান পড়ে 
ওয়া ও নিয়মিত টিকা সয়া সব শিশুদের ফের পোলিও টিকা দেওয়া 
য _ যাতে পোলিওর সাক্রনগ না ছড়রে। পাসস্‌ পোলিওর বাড়তি টিকা 
চরে দুবার করে ততদিন পর্ঘর চালিয়ে হেতে হবে হতদিন না সেই দেশ 
পোলিও মুক্ত হচ্ছে। 

(5) ইপমুক নররারী বাবা গড়ে ড় তোলা যা প্রতি লক্ষে যদি একটিও 
ওর পক্চহাও হয় তাকে সনাক্ত করতে পারবে। 

(8) যে যে জায়গার পোলিও দাক্রেলপের স্বর পাওয়া যাবে সেখানে 
তিবোধ কর্মসূচি আরও জোরদার করা এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিশুদের 
দালিও টিকা খাওয়ালো গয়কার। 

১৯১৫ সাল খেকে ভারতবর্ষ এই পরিকল্পনায় যোগদান করে এব 
য় টিকা দিবস (পালস্‌ পোলিও) উদ্যাপন করতে শুরু করে। উপযুক্ত 
ভয়বায়ী যযবন্থা গড়ে তুলতে ১৯১৭ পেরিয়ে যায়। 

এবার দেনা ঘাক দুহান্ঞার মাল থেকে ১ বছর দূরে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের 
পালিও দুর্ধির সাফল্য কতদূর (ডিসেম্বর ২০৩০-এ মূল্যায়ন হবে শেষ পালস্‌ 
লিও কর্মসূচির ফলাফল)। 

“কিল স্বাস্থ সস্থার পাওয়া হিসেবে দেখা যাচ্ছে ১৯৯৮ সালে বিশ্ব 
ভুলি শি পোলিও রোগে জন্রাত হয়েছে তার দুই ডৃতীয়াশের বেশি 





রতয় শিু। নজরদারী ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পোলিও রুদীর সত্যো 
না কত বরং বাড়তির দিকে) এটা সহজেই অনুমান করা যায আসল সংখ্যাটি 
হতে আরও অনেক বেশি কারণ শ্রতান অঞ্চলের সব খবর মেলে লা। যে 
তিনটি পোলিও (54১4১1) ভাইরাস পৃথিফীতে পোলিও বোগ ছড়ায় তার 
বকটিই এদেশে পাওয়া গেছে । এটা প্রতিটি ভারততা্ীর কাছে একটি নিদারুণ 
দূসংবা্গ। এবং বিশ্বের সামলে ২০০০ সালের মবো পোলিও নৃক্তির প্রধান 





শের লেশ চন জোখা আছে + সেখানে ১৯১৫ এবং ১৯১৯ পর পর 
দুবন্ব পোলিওতে তক্রান্ত কোন শিশুর খবর পাও যায়নি। পশ্চিমে পরশ 
মহাসাগরীয় অস্কলে শেষ পোলিও কগীর সন্ধান পাতা গেছে ১৯৯৭ দালে। 
কিন্তু ভারত পোলিও নির্মূল পরিকল্পনায় এত পিছিয়ে পড়ল বেন? 
কারণণ্ডলো একে একে হালোচনা করে নেওয়া যেতে পাবে। অর্থীনতিক সংকট 
ও হিপুল জনসংখ্যা যে আসল কারণ নয় তা এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে? 
প্রতিটি পালস্‌ পোলিও দিসে দেশের বেশিয় ভাগ শিশুকেই টিকা দেওয়া 
গেছে এটা ঠিক : যদিও সেটি শতকরা ৮০ শতাংশের কম। কিন্তু দুল কারণ 
হল -- সারা বছর হরে প্রতিটি শিশু জন্ছাবার পর ঘেবেই হতগুলি টিক; পেলে 
তার শরীরে রোগ শ্রতিরোর ক্ষমতা গড়ে ওঠে শিশুটি তার চেয়ে কম টিকা 
পেৱেছে। অর্থাৎ বিশ্ব স্বান) সাস্থার নির্দেশাবলীর পরমা যদ্বায্ভাবে পালিত 
ছয় নি অথবা জনগণ সেভাবে সাড়া দেননি। অনেক বাবা-মাই পালদ্‌ 
গোলিওর ভোজগুলিকেছ নিয়মিত পোলিও টিকাদানের বিকল্প বলে ঘরে 
দিরেছেল যার ফলে তানের শিশুদের প্রতিরোধ ক্ষত গড়ে ওঠেনি) 
এছাড়া আরও কারণ রয়েছে। যেনন ভারতবর্ষে বহু শিশ প্রতিদিন 
ভস্মগ্রহল করছে যাদের নামে কোনোদিন সরতারি খাতায় উঠবে না। তাদের 
কোনো স্থায়ী ঠিকানা নেই। ক্ঞাগজে কলমে তারা ভারতীয় নাগরিক নয়। 
অজ্ঞানতা, অশিক্ষা. কুসংস্কার ও সুযোগের অভাবে এদের অনেকেরই সঠিক 
মাত্রা এবং সঠিক সময়ে পোলিও ঢপ খাওয়ার সুযোগ হয় না। ঘাঁরা কাজের 





৬৮ 


উৎস মানুষ _ মার্চ ১৯৯৯ 


খোজে সীমানা পেরিয়ে বেমাইনিভাবে এছেশে ঢুকেছেন যা এমনও ঢল, 
তায়াও বিতাড়িত হবার ভয়ে ছেলেনেতেদের সরকারি টিকা দেবার, 
জাবগাওলো এড়িয়ে চলেন। বেসরকারি ডাক্তাররা অবশ) অর্থের বিনিছতে 
টিক্কা দেন, কিন্তু সেটা তাদের সাধ্যের বাইযে। 

আর একটি কারণও উপেক্ষা করান মত নৱ __ বদি পোলিও টিকার 
লাল নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে। পোলিও টিকা উপমূকতে ভাবে ''জেল্ড চেল” 
মাহামে সুমরেক্ষিত না করলে নষ্ট হযে হায় এবং সেই [টিকা হরোগ করলে 
রোগ শুতিযোৰ ক্ষমতা গড়ে ওঠে না। এটি বাইরে থেকে বোকবার জলা যে 
“কালার ক্র ফাগরটি টিকার শিশিটির পায়ে লাপাবার কথা, তা বাস্তবে 
হয়ে ওঠে নি) কারণ তার ফলে দায়িতে থাকা স্বাহ্যকরীর দায়িত্ব চিহিনত হয়ে 
যাওয়ার এবং সন্তাব্য শাস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা খাকছে। , 

দু হান্জার লালের দোরগোড়ায় দাড়িয়ে ভারতবর্ষ পোলিও-মুক্তির দৌড়ে 
সবচেয়ে পিছিয়ে। আমরা ম্যালেরিচা নির্মূল করতে গিয়েও শেষরক্ষা করতে 
পারি নি। ম্যালেরিয়া মহাবিক্রযে ফিরে এসেছে। পোলিও'র দশাও সেই রকম 
হবে নাতো ! কারণ ৯৯ ডিনেম্বর-২০০০ জানুষ্ারিতে আন্বর্জাতি কর্মসূচির 
শেষ দকা 'পালদ্‌ পোলিও' সম্পূর্ণ হবে। ডিসেম্বর ২০০০-এ হবে হলাফল 
মূলযান্ন। তখন ঘৰি বিস্চপ্তবে টিকে ছাকা ভাইরাসের! বাথা চাড়া দিয়ে 
ওঠে, তাহলে কিন্তু ঘুরে আসবে আৰার গোলিওর ব্যাপক আন্রুশ । তবে কি 
সত্যিই আমরা আগারী৷ পরজস্মকে পোলিও মুক্ত পৃথিবী উপহার দিতে পারব 
= ২০০০ সালের ভিতর ? 





১. হম ছফা পালস্‌ ১০০৫ 
পোলিও দেবার পর ১৯১৫-৯৬ 


(৯৬ ডিসেম্বরে) 
২. দ্বিতীয় দক ১৯৯৬-৯৭ ২২৭২ 


৩. ভৃতীর দফা ১৯১৭.১৮ ২১৮১ 
(৯৮ ভিসেন্বরে) 


৪. চতুর্থ দা পার পোলিও শা 
১৯১৯৯ 


* লেখত একর অভিজ্ঞ চিকিংসক 


0এ লেখার ঘাবতীয তথ্য সেপ্টেম্বর '১৮-এর 0 তথ্যপয় থেকে 
প্র. ইন্টারনেট মারফং। 





উৎস মানুষের গ্রাহক হবার নিয়মাবলী 


বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। 
ডাক খরচ সহ এক বছরের গ্রাহক চাদা ৬০ 
টাকা। মানি, অর্ডার বা আযাকাউন্ট পেয়ি চেকে 
টাক! পাঠানো যায় উৎস মানুষ' নামে ও 


কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত 


রাড় বঙ্গের মফস্বল জীবনের আলেখ্য 
চিত্ত ভট্রাচার্য-এর চতুর্থ গল্প গ্রন্থ 
নাভিপন্প ৫০. 


পরিবেশক 
মণ্ডল বুক হাউস 
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড 
কলিকাতা-৯ 














দিরেরি ভুহেম 
ভ্বেঘ ছিলেন ফরাসি গশিতবিদ ও 

পে ঠা নর অন্চিকলচ ত 
অন্যতম শ্রবন্তাও ঘল৷ হয়। তার কাক ছিল 
চামুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে ছার মধ্য তিনি 
জোর দিয়েছিলেন যুগে যুগে বিজ্ঞানের চর্চা, 
দবেপা, প্রয়োগ ইত্যাদির মছে। অবিবিদ্যাপত 
রাযিণা কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা খুঁজে দেক্ষার 
ঘাপারে। তার মত অনুযায়ী বিজ্ঞানের তত্বের কার 
|'ল এর সঙ্গে সম্পর্কিত সব বিষয়গ্ডলিকে 
বলরসীবন্ তয়া। 

তীর সুবিদ্যাত বই 'Te Ward Syuem : 
Titory of Cosmological Doctines from 
tain'to Copmamicus' — শটি খে প্রকাশ 
বার কথা। কিন্তু তায় মৃত্যু অন্দি পাঁচটি খণ্ড 
কাশিত হয়েছে। এই বই-ছাড়াও তিনি আরও 
সে বই লিছেছেন যার মযো তিনি তায় 
উজঞানদর্শনের ভাবনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 
টিলৰ ড্রিজি 

জার্মান গণিতবিদ ও ন্যায়শানতবিদ গটলব 
টি কাজ করেছিলেন এবং বলা যায় প্রতিষ্ঠা 
দেছিলেন আধুনিক গাণিতিক নায়শান্ম। তার 
গজ ছিল দর্শন ও গণিতের মাকামাৰি একটা 
দরগায় এবং তিনি এমন একটা বিষয়ে কাক 
চরেছিলেন যেমন গণিতের দার্শনিজ ভিত ও 
শিের ন্যার়শাত দিক - যে বিষয়ে আগে 
কউ কনো কাজ করেন নি। তার মৌলিক 
[বেষণার ওপর ভিত্তি বয়ে আধুনিক ন্যারশান্ত্র 
কলিত হয়েছে এবং এটি জানচর্চার একটি নতুন 
উন্ভাপ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

ভ্রিজি জেলা কিন্বিন্যালয়ে গণিতের 
ব্যাপক হয়ে তীধন ফাটান। গণিত ও দর্শন 
্পর্কে তিনি কণ্তেন - তুতোক দর্শনিকের উচিত 
অর্ধেকটা গণিতজ। ইত) এবং তুত্যেক পশিতজ্ঞের 
চিত অর্ধেকটা দার্শনিক হওয়া। ১৮৭৯ সালে 
চি তার গণিত ন্যারশাস্তের প্রথম হই প্রকাশ 
চরেন। দশ বারো বন্ধর তার এই কাজ কোনো 
তি গ্রয় নি। অন্য গলিতজ্ঞরা বেছল পেয়ানো 
বা রাসেল ট্রিঝির এই যৌলিক কাজ সম্পর্কে 


উচ্ছসিত ছয়ে উঠলে পণ্ডিত ও বিদদ্ধঘছল 
নড়েচড়ে বসে। অনেকের বারপা তার বই-এ 
অত্যধিক গাণিতিক প্রতীক ব্যবহাত হওয়ার ডিজি 
গার সম্পূর্ণ অপরিচিত তাবনাচিন্তা নিয়ে সম্পূর্ণ 
অপরিচিত হয়ে ছিলেন। সম্ভবত এই কথা! ভেবেই 
ডিজি তায় পরবর্তী বই-এ কোনো পরতীবই ব্যবহার 


পেলেন। এই প্রতিক্রিয়া হুকাশ পেল তার 
বইগুলির মুখবন্ধে। 

একসময় তার ন্যাযদর্শনের স্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত 
হর আগে তিনি গণিতবিদ রাসেলের চিঠি 
পেলেন। সৌভাগ্যক্লমে রাসেল ছিলেন সেই 
মৃষ্টিমেয় কয়েকজনের একল্লন বিনি ট্রিজির 
কাজকর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট সম্ুম ও শ্রদ্ধা প্রকাশ 
ফরতেন। কিন্তু এইবার রাসেল ওঁর চিঠিতে 
চিলির সায় লোলী সম্পর্কে কতকগুলি গুরুতর 
জন্ম উত্থাপন করলেন। ফলে ঠিঞি ও রাসেলের 
মধ্যে চিষ্টিপজজ আদানপ্রদান হতে থাকলো এবং 
চিলি তার শুণালী কিছু পরিবর্তন করতে বাধা 
হলেন। ইতোমহো রাসেল তার নিচ ন্যায় শালী 
শা রাসেল প্যারাডস্জ নামে খ্যাত কাশ করে 
ফেলেছেন) 

যাইহোক এরপর থেকে ভীননের শেষ দিকে 
আর একবার নতুন উৎসাহে কাজ শুরু করলেও 
তিনি আর আআসের মত তার সৃজনশীল মননে 
ফিরতে পারেন নি। এসব সেও দ্রিক্রির কাকে 
আধুনিক ন্যারশান্ত্ের শুরু বলে ধরা হয় কেননা 


তিনি অঙ্ঞপাতনের (00) এর গুপমাত্রা ও _ 


পরিরর্তনীয়তা আবিষ্কার করেছিলেন। এর ফলে 
্যক়শানত হতযুগের বন্ধুতা ছকে আবুলিক যুগের 
সচলতায় রুপান্তরিত হয়েছিল। অন্যদিকে দর্শনে 
গার ফান আরও অনেক উঁবমার্গের শ্রায় দেকার্ত- 
অর সঙ্গে তুলনীয়। যেখানে দেকার্ড, জ্ঞানতত্ত ঘেকে 


দর্শন শুরু করতে বলেছেন চিচি সেখ্যনে বলছেন 
দর্শন শুরু ছবে অর্থপূর্ণতার তব খেকে বা নাম্বার 
দর্শন থেকে। ন্যায় ভরসান্ষবা্দী বিশেষত ইরোজ 
দার্শনিকদের ওপর ড্রিছির শ্রভাব ছিল তীষল 
রকমের বেশি। ফ্রিজ যে শেষ ফণা বলে গেছেন 
এমন কতা কেউ বলেন না। তবে এধৰা সবাই 
স্বীকার করেন যে ভাষার দর্শন নিয়ে যে কেউ কাজ 
শুরু করতে চাইলে তাকে সর্বপ্রথম ফ্রিজির কার 
আম্মস্থ করতে হবে। 
রাসেল 

বার্ড রাসেল ছিলেন ইরোজ ন্যাশাপুকি 
গণিতবিদ ও দার্শনিক। বিনি গণিত ও ন্যায়শাস্তের 


সৃ্তিযোপানৰাদী, বাস্তববাদী (সাধারণ মান্য 
যন্তবাদী বলেও মানেন), উঁদারপর্থী এবং 
কৰিচিতৰ পায় পাণ্ডিতোর অধিকারি। মানবজীবনের 
এমন কোনো ভিনতন্াবনার ক্ষেত্র ছিল কিনা সন্দেহ 
যেখানে তিনি বিচরণ গ্রেন নি। ছেলেবেলা ঘেকে 
অন্তরূহী আদর্শবাহী হয়েও নানান প্রতিকূলতার 
মহ্যে জীবন ফাটিয়ে শেষদিন পর্যন্ত তিনি একর 
ছোলা মনের পণ্ডিত ও দার্শনিক ছিসাবে নিজেকে 
ঘতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। * 

১৮৯৮ সাল ন্যপাদ অধ্যাপক নূরের 
তত্বাবধানে তিনি তার ন্যা৷৷ প্রতাক্মবাদী দার্শনিক 
ক্যারিয়ারের প্রকাশ ঘটান। এই ক্যারিয়ার-এর 
তিনটি লক্ষ ব উদ্দেশ) ছিল। প্রথমত তিনি মনে 


উচিত কেলনা এটি সঠিক। দ্বিতীয়ত মানব সভ্যতা 
যে জ্ঞানভারি দক্ষ র করেছে তাকে ফতখানি সম্পব 
সহজ সরল ভাবে প্রকাশ কয় হয়োদল। এক্ষেত্রে 
নায়নাস্তু ও গণিতের সাহায। নিতেই হবে। কেননা 
একমাত্র গণিতের সাহাযোই ঘুকতির দ্বারা অনেক 
বড় জিনিষ সাক্ষিপ্ আকারে শ্রভাশ করা ধায়। 
তৃতীয় লক্ষা ছিল বিপ্লেষশায়ক বেখালে উনি 
দেখিয়েছেন ভাষার সাছাযে) কহ সংক্ষিপ্ত ও 
সুম্দরচাবে ফন ও বন্ধুর বিভিন্ন কাঠামো তুলে ধরা 
হায়। যেখানে একই সাধারণ কিছু উপাদান দেকে 
এই ঘুক্তির কাঠামো বেরিয়ে আসছে। 





৭ 


উৎস মানুৰ -_ মার্চ ১৯৯৯ 


হোয়াইটহেডের সঙ্গে তার শ্রিলিলিয়া 
ম্যাথামেটিজ' প্রস্থ গোঙগা ও শরকাশ করায় কথা 
আছেই হলেছি। দ্ছনেরই ধারণা হয়েছিল যে এই 
বিশাল তিন খণ্ডের বই লিখেও তার ন্যায়শাস্তুকে 
নিছড়ে গণিত হার শুর কাজে পুরোপুরি সফল 
হান নি. রাসেল, ভিউসেনস্টাইনের সঙ্গে তার ভাষা 
ওও বাস্তব কাঠামোর পুতিনিবিত্বের ব্যাপারে একমত 
হলেও তার ইল্তেন্টিগেশন' বই-এ শ্রবর্তিত 
বহিবিশ্বের ঘটনার অত্তর্বন্থ কীভাবে ডাষ্যকে 
প্রভাবিত করে এ ব্যাপারে তিট্গেনস্টাইনের 
ঘতাদতকে ছেনে নিতে পারেন নি সারা জ্বীন 
রাসেল এই মতামত পোষণ করতেন -- 'অবরব'- 
ই ভাষা বা ঘটনা হাই হোক লা ফেন সবক্ষেয্রেই 
অতানত গুরুত্বপূর্ণ জানতত্বের জাগা ঘেকে এবং 


পড়েছিলেন এবং তীর প্রথম বড় কাজ ১৯১০ 
সালে প্রকাশিত হয় __ 7৯০ Nature 0770 
According 09 Madan (901 এর পরই তিনি 
ভিয়েনায় আরোবঘুক্তি পদ্ধতির অব্যাপক পদে 
সিঘুক্ত হোন। তখন থেকে তিনি জ্ঞান অর্জনের 
পদ্ধতি সম্পর্কে বেশি আগ্রহী ও উৎসাহী হোন 
এবং পুরনো মতামত দ্বেকে মরে আসেন। জিককে 
ছিরে চিয়েনা চক্রে যে অসংখ্য গুণী বিশ্রানীর 
সমাবেশ হয়েছিল সে কথা আগেই বলেছি। তারা 


চক্র বড় হতে থাকে এবং ১৯২৯ সালে তিনি 
ফ্যালিকোর্নিরা যান এ সম্পর্কে স্টানফোর্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ে যকত করার জলা। কিন্তু সেখানে 
ছেকেও তিনি এই চক্রের নেতৃত্ব জেন ও 'নলের' 
নায়ে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন) তিনি 


একজন অস্বব তাল বচলকার ছিলেন। 
'আকশ্িকভাবেই তার এক হনোরোজী নাচ দর্শনে 
ভাবত ছাত্র তকে ভিরেনা বিশবকিালর চত্বরে 
গুলি করে হত্যা করে। 


ছিলার হল্গেন আমেরিকার হনোবিক্ঞানী বিনি 
আধুনিক আচরপবিদ্তা সম্পর্কে তার জনবিঘ্যাত 
কাজ “অপারেস্ট কণ্ডিশেনিং"-এক্স জনা খ্যাত। 
ল্মীরকিল্যার নিরিখে মানুষের চরণে বোকা ও 
নিরস্ত্র করার তত্বত চিন্তান্তাবনা ও পদ্ধতিটি 


করেছেন এবং শাস্তি ও পুরস্কার কীত্যবে প্শীকৃল 
ও শিশুদের ইচ্ছা আকাঙক্ষযকে (10) প্রভাবিত 
করতে পারে লে হ্যাপারে তার চিত্াভাবনা 
পৃথিবীব্যাপি প্রচার পায়। তয়োগের নিক খেকে 
[তিনি একধরনের শিক্ষাষত্ের আবিষ্কার করেন হার 
মাহামে ছাত্ররা সঠিক উত্তর দেয়ার পুরস্কারের 


শ্রভাব সাবারণ বৃদ্ধিিহী। মহলে হথেষ্ট গকীর। 
অতান্ত ঈঘ্ল অবস্থায় জীকন গুরু করলেও 
হেলেবেলাতেই তিনি অসাধারণ মেধা ও শৃতির 
পরিচয় দেন। তার দৃষ্টিশকতিও ছিল ক্ষীণ - এমন 
যে ক্লাসে বোর্ডের ওপর লেখা অন্ধের সংখ্যাগুলো 
পড়তে পারতেন না। তবু এরই মহ্যে তিনি জার্মান 
ভাষ শ্েখেন এবং গণিত ও পদার্থকিনার বিভিন্ন 
বিষয়ে অসাধারন ব্যুংপ্ি লাভ কর্ে। জীবনের 
অধিকাংশ সমর তিনি গ্যারি বিশ্বকিালয়ে 
অগ্তাপনা করে কাটান এবং অবিলঙ্ে তার পাণিভ 
ও খ্যাতি চতুর্িকে ছড়িয়ে পড়ে বিশেষত তার 
চমৎকার অস্ত লেখার মাহাথে। গণিতে তার 
মৌলিক কৃতিত্ব ছিল বূৰ্ণায়দান তরল পদার্থের 


ভারপ্যহোর তত্ত্বের পাশিতিত কিস্রেষশ করায়। 
এছাড়া প্রক্মাণুতত্বের ওপরও তিনি অঙ্গে 
মৌলিক কার করেছেন। এমনকি যে বিশেষ 
আপেক্ষিকতা তত অনস্টাইনের নারে দ্যাত তা' 
দিয়ে স্বাধীনভাবে তিনি ১৯০৬ সালে কাজ 
করেছেন যেখানে অহনস্টাছিন ভার তন্তু বিকশিত 
করেছিলেন আলোর সংকেত খেকে অপরঙগিকে 
পৌয়াকেরারি তার ততে পৌছেছিলেন তড়িৎ" 
চুম্বকের তত্ত ঘেকে। 

পশিতবিদ হিসাবে উচ্চশিখযে ওঠার পর 
দেন পৌয়াফেয়ারি সাধারণ মানুষকে গলিত ও 
বিজ্ঞানের গুরুত্ব বোক্যনোর কাজে তেড়েখুডে 
লাগলেন। তায় সহজ সরলভাবে লেখায় তা 
ছিল অসাবারণ। কলার কন্দা হ'ল এইসব লেখাই, 
ছিল বিজ্ঞানের দর্শনকে কেন্ত করে। পেশাদার 
লোকজনদের জন] তার এই লেখা ইউরোপ ও 
এশিয়ায় বিডি তাষায় অনুদিত ছয়ে সমাদর পায়। 
পলিতের আবিষ্কার ও সৃষ্টির পেছনে মনের 
অবচেতনের ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। 
আধুনিক স্বজ্ঞাক্গাত জানচর্চার স্কুলের উদ্াংতদের 
মধ্যে তাকে অন্যতম মনে করা হয়। কেননা তিনি 
বিশ্বাস করতেন গণিতের আবিষ্কারের ক্ষেত্রে মনের 
মে] একটা অভিজ্ঞতাপূর্ব মনন কাকত ধরে বা 
আনেকক্ষেতরে ঘুক্তিয় হার ধারে লা। তার মত 
অনুযায়ী হঠাৎ মনের মধো ভালোর ঝলকানি দেখা 
হা দীর্ঘ অরযচেতনে মন সূত! দাকার পর এযং 
তারপরই গঙ্গিতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে 
ভার হৌলিঝ অবদান হ'ল বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে 
কনভেনশন পদ্ধতির ভুমিকা যেখানে ঘদেচ্ছভাৱে 
ধারণা তৈরির সুযোগ থাকে। 
কার্ল পগার 


পপারে ছিলেন অস্্রি়াজাত ব্রিটিশ দার্শনিক 
যিনি হকৃতি ও সমাঝবিজ্ঞানের ওপর ফাল 
করেছিলেন এবং অপরিশামবাচী অর্ধিকিরার তবে 
তার মৌলিক অবদান রয়েছে? তিনি বিশ্বাস 
করতেন মনের অভিজ্ঞতা ঘেকে জানের উৎপরি 
ও বিকাশ ঘটে। 

১৯৩৪ সালে তার শরম হই Te Logic ol 
Scientific Discovery ন্যায় 
জ্রতাক্ষবাদীদের দ্বারা শ্রকাশিত হলেও তিনি তাদের 
আরোহঘূক্তি পদ্ধতির ইন্িয়োপাত্তবান ও মার্ক 
ইতিহাস সর্বধতাবাদ বর্জন করেন। ভিয়েনায় তিনি 
গনিত. পথার্থকিনা ও মলোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোন 
করলেও নিউরিল্যাণডে দর্শনের অব্যাপকের পদে 
যোগ দেল ১৯৩৭-৪৫ স্যল অন্ি। ১৯9৫ সালে 
লগুন স্কুল অব ইকনহিজে প্রথমে ন্যায়শদান্ত ও পরে 
বিজ্ঞানের পন্ধতির বিভঃগে অধ্যাপক ছিদাবে ৰোগ 


স্পা 
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৭১ 


্েল। অবসর নেওয়ার কাল জঙ্গি (১৯৬৯) তিনি 


দাভাসা রত ছিল সবার মনে তাকে খুব লৃন্দর 
॥ শছিযে ছোট করে শ্বক্জ করে সবার সামনে 
ইঈর করেন। এক্ষেত্রে দর্শনের চেয়ে মনোবিজ্ঞান 
ক্ষ আনেক বেশি সঙ্ছাহ) করেছে, বিশেষত কী 
হর মানুষ একল জনবগত ভাবনার এসে পৌর 


* এই বিবরে। আলোচনা শেষ করতে পিয়ে তিনি 
ভাষায় এসে ঠেকলেন হেখানে তিনি বোঝাতে 
চাইলেন ভী শুয়ে ভাতার মাধমে প্রতিদিনের 
সাফেন ভ্রত্যক্ষণ আমরা বাকে রূপাস্বরিত করি 
ঘা পরে ভাবে জপাস্তরিত হয় । ব্যাপারটা এমন 
ছলে হ’ল বে বাইরের ব্যাস্ত. বিস্তৃত ঘটনাগুলি 
ভাষার মাধ্যমে খুব ছোট করে নানান প্রতীক বা 


করার সুবোগ পাওয়া ঘায়। তিনি আরও বললেন 
যে এই পরীতডাগুলি প্রমাণ বা অপ্রমাণ কিছুই করে 
না কিন শ্রকৃতির ঘটনা থেকে পাওয়া তথ্যের 
দিশ্চাতা বাড়া ৰা কমার। 

তাই যে বাক্যকে পরীক্ষার স্থারা, প্রকৃতির 
ঘটনার দ্বারা প্রাণ করা হাবে না সেটি অর্থর্ীন। 
এই হিস্যবে ক অবিকিলার তত ও ধর্চতততকে তারা 
গরুত্বহীন বলে অস্বীকার করলেন যেহেতু তাদের 
অর্থ যাচাই করায় কোনো সুযোগ নেই। এইসব 
চিন্তাভাবনা তিনি তার 'Tesubility and 
Me৪0ing' রচনায় লিপিবদ্ধ করেন। 

এরপর তিনি নাৎসীদের ভয়ে আমেরিকার 
অব্যাপনায় কাজ নিয়ে চলে যান এবং সেখানে ভার 


১৮৩৮ সাল নাক্সা। এর মূল বিষয় ছিল বিজ্ঞানের 
সমস্ত বিশানদগুলিয দর্শন বিশেষত গাণিতিক 
শিকগুলি খুঁজে হার করা। 

ক্রমশ কারন্যাপ যুক্তিবিজ্ঞানের লমন্যা ও 
ভাষার দর্শন সম্পর্কে বেশি বেশি করে আগ্রহী হয়ে 
পড়েন এবং কাজ করেন __ রচনা লেখেন, 
আলোচনাসভা করেন। এই সমস্ত বিষয়ের 
কিশ্সেষণাখক দিকটি তকে সবচেয়ে বেশি 
করে। এই বিজ্লেবদাত্মক দিকটি আলোচনা করতে 
গে তিনি শুভিজতাপূর্ব মতামত গঠনের কাছে 
পৌছে বান যার ফলে তার সহারীদের অনেকের 
সঙ্গে তার মতন স্কটে বিশেষত দার্শনিক কুইন- 
এর সঙ্গে। বিশেষত কুইন আনে করতেন বে 
বিয্লযণান্ক সত্য বলে কিছু থাকতে পারে না এবং 


অননশীলতা প্রধানত 

সমস্যার ওপর নিবন্ধ করেন এবং এই বিঘরে একটি 
স্বয়সেম্পূ্ণ সিস্টেম তৈরি করার কাজে মনোনিবেশ 
করেন এখানে বিজ্ঞানের ততু-শ্রকল্লের দল্তাব্যতার 
দিকটি তিনি অযরোহপদ্ধতির সঙ্গে একীভূত করতে 
চেয়েছিলেন। তার Logica! Foundations of 
Probabilny (১৯৫৩) বই-এ এইসব বিষয় তিনি 
যথেষ্ট পরিশ্রম কয়ে তুলে আনার চেষ্টা করেছেন। 


আরোহযুক্তি বিজ্ঞানের সঙ্গে সন্ধাবাতার 
ফেলবদ্ধন-ই তার একমাত্র কাজ হয়ে দীড়িয়েছিল। 


কাশ £ ই 
বকাশকাল ॥ মাসিক 
স্বত্বাধিকারী £ উৎস মানুষ" সোদাইটী - 
ঠিকানা 


£ বি ডি 9৯৪, সপ্ট লেক, 
কলকাতা ৬৪ 


পবন কুমার মুখোপাধ্যায় 





: আনিবাৰ কারণে এ সংখ্যায় দেবল দেহ 
এর হারিয়ে হাওয়া ধানের খোৌডে' 
হুবদ্ধের হকি অনে প্রকাশ করা গেল না। 


জাপানী সাস্ডায় খাকবে। 
সেল আরে... 
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এক কোটি টাকায় বোমা 11! 
প্রদীপ দত্ত 


। শেষ পৰ্ব ] 


সে ছানুষের পাতায় এই রচনার গত পাঁচ পর্যায়ে পারমাণবিক 
জ্বালানী চক্রের আলোচনা ও ভারতীয় পরমাণু অনুসঙ্জার সন্ভায 
খরচের হিসাব দেবার চেষ্টা হয়েছে। টাকার দৃল্য ছাড়া জনস্বাহোর 
ক্ষতির হন বলা ছয়েছে। পারমাণবিক কিন্যুৎ উৎপাদনের ছাত ধরেই তারতে 
বোষা তৈরির প্রয়োজনীয় মুটোনিয্ামের জোগান এসেছে, তাই পারমাগকিক 
িল্যুৎ উৎপাদনের বিপদের দিকনে শ্যলোচন। করা দরকার ছছিল। কেনা তৈরির 
প্রক্রিয়া হাজার হাজার মানুষের তে দূষণে মৃত্যুর কারণ হতে পরে বলে 
মায়ে একটাক। দৃল্যেও দি একটি পরদাশু বোমা তৈরি করা যেত তাহলেও 
কসর স্বার্থে বোমা তৈরি কাছ) নয় । তাই বোম। তৈরির মাসুল হিসাবে 
জন্বা্োর ক্ষতির দিকটা কিছুটা! অঃলোচনা করা হয়েছে 
এরপর এসেছে টাঞ্সির অঙ্কে পরমানু অস্সজ্জার হিসাব কি আন্তর্জাতিক 
বিশেষজ্ঞকি ভারতীয় সামরিক বিশেষজ্ঞ এক চিনাস্বর ছাড়া কেউই এক 
কোটি টাকার পরমাণু বোমা তৈরির মত হজ্ব কথা বলেন নি। ঝোঘা তৈরির 
আগের পর্ষায়ে ও পরের খরচ কা দিয়ে শুধুমাত্র বোম। তৈরির খরচ ধয়লেও 
তা বিশেষাল্ঞদের যতে করেক কোটি টাকা । আগের সংখ্যায় (ফেব্রুয়ারি ১৯) 
দে কথা আলোচনা করা হয়েছে। আবার এও সত্য যে শুধু একটি বোমা কিস্বা 
কয়েক ডজন বোমা বানিয়ে ফেলে ইচ্ছে হলেই তা নিয়ে শর দেশের ওপর 
আঘাত হানা ঘার না। বিপুল বৃদ্ধসজ্জার আয়োজন ছাড়া পরমাণু বোছা 
যানানো অর্থহীন। সব দেশের ক্ষেত্রেই তা সত্য। পাকিতান্ত ক্ষেতে তা আরে 
বেশি খাটে। কারণ পরমাল্‌ ঘৃদ্ধসজ্জার সব দিক থেকেই তারা ভারতের চেয়ে 
পিছ্ছিয়ে। বোমা তৈরির পরযোকহীয় দুটোনিয়াস ভারত দেশের পরমাণু চু্সির 
দৌর্তেই উৎপাদন তরেছে। পাকিস্তান ছুটোনিয়াম সংগ্রহ করেছে শুন্য দেশ 
ছেকে গোপনে কিন্ত চুরি করে। 
যৃদ্ধসজ্জায় বিপুল টাকার হিসাবের কথা না বলে শুধু একটি যোয়া 
তৈরির খরচের মনগড়া হিসাব দিলে তা মানুষকে বিত্ত করতে বাহ্য । বোমা 
তৈরির পর তেতন্ি দূৰপের যে সমস্ত ছেকে যায় তা-ও কিছুনা আলোচনা 
করা দরকার। তবেই আলোচনা পূর্ণাঙ্গ লাগ পেতে পারে। এক্ষেত্রে পৃথিবীতে 
সবচেয়ে বেশি পরমাণু যোমা তৈরি করেছে যে দেশ __ সেই আয়েরিকার 
উদাহরণ টানা যাক। ll 
১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে আমেরিকার শক্তি বিচাগের পরিবেশ 
হ্যবস্থাপক অফিস (0170৫ of Environmental Management) ছুটি 
পরতিকেন তৈরি ফরে। একটি সাবারণ নাগরিকদের জন). অনাটি সে দেশের 
কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে । শরমটির নাম ছিল “ চ্লোসিং দ্য সারকল অন স্পিকিং 
অব আটম''। কা্রেসের উদ্দেশ্যে তৈরি দ্বিতীয় প্রতিকেদনের নাম 
“এক্টিমেটিংদ। কোল্ড ওয়ার মর্টদের'" । দুটি প্রতিবেননই ঘুদ্ধযত্রের শুরোজনে 
উৎপাদিত তেজস্কিয় বর্জ্য পদার্থ সাফাই সক্রোস্ত। (অবশা দুটি ক্ষেত্রেই 
বিপদকে অনেক কমিবে দেখানো হয়।) 
প্রতিবেচন দুটিতে বলা হয়েছে অনু তৈরির প্রতি পর্যায়ে পরনত রিমা 
তেজক্রিয় বর্জ্য পদার্থ জমা হয়। ইউরেনিয়াম খনন. মিলিং, ইউরেনিয়াছ 
স্্করণ, নিঃশেষিত ছালানীর ব্যবহার ও পুনঃসক্সেষ, ছুটোনিঘাম 


উৎপাদন, নানা ম্যপের হুটোনিয়ামের আশ তৈরি __ সব ক্ষেত্রেই বর্জা পদার্থ 
জমা হয়) তা তেরি থাকবে হাজার হাজার বছর ঘরে। 

শক্তি ৰিত্যগের হিসাব অনুঘারী সমস্ত দূষিত কেব্রুওলো সামার করতে 
পানর বছর সময় লাগ্দবে। খরচ করতে হবে ৫০০ বিলিয়ন ডলার (১৯৯৫ 
ডলার মৃূলো)। 'ফোল্চওয়ার মর্টগেক্' শুতিবেমনে খরচ কমিয়ে দেখানো 
হয়েছে। সেখানে ঘরচ ধরা হয়েছে ২৩০ বিলিয়ন ডলার (১৯৯৫ ডলার 
মূলো)। দুই ক্ষেত্রেই এই খরচ শুধুমাত্র খুব খারাপ অবস্থার কেব্রীওলো ঘেকে 
কলঙ্কের আৰে ক্ষতি বোঙ্গার গরত। অর্থাৎ তেতড্রিয পদার্থের বিপদ খেকে 
কিছুটা বাচষে চেষ্টার খরচ 

প্রতিযেনৈ বলা হযেছে এসবের আগে তেন পদার্থ নিরাপদে মুত 
করার বাবস্থা করতে হযে _. যা পুরনো বেত্রদ্ঃলোতেই মজুত করা আছে) 
তৰিল নয বিভিন্ জাতের তেন পদার্থ সরিয়ে,নিয়ে পাকাপাকিভাবে 
আলাত্র সরেক্ষণের বাবস্থা করা যাচ্ছে ততদিন সেসব কেস্্রুলোতেই নিরাপদে 
রাখার ব্যবনথা করতে হবে। 

"কোল্ড ওল্কার নটগেক্' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে হায় ৪.০৩.০০০ ঘন 
ছিটা চু মাত্রার তেজক্রির পদার্থ, ২৬০০ ঘন মিটার নিঃশেষিত দালালী, 


.৯.০৭.৩০০ স্বন বিটারে ইউরেনিসামোন্তর (॥১৷৷১০৷০) বর্তা পদার্থ, 


১৮.০০.৩০৩০ ঘন মিটার নীচু মাত্রায় তেজক্ষির পদার্থ এবং ৭,৮০,০০০ ঘন 
মিটার রাসায়নিক ও তেজক্রিয় মিশ্র বর্জা পদার্থের নিয়াপন্তার ব্যবস্থা করতে 
হৰে। তবে পরমাণু অন্তর উৎপাদন কেব্রের তেরি মাটি ও দুষিত 
তৃনিস্রজলের (0০০7) ৯১০) কী হবে সে হশ্মের উত্তর প্রতিকেন্ন দুটিতে 
নেই। 

এই বারাবাহিক রচনার প্রথম কিন্বির শুরুতেই উল্লেদ আছে যে ১৯৯৮ 
সালের মর্চ মাসে মার্কিন দরকার রেতাপ্রিশটা পরমাণু অস্ত্র তৈরির কেন্ত বন্ধ 
করে দেবার কহা হোহপা করেছে। সরকার জানিয়েছে অস্বেস্ুলো তেযক্্রির 
বিকিরশমুক্ত করতে সময় লাগবে ২০৭০ সাল অন্দি। আর এ কাছে অর্থের 
প্রয়োজন ১৪৭ বিলিয়ন ডলার) অর্থাং মার্কিন সরকার তাস পরিবেশ 
ব্যবস্থাপক অফিসের দুটি প্রতিবেদনে উল্লেখিত এই কাজে অর্থ বরাদ্দের কোন 
দৃপারিশট যানে লি। সরকারের বরাচ্চ প্রতিবেদনে সুপারিশের চেয়ে ছনেক 
ওম। এই যখন দুনিয়ায় অন্যতম হুবী দেশ মার্কিন দেশের ছাল তথল আমাদের 
দেশে পরমাণু অন্তর নির্মাশের কাজ শেষ হলে অন কেলোর তেডন্ডিরতা 
প্রশমনের জাজ কতটা অর্থ যরাক্চ করা হবে তা যথেষ্ট দূ্চিত্তায় কারণ) 

এবার মার্কিন দেশে পরমাণু অন্ধ তৈরির বিজি পর্যায়ে যে ভয়াবহ 
দৃূষশের সমস্যা তৈরি করেছে তার সাক্ষর চিত্ত দিে শ্ামাদের আলোচনা শেষ 
করব। বোষা বানাতে পিয়ে অনিবার্ধগাবে এই সমস্যার মোকাবিলা 'আনাদের 
ভবিয়াৎ হরজস্থকেও করতে হবে। তাই এই আলোচনা ভরুরী। 
ইউরেনিয়াম খনন ও মিলিং 

১৯৯৫ সাল অশ্দি আমেরিকার প্রায় ছ'কোটি লৈ ইউরেনিত্রাম আকার 
খনন করে পাওয়া গেছে ১৯৪ টন উচু ছাত্র সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম ও শ্রর ১০০ 


LE স্পা 


৭৩ 


উৎস মানুৰ -- মাৰ্চ ১৯১১ 


টন ছুটোলিযাঘ। আকরিক ইউরেনিয়াযকে ঘন করে হলুষ পিঠে তৈরি করতে 
হুর পরিহাণ কর ইউরেনিয়াম জ্যকরিক উৎপাদিত হয়। এই কর াকরিকে 
থাকে রেডিয়াম, ছোরিয়াম ও নালান ভারী বারু। রেসবিয়ামের কেজির 
ক্ষরের ফলে জস্মার রেজন প্রান, কড় বিপঙগ এই বেতন গ্যাস। 
ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ 

সমৃদ্ধকরশ কেচ্ছে ইইয়েনিসাম ছকে ইউরেনিয়াম ২৩৫ আলাদা করা 
[য়। ইউরেনিয়াম ২৩৫ আলাদা করার পর হা পরে পাকে তাকে বলে 
নিক্মাশিত ইউরেনিয়া (4৫৫/০৫ 00754546)) ত্বা সমৃন্ধকরলের অবশেষ 
enrichment 015) । আমেরিকার ওহিও. টেলেলি ও ফেনটাকিতে শ্রায় 
[ক্ষ টল সিদ্ধাশিত ইউরেনিয়াম মন্গৃত করে রাখা আছে । সমৃদ্ধকরণ কেন্র 
[উবেনিয়াম গুলো ছড়িয়ে পরিবেশ দূষিত ধরে) তাত্থাড়া পরিবেশে ছড়ায় 
[বক (4৪০৫০). পলি ক্রোরিনেটেড বাইফেনাইলস (৭589). নানান ভারী 
"তু ও অন্যালা দূষিত পৰাৰ্থ। 
নদ্ধানিত জ্বালানীর সমস্যা 

আমেরিকার চোল্দটা পরমাণু চুলি পরমালু অস্ত্রের হয়োজনে দুটোনিয়াম 
 ট্রামিয়াম উৎপাদন করত। এই চোজ্দটা চুদির শেষ চুল্লিটাও বন্ধ করে 
দয়া হয়েছে ১৯৮৮ সালে। বেশিরত্াশ জ্বালানী শলাকা ও অন্য উঁচু মাত্রার 
তজক্রির পনার্থ চুলিয় মহোই বিকিরিত হয়। তা পূন:সায্লোষ হয়ে প্রশ্থমে 
টোনিয়াম ও পরে সমৃদ্ধ ইউয়েনিযাছ হার করে নেওয়া হয়। ১৯৯২ সালে 
মেরিন শক্তি বিভাগ ঘষা করে যে তারা পুনঃসায্পে করায় কাজ বন্ধ 
রে দিচ্ছে এমন তিরিশটা জলাশয়ের মৰো প্রা ৪৮৩০ টন নিঃশেষিত 
দানী মন্ত আছে। বেশিরভাগই অভান্তরীণ জলাশযে। সেখানে তা ঠাণ্ডা 
মার পর এঁকে নেওয়া হয়। কিছু পরিশ্নাগ শুকনো দ্রালানী শলাকা 
লমজত করা হয। মার্কিন দেশের পরমাণু অস্ত্র উৎপাদন চুরিতে দীর্ঘদিন 
রে নিঃশেৱিত জ্বাল্যনী সারক্ষদের ব্যবস্থা নেই। তাই এই ব্যবস্থা। অবশেষে 
হশেবিত জ্বালানী মজুত করা হয় পতীর ভৃত্তর ভাওারে। ভূত্তরের গভীবে 
রাপদ ভাল্তারের সন্ধান পাওয়া গেলে নিঃশেষিত জ্বালানী সেখানেই কবর 
রা হর। তেছন্িযতারে বিচায়ে নিংশেষিত জ্বালানী সবচেয়ে বিপদের 
রল। তাই মন্ত এই দালান নিয়ে কোনোরকম বিপদের সম্ভাবনা তৈরি 
লেই তা মজুত ভাণ্ডার ছেকে তুলে এনে নতুন করে মোড়কে ঢেকে আরো 
রাপদ দানে রাছতে হয় আশা, এই ব্যবস্থায় তা দশ হাজার বন্ধর হরে সম্পূর্ণ 
ক্ষত অবস্থার থাকবে। ll 
ঘশেষিত জ্বালানীর পূন্যসাক্লোষ 

এই কিয় সবচেয়ে বেশি রাসায়নিক ও তেঙক্তিয় বর্কাপদার্থ 
হণাদিত হয় দুধ উৎপাদনের পরিস্রেক্ষিতে এই পর্যারটি সবচেয়ে বেশি 
রিবেশ ছানিকর। পুনে গ্রেষের ফলে যে তেরক্কিয কর্তা পদার্থ উৎপাদিত 
॥ তাতে ঘুদ্ধা। উৎপাদনের কাজে মেট তেওফ্রিয়তার লক্ষরা ৯৯ তাগই 
(কে ঘার। চুলিতে জালানীর কার শেন হলে সেই লিশেবিত স্বালানী থেকে 
টোনিস্াম ও ইউরেনিয়াম বায় করে আলাদা করতে হয়। বাকি যা খাকে 
তে বিভাকনের ফলে উৎপাদিত নানান তীর তেব পদার্থ ছেকে যায়। 
শো বছর পরে এই বর্জ পদার্থ দশভাগ কম তেকক্রিয় বিকিরণ ও তাপ 
ঢাবে। তিনশো বছর পরে তা ক্ষয়ে এক হাজার ভাগের এক তাগ তেৱাফ্রির 
কিরণ ছড়াৰে। 

জন উৎপাদনের সময় যে বিতর ধরনের তেয়ন্রির পদার্থ তৈরি হয় 
॥ সরকারি তরফে তেমন তাকাই হয় না। “নিউক্রিয়ার এন্তিনীচারিং 
শটার্যালনাল*-এর ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মানে প্রকাশিত এক প্রতিকেছনে 


ফলা হরেছে বিভিন্ন হরনের হন পদার্থ হেশানোর ফলে প্রতিটি ট্যাঙ্কে আলাদ) 
আলাদা জাতের বর্জ পদার্থ থাকে ও তা আলাদা আলাঘা সমস্যা তৈরি করে? 
আরেক সমস্যা ছল এক দেয়ালের টক ফুটো হয়ে বর) পদার্থ চে টুর 
মাটিতে হিশঙে। সানা রিভার, ওয়েস্ট ভ্যালি ও ইডাহোতে এই ধরনের ভার 
সম্ধস্যা তৈরি হয়েছে। এই ধরনের বিপদে হ্যানফোর্ড সবচাইতে কুদ্যাত। 
হৃটোনিয়াম উৎপাদনে উপজাড বরা পদার্থ 

ঘৃট্টোনিয়াম উৎপাদন করতে গেলে চার বরনের পদার্থ তৈরি হর £ (5) 
ইউবেনিযামোতর কর্তা পদার্থ. (খ) নীরা বর্জা পদার্থ, (গ) বিপজ্জনক মিন 
বরা পঙ্মার্থ, (থ) দৃটোনিয়াম। 

(ক) এতে যে যৌলন্ডলি থাকে তানের পারমাণবিক ভর (ati 
৫৪১!) ইউকেেনিন্কামের মতে বেশি। গুটোনিয়াম নিষ্কাশনে ঘে রাসারনিক 
যাবহার করা হয় তা এয়ার ফিটার, দস্তানা. পোধাক, ঘত্তুপাতি, উৎপাদন 
কেন্বের পাইপ ইত্যাদির উপকরণ । 

খে) এয়া উচু মাত্রার তেরক্রিঘ ময়, ইউরেনিযামোত্তর নয়, নিযশেষিত 
্বালানী কিৰো ছিল টেলিস্্‌-৩ নয়। নীচুমাত্ৰার তেজ্রিয় পদার্থ বলতে জামা 
কাপড়. ফস্বল, যত্ুপাতি ইত্যাণি তেতিয়া মুক্ত করতে বে বর্জা পদার্থ তৈরি 
হর সে সবক্ছু। সাধারণত এগুলি ড্রামের মধ্যে ভয়ে মাটির নীচে অপতীর 
টেকে কিংবা পিট-এ রেখে দেওয়া হয়। তেন হয়ে যাওয়া স্থান পরিষ্কার 
করতে গিয়ে ভিংষা অন্যানা তেজস্কিয় পদার্ধের রক্ষণাবেক্ষপ করতে গিয়ে 
ফ্রুমাগত এই লীচুমান্রার তেজক্ষির পদার্থ তৈরি হয়। যুদ্ধাপ্ত তৈরি প্রক্রিয়ার 
তেজস্কিয় বর্জা পদার্থ যা উৎপাদিত হতে থাকে তার শতকরা ৮০ ভাগই 
হচমাহার তেজক্রিয় র্তা। নিরাপক্তর মাত্রা বজায় রেখে তা সংযক্ষল করা হয় 
যাতে পরিবেশের পক্ষে লমল্যা হয়ে না দাঁড়ায় 

(গ) বিপজ্জনক বর্ত) পদার্থে এমন ল্াসায়নিক থাকে যা জলনক্ষম ও 
ক্ষযঙ্গীল (igniuabie and 601705৫)॥ আমেরিকার প্রাইভেট 
কোম্পাবীগুলোর মতো শক্তি দ্র তা মুত করা, রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়াপদ 
সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে হথেষ্ট ঘয়শীল ছিল না, ফলে সে দেশের পরিবেশের 
শুভৃত ক্ষতি হয়েছে। কিনু ক্ষেয়ে হিসাব বহির্ভুত এই জাতী মজত বর্জা 
পৰাৰ্ও আবিদ্কৃত হয়েছে। 

খে) মুটোনিঘ়াম £ পরমাণু অনু উৎপাদনের শুয়োজনে রকি ঢ্লাটস, 
হ্যানফো্ড ও সাভাম্মা প্রিভার কেশে ধটোনিয়াদ উৎপামন ও দুটোনিয়ান নিয়ে 
কাজ হত। এই সব কেন্ত বন্ধ করে দেবার পরও সে সব জায়ণায় মূল অন্তাশ 
তৈরির নানা পর্যায়ে প্রান্ত ২৬ টন দুটোনিয়াম রয়ে গেছে। ১৯৯৩ সালে 
আমেরিকার এনার্জি সেড্রেটারী হ্যাক্েল ও লিরি এক গোপন সবোদ পরিবেশন 
করেন। আমেরিকা ১০০ টনের বেশি দুটোনিযায উৎপাদন ফরেছে। তারপর 
ছেকে বিপুল পরিমাণ এ ভয়ঙ্কর পদার্থের ভবিহাৎ নিয়ে সে দেশে করনা 
চলছে। টু 

ছয় পর্যায়ে ও অব্দি আলোচিত পরমাশু বোমায় খরচের হিনাব, পরমাণু 
অন্তর তৈরি করতে পিয়ে নানান পর্যায়ে তে্ন্ধরিরতাজনিত বিপদের কনা, এবং 
অন্তু উৎপাসন পরবর্তী তেন্িন পরমাণ্‌ কেব্রতালোকে বন্ধ করায় বিপদ ও 
খরচের হিসাবের পরিেক্ষিতে বলা বায় এক কোটি টাকার বোমা'র ক গু 
বিশ্াস্তিমূলবই নয় তথ্যগতভ্যবে অসত। বিশেষত কোনো বিজ্ঞানীর মুখ ঘেকে 
এ কথা বল! __ দেশের মানুষকে প্রতারলা করা। 
প্রধান সূ 8 

$) WISE News Communique, 432, May 19, 1995. 

2) WISE News Communique, 469. April 3, 1998, 

{ শেষ] 





বসে মানুহ __ মার্চ ১৯১৯ 


























আমাদের একটি চমৎকার বই উপহার দিলেন _ 
লশুর ঘর ও লালন পালন। বরৰারে ভাবা, 
চককজে ছাপা, বানান ভুল প্রায় নেই বললেই 
লে। এমন বই তার মত একজন সমাজসচেতন, 
হী, অভি চিকিৎসকের কাছ খেকে আমরা 
ছিন্দি আশা করেছিলায়। আমাদের সেই আশা পূর্ণ 
'প। এই বই সবস্বরের আনৃষের কাজে আসবে, 
শেষত সেইসব কররীদের বারা তান গ্রামাক্জলে 
ববিকাশ প্রকে কাজ করছেল। আমাদের দেশে 
উজানসম্থত চিন্বাভাকনার অভাব বড় বেশি পীড়া 
নর। বিশেষত শিতুপালনের মত বিষয়ে। এই 
স্িহেজ্তে ডাঃ সিত্রের এই বই খেকে আমরা 
হকারের লাভবান হব। বইটির নয়টি অধ্যায়ে 
বেছে _- গর্ভবতী মায়ের হয়, প্রসযকালটন হয়, 
বজাতকের হয়, শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ, শিশুর 
শশা, বুকের দুধ, তের হয়, প্রতিষেধক টিকা, 
রিদ্থার পরিচ্ছন্নতা, অপুষ্টি ইতাদি। এছাড়া 
রেছে তিনটি পরিশিষ্টে দৈর্ঘ) ও ওজনের চার্ট 
রেকটি সাধারণ খাৰ্যবস্তুর মাদাশুণ, বেহীফুড 
বশর আইল ইত্যানি। লেখক স্বীকার করেছেন 
রিও অনেক কা তার বল্যর ছিল কিন্তু বই এর 
তন বৃদ্ধির ভয়ে তিনি নিজেকে গুটিয়ে 
রেছেন। সূতরাং পরের বারের জন) আমরা 
পেক্ষা করে রইলাম মতে ঘুক্ত হবে শিশুদের যে 
বারণ অস্যশুলি হয়, ঘার ফলে অসংহ শিশু হয় 


মায়েরা তাদের লন্ভানকে নিয়ে অনেক বিপদের 
মহ বসবাস করেন, তাদের কাছে এইসব পরামর্শ 
'আলীর্বানের মত হয়ে গড়াবে) 

বইটি লেখার সময় কি লেখক শুধুদাতত 
শিক্ষিত নাগরিক মা হাহাদের কথা ভেবে 
লিখেছেন ৷ নইলে পর্বত মারেছের খারার চার্ট 
একটু আকাডেরিক হ'ল না কি ? হাদি বলা হত 
তারা প্রতিদিন এর এত গমের খাবারদাবার খ্যকেন 
ৰা তাছের শিশুদের এত এত প্রানের খাবারদাবার 
নেবেন ? উল্টে আমরা গার কাছে জানতে চাই 
ন্যাম কতটুকু খাবারদাবার না পেলে আমাদের 
সা বা শিশুরা ভ্সৃহ্ব হবে এবাং সেটাও গ্রাম 
কিলোগ্রামের মাপজ্রোতে নয় বরা চলতি হিসেবে , 
যেমন একটা ডিম, এক দুঠো ভাল. এক গ্রাস দুহ, 
দুটো চারাপোনা ইআদিতে। নইলে তার মত কিস 
মানুষের তো ভোল্যার ঝথা নয় যে আমাদের 
মায়েয়া উচ্ছিষ্ট খেয়ে বাঁচে ও তাদের সন্তানদেরও 
তাই খাওয়ায় । তার বই-এর একটি তথ) তো যথেষ্ট 
দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে (পৃঃ ৮১) হেখানে 
তিনি একটি সমীক্ষার রিপোর্ট তুলে. বলছেন 
অজ্ঞতার করিদে এমনকি স্বচ্ছল পরিকারেও ৫০ 
শতাংশ শিশু অপুষ্টিতে ভুগতে পারে। বাস্তবিক 
এমন অভিজ্ঞতা হয়তো অনেকের আছে যে 
বাচ্চাটি কিছুই খার না হা; এবং সব ধরনের 
মাপক্ছোক তার কাছে শর্থহীন। তাহলে সে বেচে 
আছে কী করে ছার বেড়েই বা উঠছে কী-করে। এই 
খটলার উত্তরও আমরা জানতে চাইব তীয় কাছ 
ছেকে। নাইলে তার দেওয়া বৃদ্ধি বিকাশের চার্টের 
সঙ্গে থে ঘা বাবা মেলাতে পারবেন না৷ তাদের 
শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ, তারা ক্রমাগত দৃচ্চিন্তায় ও 


অপরাধাবোষে বুপবেন এই কারণে যে তারা 
বোহহয় তাদের শিশুর হত্ের ক্ষেত্রে অবহেলা 
করছেন। তাই ঠিকমত বন্ধের তাগিদে তারা 
শিশুটিকে আরও যন্তরণাকাতর কবে তুলকেন। 

পরিশেষে তারই শুরু করা কথা দিযে বলি 
যেখানে তিনি বলছেন শিশুর হয় শুরু হওরা উচিত 
মাতৃণর্ত থেকে এখন এ ঘারগা পাঁ্টাচ্ছে। ফেলনা 
দেখা যাচ্ছে আমাদের মত আনুঘত পিছিয়ে গড়া 
সমাজে অসুস্থ বা বিকলাঙ্গ শিশুব কারণ রুম বা 
অশক্ত কিশোরী। আমরা জানি মা ও শিশু 
আমাদের সমাজের কোমল আশ কিন্তু কোছলতম 
অংশ হ'ল কিলোরীরা যারা আমাদের সমাজের 
সবচেয়ে বেশি অবছেলা পেয়ে দলিত মত্ত হয়ে 
ঘন নবহৌকনে বিবাহযোগ্ণ হয়ে উঠে, তখন 
(কোনো ধরনের সন্তান ঘারণ বা পালন তার ফাছে 
অভ্ভিপাপ হয়ে পাড়ায় সম্প্রতি এমন বেশ কয়েকটি 
সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে আমানের কিশোরীদের 
শতকরা আনিজনই মা হ'ব্যর উপযুক্ত নয়। তাই 
এই প্রপদী সমস্যার সমাধানের জন] বোধ হয় 
আমাদের পর্তবরতী মা নয, কাজ ওরু করতে হবে 
রুপ, অসুস্থ, পঙ্গু দেশের অধিকাংশ কিশোরীদের 
নিয়ে যারা আহাদের সব তবিহ্যত শরকশ্মের উৎস 
কিন্তু সবচেয়ে অসহ্যয়। 


শিশুর হর ও লালন পালন 
ডাঃ অজয় হি 

শ্রকাশক : বিজ্ঞান সার 
লগ ৩৫ টাকা 


(ডাঃ) বাদুদেব দুখোপাহায় 





তরি লেখকদের প্রতি 
পরিদ্কার-পরিচ্ছ্র কাগজের একপিঠে ওপরে-নিচে ও দুপাশে মার্জিন 
রেখে লিখুন। লেখার সঙ্গে আপনার নাম ও পুরো ঠিকানা অবশাই 


পাঠাবেল। দুঃছিত, অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো মন্ত্র নয় বানানের 
ক্ষেত্রে সসেদ বাংলা অভিধানের প্রথম বালান লিখুন। যেমন সরকারী নয়, 
সরকারি ; দাবী নয়, দাবি। রচনার শব্দ সথ্যো প্রথম পাভার এক কোলে 


লিখে দেবেন। 








"২ ১১ সস 


৭৬ রি 
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উড়ন্ত চাকির গন্ধওুলে। বেশ পূরনো। এ 
য়ে তর্ক-বিতর্ক বা আলোচনা যে কত্ত হয়েছে 


সুত্রঃ নেচার; সব্যো ৩৯৪, পৃষ্ঠা ৯. ২ জুলাই 
১৯৯৬ 


উৎস মানুষ -_ মাৰ্চ ১৯৯৯ 


মানুষের ক্লোনিং কি সন্তব হবে? 
ডলিকে মনে আছে ? ডলি হচ্ছে বিশ্বের 
সম ক্লোন (0০৭০) করা হাশী. একটি ভেড়ার 
নান। বছর দুয়েক্ড ভাগ স্লিব সৃষ্টি এবং তা জন্ম 
দিয়েছে এক নুন বিতর্কের। এই বিতর্কে 
ক্লোনিয়ের, বিশেষত সঙ্াব মনুষ্য কেলিয়ে, 
নৈতিকতা নিতে মানুষের ক্রানিং করা উচিত না 
অনুচিত এই বিতর জটিল স্বরে পৌর ব্যচ্ছে। 
কারল বিষয়টির সঙ্গে সার্নাষ্ট অনেকেই মনে কয়েন 
থে মনুষ্য ক্লোনিং সফল করে ভুলতে শুব বেশি 


এজ বিজ্ঞানী গোষ্ঠী একটি বানরের ফ্লোনিংঘের 
হালিয়েছিলেন) জিন্ত তাদের ১৩৫ (একশ 
পয়ত্রিশ) বারের শ্রচেষ্টা দফল হয়নি। এ পোষ্টাব 
শ্রধান ডন উল্ফ জানিবেছেল ছে কাজটা হলি 
কানবের জনাই এতটা শক্ত হয় তবে স্পষ্টতই তা 
মান্যের ক্ষেয়েও মোটেই সহক হবে না। তহশা 
অই মহলের সব বিজ্ঞানীই যে হতোলম হচ্ছেন তা 
নন, খাদের আনেকে কিন্বাস বেন যে বানবের 
ক্ষেত্রে ক্রোনিংল্ের আপাত অসাফন) ছেকে এমন 
কেনো সিদ্ধান্তে পৌছনো ধায় না যে তা মানুষের 
ক্ষেত্রেও সফল হবে না। সুতরাং তারা আশা 
ছাড়ছেন না। 
সূত £ ল সানডে টাইমস অব ইয়া, নস্বাই, 
& জানুয়ারি ৩১. ১৯১৯ 
সপ্রহ : পতি চক্ৰক 
নিয়ম কানুন 


উৎস মানুষ পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহত টাদা ৯৫ 
টাকা (সডাক)। বছরের যে কোনো সময় 
গ্রাহক হওয়া হায়। 

8. ০-তে টাকা পাঠালে কুপনে নিজের নাম 
চিকানা লিখতে হবে। চেক বা স্বাফট 175 
MANUSH নাছে হবে। বাইরের চেক-এ 


হ বি ডি 6৯৪. লপ্ট লেক. 
কলকাতা-৬৪ 
কার্যলর ৪ ৯৮. মহাত্মা গান্ধী রোড, 
কলকাতা ৭ 
€১১টা থেকে ছটা) 
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[কল] 
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ভাপা স্বাঙ্গম্পা বোধ করা তার পক্ষে সম্ভব 
ছিল না, একথা কবি নিলেই কবুল করেছেন 


আল্পকেকার এই গোলমালের মধে] জামার মঃ 
আঁকড়ে ধরে আছে বাংলাকে। ঘে বাংলাবে 
আমি বড় করবো সেই বাংলাকেই বড় করে 
লাভ করবে সমন্ত ভারতবর্ষ 

কিন্তু পলিটিক্সের শুধনো ও নীরস চারা 
ভূমিতে বার বার তাকে পদচারণা কবতে দেখ 
গেছে __ এটাই বাস্তব তথা। এই আপাত 
বিরোধী ঘটনার ব্যাখ্যা হিসেবে কৰি তা 
বিদেশী বন্ধুদের যে-কথা একাধিকবা, 


ধলেছেন, তা বিশ্লেষণ করলে মনে হুবে যে. 
সমকালের যেক্ষাপটে তার এ রাজনৈতিক 
স্লেষ হয়তো তেমন আশ্চর্যের ঘটনা নয়। 
১৯২১ দালে চার্লস এগুুক্রকে কবি 
একেবারেই বিরোধী। তবু হতভাগ্য দেশে 
অস্বাভাবিক অবস্থায় জন্মেছি বলে আমাদের 
পক্ষে এসব উদ্বেগ এড়ালো অসাধ্য।” ও 
সময়েই উইলিয়াম রোদেনস্টাইলকে তিনি 
লিখেছিলেন :_ “কিন্তু রাজনীতি শুধু একটি 
ভাবকন্ত নয়। এর নিজস্ব বাত্তিত আছে এবং 
যেখানে আমি মানুষ, সেখানে রাজনীতি আমার 
দ্বীনে ঢুকে পড়ে" 

সমকালের রাক্জনীতিতে ঢুকে পড়ার 
সপক্ষে কবির পক্ষে অনা একটি দিকও ছিল। 
তা হচ্ছে তার পারিবারিক পরস্পরা। তার পিতা 


পতন হয়ে ভ্রম নিজেকে তা থেকে বিযুক্ত 
লল্যার ইতিবৃত্ত ততটা চর্চিত নয়। এই বিযু্ত 
উল্লার পেছনেও কারণ ছিল। স্বদেশী 


লৰা হরেছে। বইয়ের শেযে উত্তেখপন্ী ও 

তথা লেখকের মনোযোগ, বিপুল 
দরিশরম ও তীক্ষ তহানূসন্থানের পরিচয় রাখে। 
14 পা বরে ভিন রসিক তার ও 
ঈকার জনা রেখেছেন ২২ পৃষ্ঠা খুবই মূল্যবান 
চকুযেন্টেশন মন্দেহ নেই। 





বিশ্বাসঘাতক 


বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী 


এক 


'স্মকিশবোর সওদাগয়। এক সময় তার 
রমরমা হ্যবসা ছিল। এখন ব্যবসায় মনা 
চলছে। দিনকাল তাল ঘাচ্ছে না। 
মশলাপাতি সমেত দুটো বাণিজ্া-তরী সমুদ্রে ডুবে 
গেছে। 
নম্মকিশোয় ঠিক করল, ভাগ্যের সন্ধানে 
ভিন্দেশে যাবে। ঘরে ঘা সোনা-দানা ছিল, সে-সব 
বেচে এতদিন চলেছে। এখন আর বেচবার মতো 
কিছুই নেই। সম্বল বলতে পড়ে আছে __ দ্বিয়ে- 
মৃক্তো বসানো এক হিরের হার। নন্দকিশোরের 
মর। বড় শখের। বড় আদব্রের। অনেক স্মৃতি, 
অনেক হাসি-কল্লার সাক্ষী এই হার। 

বেচতে মন চায় না। শেষমেশ হাতে ধারে 
মায়ের গলার ছারটা বেচতে পারল না নন্বকিশোর। 
“না দেয়ে থাকৰ ৷ বরা মৃ্ধাকে বরণ করে নেব। 
তবু, এ হায় আমি বেচব না। কখনও না। 
নম্মকিশোর স্থির করে। & 

"ওঁ দিকে, ফেতে হবে ভিন্‌ জেশে। অচেনা 
অজ্ঞানা দেশ৷ ' অচেনা অঙ্গান৷ মানুষ! পথে-ঘাটে 
ডাকাতের উপদ্রব! এমন দামি হার নিয়ে হাওয়াও 
চলে না। 

“কার কাছেই বা রেখে ঘাই 1 নন্দকিশোর 
ভাবে। মনে পড়ে যায় ছোট বেলার বন্ধ 
চতুরাননের কথা) 

"সেই ভাল। চতুরানন আমার অনেক দিনের 
বন্ধু অনেক সুখ্-গ্যুগের সঙ্গী। ওর কাছেই রেখে 
যাব। দুর্গা দুর্গা বলে হদি কিনতে পারি. তখন 
আবার চেয়ে নেষ ওর কাছ খেকে। ওকেই 
একমাত্র বিশ্বাস করা যায়।' নন্দকিশোর বোকার 
নিজেকে। 

চছুযালল আছ না কী ছে?" 

"আরে! নন্দকিশোর বে] তা এতদিন পরে কী 
হনে করে হে 1 এসো, এসো। ভেতরে এসো। 
চতুরাদন খুব খাতির করে নন্দকিশোরকে বাড়ির 


[| ভেতর দিয়ে যায়। 


নক্মকিশোর চত্রুয়াননকে খুলে বলল সব। 
ছিরে-মুক্তো বসানো অত দামি হাবটা দেখে 
চতুরাননের চোখ দুটো চকৃচক্‌ করতে খাকে। বলে. 
"এ আর এমন কী কথা। বন্ধু বন্ধুর কাছে যদি 
এইটুকু সাহায্য না পায়, তা হলে আর সে কিসের 
জা 

নম্মকিশোয়ের সামনেই মত এক লোহার 
শিশুকে হারটা রেখে দিল চতুরানন। স্ট্রকে বলল, 
আন্ত বেশ ভাল করে রান্না করতে বলে৷ 
রাখুবীকে। বসু আদার কত দিন পরে এল।' 

দুই বনে সারা দিন অনেক গল্প হুগ। ভুনেত 
হাসি-ঠাটা-ই্ার্কি। পূরনো দিনের প্মৃতিচাবপ। 
তারপর নন্দকিলোর নিশ্চিতে ঘিরে গেল তার 
বাড়িতে। 


দু'বছর পর। নম্মকিশোর ফিরে এসেছে 
দেশে। তার জাহান একেবারে সোনা'দানার 
বোঝাই) বাণিজ্য বেশ ভালই হয়েছে। আবার 
কপাল কিরেছে। এবার চতুরাননের কাছ থেকে. 
ছারটা ফেরত নিতে হবে। 

'চছুরালন বাড়ি আছ 1 নন্মকিপোর এসেছে 
চতুরাননের বাড়িতে। 

'নম্গকিশোর 1 এসো ডাই।' এগিয়ে আসে 
চতুরানন। শুকনো অভ্ার্থনা। সুখে হাসি মেই। 
কেমন হেন একটা বিষপততার ছাপ তার সারা মদে 
ছড়ালো। - 

ভেতরে ঢুকে জল-ঘিষ্টি খেতে দেতে 
নন্পকিশোর বলে, 'তোমাকে এত বিষয় দেগাঙ্ছে 
কেন হে ! কোনও খারাপ খবর-টবয় ... 1. 

চত্বরানন একটা অন দীর্ঘৰ্বাস ফেলে বলে 
"দুখের কথা কী বলব ভাই। আমলে, কথাটা যে 
কী ভাবে তোমায় বলি. তাই ভাবছি। আমন, তুরি 
ব্মপারটাকে ঠিক কী ভাবে নেবে... মানে, আমার 
ভূল বোকো যদি. ..' 

বিশিতে হয় নন্মকিশোর। বলে. "আরে বাযা 
এত কিন্তু, কিন্তু করার ফী আছে ? আমি তো 
তোমার বন্ধু, না কী ? আমাকে তুমি নিঃসক্েচে 


— শা ্প্শ্র্টটী টি 


৭৮ 
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লব কা পুলে বলতে পারো । আহার বিপদের জিনে 
তুমি আমার মার হারটা রেখে এমন উপকার 
করলে। আর আর তোমার বিপদে হবি তোমার 
পাশে না-ই দাড়াতে প্ররলাম, তা হলে আর কিসের 
বন্ধ ভাই!" 

হাতে হাত গ্ষঘতে ঘষতে, মাতা নিচু করে, 
আমতা-আমত) করে, চতুরানন বলে, "কী বলব 
ভাই! কদিন আগে দেখি _ সেই লোহার 
সিকদুকটাই নেই।' 

“সে কী: কী হল 1 চুরি আকাশ থেকে 
পড়ে নন্দকিশোর। মার ছারটা ভেসে ওঠে চোদের 
সামনে। 

, নাও তা ৱি হত, তযু মনকে ৰোকাতে 
পারতাম।' আড় চোখে নন্মকিশোরের মনেয় ভাব 
বোঝে চড়র্যনন। 

“তবে ?' চিৎকার করে ওঠে নন্দকিশোর। 

“দূরে খেয়ে নিয়েছে। গোটা দিন্দুকটাই। 
তোনার মার ছারটাও বাদ ধান্ননি। বিশ্বাস করো 
তাই। ইঁদূরে বে এমন কও করবে এ আছি ম্বতেও 
তাৰিনি। ও হরে আমরা বিশেষ ফেভামণড না। তাই 
কারো চোখেই পড়েনি ব্যাপারটা $ী থে খারাপ 
লাগছে। কী বলব ভাই তোমাকে ? 

যা বোকায়, বুঝে নেয় নন্মকিশোর। হারটা 
উদ্ধার করার উপায় খোঁজে। একটা বুদ্ধি মাঘায় 
আলে। চতুরাননকে ধলে, "তা তুমি আর কী করবে 
ভাই ! সবই আমার কপাল। নইলে অত বড় একটা 
লোহার সিন্দুক কখনও ইদুরে খেরে নেয় 1" 

আন্বপ্ত হয় চতুয়ানন। খুলি খুশি দেখায় 
তাকে। মনে মনে বলে, 'ঘ্াক। টোপটা গিলেছে তা 
হলে।' অনেকটা চোখের জল খরচ করে চতুয়ানন: 
ফুমীর-কল্রো। 

নম্মকিশোর চলেই যাচ্ছিল। হঠাৎ, কী মনে 
করে কিরে আসে। বলে. 'আর়ে চতুরানন। এই 
মেখো। কথায় কদায় তোমায় আসল কথাটাই 
ধলতে ভুলে গেছি আরে ভাই, তোমার জনা 
একটা দারুণ সুন্দর জিনিল এনেছি।' 

"তাই নাকি 1 তাই নাকি ? কী এনেন্ধ ভাই? 
আকার চোখ চক্‌ চক্‌ করে ওঠে চতুরাননের। এই 
চকৃচকানিটাকে চিনতে পারে নন্দকিশোর। তার 
মলে পড়ে যায়. সেদিনের ক্ধা। যেদিন সে তার 
মার ছারটা দিচ্ছিল চতুরাননকে। সেদিনও 
এইরকমই চক্চকানি দেখেছিল ততুরাননের চোখে। 
বন্ধুর ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাই সেই 
চকৃচকানির কোনও খারাপ মানে খোজার কথা 
সেদিন মলে আছলনি তার। 


নম্দ্িশোর বলে, কী: এনেছি তা রন বলব 
না। একেকরেই দেম্ববে। তোমার ছেল সূযুরকে 
শ্রামি বরং সঙ্গে কবে নিবে বাচ্ছি। ওর হাত দিয়েই 
উপহরেটা পাঠিয়ে বিচ্ছি। উপহারটা হাতে পেলে, 
তরি করেই _ জরি হল করে বলতে 
| 


চতুর সেই কথন গেছে নন্দৰিশোৱের 
সঙ্গে: এখনও ফিরছে না কেন? তবে কী... 
চালে কোনও তুল হল 1 আর ভাবতে পারে না 
চতুরানন। হত্তদ্ত হয়ে ছোটে । নন্মকিশোরের 
যাড়ি। ‘উপহারের শপ্‌পোটা জ্বী তরে 
নম্শকিঙ্োরের চালাকি ?' বুক ধঢ়াস্‌ যড়াস্‌ করে 
চতুরাননের। 

হাঁপাতে হীঁপাতে ঢোকে নম্ছকিশোরের 
বাড়িতে । 'নম্মকিশোর। সুচতুয় কোথায় 1 জানার 
ছেলে এখনও ফিরল না যে? 

নম্মকিশোর কপাল চাপড়ে কাদে। কলে, "কী 
বলব ভাই, আসার সময় একটা চিল হঠাৎ করে 
তোঘার ছেলেকে ছী মেরে নিয়ে গেছে) তীবণ 
খারাপ লাগছে। কী করে হে তোমার বিশ্বাস করাই 
উপ 

'বাক্ছে কথা বলার জায়গা পাওরি 1 ঢিলে 
আমার বোলো বছরের ছেলেকে হো মেরে নিয়ে 
গেছে? হিখোবাদি! ঠপ। তবন্তক কোথাকার: ঠিক 
আছে। আমারও নায় চতুরানন বৈশ্য। আমিও 
চললাম কাজির ক্ষাছে। দেখি ছেলেকে চিলের মূ 
ছেকে ফিরিয়ে আনা ধায় কিনা। আর তোমাকেও 
শূলে চড়ানো যায় কিনা।' রাখে কাপতে কাপতে 
ছোটে চতুরানন) কাকির বাড়ির দিকে। 


কাকি বললেন, ' কী ছে নন্মকিশোর 1 
চুরাননের ছেলেকে চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে 
গেছে ? আয্যঢ়ে গপ্পো কাদায় প্রায় জায়গা 
পাওনি তুদ্ধি 1" 

নন্দকিশোৱ হাত- জোড় করে ফলন, "অপরাধ 
নেবেন না হুজুর ? ইদুর হনি একটা গোটা লোহার 
লিশুক হজম করে ফেলতে পারে. তা ছলে চিলে 
কেন একটা হোলো বছরের ছেলেকে সো মেরে 
নিতে যেতে পারবে লা ? বলুন হুজুর!" 

শী রকম ? একটু খুলে বলো তো হে 
পঞ্চটা।' পা দোলান কাজি। চোখ দুটো হড় হয়ে 
ওঠে) বান দুটো খাড়া। গল্প শোনার লোঙে। 


নন্দকিশোর গুলে বলে। সহ। তারপর কষাক্ির 
আদেশে নন্দকিশদোর ফেরত পেল তায় মার হার। 
চতুরানন পেল তার ছেলেকে। কেউ কারও সঙ্গে 
কোনও কথ বলল না। একটাও না। 

কাকির ঘর ছেকে বেরবার সমর নন্দকিশ্যের 
আড়চোখে একবার চতুরাননের দিকে তাকাল। 
বলল. 'কী হে বন্ধু, কিশ্বীলঙ্গাতকের পক্ষে বেশ 
সাল নয় আমার দেওয়া উপহারটা 1" 


1 কুলিত নীবিক্যহিশী অবলম্বনে) 
দুই 


ফটিক চক়োতি। ছাতার পালা লেখে। কোনও 
কোনও সিক্ছনে আটি-দশটাও লিখতে হয়। যা 
পয়লা-কড়ি পাওয়া যায়, তাতে একটা পেট বেশ 
ভালনাবেই চলে হায়) একটু-আধটু ভাল-মন্দ 
খাওয়াও হায়। 

মন হান্ররাও পাল্লা লেখে তবে, ফটিকের 
নেক পারে লাইনে এসেছে তাই এখনও ফটিকের 
মত তলতে পায়নি। বলতে গেলে, ঘটিকই মননের 
গুক। ফটিক মনকে পালা লেখা শিখিয়েছে। 
একেবারে, হাকে বলে, হতে -ধলনে। মনন অবশ 
কথাটা আন্থীকার করে না। বর বুঝ বারিরোই বলে। 

গত বছর স্বাহীকি সত্য করেছিল ফটিকের 
লেখা আনি চোর লই গে বাবু' পাল। ওহ: সে 
একেবারে ফাটাফাটি বাপার। লক্থা-নাকু গন্শা 
হিবো হয়েছিল। সব্যাই একবাকো বলেছিল, 
সাহা! পালা বটে! যেছন ফটকের লেখ্বা, তেমনি 
পদন্শার অভিনয়! সেলায় সোহাগা!' 

সুব্লডাঞ্জ ক্লাব করেছিল মলের লেখা 'স্বাহী 
দিয়ো লা কেড়ে) সেও সুপারহিট হয়েছিল। 
নায়িকা চন্দনার ভুমিকা অভিনয় করেছিল পঞ্চ 
মোষের মেয়ে অপর্ণা। মাতিয়ে লিয়েছিল 
একেবারে । গোবিন্দ সাধু সবার মত হাড়-ঝিপ্টে 
লোকও একশো টাকা হাঁইজ দিয়েছিল শুপণংকে। 

মদল পালা-টালা লিখলে এখনও ফটিকের 
কাছে নিরে হায়। পড়ে শোনায়। ফটিক বলে. 
"বুলি মদ্না, ঘাত্রার শাসল কথাটাই হল 
"বরতাই” আর “ছাড়াই”! যে ডায়লগটা বলতে 
ক্গতে ছিরো কিং হিরোইন ডায়াসে আসছে, সেই 
শবরতাই"-টাকে যেমন খুব চটকদার হতে হবে. 
চিক তেমনি যে ডারলণট বলতে বলতে তারা 
বেরিয়ে যাচ্ছে, দেই “ছাড়তাই” কেও বেল 
লাগসই হতে ছবে। এটা ঠিকমত মানায় রাষ্গতে 
পারলেই, দেখবি উত্রে ঘাবি।' 


EE — সি 


উৎস মান্য __ মার্চ ১৯৯৬ 


ফটক পালা লিখে মননকে পড়ে শোনার 
মনও আক্রফাল বেশ কাজ শিখেছে মাকে অযোই 


এটা-ওটা পরামর্শ দেয়। বিবেকের গান টানত লো - 


একটু মেরামত করে দেয়। 'মন্নাটার গলাত কেশ 
সুর আছে ফটিক সবাইকে বলে কেড়ায়। বলে. 
"কাটার হবে।" 

কটিতের লেখা এরতিছালিক পালা 
“তাজমহলের কান্লা' পাওয়া ঘাচ্ছে না। ফটিক ওটা 
মনকে গিয়েছিল। কলেছিল, 'একটু দেখে দিল তো 
রে বদ্লা। আমি তো নিক্কের মত করে লিখে পেছি। 
যে শীড়াল ব্যাপারটা __ ঠিক যুবতে পারছি 
থা গানগুলো মলে হচ্ছে, ঠিক মত দানা বধেনি। 
3 আমি তোর ওপার ছেড়ে দিলুম। তুই ঘা করবি, 
দাই ফাইনাল।' 

মদন অনেক পালা লিখে হাত পাজালেও, 
[তিছাসিক পালা এখনও একটাও লেখেনি। বলে, 
হেভি পড়াশোনার ব্যাপায়। অত ধৈর্য নেই 
ামার।' 
তাজমহলের কানা পড়তে পড়তে একটা 
[জল হেন চোরা-লোন হয়ে যার মদনের মনের 
টির তলা দিয়ে। অন্তাসলিলা ফন্তুর মত। মন 
বে, "আহা! এমন একখানা পালা যদি আমি 
সাতে পারুম" 

. লোভের নীট] মনের মাটির অন্মরমহলে 
ঘরে ওমরে ওঠে ন্রেষে, এক সময় সেটা মাটির 
পরেই উঠে আনে। এক লাকে। ছদন ঠিক করে 
জিমহলের কাক্সা' ও হজম করবে। 'কটিকদাকে 
হোক একটা কিছু হলে দিলেই ছবে। ফটিকদা 
র-সিবে লোঝ। মেনে নেবে। না মানলে, কষা 
পল দেবে। 


ফটিক মেনেই নিয়েছিল। মনকে ও বন্ড 
দৰাসে যে। মদন কেঁদে কেঁদে বলেছিল, বিশ্বাস 
জা তুমি ফটিকা, বাসে করে পিসিমার ঝাড়ি 
ছলাম। তোমার "তাজমহলের করাটা পড়াতে 
তে হাচছিলাম। শহর পাশের লোভটা হা করে 
আল। তারপর কখন একটু চুলুনি এসেছে। ঘুষ 
হে দেখি, লোকটা নেই। তোমার তাজমহলও 
mi 

ফিক মদনের কথাটাকে শুনেক ফেজ 
চিন ৰঙেছিল, কী জানিস ফা, ওই লেখানে 
ঈ আরও একবার আর লিখতে পারব না রে? 


অৱম্কর খাটুনি কষেটেছিলাম। 'তাজমহলের কাল্সা”- - 


র জন্য সারা জীবনই বোধ হয় কাস্তে ধবে 
আহায়।" 


মাস তিনেক পরে॥ হঠাৎ হাটিকের চোষে 
একটা পোস্টার পড়ল। পটলাদের বাড়ির গায়ে 
সাঁটানো পোস্টার। তাতে লেখা _ 





ুখ টিপে হাসল ফটিক । মনে মনে বলল, 
"ফট্‌কেটাকে নিয়ে আর পারা ধায় না। আমার 
“তাজমহলের ভাযা''-র দেখাদেখি ও-৩ অমনি 
একটা লিখে বিল __ "খৰে পাখারের করো” । কী 
বে-আকুকেলে ছেলে রে বাবা! আচ্ছা. জিখেছিস 
লিখেছিস, একবার যলবি তো? 

এর দিন তিনেক পর। কী কাজে যেন 
তুবনতাক্ক! ক্লাবের পাশ দিয়ে ফিরছিল ফটিক। 
সঙ্ধোবেলা। ক্লাবে নতুন পালার রিহার্সাল চলছে 
পূরোদ্গনে। একটু দীড়াল ফটিক । কান পাতল! 'এ 
কী। এ যে তাজমহলের কাঘা। একটা শব্দও 
পালটাঘনি জদনা! গুধু নামটা ছাড়া।' ব্যথা পায় 
ফটিক। খুব ব্যথা পায়? ভাবে, "শেষে নদূনাটা 
এমন বেইমান .. 'ঃ 

কে যেন বুকের মহো একটা তিন-মনি পাদর 
চাগে দিল। ফটিকের দৃ-চোখ ফেটে জল গড়াতে 
লাগল। জোরে পা চালাল ফটিক। 

কেউ দেখেনি! স্ারিস দেখেনি! হদ্নাটাকে 
কী করযে, বুজতে পারে না কটিক। 

একবার ভাবল, 'মদনকে ক্ষ়াইি করে দেব।' 
আবার ভাবল, 'না। ওকে একটু শিক্ষা দেওয়া 
দয়কার। একজন লেখকের লেখা কোস্ট চুরি করে 
বেনামে চালালে সেই. লেখকের মনের অবস্থাটা যে 
কী হ্য়, তা মদ্‌ন্যকে কেব্যতে হবে।' 

জনের একটা পালার পাণুলিপি রাখা ছিল 
ফটিকের ক্ছে। “মুখুজ্যে বাড়ির ছোট বউ” । 
ফিক সে পালার কোথাও ফলম ঠেকল না। শুধু 
নামটা পালটে দিল। নতুন নাহ করল "চাটছে 
বাড়ির বড় বট”; 


মদন হাঁপাতে হীপাতে এল। ধরল, ‘এটা 
কীরকম ছল ফটবেলা ?' 

ফটিক খাচ্ছিল। মাথা লা তুলেই বলল. 
শক্িসের কথা যলছিন রে মনা ?' 

মঙন বলল আহা! ন্যাকা. জানে না যেন 
কিছু। এটা ভুমি কী করলে শুটিকদা ? আমার 
"মুগুজ্ছে বাড়ির ছোটি বউ” কে তুমি বেমালুম হজম 
করে “চাক বাড়ির বড় বউ” বাচিয়ে নিলে ? 





রাগটাকে সামলে নিয়ে, হাসতে হাসতে বলল, 
'শুয়োগোকা শ্রজাপতি হয়ে উড়ে ঘায়। কিন্তু 
উলটোটা কথন হয় না। প্রজাপতি কখনও 
গুঁয়োপোকা হয় না রে মদ্লা!' 

আনে ?' ফুঁসে ওঠে মদন। 

ফটিক বলে, ‘বুঝলি না ? “তালমহলের 
কাছা” "শ্বেত পাথরের কাছা” ছতে পারে, কিন্ত 
"নুঙ্জ্জে বাড়ির ছোট বউ”- কোনও দিনই 
"চাক্ছে বাড়ির বড় বউ" হবে না। তুই নিশ্চিন্ত 
থাকতে পারিস, আমি ইচ্ছে করেই ওটা স্বাধীজি 
স্ভঘকে নিয়ে পোস্টার মারিরেছি। আমি শুধু 
চেয়েছিলাম, তোকে একটু বুকিরে দিতে যে, কাজটা 
তুই কতটাই অন্যায় জরেছিল।' 

হঠাৎই দেড় লাগাল মদন। একটু পয়েই 
আবার এল। চৌড়েই। ফটিকের হাতে তুলে দিল 
“তাজমহলের কাজা'। ফিক মদনের হাতে দিল 
'দুুচ্ছে বাড়ির ছোট কউ”) বলল, 'দারুণ 
লিখেছিস রে মন্লা! ফাটিয়ে দিয়েছিস একে্যরে।' . 
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হলে শিচুটান এড়ানো বাযবে। তবে বেশি নর, 





গতিবেগ চাই । অতএব বোকা বাচ্ছে রকেটকে 
সরকারি বাবুটি হলে চলবে না। তাকে তবল তোকে 
be গতিবেগ 

এই রকম একটা রূকেটকে দেয়া 
চাট্রিপানি তথা লয়। তাছাড়া একটা রকেটে 


- ওইরকম সৃষ্টিছাড়া শুচণ্ড গতি সৃষ্টির হত বিপুল 


ছালানী ইতাগি ভরতে গেলে তার ওজন ও 
আকার'আরতন কী হবে, তা বিজ্ঞানীদেরও 
দুঃস্বপ্তের কারণ হতে পারে। সেজন) তারা হাহা 
খাটিয়ে মাল্টিসেস রকেট তৈরি কযেছেল। এই 
রকেট মূলত তিনটি অংশে ভাগ করা খাকে। প্রদ্ধম 
আশ ৰ্ব্গানী ঘুরিয়ে গেলে তা রকেটের গা খেকে 
ঘসে পড়ে। কাজ শুরু করে দেন্ত দ্বিতীয় ছংশ। 
এতে সুবিবে হল ধরা ঘাক প্রথম অর্শেটা রকেটকে 
ঘণ্টার ১৩ হাজার কিমি বেগে নিয়ে হাচ্ছিল। 
দ্বিতীয় অশেটা কাজ শুরু করতেই ঘকেটের গতি 
গেল আরও বেড়ে। কারণ আগের গতিবেগটাও 
এর সঙ্গে জুড়ে গেল। এছাড়া নিচের অশ ঘসে 
পড়ে যেতে রকেটের শরীরটা হান: হয়। সে আরও 


হল পেলোড (১1০9৫) বা স্পেলশিপ (/০৫- 
5P)। কক্ষ পথ বা মহাকাশে এরই মূল কা 
আনেক ককবকের পরে রুকেট বলে যায় না 
কেন, তার উত্তর-ক্যণ্ডে বেশ করাই বিষে) 
প্রথমেই রকেটের নাক নিয়ে পড়া ঘাক। নাককে 
বাচ্ছলা মনে করে বাদ দেওয়ার জন্যই লঙ্কা (লক্কা) 
কাণ্ড ঘটে। রহ্কটের নাক বাদ গেলেও 
ঘটতে পারে। রকেট পুকল বেগে ধাতাস কেটে 
ওপরে ওঠার সময় অনিবার্ধভাবেই ঘর্ষপন্তনিত 


এমনই যে অত্যন্ত মসৃপত্যবে হাওয়ার মধো দিয়ে 
রক্টেকে চালিত করে। বানুগতি কিনার (/২০০47- 
২0055) সূ মেনেই পুরো ব্যাপারটা 1 
রকেটে ছুঁচলো নাক বই ব্যতাস কাটাযার চেষ্টা 
করুক তাতেও প্রত এক হাজার ডিগ্রি সেন্টিযোজ 
তাগ সৃষ্টি হয়। যা নেহাত ফেলনা নল কিন্তু রকেট 
শুধু হালকা এবং অজবৃত বাতৃ দিয়েই তৈরি নয়. 


এটা ভগ তাপও সইতে পারে। চাপও নিতে. 


পারে। অত সহজে গলবার পাত্র লয়। তার ওপর 
শায়ে গ্বাকে ককককে মসূপ বের প্রলেশ। এটা 
ঘর্ষণ কমায়, পাশাপাশি উনভাও জত ছড়িয়ে দেয়, 
শ্রতিষলিত করে। 

ব্যাপারটা এগ্ানেই শেষ নয়ু। আরও কথা 
আছে। আমরা সবাই জানি পৃথিযীপৃষ্ থেকে যত 
ওপরে ওঠ যায় হাছু ততই ফিকে হায়। লেক্ছন) উচু 
পাহাড়ে উঠলে শ্বাসকষ্ট, নাক নিয়ে কও পড়ে। 
ভাগেই বলা হযেছে, রকেটের প্রথম অংশ (ছাট 
স্টেজ) হন সক্রিয় তখন রকেটের গতি সর্বোচ্চ 
নয়। নিচে বাতাসের হনব বেশি। এই ভাটা 
আাখায় রেছেই রকেট প্রন চুড়ান্ত গতিবেগে 
ছুটতে শুরু করে না। ফাস্ট বোলায়দের মত 
গুটিওটি পায়ে দৌড় শুক করে ছোড়বার কিছু 
ভাগে পতি প্রচণ্ড বাড়িয়ে দে । দ্বিতীয় পা কাজ 
শুরু তরলে রকেটের গতি অনেক বেড়ে ঘায় কাটে, 
কিন্ত ততক্ষণে বাতাসের ঘনহও গেছে কমে। তিন 
পর্যারের (হি স্টেজ) রকেটে শেষ পর্যায় সক্রির 
হলে চূড়ান্ত পতিবেণ সৃষ্টি হয় কিন্তু ততক্ষণে 
সেখানে বাতাসে ঘন নামার. এছাড়া একটা 
একটা করে জ্বলে-ঘাওযা হশে ঘাসে গিয়ে রকেট 
তখন ঝাড়া হাত-পা ছিমছিম চেহাবা। ফলে ঘর্ষপও 
নাননাত্র। এই কৌশল ডল চালে জলে ওঠায়। 


ইদ্ধাপাত দেখার মজা বের হয়ে যেত আর কিঃ 


সমীরকুমার ঘোষ 
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হুনিক হোগ্যযোগ তব কাচের 
তন্তুব ।অপটিলাল ভাইকর) 
করহার গু হয়েছে সত্তর ৮পকের 


নাকি থেকে শন কাল থেকে সূর্যের হালো 


একট বাত মশাল লিয়ে জালোতসংকেতের 
18০৯91) সালে কব আনান -শরথান 
করত। বিদ্ক তাতে বেশিগুর আলোভসংকোত 
পাঠানো যেই লী জাবার ছাবহাওটী দার'প থ্যতলে 
এই পাংবেতিক বিনিনয বাহত হত, ঠক পুল্যালের 
ইতিহাস থেকে ছানা যায় জীক সেনাপতি 
পাল্লেলল্তব সা টয়-জয়ের হাতে পরপক 












পেয়েছিলেন এবং সেই সংকেতের সাহাযো বুঝতে 
বেছিলেন যে পক সৈনাব! টং তধিকার কে 
চাহাডের গতিপথ নিস্তে করা এব বিপদে সতর্ভ 
ক’ হয়। (আখের সংখ্যা যেব্রুযারি/জ্লাই ১৯ 
ষ্টক) 

এইপর ফত্ধদিন গড়িয়ে পিয়েছে। মানুঘ 
তিবেশ ও দ্রনালা চবিত্র সমপর্তে জলতে পারে। 
শ্রে। তার আলো যখন কোনো মাধানের ভেতর 
হে যায় এই গতিবেগ কনে যায়। যে আনুপাতিক 
যায এই গতিবেগ কমে সেই মত্রাকে এ 
।হামেক প্রতিসরান্ত (511561১৫19055) বলে। 
[নিল ধরেই বিজ্ঞানীরা চোট করছিল যে তীভাবে 





দিকে পড়ে তাত ভেতবে আলো পারালে আলো 
জলের যত্রপথে যেতে পাবে, যা ইবিতে 
১৯১০ সালে আর্য 
লেসারের অবিষ্কাব হোবাহোশ বাবা আালার 
অবহাবের সন্কাবনাকে ভোরলর কবে তুলেছিল 
অবশেষে ১৯১৮ সালে ইংজান্ডের বিদ্যার 
ঘোষণা করলেন হে ভাটের তর সাহা? 
ফোগ্যযোগ সম্ভব এক পরব লট বছরেই তাসের 
তন্তহ ব্যবহাৰ শুক হয়ে ঘায় আনেবিভা এক 
ইংল্যাণ্ডে। 

কাচের তস্ত চুলের মত সক তার, ছাব 
বাইকের আশটি কন শ্রতিসবা্ধের কাচ দিযে 
তৈৰি। আলো যধন এই কাচের তত্তুৎ একদিকে 
আপতিত হছ তখন বেশি শ্রতিসরাছ্ের মাহ্যমে 











নাগ শরতিফলিত হতে হতে ভেতর দিয়ে যেতে 
থাকে) এই পদ্ধতি হজ ভালোর আলাত্বরীণ পূর্ণ 
ভতিফলন। কাচের তস্ত তৈরির মূল উপাদান হল 
সিলিকা বা সিলিবন-ডাই-অস্সাইড। ভৃ-পৃষ্ঠে এই 
সিলিতা হুযুর পরিমালে পাওয়া যায়। সিলিকার 
সাতে জারমেনিযাম অস্থাইড এবং অন্যান্য অন্নাইত 
নিশিরে বিভিন্ন শরতিসরান্তের কাচ তৈরি করা যায়ঃ 
ইলেকট্রনিক চিপ তৈরি করতেও 
সিলিকন এবং জ্গারমেনিরাম ভাজে 
লাগে। দেখা পিয়েছে কাচের ত্র 
ভিতর দিয়ে আলো সরালরি ১০৩ 
কিলোমিটার দূরে নিয়ে যেতে হলে 
দেই মাহানে একদম জল থাকা 
চলবে না। অন্যান) অবা্ছিত পদার্থ 
(মা) থাকলে আলো 
বাধাত্াপ্থ হবে। তাই খুবই উত্ৰত 
শরযুক্তির সাহায্যে এই সূক্ষ্ম চুলের 
মত সু কাচের তস্ক তৈরি করা হয়। 
আমরা দেখি ঘন কৃতাশাত কিছু দূরের 


লেকে কোনো মাহামে "গাইড করা যায় বিনা ছিনিবও অস্পষ্ট দেখার অর্থাৎ আলো এ কুয়াশায় 
বায গত শতাকীতে জন টিন্ডাল দেখিয়েছিলেন শোবিত ছয়ে যায় হার ফলে আমরা কোনো জিনিস 
1 কোনো পাত্রের দুটো দিযে জল যখন নীচের দেখতে পাই না। কোনো মাধামে আলোর এই 





শোষণ ॥a।৬০/॥।০৭। খুবই ওকডগ্ণ ঘটনা 
এখন শ্রশ্য হল দৃষ্ষ ক্যচেখ তার ভেঙে যায় লা 
কেন সিলিতা পিয়ে বি এই কাচের তন্তুব এপব 
একটি ভৈব বাসাঘৱনিক ভাবরণ তার তৈরির 
সমযেই দিয়ে দেওতা হয়। যালে কাচের তন্তু ছিড়ে 
বা ভেচ্জ হাত না। এই কাছের তন্তু সাহাবো দশ 
কেছিরও বেশি ৫৮ বুলিহে গিলে তন্থটি ছিড়াবে 
লা। উদ্তহরণ স্বরূপ বলা যায় এই কাচের তস্তুব 
কবল সমুল্লের তলা দিয়ে মুস্থাই শহর ধেকে সুদূর 
নেককার বোস্টন শহর, হায় সাড়ে বোল হাজার 
কিলোলিটার দূরযবকে ঘুক্ক কবেছে। আনাদের 
করক্ততা শহবেও বিভিন্ন টেলিফোন এক্সাঠেডকে 
এই ছপটিক ফাইবার কেবল্‌ নিয়ে জুড়ে দেওয়া 
হয়েছে। বাতব তারের থেকে এই কেবলের 
জর্ঘক্ষমতা হনে বেশি এবং রচও ভ্বনেক কম? 

টেলিফোন লাইনে এই কাচের তন্তু কার করে 
শধানত কোনো আলোক উৎসতে ইলেকট্রনিক 
সংকেতের সাহাযো হডিউলেশনের দ্বারা। এই 
মডিউলেটেড আলোক-সংকেত কাচের তন্তুধ 
অনাপ্রান্ত্রে পৌছোয় এবং অপটিকাল ডি 
মডিউলেশনের সাহাযো পুনবাঘ ইলেকট্রনিক 
সংজেতে পরিণত করা হয়। আধুনিক যোগাযোগ 
ব্যবস্থায় এই কাচের তত্ব দাইক্রো-ওয়েড 
স্যাটেলাইট এবং জনান। শ্রচলিত কেবল 
নেটওয়ার্কের সাহাযো একযোগে কাজ ভারতে 
সক্ষম ব্যাপারটা অনেকটা রিলে দৌড়ের মত। 
অর্থাৎ কোনো শব্দ.সংকেত কখনও ইলেকট্রনিক 
সংকেতে, কষনও আলোকসংকেতে পরিণত হয়ে 
মাইছ্েন-ওয়েভ নেট-ওঘার্ক,. সাটেলাইট 
নেটওয়ার্ক, সনৃদ্রতলের কেবল্‌ নেটওয়ার্কের মবা 
দিয়ে অনযহারের গন্তবন্থলে পৌছচ্ছে। বর্তমানে 
উত্নত তথ্য যুক্তির পরিষেবার দূল কাঠামোই হল 
এই বিভিন্ন নেটওয়ার্কের দ্রুত এবং সহতে সমর 
সাধন ফরা। yj 

পরের সংঘ্যায় ইপ্টারনেট নিয়ে আলোচনা 
করা যাবে। 


শ্যামল ভন 





সে মানুষ _ মার্চ ১৯৯৯ হং 


চলতেই থাকে। বিশিষ্ট বাহাজি-যাতাজিদের চরণে সন্যগে রত হতেও দেখা 
ভ্রীড়াকি.. সাহিতাক কিংবা রাজনীতিবিদ হাই হোল 
নিযুক্ত হওয়ার গর 


ওজনের বাহাঙ্য অর্থা দেন। অলিম্পিকে বোপ্পদজ জী টেনিস তারকা 
লিযেতার পে.কলকাতার পদার্পণ করেই পদকসহ ছুটে হান গির্জায় পর্থনা 


(কোনও দেবতার জেট বা ছবি বার করে কপালে ঠেকাল আন্তর্জাতিক খাতির 
ভ্ধিকারি ক্রিকেটাব। এ তালিকা আরও টর্ষাযিত করা যায়। 

এই প্ক্ষাপটে বড়ই বেমানান অমর্চয সেন। নোবেল পুরস্ধায় শ্তির পর 
একবারও গদগদ কঠে যললেন না ' মন্দের দয়াতেই আমি এই স্বীকৃতি 
পেলাম। এদেশে এলেন, কিন্তু কোনও মন্দিহে পূল্জো দিয়ে পুরোহিতের শ্রসানী 
ফুল ৱাক্তিভরে গহণ করলেন না। কোনও বিশিষ্ট বাবাছি-মাতাকি-র আশ্রমে 
হাজির হলেন না। লতাই ক স্পর্ডা তহলোকের! শুলকাতায় এলেন, কিন্তু 
একবারও হাক্চির হলেন না কালীঘাটে কিংবা দক্ষিলেন্বরে শন” করতে : 
গেলেন না একবারও বেলুড় মে! পরিবর্তে সাংবাদিক লম্মেলনে প্রকাশ্য 
ঘোষণা করলেন হে তিনি ঈন্ববে বিশ্বাসী নন। এতবড় ম্শর্তা কী করে সহা 
করবে সম পরিবার ? তাই কিনব ছিন্ছু পরিষদের শ্রাপপূরুষ অশোক সিঘল 
(নি বাবরি মসজি দাসের অনাতম প্রধান পাও!) যদি নিদারুণ ক্ষোভ এবং 
আক্রোশকশত বলেই কসেন যে হিন্দুর্ঘকে ছড়িয়ে খষ্টনে ধর্মকে ভারতে, প্রচার 
করতেই অমর্ত। সেন-কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হযেছে, তাহলে খুব বেশি 
অব হওয়ার কিছু নেই বোবহয়। 


বিদ্যাৰ মুখোপাধ্যায় 
মধামগ্তাম, উত্তর ২৪ পরগণ। 

প্রসঙ্গ $ তরুণ নিশীঘ চৌধুরীকে স্মরণ করে 
'লিশীক্ের এই অবস্যন কেউ চায়নি' __ অশোক কন্দযোপাধায়ের এই 


লেখাটি (উৎস মানুষ, ফেব্রুয়ারি '১৯) পড়ে বাধিত হয়েছি। নিশবদ চৌধুহীকে 
অশ্বম দেখেছিলুম উৎস মানুষের বার্ষিক আন্ডার __ যতদূর মনে হয় ১৯৪৪ 
সালে। দোহারা চেহারা। সেদিন বুকলুম আমিই নয়ুন। পুরলো। উৎস 
মানুষের সঙ্গে নিশীঘের পরিচয় অনেক নিবিড়। কিন্তু আনার ভাল লেগেছিল 
অনা কারণে -_ মামার শুঞ্চলের (বাণ্যনান) একটি তরুণ -- তার উপস্থিতির 
মাহামে জানিয়ে বিয়েছ্ছিলেন আমি পিছিয়ে পড়তে পারি। কিন্তু তরুণর' পিছিয়ে 
মেই । তারপর খোঁজ নিয়েছি এবং জেনেছি হামাদের অঞ্চলে নিরশীত তরুণ 
কবিদের মধ্য এশুটা বিশেষ মর্ঘালর জায়গা গড়ে তুলেছেন। আমার শ্রহীলতার 
যখন বার্থতা এবং আক্ষেপ ত্বান ছয়ে উঠেছে. যন ভাবছি সবকিছু শেষ হয়ে 
গেছে, তখন লিশীথ চৌধুরীর মত তদের সমাগম দেখে উচ্ষ্মীবিত হয়েছিলুম 
হে সব কিছু শেষ হয়নি. সব আলো লেতেনি। বাগনানে হখন অধুনাধ্যাত 
শরতততকিদ শ্রদ্ধেয় তারাপদ সতরা তার তারুণ্যের তাগিমে 'পছের আলো 
বের করেছিলেন, তখন জানরা ছিলুন কলেজের ছাত, "পথের ভালো" ডামরা 
সেদিন নিজেদের রেখার চেষ্টা করেছিলুম, নিশীথরা সম্ভবত; তখন চস্মাননি। 
তারপর বিচ্ছি হয়ে গেছি। যান্তবের মাটিতে ছড়িয়ে ছিটকে পড়েছি _ 


* সং্তামের বলয় খেকে। আব্যর যখন পথে নাদলুন তখন মেখলুম এই নতুন 


তরুপদের। আশা জেগেছিল। নামহীন শামি ভাবিনি নিশীতের 
মৃত্যু ঘটবে। আপনাদের সঙ্গে কুষ্ঠ নিলিয়ে বলি __ নিশীদ্বরা মত্রার হধো 
দিয়েও শঁচবেন। বড় দুল্যয়েই __ মনে হয় __ আলোর মশালগ্ুলো কেন 
নিভেহার? 


মুরারি ঘোষ 
শিবপুর, হাওড়া 


0. ২৩ থেকে ২৬শে চি ঘরে জান বি ডে 
দল সুন্দরবনের গ্রেলাবা তালে যুক্তিবাদী 
++: সক 
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| ৫ বছরের হেনা শৌতিক। লিউকেমিয়ার আত্রদত্ত হয়ে শুযেছিল এস. 
ঈ কে. এহ. হ্যসপ্যত্যলের বি্ধানায়। চিকিৎসা. পরিচর্যা, ওমৃহ. তাজা রক্ত 
= পরে পদে সহযোগিতা -ববন্থার 
চি তর । এহেন স্বাস্থ 


শ্রীজৰে - 


সন্তানকে হারানোর শোক উপেক্ষা করে শৌভিকের ছোট শরীরটা দান করলেন 
শ্ীলরহন সরকার মেডিকাঙ্ল৷ কলেজে কারণ ডাক্তার পড়ুয়াদের শুয়োজন 
হয় লাল ভরা মরদেহ। সমান্ত-সচেতনতার এক বিস্ফোরক দৃষ্টান্ত। ১৯৯৮ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসের ছটলা। এই ঘটনা এখন আসানসোল-এর হান 


না দেখা গেল শ্রোতাদের চোখে-মুখে উদয়ন ক্লাবের উল আয়োজিত এই 

যোলো তালা সফল। দেহদান-এর তাৎপর্য নিয়ে গণদর্পন-এর 
সাবলীল বক্তব্যের পর শোলা গেল প্রহুল সুঙোপাহ্যায়-এয় গান। চনুষ্ঠান 
শেষে শুধু একটাই প্রশ্ন ঘুরেছিল উপস্থিত ঘানুষদের মুখে-দুখে __ "আচ্ছা, 
চ্ছেলানের জন্য জর্ম কোজায় পাওয়া যাবে?" 


রা বরতেন বিলটি তাদের কর্মীরা কাভরাপাড়া, কল্াদী, মনপুর 
ইত্যাৰি জায়গার বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে আলোচনা, পরীক্ষা ফরে দেখান। চূড়ান্ত 


৯১১ পর্যন্ত প্রদর্শন) হে হাইও মার্স ইলম্টিটিউটে। থা 
মি বিজন হি শে 


আয়োছন করা 


0. ১-০ জানুয়ারি এক বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আরোজ্ন ফল স্পন্দন সা। 
কাটাগয়ের এই সঙ্থোর থম পরযাস। স্থানীয় প্রাইযায়ি কুলে তিনদিন ব্যাপী 
এই শীতে বিজ্ঞানের মডেল, খাদ্যের ভেজাল নির্ণয়, লৌতিক-লোফিক 
প্রতি শুদৰ্িত হয়? ্ ? 

0. ১হই ফেব্রুরারি ফ্যচরাপাড়ার বিজ্ঞান দরবাত্রের উদ্যোগে মহাবিখোর 
রঙ্গিন আলোকচিত্র 


0] পশ্চিমবস রাজ্গ দূষণ নিয় পর্যদের পূর্বঘোধিত কর্মশালা হবে আগামী 
ই মার্চ সকাল ১৩টায় সণ্ট লেকে (পরিবেশ ভবন, ১০ এ উ্রক এল এ, সেই 
৩) পরনের কেন্দ্রীয় দণ্তুরে। “পরিবেশ ফাচিত' তৈরির পক গ্রহণ ও হন্তির 
উদ্দেশে এই কর্মশালা। আগ্রহী) স্বেচ্ছাসেবী ও গশমু্তি সাস্থোরা বোগ্যযোগ 


করন ভ্রত। ফোন - ৩৫৯-৬%৩০। 
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উৎস মানুষের 


নতুন বই 





রি 


«at 


uo. দাম £ ৩০ টাকা 


জল 
খাওয়া-পাওয়া নিছক পেট ভরানোর ব্যাপার লয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে 
স্বাস্থারক্ষা, সুস্থ জীবন. বাজারের কৌশল আর হাজ্রারো ভ্বলডাল ধারণা। 
খাদাথাদা ভাবনায় সচেতন করবে এই সহজবোধা সকলের পাঠা বই। 


নতুন পরিমার্জিত সংস্করণ 





মাথায় আসে, কত ভুল বিচিএ, আপাত রহসাময়, আলৌকিক ঘটনা এবং 
ধারণা আমাদের মনে গোৌঁধে থাকে। বিজ্রানের আলোয় বহুকালের সঞ্গিত বিশ্বাসকে ধিল্ঞানের নিরীথে যাচাই 
চেনা-অগেনা প্রশ্নালোব সনিক উদ করা। তথানিষ্ঠা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি করতে 
সাহায্য করে এই সংকলনের অর্ত্ততূড় রচনাণ্ডলি। 
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সম্পাদকীয় 


গত ৮ই নাৰ্চ বিস্ব নাহী দিবস পালিত ইল নানা জায়গায় নানা ভাবে। 
নারীদুণ্তি নারী স্বাধীনতা, নারীর মানবিক হধিকার নিয়ে হ্ীতি মক 
এবছরও নেক ভাষদ, ছনেক কথা শোনা গেছে। কিন্তু হালে পড়ে 

গেছে ওই মাসেরই ২৪ তারিখ "বিশ্ব হ্্ারোগ দিবসে (Word 7 8 

1২5) পৃথিবী ছুড়ে ক্ষা্ বোগাক্রাত্ত নারীদের ভযাবহ অবস্থার কা? 

নেত প্রচারিত আতঙ্ষদ্লক তথা এবারে হাডির করেছে বি বাস 

সংস্থা 1৮010) ২৪শে বু বিশ্ব ঠিবি দিবসকে উপলক্ষ করে। 

বর্তমান শর একনিংশ পতাক্টির বিশ্বে নট জাতির মধ্যে সবচেয়ে 
নারায়ুক সংস্রনক বাধিটির নাম টিবি বা ছষা। বিশ্বে এখন ৯০ 
কোটি হিলা টিবি আত্রাস, তার মধো এ বছর মারা যাবে ১০ লক্ষ 
রোগিশী। এইডসের চেয়েও মারায়ক এব ব্যান্তি। 

৬. ১৫ থেকে ৪৪ বছর হয়দী নারীর মধ্যে ১% মারা যায় টিবি তে ৪৫ 
মারা যায় ঘৃষ্ধে, ৩% মারা যায় হৃনবোগে, ওগ মারা যায 111৬-ব 
আক্রমণে 

৪ শুজনদক্ষম বয়সের একজন নারী চিধি-আক্রান্ত হলে তর থস্থাহানির 
মাত্রা সমবাসী একজন পুরুষের থেকে অনেক গুণ বেশি হয়। 

আচ টিবি বা যন্ম্মারোগ বর্মানে। 
সম্পূর্ণ নিরাময়যোগা এক অসুখ 


0 বর্তমান বিচ্ষে টিবি রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি আমাদের এই 
ভারতে। এখানে ৯০ কোটি সেশবামীর মধো প্রতি বছর ২০ লক্ষ 
জন টিবি আক্রান্ত হয় যার মধ্যে ৫ পক্ষের পরিপতি মৃত 

0] রিফিউজিদের মধো যন্ম্মারোধীর হার সবচেয়ে বেশি। সারা পূর্ঘিহীতে 
প্রতি কনর ১৭ হাজ্ঞার উদ্ান্ত এই ব্যাতিতে আক্রান্ত হয়) 

0 সাধারণ বিশ্ববাসীর মধ প্রতি ১০ সেকেণ্ডে এজন যন্ষ্মাবোগে 

মারা বাচ্ছে। এ বছর, ১৯৯৯ সালে, ২০ থেকে ৩০ লক্ষ 

হক্ষ্বারোগীর মৃত্যু হবে। যদিও এই সব কটি মৃত্াই প্রতিরোধযোগা। 


সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য হওয়া সত্বেও আধুনিক বিচ্ছে এত টিবি-মৃত্যুর 
কারণ __ র্োোগনির্ণয় বাবস্থার অপ্রতুলতা, সঠিক সময়ে রোগনির্ণযে 
ব্যর্থতা, চিকিৎসা ব্যবস্থা কার্যকর পদ্ধতিণ্ডলি প্রয়োগে গাফিলতি, 
পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহে ব্যর্থতা. অসম্পূর্ণ অবস্থায় চিকিৎদা ছেড়ে 
দেওয়া। সবকটি কারপই মানুব নিয়স্রণ করতে পারে __ যদি সদিচ্ছা 
ও ঘাযথ উদ্যোগ থাকে। 










৪শে মার্চ ইউনাইটেড নেশনস্‌(01৭)-এর 

ঘোহলা অনুযায়ী “বিষ্ব টিবি দিবদ'"। 

ফিতে কেটে দিবস উন্হাপনে দারিয়ে শেষ 
করার জনা লয়, চিবির বিরুদ্ধে WH0-৩ই 
নেড়াযে সবাইকে লড়াই করার চলা আহান। এত 
ন যাদের উপর দায়ি ছিল সেই সরকারি, 
বেসরকারি চিকিংসক, স্বাস্থ করীরা সঠিক নির্দেশ 
দনুঘাযী চিকিৎসা না করায় বেশ কয়ে বছর 
ধরেই টিবি মহামা়ীর আকার নিচ্ছে। ম্যালেরিয়া 
হার এইডস্‌-এর শিকার যোগ ভরলে বছরে যা 
মারা ঘায় টিকিতে সারা বিে তার চেয়ে বেশি হারা 
চচ্ছে। শ্রবানত ১৫ থেকে ৪৯ বয়সের অর্থাৎ 
শেটেখাওযা বয়সের লোকেদের অসুখ এটা । সারা 
পৃথিবীর অর্থনীতির উপর টিবি একটা বিরাট বাড়া 
গোটা বিশ্বের জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ 
হর্থাৎ ২৩০ কোটি লোকের শরীরে এই জীবা 
হয়েছে প্রতি সেকেন্ডে একরল স.ক্রানিত হচ্ছে, 
গর সেকেণ্ডে এফজন শুসুস্থ হয়ে পড়ছে, ১০ 
সেকেণ্ডে একজন নারা হ্যচ্ছে। ভারত এই লারপ 
্তাবির তালিকায় সবচেয়ে ওপরে। এখানে প্রতি 
দুজনের এককুনের শরীরে টিবি য় ভীবোপু রয়োজধে। 


উৎস নি __ এধিল ১১১৯ 


510৮ TB 





বছরে ২০,৫৮,৬০০ জল অসুস্থ হয়ে পড়ছে ; এ 
লক্ষেরও বেশি মারা হাচ্ছে অর্থাৎ মিনিটে 
একজনের মৃত! হুল কারগ অর্থাভাব, শ্রশিক্ষা, 
এইডস, ভার সরকারি অর্থের ভপচয়। সবার 
উপরে রয়েছে বাদনীতিবিদদের দায়িবোধহীন 
আচরণ: পাশের দেশ পাকিস্তানে প্রতি চারডল টিবি 
কদর মধ কেকলনার একাক্নকে সনাক্ত করতে 
পারার নত স্বাস্থ) পরিষ়েহা রয়েছে 


২৪শে মার্চ আয়সমালোচনার দিন। ভুল' 
ফ্রটিও লো ওধরে নিয়ে এগিয়ে চলার শপথ নেবার 
দিন। টিবির চিকিৎসা কমপক্ষে ৬ বাস করতে হয়। 
ক কণী অর্থের শুভাবে, শিক্ষার অভাবে, পুরো 
চিকিৎসা ফরেন লা) খুতু পরীক্ষার বদলে বুকের 
এক্সরের উপর নির্ভর করে ভাক্তারবাবুর্য টিবি 
রোগের চিকিৎসা করেন? এতে খরচ বাড়ে. 
সংক্রামক কুরীরা ধরা পড়ে না। হালে টিবির 
চিকিৎসা নাবিপথে বন্ধ হযে যায়. সংক্রমণ ছড়ায়। 
একদন। দিনবভুরের টিবি চিকিৎসার খরচ 
আমানের দেশে তার ৬ নাসের আরের সমান। এম. 
ডি. আর (মালটিপল্‌ ড্রাগ রেডিস্ট্যা্ট) টিবি হলে 
খরচ কন পক্ষ ১০০ গুণ বাড়ে _ অর্থাৎ, এছ. 


ভি. আর. তিবির আনা লাম 'মৃতু।' অন্তত 
আমাদের দেশে মাঝপথে টিবির ওমুধ ছেড়ে দিলে 
এম. ডি. আর, টিবি হাতে পারে, আশেপাশে 
নিহশনঞ্দে ছড়াতে পারে, যেটা বেশি বিপচ্ছনত হয়ে 
দীড়ায়। 


ভটস্‌ 100) পদ্ধতিতে চিকিৎসায় খৃতু 
পরীক্ষার নাধ্যমে রোগ নির্ণয় ও সংক্রমণ দেখা 
হয়। চিকিৎসক বাক্তিগত তত্তাবধানে রুণীর ওষুধ 
খাওয়া নিশ্চিত করেন ঘাতে এম. ডি. আর, টিবি 
লা হয় রাজনৈতিক বাবস্থা বা দরকার ওষুধের 
জোগান আর পরীক্ষার বন্যোবনত সুনিশ্চিত করেন। 
চিকি€সা শেষে কগীকে সম্পূর্ণ সত্ব করে ডাকার 
সার্টিফিকেট দেল। এর ঘনি কোনো একটি বাদ হায় 
বা নড়বড়ে হয় তাহলে সমত চিকিৎসা পদ্ধতিটাই 
ভেঙে পড়বে) তাই টিবিকে আয়ত্তে রানতে হলে 
ভটস পদ্ধতিকে (0075) সঠিকভাবে প্রয়োগ 
করতে হবে, যে কথা বিশ্ব স্বাস্থ) সংস্থা (9110) 
ইন্টারনেট মারফত সারা পূৰিবীর চিকিৎসকদের 
বলছে। ২৪শে মার্চের ছিল এই মূল নও 


(ডাঃ) অমীয় চট্টোপাধ্যায় 


আানল্মতাতা হাত এলিযেজে। বিজ্ঞান প্রযুক্তির ক্যাপ সাবহারিক্ 
জীবনে স্বচ্ছন্দ আদুদিজতী বেড়েছে কিন্তু দা, মতা, সততা. 
সহযোগিতা. একতা. নৈতিকতা, আদর্শকোর __ এসব কোথায় হেন হারিয়ে 
যাচ্ছে। হারাচ্ছে, লা নষ্ট চচ্ছে 7 উত্তর পেতে গেলে তারই বায় পড়ে 
ফাই আমরা। পুরনো সনাতন মূল্যবৌবণ্ডলো একটা সামাচিক সুস্থতার 
বছনসূত্র হিসেবে কাজ করত কিন্তু পুরনো তো সারে যাবেই, নতুন তার 
জায়গা করে নেৰে স্বাভাবিক নিয়মেই। -মাসলে সংকটের বিষয় হল _ 
নতুন মুঙ্গাবোধে সুস্থতার অভাব। মানাধত গুপগুলো বিতশিত হওয়ার 


বদলে বিকৃত হচ্ছে। মানুষ তআয্বকেন্বিক, হিচ্ছিত্র হাচ্ছে। সৎ, আদর্শনিষ্ঠ 
তধীণ মানুষেরা একাকী নিভেদের গুটিয়ে নিতে বাত হচ্ছেন __ আনরা 
বাবে দেখছি। কিন্তু কেন ছচ্ছে এন 1 পুবনো মৃলানোলকে ফিক্লিয়ে আলা 
ইতিহাসনিষ্ঠ নয় নিশ্চই, কিন্তু নতুন মৃলাবোহে সৃত্বতা আর উল্নত 
ফবীবলমানের বৈশিষ্ট আসবে কী করে ? এই অ্কার বর্তমান থেকে 
আলোর দিশা আসবে কী যাবে 1... বিভিত্ অতিত্রকনের অভিমতকে 
আমরা রাঘতে চাইছি এই নিয়নিত বিভাগটিতে। i 


'উ. মা. প্রিচালকএওুলী 





"এপিসোড এক : 

স্টেশন ঘাটিফর্মে ভিখারি মহিলাকে দেখেছি পাঁচটা বাচ্চাকে পরম ত্রেহে 
দ্রাগলে রাখতে। বাচ্চাণ্ডলো তাকে মা বলে অথচ সে কারুরই বা নয়। 
ঘবান্ছিত সত্তানকে “নামার'-এর দরজায় জম রেখে. এথাটে ওঘাটে বাকা 
খেতে গেতে অবশেষে রেলওয়ের প্র্যটিফর্মে। তাও বেশ কয়েফবছর হলো। 
তের বাতের সন্বল একমাত্র কাথাটায় বাচ্চা পাঁচটাকে ঢেকে দেওয়ার ব্যর্থ 
চট্টার পর ফুফুর-কুগুলী| হয়ে কছটে তার রাত। সারাদিনের সংগ্রহ গৃহস্থের 
[টি ভিক্ষা পাতাঘ্াল হয় রেললাইনের ধীরে। সরকারি,কলের জলে হাতমুখ 
[রে দিয়ে তারপর হাপুস গগুস খাওয়া তাদের __ আমার সন্তান হেন... 
,. স্টেশন চত্বর জুড়ে প্রদর্শিত দূরদর্শনের বিরামহীন বিভ্ঞাপনিত প্রচার, 
দশ এগিয়ে চলার ঘোষণা, বাবরি মসজিদ বসে বা পোখ্রান বিস্মোরদ ও 
।বং অথবা রিঘাংস! - সন্ত্রাস কবলিত চলচ্চিত্র তার অন্বরের মার্মেকে কেড়ে 
তে পারে না। 
ধপিসোড দুই: 

সন্তানের প্রশ্চিক্ষায় আর্জি নিয়ে দৃতাদণ্ড পাওয়! সকল বারুইয়ের মাকে 
রছায় দরজায় ঘুরতে দেখেছি। সংবাদপত্রের সূত্রে আমরা সঙ্গলদের 
বিহারের সদসাদের পারস্পরিক খুশার সম্পর্ককে জানি। আমরা কেউ 
জলের মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে, কেট বিরোধী সঙ্গল কেন হস্তারক হ'ল, জিন 
॥ পরিবেশ, কে তাৰে. পৌছে দিল সর্যসাশের দোরগোড়ায়, ফেন ও কীভাবে 
জর শাস্তির সম্ভাবনা মাথার নিয্েও জেল হাজত বা কাঠগড়ায় সকল 


হিমন্দতল থাকে দখবা জীবনকে শকহেলা করে "হাল অঙ্গভগ্গী ও ভাষায়, 
এরকন লেক প্রল্ম বয়েছে সনাভবিজ্ঞানী হল্তান্তিক ও সচেতন মানুষের। 
সজলের নাও জানেন কেলগ্গানার বাইরের মানুষ তাব কনফাণ্ডের জনা 
সকলকে দুলা কবে) তবু মায়ের অপার শ্রেহ গতি হারায় না। 

যে ছেলেটা লে আর দশহীর দিন টালমাটাল পারে পাড়াঘ হেঁটে 
বেড়ায়. 'গকষছল*লের বিকার শোনে, ধতিকেনীর শয়োজনে সে-ই হাসপাতালে 
জেগে হাত কাটার, লোলে মতা পোড়াতে ছোটে শরবা কা ব্যাক টুডে বড় 
লোগড়ে কবে নিযে আসে অথবা শিকিরে রক্ত দেই বন্ধুদের নিয়ে হাদের 
সবাতভোর পিকনিক সশক্ষে পাড়া মাথায় করে রানে, শতিবেশী দুষ্ট মেয়ের 
বিয়ের টাকা ন্নিভর পরিশ্রনে ভোগাড় করে আনে তারাই। মূল্যবোধ ভার 
(বোরহীনতার এই দুপাতেই গেয়ে আজকের সময় ও সমাজ নানা সনস্মা তৈরি 
হয় পাড়ার. সেই সমস্যার কৃষ্টলর এবা। কিন্ত সমস্যা স্কটে পরিণত হয় তৃতীয় 
পক্ষের উপস্থিতিতে । এরা কেউ গেরুযাহারী, কেউ ললে বা সবুষ্গ। টু পাইল 
জানানো বেওসাদার, ওধুযের কাল্লোবাছ্ারি. বেলের টানা হালের কারবারিরাও 
এই কৃতী পক্ষ। এরা ক্র ঘরের রউন টিভির টাকা ভৌপায়, এদের টাকায় 
তথায় কথায় আইজ - (পতনিক। রড-বেরঞজের দাদা ভার মাফিতাদের 
জেটেবস্ধনে পাস্ট যায় এ হগ্মের চোখের রঙ, শক্ত হবে যায় চোয়াল, ফুলে 
ওষ্ঠ কপালের শিরা-উপশিল। 

তাই নূলাবোধের অভাব বা বিকৃতি নয়. তা দঠিকপথে চলতে পারার 
সামছিত, অনৈতিক, রতনৈতিক বাবাই এ সনয়ের বড় বিপদ বলে মনে করা 
খুক্তিসঙ্গত। "থাও-পিও-জিও' সংস্কৃতির প্মেটর, জীবঙ্ষপারেই সার্থক হতে 
চাওয়া উচ্চযকাক্ষী রাছনীতিক ও সমাজ সংস্কারক, প্রপ্পতিশীল বিচযী 
বৃদ্টিতাবী এবং বাবডি-হাতাচি-গুরুচিন চুঙ্ছাপুরলের (হাই এ শ্রচল্য 
বসদ। 

উচ্টীপনাহীন, পারস্পরিক সম্পর্যশ্লা, রাজনৈতিক শূন্যতায় বেড়ে ওঠার 
যধোই প্রতিবাদের এই শহচলিত প্রধার নৃল্যাহন করা দ্রকার! ইতিহাসের 
গতিপথ ও কালের বিস্ৃতিব হেক্ষাপটে সমান্ছের এই জংশের অনির্ধেযর পথে 
এ যায়া সাত, তবু তা আশঙ্কার, ইদ্ধেগেব। যনিও হুলাবোধের এ বিকৃতি 
সমর সর্বরবে ব্যাধ নয, সর্বব্যাসী তানের ক্ষমতা তার লেই, তবু সমস্যা 
ফেলে দেবার নহ । সনাতকর্তারা দুলাফা বোঝে, যাক্তিগত দুন্যফা' এদের 
অবস্থান সময়ের সমসাময়িকতাঘু। এস্রে ভবিযাং ভাবনাও বাচার দখলের 
লক্ষো। সমস্ত কিছুকেই পণ করে এরা দেশটাকে বাক্ার বানাতে চায়, যে 
বাচ্চার নিয়ন্ত্রণ কবে হুষ্টিনো: দাফিয়া __ তৃস্বাহী, শি্পতি- বাচনীতিক, 
আাকাহেনিশিয়ান। যে মুখোশের আড়ালেই থাক না কেন মুখ একই ৷ যাবতীয় 
উন্নয়ন" পরিকল্পনায় এদের 'স্পনসরশিপে'র সংস্কৃতি ডস্ম দেয় হিনানশিপ 
অথবা বিষালনগ্নতার। এ হল: তাই নিজেদের মর্যা স্পর্বে হয স্পর্শকাতর 
অথবা উদাসীন। এয়া সংগঠনবিবোধী অহন বাকতিস্বাতত্হীনে _ নলের বোকা 
বইতে কান্ত, ভীত। মানব সমাকেং বিভাজিত, নির্বাসিত এই দংশ লা 
হতে পারছে স্রোত, না য্রোতহীনতায় জমা পলি। এ যেন শুধু শেওলারই 


বনি 

সং ও সচেতন অংশের তাই কিছু দাত বর্তায় _ এ নিয়ে ভাবার ও 
করার। "লাও তো কিন্তু ভানে কে ?' ভালো কাছে লোক ভোটে না. এ সমস্যা 
সর্বকালীন। শ্রোতের বিরুদ্ধে 0প টাতে চায় অল্প কজনতেই, জোয়ারের 
অপেক্ষারেই থাকে বেশি। সমন্যা এসব লিয়ে ছায়া গ্াবতে চায় তাদ্রেও। 
শ্রধান অভাব আত্মরিকতার নর _ সানর্োর। সার্থোর অচাব স্পষ্ট এ 
লময়কে বুঝে উঠতে পারার। মানসিকভাবে রিক্ত, হতাশামাঃ, বিবাদন্ঘর এ 
শ্রব্স্মকে চিনে লেবার ক্ষেত্রে তারা ঘতটা শিক্ষক বা অভিভাবক ততটা বব 


পে — ী7-২7.৫ট শাক ি্টিটি 
উৎস মানুষ __ এপ্রিল ১৯৯৯ 


৮৭ 


লন। তাই লোহারোগের লিম্াহীনতাহ জালক্ষেণ ঘটে। আন্তরিক তচেষ্টাকে 
অর্ষাল দিয়েও কিন্ধু কবে উঠতে পারার ক্ষেত্র সানধোর সীমাকস্কতাকে স্বীকৃতি 
দিলে হতাশা কাটে. ভালো কাকে লোক না পাতার আক্কেল হো, 
মৃলাবোতের সন্ত সর্বগ্ার্ ভেবে হাল ছেড়ে নেওয়ার বিপদ কাটে। ভাবার 
সমস্যার লবদিক হারা ভালো বোঝেন তাদের অনেকেই এ সময়ের ভাস্কর 
হার ক্ষরতাও রাখেল। কিন্তু পুরস্কারে-তিরস্কারে অরহিচল থেকে প্রতিবাসি 
হওয়ার. পথ খোলার সমষ্ট শক্গিত হওয়ার সাহস তাদের কম | মূলাবেদুবর 
এ সঙ্কট, সন্কট সমাকানের তারেক প্রধান বাধা। 

বন্ধিম দত্ত 


(২) মূল্যবোধের স্কট ও আমরা 


সম্প্রতি গশ্চ্িবঙ্গ সহ ভারতের বিভিন্ন ঠ্যস্ে শিল্পী, সাহিত্যিক, 
শক্ষাবিন, সমাডবিন এবং চিন্তাশীল বৃদ্ধিভীহীলের জেল; এবং বক্তুবো হে 
নাক্ষেপ বানি হছে €ককছার সেটা হলো সনাভে নৃলাবোবের সন্ধট। লেখক 
।হং বক্তারা প্রায় সবাই পক্জাশোরর্ব এবং খালের অভিযোগের নূল লক্ষা 
দশের ঘুবশক্তি, যারা আবার নৃলাবোব সম্পর্কিত বিত্ত উদামীল। 

সামাজিক, মূল্যবোধ বলতে ভাময়া সেইসব নানবিক ওণাবন্দীর চর্চা ও 
কাশলাতের কথা বূঝি যেগুলো সভাতার বিকাঙ্গের প্রথম ঘুগ খেতে মানুষ 
বে ধরে উপলন্তি করতে পেরেছে ভালবাসা, সহানুন্ততি, বন্য, সহমর্বিতা 
সৃতি মানবিক গুলাকলীর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরবরীকালে যুক্ত হয় 
বের ধতিবান, সতাবাদ্দিতা, দর্বলকে রক্ষা করার অত গুপাবলী। দানব 
মজে ফ্রমবিকাশ ও উ্তির পাতে শুতোজনীয় এইসব এ9ণাবলীর চর্চাই 
মারি মূল্যবোধের ভিন্ি। 

সত্যতার বিকাশের প্রায় ছ'হাঙ্জার বছর ধরে পিঠ তান্ত্রিক সমাজ 
মাল, ঘদিও রাজহঞ, অভিজাত, সামত্ততত্তু বিধায় নিয়ে এসেছে 
য়া গলতনতর এবং সমাকতস্। পাস্চাতো রেনেশী - পরবর্তী যুগে ঘুক্তিবাদের 
আোজলীয়তা সমাজে স্বীকৃতি পেলেও আপামর ডনসাধারখের মহ) বানবিক 
দাবলীর বিকাশ সেইমত,প্রাধানা লাভ করে নি। ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে 
ছনে তাকালেই আমরা! দেখতে পাই লোৱ, হিংসা, কুসংস্কার ও হত্যাচারের 
জায়ো ঘটলা __ পিড়তাস্িক সবের গুরু ছেকে রাকাত, অভিজ্ঞাততত্ 
মনত শাসন, ধরীর শাসন এমনকি সমানতানতরিক ও 'গণতান্িক সবাডেও 
চাবে কিছুমান ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আনার হে জন্মের সমুত্তর আজও 
জজ পাই নি সেটা এই যে বিজ্ঞান ও সভাতার জ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
রবষনের বিকাশ ফি সমাজের সর্বন্তরে পৌছতে সক্ষন হয়নি? 

সমারবিজ্ঞানের ইতিহযসে সাধারণভাবে বলা হয় যে পিতৃতান্বিক সবাক 
ফিরত সম্পন্ধির উত্তবই সমে হিংসা, লোভ ও অন্যান রিপুর জন্ম 
জছে। সভভাতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষত পাশ্চাতো শিল্পকিম্বের 
[বত সময়ে দেখ! দিয়েছে ভোগবাদী আকাককা মা দুই বিশ্বযুদ্ধোৱরকলে 
রও ভরস্কর রূপ বারণ করে সমাজের অধিকাশে নান্যকে শুনৈবিক 
মসিকতার ঘিকে ঠেলে দিয়েছে। যীশুত্রিষ্ট, কলফুসিয়াস্‌ ও স্রেতমযুদ্ধের 
লেস যেন ব্যাপক ছানুষের মে চেতনার উদ্মেব ঘটাতে বা হয়েছে 
নি হস গান্ধী, খাবি অরবিন্দ, বিনেকানন্দ এবং রহীক্নাথ ঠাকুরের 


ৰন ও বাসীও এই উপমহাদেশের জনস্মধারণের জ্রীবনবোযে কোনো উন্নত . 


হা) যোগ ফ়তে পারে নি। ফুল্যকেবের সঙ্কট বারিয় জীফলে ৩ সমাজে 


প্রচীনতালেও ছিল _- শাক্৫ হে! কিন্তু শিশবিদ্রব ও ঘুদ্ছোতব পৃথিবীতে 
এই সহ্ট জনসংহা। বৃদ্িয় সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধমান, বর্তমানকগলে যা শহর 
ভতিক্রন করে খ্রাগচে ব্যাপকভাবে ছড়াবে পড়েছে। g 
বিজ্ঞানের করত প্রসারের ঘৃগে দুই গোলার্ধের ব্যবধান যেনন হাস 
পেয়েছে, তেমনি উত্তত ও উন্রতশদল দেশসমূহের পরিতাহানোর পার্থকাও 
ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। কিন্ত দুই গ্যোলাধেই চিন্তাশীল বাক্তিরা নূলাবোহের এই 
সঙ্ছটের পরিবযান্তিতে হতবৃদ্ছি হয়ে পড়েছেন। কখনো রা এরভনা 
ভোগবাদকে দায়ী করছেন, কখনো বা সাংস্কৃতিক সঙ্গঢকে দায়ী করছেল। কেউ 
কেউ বলছেন হে জাগতিক চিন্তার প্রসাবই এর ডল দা, কেউ বা পেফারোগ 
করছেন গপতাঙ্ছিত/সহাজতাস্ত্রিক অতাদর্শের প্রচারকে। ভাবার কোনো গোষ্ঠী 
চাইছে যে সভাতার অগ্রণতিকে পিছলে ফিরিয়ে জনসাধারণকে ধর্ম ও আচারের 
শ্রথল পরাতে । ইতিহাসে আরা লক্ষ] অরেছি যে যুগ যুগ ধরে বন্ধ মনীষী 
জন্গ্রহণ শুরেছেন ও ভারতীয় সমাজে তথা সমগ্র বিশ্বে রানের অবদান রেখে 
গেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের বাক্তিগত ভীবনচর্চায় ঠাছের চীবনদর্শন ও 
উপদেশাবলীর ভাব প্রায় পড়েই নি। আপামর ভারতীয় জনসাধারণ মনীষীদের 
ছবি ব্য দৃর্িতে লালা পরিয়ে তাদের পূজা করতে হতো উৎঙ্াহী, ততটা তারা 
মহান বাক্তিতের অনুসরণে নিভেছের ভীবনদর্শনের পরিবর্তনে আগ্রহী নয়। এটা 
অরীতেও যেমন সত ছিল বর্তমানে তেমনি আছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীরার্ষে 
পাম্চাত্যের প্রভাবে ভোগবাগ ও দুর্ীতির, ক্যাপক প্রসারে ভারতীয় সমাঞ্ে ৫ 
বাকতিষ্জীবলে মূল্যবোধের অভাব এক বিশাল আকার ধারণ করেছে। ভারতীয় 
এতিহোর বিসর্জন দিয়ে অসাধু ও চরম দুরীতিপরাণ নেতৃত্ব সমাজের সর্বস্তরে 
তদের প্রত্বত্ব কায়েম করেছে। যার পরিপতিতে বর্তনালকালে ভারতের সর্ব 
বিশৃলা, অরাদ্কতা, সঠিক মৃল্যবোবের অভাব এবং হতাশা ছেরে গেছে) 
আলোকে হয়তো মনে ধরেছেন যে ভারত তথা সন] পৃথিহীতে সূল্যব্যেষের 
এই স্কট দির্ঘস্থায়ী হবে না এবং উপবুক্ত সং সেকুতের আবির্চাবে মানুষ ভাবার 
মূল্যবোধের গুরুর উপলব্ধি করবে ও নানবিক গুণাবলীর চর্চায় ব্যাপৃত হবে। 
বাস্তবে নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল হয়ে নতুন ঘুগের স্ব দেখলেও মাধায়ণ 
মানুষ নিজেদের ভবিষাৎ কখনোই পরিরর্তিত করতে পারবে না। নেক" 
নির্ভরতা ও প্রল্নহীন আনুগতা এই সমাজে মানুষের স্বাধীন ও সম্পূর্ণ বিকাশ 
কক্ক করে দিয়েছে __ সাধারলভাবে মানুষ হয়ে পড়েছে নৃল্যবোঃ সম্পর্কে 
উদাসীন, বিশেষত যে সমাচ দখল করেছে আসত ও দুর্ীতিপারাণে নেতৃত্ব। বরং 
ভবিষৎ শুডশ্ম এই আবহাওয়ার পালিত হয়ে দুল্যবোষ এবং সমাজ সম্পর্কেই 
চরহ উদাসীন হয়ে পড়বে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে ানবিক গুপাবনী বিসর্জন দিয়ে 
সহাজকে আরো অন্ধকারের দিকে ঢেলে দেবে। সেই কারণে মেডৃত্ব নির্ভরতা, 
কাটিয়ে উঠে প্রত্যেক বানুষকে হতে হবে মুক্তচিন্তার অধিকায়ী। এই গ্রহে মনীহী 
ও চিন্তাশীল পূর্বসূযিদেয় জীবদৃদ্শ নেত এক মহান তি) আমরা সম্পদশালী। 
এই মহান এতিহা খেকোশিক্ষ! নিয়ে দেশবাসীকে ধুক্তিবাদী মনন ও সঠিক 
ম্যকোষের নিয়মিত, শুনুস্টলন করতে হবে। একইসঙ্গে রাটটু ও সমাজ". 
পরিচালনায় হতোক সঙ্গম শাপ্বয়স্ক নাগরিকের পর্যায়ত্রবে অংশগ্রহণ 
আবশ্যিক ইওয়া হুয়োজল - তবেই সমাজ থেকে পরিধারে ও ব্যভিগত সুস্থ 
ভীবননর্ণন ও দূল্যব্যবের চর্চা সক্রোবিত হবে। এর পরিশতিতে শ্রতোক ব্যতি 
েতৃর-নির্ভরুতা বিদার্ন দিয়ে মুন জীবনদর্শন পড়ে তুলতে সক্ষম হবে এবা 
আগ্রহী শতাজীতে যে নতুন ঘৃগ্ের সূচলা হবে তা মানবসমাজকে তার উন্নতির 
নিদিষ্ট লক্ষ্য দিকে পৌছতে সাহায করবে ৰলে আশা করা যাচ। - 


সৌমেন বিশী 
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টাকা থাকলেই সব হয় না 

খবরের ফ্কাগড পড়ার হানেক মজা আছে। 
১৩-তম এশিয়ান গ্গেচ্স্‌ শেষ হলো ২০ ডিসেম্বর 
১৯২৮ দ এশিয়ান এজ আর লাযোদ প্রতিদিন- 
এ তার পরের দিন পদক পাওয়ার সর্বশেষ 
পরিস্থিতির খবর বেরিয়েছে। দুটোই একই 
কম্পানির কাগজ, তবু থম দিকের কয়েকটি 
দেশের ক্ষেত দংখার হিসেব মিলল না। ই:রিডি 
কাগজের হিসেবে সবচেয়ে বেশি পদক পেয়েছে 
চীন £ সোনা ১২৯, রূপো ৭৭, ব্োন্ড, ৬৮ : সব 
ছিলিয়ে' ২৭৪। বাংলা কাগজের হিসেবে 
মাখযাওুলো যথাক্রযে ১২৯, ৭৮. ৬৭। দ্বিতীয় 
হয়েছে জাপান -- সোনা ৫২. কাপো ৬১. ব্রোন্ছ 
৬৮ (৬৭)। তীয় স্থানে আছে দক্ষিণ কোরিয়া _ 
সোনা ৬৫-রূপো ৪৭, (বাংলা কাপড়ের মতে, 
৪৬), ব্রোন্ড. ৫২ (48)। তারপর আছে ঘাইল্যাও, 
কাজাখত্বান ইত্যাদি সব দেশ __ যাদের যোট 
পদকের সাথ্যা ১০০-র পৌর নি। * 

ছাপায হরফে থাকলেই বে. কোনো কাগজের 
যে-কোনো খবর বিশ্বাস করা উচিত নয় -_ ধু 


এই কথা বলার জন্যে এ-লেখা খানা হয় নি।- 
প্রাসল কথা অনা। একটা ধারণা খুব চালু আছে _ ' 


অনেকেই গুনে ঘাড় নাড়েন। সেটি হলো £ 
বড়লোক দেশ হলে তবেই লেখাপড়া, খেলাধুলো 
* শিকপদাহিত। _ সব ফিন্ুতেই উনি করা যায়। তা 
না হলে, কিছুই হওয়ার নয়। প্রতি বছর নোবেল 
পুরস্কারের তালিকায় কোন দেশ সবচেরে এগিয়ে 
"থাকে ? অবশ্যই মার্কিন যুক্রাট্। এশিয়া, 
আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার ছেলেমেয়েরা 
গবেষণার জন্যে কোথা ছোটে ₹ অবশাই 
ইউরোপ ভর দার্কিন দেলে। যে-কোনো ফুটবল 
দল কোচ নিয়োগ করে কাকে ? ইওরোপের 
কোনো বিশেষজ্যকে। কল-কারখানা বসাতে দেলে 
গরিব দেশ ধোঁৱে সাদ! চামড়ার ধযুক্তিবিদ। 


মন ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে 


রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


সৃতরাং, সব দিক দিয়েই হুনাণ হচ্ছে : বড়লোক 
দেশ নাহালে কোনো বাপারেই পন দাবিতে 
ভাসা যায় লা। নু 
চাই সহজাত ক্ষমতা, অধ্যবসায়, অনুশীলন 
ইত্যাদি 

তথ) আর যুক্তি - হু দিও দিয়েই বাবণাটিকে 
চালেন্ড করা ঘাত। তথা তো এই এশিচান 
গেন্স্‌-এই দেখা গেল৷ চানের চেয়ে পান 
লেক বেশি ঘড়লোক। ভঘচ সেনা-ক্পো- 
ব্রেল্‌স, বোলোটিতেই জাপান টে দিতে পারা না 
চকে। চীনের এই জ কোনো যু শুস-$ ঘটে 
হাওয়া ব্যাপার নয়। গত নিওল ভলিশ্পিক 
(১৯১৬) সবচেয়ে বেশি পদক পেয়ে প্রথম 
হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ _ দ্বিতীয় চীন। ঘুক্তিব 
দিকটা আরও স্পষ্ট _ যদিও আলোকেই সেটা 
বুঝেও কোকেন লা। 

ছেলাধুলো তো বটেই, শিল্প-সাহিত্য ও 
ভানবিদ্রানের যাবতীও ভেতরেই বাজির বনিকা 
খুবই বড়। পরিবেশ অনুকূল ছলে সেই ব্যক্তি ঠার 
সহজাত ক্ষত ও প্রবন্ৱার পরিপূর্ণ বিকাঙের 
মুযোগ পান। তার হবে৷ একটি হলো উপযুক 
বৈজ্ঞানিক হশিক্ষণের সুবিদ কিন্তু তার নন এই 
নয় যে. পরিবেশগত সুযোগসূবিবে যথেষ্ট পরিনাপে 
না-পেলে বাড়ির পক্চে কিছুই করা সন্্ব নয়। বরং 
জোোতের উল্টোমুখে সীতবেও' অনেকে দন্ত 
মুষোগের হভাব পুরিয়ে নিতে পারেন। সহজাত 
ক্ষমতার সঙ্গে সেখানে দরকার পাড়ে মনের জোর, 
জেদ, লেগে থাকার শক্তি: আর অবশ্যই নিরন্তর 
অনুশীলন। এর কোনোটাই যদি না-থাকে, তাহলে 
শ্ৰেফ সহজাত ক্ষমতা সহল করে খুব বেশি 
এলো যায় না। কিন্তু সহজাত ক্ষত. অহাবসার 
ইতি না থাকলে. টাকার জেরে অসম্ভবকে স্তর 
কর হায় না। - 





তথালোই এ কথা বলা হচ্ছে না যে. টাতাতহি 


দ্বাৰাই সব হয়। এটাও হলা হান্বের দুল ধারণা 
নৃানতন কিনু সুযোগ পেতেই হবে তার জানো খরা 
হো ভান্বেই। গরিব দেশে বহু ক্ষিতাবা, 
ছেলেমেয়ে তার তডাে ভিছু করে উঠতে পার 






বড়লোতের ছেলেনেরেবাই সব পরীক্ষা 
একশদ্রালের দাশ ল্য তুর থাকত. সহ “খেলা। 
সোলা লিতত। 
সব ব্ৰানুষ সমান __ কীসে ? 

কেউ কেই শর তুলতে প্যবেন ! তবেকিস 
মানুহ সমান নয ? দানি কি শিরোমণি (এলিট) 
এর বারণপ্রেই পর দিঙ্ষি ? টাকা! দিয়ে সব ন 
হোক, যারা জণভশ্মা, প্রতিভাবান, তারাই মূ 
সুযোগসূবিধে পাওঘার শুধিকারী, আর কেউ নয় 

সব হানুষ সমান -- কথাটা বলব সময়ে 
তার নালেটা পরিক্ার বোঝা দরকার : বেচে থাকতে 
হলে সকলেরই ২টি ব্যাপার লাগে ; দাহার, যন 
বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, বৃত্তি (= পেশা)। এ! 
কটির সুযোগ সক্তলেরই সমানভাবে পাওয় 
উচিত। সমতা মানে গ্তঘমিত সুযোগ: সুবিবের 
সমতা ৷ অধিকার তার চাহিদার সমতা। ঢাতি-বর্ণ 
ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই এগুলো প্যবেন। এই আথেই 
সব মানুষ লমান। 

কিন্তু নত চাহিলা পূরণের পর বাড়তি 
সুযে'গসুবিধে পেতে হলে হতোজকেই তার 
যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। এদনও পর্যন্ত, 
পৃথিবীর প্রা সব দেশেই টাকা দিয়ে যোগ্যতার 
অভাব হনেকথানি (ঢেকে বা যায়। কিন্তু সব 
ক্ষেতে নয়। যেখানে খোলাখুলি পরীক্ষা হবে, 
সেখানে হোগতাই একবাত্র মাপকাঠি। 

গাথা পিটিয়ে ঘোড়া করা __ কোনো কোনো 
ঘাস্টারমশাই লাকি এমনও পারেন। কবাটা তো 


টু ৮ ্ উৎস মানুষ -_ এহিল ১৯৯৯ 


জায় সতাসত্যি ঠিক নয়। যে ছেলে বা মেয়ে 
হস্ছসূতরে বাহতবদ্ধি বা বিকলাঙ্গ তানে তো আহ 
নতো্রলাথ বসু বা মিলখা সিং করা যাবে না। কিন্তু 
ভাব জনে! তার বাচার ও ন্যানতয শিক্ষা পাওতার 
অধিক কেউ কেড়ে নিতে পাবে না তেমনি, 
হপৃষ্টির কারণে তনেক বঙ্চাই পঢ়াশুনো ক 
খলাধূলোয় কৃতিয়ের পরিস্য নিতে পাকে লী। এ 
ক্ষত্রে দেশের আছি অবস্থাব উন্নতি হলে, সে 


হল ফাটানো যাবে। কিন্তু তার ফালেই অব বাধা - 


[ডেবে না। সমান্ট-সাসারের হাল আদুল পাল্টাতে 
শারলে, মৃষ্টিমেট কিছু ধড়লোকেক বাইবেও 
কলেই গোড়া সমল সুযোগ-সূবিবে পাকে কিন্ত 
মাগে হন যে গুণন্ুলোর কথা বলা হ'লো _ 
নের ভোর. জেল, ইচ্ছাশক্তি ইতাপি _ 
গুলোর কোনো বিকল্প নেই। 
নাই নাম মূল্যবোধ 

শত অলিম্পিক পেহ্দ্‌-এও তার নমুনা দেখা 
দছে। বক্সিং নিয়ে আছেরিকায় কোটি কোটি 
জার হাতবদদদ হয়। পেশাদার বক্সায়-ের নিয়ে 
জি বরা হয়। তার পাশে, ভাবুন, লাতিন 
ময়েরিকায ছোট দেশ কিউবা। খুবই গরিব, 
দেশের বাজারে আম ছাড়। বেচার কিছু নেই। 
৯৮৯ আগে অবধি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও 
[ব ইওরোপ-এব কিছু দেশ থেকে তারা তেল 
লতা এখন তা-ও বন্ধ । ওদিকে মার্কিন ঘুক্তবাষ্ট 
মই ১৯৬০ থেকে তার বিরুদ্ধে আর্থনীতিক 
বরো চালিয়ে যাচ্ছে। তবু গত অলিম্পিক 
পন্স্-এ বক্সিং-এ চ্যাম্পিয়ন হলো কিউবা। হার 
কৃসিং দলের সম্ভরা ফললেন : কিউবায় একদিন 
বর হয়েছিল বলে তারা' খেলার জগতে আসার 
[যোগ পেয়েছিলেন। প্রশিক্ষণের সুকিবে তাদের 
লই। তব দেশের জন্যে তরে শ্রপপলে লড়েছেন। 
বায় তারা অন্য দেশে যাবেন কোড হয়ে। আর 
লই টাকায় গড়ে দুলবেন নিজ্রেদ্ের দেশের নে 
লারলের। 

এরই নাম দৃল্যবোধ। এই বোৰ খ্যকলে 
হ্রনেক বড় বড় হ্বাবিগতি হেলা পেয়নো বায়। 





উৎস বনু -- এতিল ১৯৯১ 


চলা যয আবার বড় লত্োর দিকে । জার এই বোধ 
লা পকলে ভাপন-ভালো লেখা ঘাড়, কিন্তু শেষ 
রক্ষা হয় না। হাউই-এর মতো উঠে আবার পড়ে 
যেতে হয। 
আডিস্তাস বনাম বিকিলা 

এখন যাদের বয়েস পঞ্চাশের ধাবে-কাছে, 
(১৯৫২-১৯৭৩)-র শুহা। ইরিওপিচা'র এই 
মানুষটি ১৯৬০-এব রোম হলিদ্পিকে তাক 
লাগিয়ে দিয়েছিলেন মায় ২ ঘণ্টা ১৫ নিনিট ১৯.২ 
সেকেণ্ড ন্যাবাখন দৌড় জিতে (ছুটতে হয়েছিল৷ 
২৬ নাইল ৩৮৫ পড় বা ৪২.১৯৫ কিলোনিটার)। 
“অলিম্পিক হীরেবা' বই-তে ব্রেন ফস্টার 
লিখেছেন: *ঠার ডয় শিহবিত কবেছিল হুতোক্কে 
= শুধু ধারা খেলার চুতো বালান ঠাপের 
ছাড়া।-_ এর কারণ বিকিলা ছুটেছিলেন খালি 
পায়ে। মনে বাধতে হবে : ঠাকে অনেকখানি চুটতে 
হয়েছিল রোর-এর বিদ্যাত ভাল্িযান সড়ক দিয়ে. 
যার পুরোটাই পাখর দিয়ে ঝ'বানো। সাংবাদ্কিরা 
ঠাকে ডিগেস করেছিলেন : খালি পাতে টৌড়ালেন 
বেন! বিকিলা জবাব দেন: ‘্রেফ ইতিহাস গড়ার 
জনো। 

পরের অলিম্পিকে (টোকিও, ১৯৯৪) অবশা 
জুতো পরেই ছুটলেন বিকিলা। এবারেও সোনা 
জিতলেন। সলয় আরও হম লাগল £ ২ ঘণ্টা ১২ 
নিনিট ১১.২ সেকেন্ড: তার মান পীচ সপ্তাহ আগে 
ভার আপেন্ডিক্স্‌ ভপারেশন হয়েছিল। দৌড় 
শেষ করার পরও তার নন ফুরোয় নি! বরং 
তিনি কিছু ব্যারাম করে দেখালেন! 

আসলে, কোটি কোটি ডলার খর করে 
সাষ্টা মোনিকা কলাৰ খোলা বায়, কিন্তু বিকিলা 
তৈরি করা ঘায় না। আডিডাস-এর বিজ্ঞাপনে 
বাচ্চাদের নন ঢেকে যায়, অথচ বিকিলা-র নাল 
জে করেন নয এটাহি দুখের। 

ফৃতজ্ঞত। স্বীকার £ শ্রনযৎকুমার দন্ত 
সৌলেন বলিক | - | 


ভুল ছাপা হয়েছে 
শত নাৰ্চ "৯৯ সংখ্যার ৬৯ পৃষ্ঠায় 
উৎসমানৃষের গ্রাহক টাদা ভুলজ্মে ৬০ 
টাকা ছালা হয়েছে, ওটা হবে হ৫ টাকা। 
কিছু পুরনো পাঠকবন্ধু এতে বিশরাপত 
হয়েছেন। অনিচ্ছাকৃত ভুলের ফলা 


আমরা দুঃখিত ) 


উৎসরানূষের গুভানুধারী পাঠক 
ও বু সংগঠনের সাহাঘা চাইছি 


আমরা। বিভিন্ন জেলার নকগ্থেল শহর 
ও গ্রানাঞ্চলে উৎসঘানুষের চাহিদা 
থাকলেও পত্রিকা পৌছায়, না। 
বা নির্দিষ্ট বিক্রেতা আমাদের লেই। 
কর্মিবলের শ্রভাবে পত্তিকা-সংগঠনের 
পক্ষ থেকে চারদিকে উৎসমানুষ পৌছে 
দেওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে 
না। তাই সহমর্ী বন্ধুদের সাহাযা চহি। 
উৎসমানুষের গ্রাহক তৈরি করুন, 
এলাকায় এজেন্টের ব্যবস্থা করন, 
স্থানীয় পর্তিকা-বিক্রেতার সাহায্য নিন। 
উৎসমানুষকে আরও বেশি আগ্রহী 
পাঠকদের কাছে পৌছে দিতে বন্ধুদের 
সাহা একান্ত শুয়োছন। 


পরিচালকমণ্ডলী 











(ভি টির ১ এ 


চরমপন্থী, হাকে পর়বর্থীকালে উপহোগবাদ কলা 
ছ়। এর মযো তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে 
দর্শনকে বিজ্ঞানের ওপর ভর করে চলতে হবে 
এবং রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতিতে হানবতাবাদের 
প্রাধান্য ধাকবে তার জেষ্ঠা সন্তান জন স্টুয়ার্ট 
মিলও এই উপযোগবানের প্রবক্তা ছিলেন। 
জ্রারমিকেনখেম ১৮০৮ সালে উপযোগবাদ 


ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ক্ষেতে একজন বান 
উপদেষ্টা হিস্যবে কাজ করেছিলেন। বলা হয় 
মিলের চিন্তরাভাবনার প্রভাবে ভারতে ব্রিটিশ 


শাসনের শেষ ১৭ বন্ধুরে অনেক পরিবর্তন সস্কোর 
হয়েছিল। 
য় চিন্তায় মিলকে প্রভাবিত করেছিল 


ফরাসি বিঘ্রব। আর অর্থনীতিতে তারই দেশের 
প্রশ্যাত অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো। মিলের 
চিন্তানুলি ছিল এইরকম £ ১. যে কোনো রাষ্ট্রের 
স্কোর কাছের শ্রবান সমস্যা হ'ল জনশ্রীতি এবং 


বৃদ্ধি ঘটে না ২. কোনো বস্তুর নৃল্য নির্ধারিত হওয়া 
উচিত কী পরিমাপ শ্রম তাতে নিযুক হযেছে তাব 
ওপর) (মার্কস হিলের এই নতানত দ্বারা হথে্ট 
প্রভাবিত, হয়েছিলেন) ৫. জমির ক্ষেত্রে 
আরম increment" বলতে হা বোঝায় তার 
ওপর জবির পানা নির্ধারিত হওয়া উচিত। 
দার্শনিক দিক থেকে মিল খানিকটা অনুযঙ্গ 
তবেরি অনুসারি ছিলেন যা তিনি পেয়েছিলেন হ্যা 
শিক্ষক বেনছেছের কাজ থেকে। Analyus of 
the Phenomena of the Human Mind 
(১৮২৯) গ্রদ্থে মিল চিন্তাভাবনার ধারণার 
আত্ত:সম্পর্ব ও অনুবঙ্গের কথা বার বার বলে 
গেছেল। 
জর সট়র্ট সিল 
পিতার কঠোর তত্তাবধানে এবট তার নতোই 
সার্ট অর্থনীতি. উপযোগবাদ ইত্যাদি বিষয়ে কা? 
করেছেন) অবশ) তার চিত্তাভাবনাব মধে 
মানবতাবাৰ প্রাধান্য পেলেও যথেষ্ট পরিদীণ 
আমর্পবান ছিল । অনা) সবকিছুর অবো তিনি এখনও 
শরন্গিক ন্যায়শাস্তুবিদ ও নীতিশাস্তুবিজ হিসাবে। 
ছেলেবেলা থেকে বিচিত্র বিষয়ে প্রচুর 
পড়াশোনা তিনি করেছিলেন এবাং কম বরসে 
বাবার চিন্তাভাবনাই তার চিন্তাভাবনা হিসাবে 
প্রতিফলিত হত। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে নিজেকে 
যুক করার পর ছেকে বাবার চিন্তা ভাবনার প্রতি 
সংশয় তার বাড়তে থাকল এবং তিনি বললেন যে 
সমাজ সভ্যতা যথেষ্ট জটিল ও বহবা বিভক্ত হয়ে 
উঠছে) এই অবস্থায় কর্রেকটো আবশ পতিভ্ঠাল পড়ে 
তোলার ৰা অনুসরপ করার থেকে সমাজ জীবনে 
কিসু আদর্শ ন্যায় নীতিব্যেষ গড়ে তোলা দরকার 
যাকে ভাঙিয়ে আমরা সমাজের বিতি্র কোণে 
অ্ররোয্নমত আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারি। 
ইতোমধ্যে হিল ভার ন্যারশাস্তু ও রাম 
“অর্থনীতির ক্স শুর করেছেন। এ ব্যাপারে ফরাসি 





ভতাক্ষবাদী৷ দার্শনিক অগাষ্ট কৌোতের লভা 
থাকলেও ডাকে সবচেয়ে শুভাবিত করেছিলে 
হিন্ঞাহী নিটল ন্যাসে তিনি নতুন ও পূবে 
পদ্ধতিকে একে অপরের পরিপূরক করছে 
চাইলেন। 

যাষ্টরবিজ্ঞান ও অর্থনীতির কাজকর্মে ঠা 
হথচলিকে রিকার্ডো ও হাব বাবার ছা নত 
হয়েছে। পরের পিকে তিনি তার নিজের স্লি 
জারি খুঁজে বাহ করেন। লাধীনে 
কোটাধিকারের শাগে তায আম্দেলন ও প্রভাব ছিঃ 
পশ্বাতীত। হার সময়ের সমস্ত সামাছিক « 
অনৈতিক সমস্যার ওপর মিল কার মহাদত বাব 
করেছেন এবং ইঙ্গসমাচকে প্রভাবিত করেছেন। 

দর্শনের নিত থেকে তিনি ঠিক কোন অবস্থা 
ছিলেন এটা বুঝে ওরা ধুব সহা ফাল দিল না 
কেননা তীয় আলোচনায় চাই ঘটুঝ লা কে 
একথা সব শিক্ষক ও যুদ্ধি্াহী স্বীকার করেন থে 
তি ক্লাসরুনে, কি তুইংরনে, কি কোনো আলোচন 
সভায় এখনও মিল অন) অনেকের খেকে অনের 
বেশি ফালপ্রসু। সস্তবত তচ৩ পাণডিতোর ওল; 
আনবতাবাদের শুলেপ পড়ায় তিনি নিজেও তার 
চিন্বাডাবনায় খুব স্বচ্ছ ছিলেন না তার 
তয়োজনমত তিনি উপযোগবাদ, পরতাক্ষবাগ, 
শ্রাবোহযুক্রিবাদ, করোহযূষিনবাদ, উপযোগ্বাদের 
বিরোধ ইরানি লব কিছুকেই ব্যবহার কবেছেন। 
একাব্যবে তিনি ছিলেন পরিবর্তিত উপহোগবাদী ও 
বিশ্ব রোমান্টিক । তিনি নিজে ঠার সম্পর্কে 
কলেছেল যে সমাজের প্রতিটি আন্দোলন ও শ্রতিটি 
মানুষের কাছ থেকে শিক্ষা নেবার ব্যপারে তিনি 
সকলের খেকে এগিয়ে আছেন। 
উইলিয়াম জীৱন 

ভীত ছিলেন ব্রিটিশ নায়শান্্বি। ও 
_ অঙথনীতিবিদ থিনি তার 7,৩91) of Poliicat 





যে হারে জনসম্যোর বৃদ্ধি ঘটে সেই হারে পুজির 
৯১ উৎস মানুষ __ এপ্রিল ১৯৯৯ 


Economy (১৮৭১), বই সুল্যেব 
উপযোগতত্তের শেষ করে দেখান। 
অর্থনীতির চিন্তাভাবনায় তার কাজ এত নতুন 
যুগের সুচলা জরে) 


জীভন [শিক্ষাজীবন ওর করেছিলেন 
শুরকৃতিবিক্ঞান দিয়ে। কিন্তু সমন্রবিজ্ঞান ও 
অর্নীতি বিষক চিন্তাডাবনায় তার বেশি আত্রহ 
দেখা হায়। অস্ট্রেলিয়া ছেকে ইল্যোণ্ডে ফিরে তিনি 
অর্থনীতির ওপর দুটি বড় কাজ করেন __ রাষ্ট্রীয় 
অর্থনীতির গশিততত্ব এবা সোনার অবমুল্যায়নের 
সঙ্ধট। এইসবের দাম ওঠানামার ওপর ঠার তত্ত 


অর্থনীতিকে, নিয়ে আসেন তার Te ০০০ 
0০৪৩ (১৮৬৫) রচলায়। ল্যাযশাসু, পদ্ধতি- 
বিজ্ঞান ইত্যাচি বিষবে তার বই Principles of 
১6৮০০৫ (১৮৭৪) গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত ছয়। 
[লি বার্নাড 


রতে চলে হান। যাই হোক ম্যাকেি আবাল 
টাকে ডেকে নেন কিন্তু অর্থনৈতিক কষ্টে থাকার 
রদে বার্নাভধে মাঝে মাঝেই 'শ্বাকটিস' করার 
ল্য মাঠে নামতে হয়। এরই যাকে পিন 


পরিপাকতসব, শ্রাহূতস্জ ইত্যাদির ওপর অসাা 
গবেষণা করেন। কিন্তু আর্থিক কষ্ট চলতে থাকার 
তীর বন্ধুরা তাকে এক বনী ভাক্তারের মেয়েকে 
বিশে করতে পরামর্শ দেন। বার্নাডড এই বিয়েতে 
৬০,০০৩ টু! যৌতুক 'পান, কিন্তু কিছুদিনের মহ 
চরম দাম্পতাকলহ তার জীবন দুর্বিসহ করে 
তোলে। অবশেবে বিয়ে ভেঙে হায় অনানিকে একই 
সঙ্গে বার্নাড ফরালি একাডেমির সমস্য হোন। 
ব্যক্তিগত জীবনে নানান দুঃখ কষ্ট বত্রপার 
মধে| হেভেও বার্নাড তার যৃপান্তকারি 
আবিষ্ঠারগুলি ১৮৪৬ সালের পর থেকে একের 
পর এক করে চলেন। ফলে ১৮৫৩ সাল নাগাদ 
তিনি মাজেতিযর ছায়া খেকে সরে এসে বিজ্ঞান 
গবেষলার একজন প্রবাদপ্রতিম পুরুষ হিসাবে 
[বিবেচিত হোন। তার পূর্বসূরিদের খেকে তার 
কাকের তকাৎ হলো তিনি যে কোনে কাছে একটি 
খসড়া তত্ব বা শ্রকল্তকে সামনে রেখে কাজটি 


.. সাক্রাতেন। এরপর পরীক্ষাগ্যরে গবেষণা করতে 


করতে তার প্রকল্প ভুল বা ঠিক বলে প্রমাপিত হ ত। 
নানা কারণে তিনি তার কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন 
করেন এর ম্যে রধযন দ্থিল ার ভরস্থাস্া। ফলে 


কাকতালীয়ভাবে 
ভুগছিলেন এবং তার বন্ধু লুই পান্তর অভিযোগ 
করেন যে তার হাসপাতালের অস্থাস্যফর পরিবেশ 
এর জনা দায়ী। যাইহোক যার্নাডকে বিশ্রামের জন্য 
সরে যেতে যাধ্য করা হয় হার ফলস্বরূপ 
আানবসভাতা তাঁর জ্রুপদী রচনা An ln৮০duction 
10 the Study of Experimental Medicine 
(১৮৬৫) পড়বার সুযোগ পায়। এই যই 
অনাতম আকরপ্রষ্থ হিসাবে 
বিবেচিত হয়। এরপরও কিছু তারিক কাজকর্ম 
করাত পর ৬ বছর বয়সে কিডনির অসুস্থতায় 
বার্নাভ মারা যান। তার মৃত্যুতে ফরাদি সরকার যে 
শুস্তোষ্টির আযোজন করে তা হয় হখম কোনো 
বিজ্ঞানীর জন)। * 
18854500৩ বইটিতে বার্নাড সতাই 
তার চিন্তাভাবনার সুচনা করতে চেয়েছিলেন যদিও 
তা ছিল যথেষ্ট দীর্ঘ এবং অসম্পূর্ণ। এই বই-এ 
বার্নাড বলতে চেয়েছেন চিকিৎসাবিজ্ঞানকে এগিয়ে 
(যেতে হলে পরীক্ষাগারে শাররবিজ্ঞানের গবেষণার 
মাধ্যয্েই তরে যেতে হবে। এছাড়া তিনি আরও 
বলেছেল ১. পদার্থবিদ্যা ও রসায়নকিন্যা শারীর 
বিজ্ঞনের ভিত্তির স্থাপন করবে বটে কিন্তু তারা 
কোনোদিন শারীরবিজ্ঞনকে প্রাস করতে পারবে না 
২. ভাইটাল ফোর্সের তত্ব নিয়ে অ্রপকে ব্যান্যা করা 
যায় না ৩. প্রানীর শরীরের ব্যবচ্ছেদ করে দেখা ' 


সর্ব একই রকমের হবে। ঠাণ্ডা সখ্য তবের 
হিমাবের ওপর তার খুব আস্থা ভরসা ছিল ন! এবং 
তিনি মনে করতেন সাধ্যাতত্ব জ্ীববিষ্ঞানের সব 
হিসাব দিতে পারবে না। যাইহোক বার্নাড প্রন্াযিত 
ভীবদেহের অভাস্তরীপ পরিবেশ (mile 
iniérieur) আজ ব্রীবৰিজ্ঞানে ্রুপন্ীচিন্তাভাকনা 
গৃহীত হয়েছে। 
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তাই তিনি অন্য একটি তথ কাঠাছো গঠন করার 


যোরের পরমার মডেল দিয়ে তা ছার ব্যাখ্যা করা 
হাজ্গে না। 

১৯২৫ সালে জুন মাসে হাইসেনবার্ণ এই 
সমস্যার সমাধান করলেন যাতে স্থিতি অবস্থার 
বহতজ ছড়িয়ে থাকা বিশুখল কম্পনযুকত 
পরমাপুণ্ডলির শক্তির পরিমাপ নির্খৃতভচবে করা 
যালস। ওর লেঙ্গার তিনি পতিষ্ঠিত কলকিদ্যার 
হারলাকে নতুন করে ব্যাখ্যা দিলেন। 

বোর হতখানি তার কী চিন্রাভাবনার 
পূর্বসুরিদের কাছ থেকে সবে পিয্লেছিলেন 
হাইসেনবার্গ ততখানি বোবের কাছ থেকে সরে 
চ্ষেলেন। গৌঁজামিল দিয়ে কলিতাওলির ভরবে, 
গতিপথ ইত্যাদি ব্যাখ্যা করার চেয়ে পরীক্ষাগারে 
কী ঘটছে তাকে সন্তুষ্ট করতে হাইসেনবার্ণ বেশি 
ডুৎপর ছিলেন। আইনস্টাইনের শ্াপেক্ষিততা 
তনতকে ব্যবহার করে ছাইসেলবারণ, নয, ফর্ডন 
কোয়ান্টাম বলকিন্যকে গাণিতিক বর্ণনার সাছাযো 
দাতরিক্স বলকিন্যাঃ রূপান্তরিত করলেন। তন্তের 
দিক খেকে এক একটি হ্যাট্রিক হলো কোনো 
পদার্থের বিভিন্রতার সম্ভাব্য মনের হিসাব। এক 
কোন কোন অবস্থায় বা পরিবর্তিত অবস্থায় ই 
পার্থ থাকতে পারে এক একটি ম্যাক্স সেটি 
জানাবে। এই নতুন কোরাষ্টাম তবের আরও দুটি 
বিকল্ের সন্ধান পাওয়া! গেল দু'জন বিজ্ঞানীর তাছ 
ছ্ধেকে এর একটি জরেডিস্গারের তবঙ্গ বলকিনার 
তনত এব! ডিরাকের রাপাত্বরের তব ১৯২৬ সাল 
নাগাদ। 


১৯২৭ সালে হাইসেনবাগ তার তনির্ে়তার 
সূত সুজ প্রকাশ করেন? এর মধো 
তিনি জ্রুপনী পদার্থকিতার পরিচিত ধারণার হো 


দিয়ে যাপন যলকিলাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা 
ফরেন! এই অনিশ্চয়তার সূত্র কোয়ান্টাম 
ঘলফিৱায বিশেষ বৈশিষ্ট যার মহ্ে ফলিকাুলির 
ভরবেগ ও অবস্থান ঘা একে অপরকে প্রভাবিত 
করে তাকে পরিমাপ করা যায়। এই সূত্রের হার্থতা 
সম্পর্কে বিজ্ঞানী মহলে কোনো সন্দেহই রইলো না। 
কিন্তু কোন পদ্ধতিতে একে অনুধাবন করা হাবে বা 
উপলন্তিতে আনা যাবে এ' বিষয়ে বিজ্ঞানীদের 
মধে) বেষ্ট মতান্তর এখনও আছে। বোর ও 
হাইসেনবা দু'জন দূভযবে এই কোয়ান্টাম তব্বের 
নীতি বাখ্যা করেন। হা তারা -হুগ্মভাবে 
পরবর্তীকালে 'পরিপূরকতার তর নামে ভ্রকাশ 
করলেন। এই নতুন ততে পদার্থের হিভি্তার যে 
পরিমাপ ছবে তাতে বিজ্ঞানীর সক্রিয় ভূমিকা 
থ্যকবে। ফলে ফিনি মাপজোক করবেন তিনি 
পর্যবেক্ষিত ঘটনার সঙ্গে ক্রি প্রতিক্রিয়া ঘটাবেন 
তার তবু পর্যবেক্ধিত বন্তুবেই মাগো করা 
ছবে না এর সঙ্গে বিজ্ঞানীর ক্রিয়া হতিক্রিয়াও 


পরিমাপের অন্তর্ভুক্ত হবে। অবশ আইনস্টাইন. 
হরডিঙ্গার, ব্রগলি ইত্যাদি বিদ্রানীরা এ 
পরিপুরকতার দর্শনকে মেলে নিতে পারেন নি। 

হাইদেনবার্গ তার দার্শনিক লেখা পত্রে 


নিরীক্ষার যে তাসমূহ ভামরা পাই তা কখনই 
চরম তথ্য নয় এগুলি কেনো তন তৈরি অবার 
জলা হুয়োজনীয় তথা যাকে উপযুক্ত স্বান কাল 
পরিকেশের মধ্যে নিয়ে আপেক্ষিতিত করে তর 
বানানো হায়। তিনি ক্রপদী বলবিনশ৷ ও 
তড়িৎ্চৃম্বকীয় তন্বকে বহির্বিঙ্বের দ্শকালের 
হলে নেনে নিযেছিলেন। যদিও এপ্ডলি কোযাষ্টান 
ধলবিগায় ক্ষেত্রে হথার্থ নব বলে দ্বীকাবও 
করেছিলেন। যেহেতু পদার্থের কণিকা অবস্থ ওলি 
শুধুমাত্র গাণিতিক কানায় সন্তাব্যতা দৃত্তকে চিণ্ডি 
করে জানা বায় তাই পরিচিত, কার্য কারণ সু 


পদার্থবিদ্যায় পরমাপুর সঠিক কাপ বর্ণনার 
জনা একইসঙ্গে তার তরঙ্গ কূপ ও তার কণিকা 
কপ বর্ণনা করা পুযো্ন। এটা একই সঙ্গে করাছি 
পরিপূরকতার নীতি যা ১৯২৮ সালে নীলস্‌ বোর 
ও হাইসেনবার্গ পরশ্থাব করেন। পরীক্ষার পরিকল্পনা 
অনুযায়ী আলোর কেটিন কণিকা বা ইলেকট্রন 
একবার কণিকারুপে ও একবার তরঙ্গরূপে দেনা 
দেয়। সেই হিসাবে এর তরঙ্গ ও কণিকার একটা 
স্বিচাবিতা রয়েছে বলে মনে করা হয়। একইসঙ্গে 
এই দুটি রূপ দেখা সন্্ব নয়। কিন্তু বর্ণনায় 
বিশেষত পাশিতিক বর্ণনায় আমরা পরমাণ্র সম্পূর্ণ 
রূপটি তুলে ধরার জন) দুদিকে আমরা এনসঙে 
আনতে, পারি। 

এই পরিপূরকতার নীতি শুধুমাত্র পার- 
আণবিক এব অতিপারমাণবিক স্তরের কগিনাদের 
ক্ষেত্রেই পরযোদ্ত)। তুলনা বিলিয়ার্ড বলকে দলের 
ঢেরে নাচতে দেক্ছলে এই নীতি হুয়োগ করা যাবে 
না। এমনকি তা' করতে গেলে ভল ফলাফল 
পাওয়া যাবে। অন্যদিকে ক্ষ্্তরে কোনোকিছুর 
সম্পূর্ণ জান পেতে গেলে কণিকার দুটি রূপ ছানা 
ঘর়কার। না হলে জাহাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকবে। 
" বিজ্ঞানদর্শনের পরিধেক্ষিতে এটিকে 


টিলা ২২৭ 
উৎস মানুৰ _ এপ্রিজ ১৯১৪ 


পেটেন্ট বিল পাস রহস্য 


সুক্রিতকুমার দাশ 


'ডিতে শ্রাওন লাগলে লোকে নাকি জাতি শত্ততাও তুলে যায়! 
সাত পুরুষ ধবে দু দেখাদেখি নেই. তার বাড়ির আঙুল নেভাতে 
বালতি নিতে ছুটে বাত। এর চেয়েও অবাক কাণ্ড ঘটল সেদিন 
দসদে, পরস্পরের আরস্ম শড়ে বিজেশি ও জপ্রেস এতসঙ্গে হাত মিলিহে 
কাল হেসে এবং ভোট দিয়ে কৃশাত পেটেন্ট লংশোরনী বিল পাস করিয়ে 
শপ বহঙ্যটা কী ? কা এমন বিপদ ঘার কবল থেকে বাঁচতে বিডেপি ও 
লাস প্রকাশে শ্রীতাত কৰতে ইতর করে না? আমরা তো শুনেছি _ 
প্রেস বিজ্েশি-কে বলে হৌলবাহা, হিন্দু সাম্প্রদায়িক, মহায়া গান্ধীর 
তাকারী, ফ্যাসিবাদী, এই ভিজেপি কংঘেস-কে কলে আণাপাশতলা চোর, 
বয় দেকুলার, আনেরিকার দালাল, দেশদ্রোহী এমন একটি রাজটনতিক 
খা বিবাহ ঘটিয়ে দিল যে পেটেন্ট সংশোধনী কিল তাতে কার লাভ ? 
বছর আগে ডা্ধেল প্রস্তাব নিয়ে হন দেশজুড়ে বিতর্কে হং তখনই 
ঠা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল বে. ভারতের নিক থে পেটেন্ট আইন রয়েছে তার 
তো নিয়পেক্ষ, প্রগতিশীল. উদার ও মুক্ত বাণিজাপঙী পেটেন্ট শাইল দুনিয়ায় 
নর দু'টি নেই। সেই সম্ভধের দশ ছেকেই দুনাফাবাক্জ পশ্চিমি বনজাতিক 
খুব তষ্পানিগুলি এই ভারতীয় পেটেন্ট আইনের চৌকাঠে বাকা ছেযেছে এবং 
লে, ফমবিকশিত নিশি ওষুধ লিল ভারতে প্রধান বিস্তার করেছে, ওষুবের 
জয়ে ভারতকে প্রায় নির্ভর কবে তুলেছে, এনন কি আশেপাশের কয়েকটি 
[শে প্রপ্রানির ঘতিযোগিতায় কঙ্জাতিককে হটিয়ে গিয়ে ভারত নিভের 
গাও করে নিচ়েছে। তাই ভারতীয় পেটেন্ট আইনের বিরদ্ধে সাহেবদের 
গ কছলিনের। নয়ন গ্যাট চুক্তির অনাতম যান ক্যর্ফ্রম ছল সর্বদেশের 
টেস্ট আইন বাতিল করে সবাইকে একটি সর্বজনীন আইন মেনে নিতে বাধ 
ঘা। ভারত & চুক্তিতে সই করে তার সার্ববৌমতের কিয়দাশ খুই়েছে। এখন 
চুক্তির নির্দেশানুষার়ী এই বছর নযো পেটেন্ট সংশোধনী প্রস্তাব সঙ্গেদে পাস 
নো ছলো। এতে ব্দর লাভ ? 
পেটেন্ট আইনের কয়েকটি বুলস ধারার তাৎপর্য বিবেচনা করলেই এ 
রর উত্তর মিলবে। পেটেন্ট স্যর অর্থ হল একটি নির্ছিষ্টি সময়স্যাপী 
চটির অবিকার। ভারতীয় আইনে পল্য্রব্যের ওপর পেটেন্ট স্ব দেওয়া 
? মা, দেওয়া হত পল্য উৎপাদনের পদ্ধতির উপর এবং তাও ৫ বন্ধরের 
রাদে। জলে, ভারহীয় প্রযুক্তিবিদরা বিদেশে উদ্ভাবিত কোনো নতুন পল 
কুন, একটা জীবনমায়ী ওমুব) যাল্ারে হাতির হওয়ার কিছুনিনের বো 
তত উৎপাদন পদ্ধতি উদ্ভাবন ধরে, তার পেটেন্ট নিয়ে নিজেরাই পল্যটি 
নুর ও বিক্রি করতে সমর্থ হৃত। বহুকাল হরে ইচ্ছ্যবতো!গাে পণ্) একচেটিরা 
ক্রি করে অবৈধ মুনাফা অর্জনের যে সুযোগ স্যহেবি হম্পানিগুলি ভোগ 
[ছিল তা কন্ধ ছয়ে গেল। এখন নতুন আইনে এ পুরনো সুযোগ আবার 
হেবদের করায় হবে। এরপর থেকে নতুন ওঘুষের পেটেন্ট স্বর নিয়ছুশ 
নত কং টা ভাব দানে চি 
মতে পারবে। পুরনো আইনে বাষাতানুলক উৎপাদন করতে হবে: ফলে, 
রতীয়মের হর্ন ও অন্যান] অুর্থকরী লাভ হত। নতুন আইনের বলে 
দেখ জোম্পানি তার নিজ দেশ থেকে পন্যটি আমদানি করে তারুতে ফেচতে 
কবে ২০ কর ঘরেই। জর লাভ তা নিশ্চই কলে দিতে হবে লা। পুরনো 
ছলে এবং মানুষ, পণ. উদ্ভিদের রোগের চিকিৎসার প্রকরণ ও 
ছতির উপর পেটেন্ট স্বর নিষিদ্ধ কর! ছিল। ফলে. এসব অতি গুরুত্বপূর্ণ 
|কনমরণ সমস্যায় বিষয় নিয়ে মূনাফোবাজি করার পথ বন্ধ ছিল সান্যেধিত 


- আইনে সেই প্র সাহেবদের জনা শূলে দেওয়া হল (সাহেবরা অবশ্য আগে 


থেকেই এসব নিয়ে ভারতের বাইরে মুনাফাবাজ্ি চালাচ্ছিল)। আর একটি 
শর্তের কলা উল্লেখ না করে পারস্ছি না। ভারতের বিচার ব্যবস্থার শুনাত 

বীতি হল __ জাদালসতে অভিহোগকারীকেই অভিযুক্তের অপরাধ 
হমাপের দায় বহল করতে হয়, অভিযুক্ত চুপ করে বসে ঘাকতে পারে, 
নির্গোষিতা হ্রমাণ করার কোন আইনানুগ বাধ্যবাধকতা তার নেই। এখন নতুন 
পেটেন্ট আইন বলবৎ হওয়ার পরে কোনো পেটেন্ট মালিক যদি আদালতে 
আপনার বিরুদ্ধে তার পেটেন্ট. শ্ব লঙঘলের অভিযোগ করে সেক্ষেত্রে 
নির্গোবিতা ভ্রয়াপের দায় পড়বে আপনার ঘাড়ে, অভিযোগকারী অভিযোগ 
দাখিল করার পর চুপ জুরে বঙ্গে থাকতে পারে। এভাবে ভারতের বিচারব্যবস্থার 
ঘৌলিক বিত্ত পালটে দেওয়া হচ্ছে। 


তা সত্তেও বাঘে গরুতে একঘাটে অর্থাৎ সংস্দে একসঙ্গে ভোট দিতে 


এটি যৌলিক রাজনীতির বিষয় হিসেবেই আলোড়ন তৃলেছে। 
উপনিকেশের দখল ছাতছাড়। হওয়ার ফলে ইউয়ো-মারকিন সমাজের 
এখ্যনয়, বিলাসবনল. k জীবনযাত্রা বিপর্যয়ের 


ধাক্ে যা খরচ হত তা এখন বেঁচে হাচ্ছে। দিশি অনুচরদের খুশি রাখার গান] 
অন্তত সেই টাকাটা অনার্সে বায করা যায়। অবশ্য ভারতবানীর মাথাপিছু 
রর চার হাজার টাকা বিদেশী দেনার শুণিটাই আধিপতা খাটানোর নাও বড় 
হাতিয়ার এবং এছাড়া আরও একট শিক্ষা নেওয়ার অবকাশ থাকছে। স্বাধীনতা 
লাভের ৫০ বছর পরে মনে হচ্ছে যে দেশের সার্বতৌমত বজায় রাখার জন্য 
অস্থিনান রাজনৈতিক দলগুলির উপর নির্ভয় করা হতো নিয়াপম হবে না। 
দেশের স্বা্থবিরোহী এইসব কীর্তির শ্রতিবাদ ও প্রতিরোষের কাজে নিজেদেরই 
(লেবে পড়তে হবে। যে যেটুকু পারে। [| 





নে মানুষ -- এবিল ১৯১2 


{ ৰ্বিউীয় পর্ব] 


| হারিয়ে যাওয়া ধানের খৌজে 








ধানের বিবর্ণ বৈচিত্র, পাশ্চা চশমা, 


সেগুলি বারংবার পরীক্ষিত হয়েছে মৃঢ় কৃষককুলের হা 
উন্নাসিক উদ্ধত্পুষ্ট অজ্ঞতা। পনিবেশিক শিশ্ষাতছ্থের এ? 


এই নিবন্ধের প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয়েছিল গত ফেব্রুয়ারি 3 সংখ্যায়! সেখানে পর্যায়ক্রমে আলোচিত হয়েছে _ ভারতীয় 
রক্ষণ বিলাস, সবুজ বিপ্লবের কীর্তি, কতটুকু ক্ষতি! সেখানে বলা হয়েছিল 
যে বর্তমান শিক্ষায় আনরা উপেক্ষা করি সনাতন কৃমি পদ্ধতিকে যা পরিবেশ ধ্রংস করে না, প্রকৃতিকে দৃষিত করে না, তূমিকে 
উৎপাদনশীল রাখে দীর্ঘকাল। এই সনাতন কৃষি-কৌশল কয়েক হুডস্মের নিরক্ষর চাষীদের সজ্ঞান অনুশীলনের ফলশ্রুতি ; 
এটা খোলা মনে মেনে নিতে বাধে। বাধার কারণ ইওরোপকেন্রিক 









নহিমা 











অগোচর ক্ষতি 

বছরের পয় বন্ধুর একই উচ্চফলনশীল 
জাতের ধান চাবের চাইতে মানান-ড্যতের দেশি 
ধান সনাতন পদ্ধতিতে চাষ করলে বে তাখেরে 
লাড বেশি, সেটা হধিকাংশ বৃদ্ধ চাৰী জানেন; তা 
সবেও, উচ্চফলনশীল বানের চাষ বন্ধ হওয়া তো 
দুরের কথা, যে-জমিতে জলের ব্যবস্থা অপ্রতুল, 
জেখানেও দেশি ধানকে হটিয়ে উচ্চফলনশীল 
ধানের চাষ চলছে। নতুন জিনিস কেমন করে 
সমাজে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে, কেমন করে তার 
বাহ্ছার ক্রম সর্বজনীন হয়ে ওঠে, এই বিষয়টি 
আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে চর্চিত একটি আকর্ষনীয় 
ভ্রশ্ন। উচ্চফলনশীল ধান কেমন করে সব চাষীর 
জমি অধিকার করে নিল, সেটা সমাফ যুকতে 
পারলে এ প্রশ্নটি একটা উত্তর পাওয়া ঘাবে। 
প্রথমত নতুন জিনিসের প্রতি মানুষের কৌতুহল 
খাকেই। সেই কৌতুহল থেকে চাষীর আগ্রহ বেড়ে 
যায় হখন নানান ব্রফমের বিজ্ঞাপন নতুন 
জিনিসটির গুণাবলী অনেক আড়স্বর করে বর্ণনা 
করে। "বিজ্ঞানের অগ্রগতি". “ক্ষুধার কবল ছকে 
= ইত্যাকায় শ্রোগানেয় বাগাড়ম্বর যখন 
সরকারিভ্যবে সরকারের ঘসে চার হতে থাকে, 
সেসব দিবারাত্র শোনবার পর কে আর সেকেলে 


চাইবে ? তার ওপর বন নতুন জাতের 
উচ্মকলনশীল ধানের বীর কিনলে, লার আর 
পোকামারা বিষশুলোকে সরকাতের তরফে চালাও 
ভর্তুকি দিয়ে চাহীর দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়া 
হয়, বাড়তি ফলনের ম্যাজিক দেখবার সুযোগ চাষী 


বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চাষ গুরু হল। তারপর চাষী 
হন দেখল সার. সেচ আর পোকাহাবা বিহে বেশ 
বিছা বাড়তি খরচা হলেও. বিধে প্রতি তিন-চার 
বন্ধা বেশি ধান ঘয়ে তোলা যাচ্ছে. খরচটা হো 
তন গৌণ হয়ে পড়ল। এখন তো খরচের 
হিসেবটাই কেউ রাখে না। বিষে প্রতি চার বস্তা 
বাড়তি ধানের জাদু দুগ্ধ করে রাহে চারহীকে। 

লাভ-লোকসানের হিসেবটাও বেশ নাব। 
অর্থশাস্ট্য় বৌকাবাজির একটি চঘংকার ননুলা এই 
বুদ বিশ্বের লাভের হন্ত কহা। এ যে বাড়তি 
চার বস্তা ফসল. সেটা প্রত্যক্ষ লও. সরাসরি 
হিসেবে ভালা যায়। অনমচক্ষতিটাটীর্ঘমেচী এবং 
অহ্রহাক্ষ। উচ্চফলনশীল শসা চাবের হাসল 
খরচটা হিসেবে আনা হয় না। সরকারি অর্থশযন্ত 
আন্ধের নিসটাই এমন বে. সবৃচ বিশ্বের হিসেব 
কোনও চিহ্ন পাওয়া হবে না। এ-হিঙ্গেবের 
নিরছণুলো এই রকম: 

প্রথমত, পতি দু-তিন বছর হস্ত. বা কখনও 
প্রতি বছরই যে নতুন ইকবাল চাহীকে জিতে হয়, 
সেই পৌনঃপুনিক খরচা গ্রাহা করা হয় না। 

দ্বিতীয়ত, সাবের পররিদাণ হখাবোগ) দিলেও. 
বছর বছর হে ॥Y বা উদ্চফলনশীল বানের 
উৎপাদন ক্র্রেই বসতে থাকে. তা সব চাষীর আজ 
জনা। (যে ধান সম্ভরের দশকে বিঘে প্রতি চল্লিশ 
মন ফলন দিত, শাক তা কোনও হতে বাইশ- 
তেইশ মন ফলন দেয় _- এটা চাৰী তো কেই, 


"সরকারি কৃষি-আিকারিকদেরও জানা তথা৷) 


আবার ফি-কছর সমর্পবিমাল ফসল পেতে গেলে 
হে স্যরের পরিমাদ বছর বছর বাড়িয়ে যেতে হয়, 
তার খরচটা ধরা হয় না। চাবীর দাথাতেও সেটা চট 
করে আমে না। 


তৃতীয়ত, পোকামাবা বিষের ধরচটাও যে 
ক্রমেই বাড়তে থাকে, সেটাও হিসেবে আনা হয় 
না। 

চৰৰ্থত, HY (উচ্ছফলননীল) ধানের ঘড় 
ঘোকে যে লোকসান হয় সেটা ধরা হব ন'। হলিও 
চান্ীরা ঢানেন ঘে. দেশি হানের ঘড়ে ঘর ছাইিলে 
চার-পাঁচ বছর স্বচ্ছক্টে চলে যায়, উচ্যফনননীল 
বানের খড় আকারে খাটো এবং দ্রুত পাচে বায বলে 
ঘর ছওার কালে £ক্লেরে অনুপযুক্ত । সুতরাং 
কমি-ওপচানো বান ঘঙগলেও, ঘর ছাওয়াব ঢলে) 
সনাতন ধানের লম্বা খড় কিনতেই হয। দেশি 
ধানের খড়ের ভবের সরাসরি প্রলশ তার 
বাজার্র _111 খড়ের দানের প্রায় তিনগুণ 

পঞ্জনত, হবিরাম জগসেয দিয়ে (11৮ 
বানের চাষ হওয়ার ফলে বছবে দু-বার এননকি। 
তিনবারও ধান ফলছে একই ঢেনিতে। এদিকে 
বিপুল বৈচিতরাপূর্ণ জন্যানা যেসব ঘসা ও জমিতে 
ভাগে চাৰ হত, তা নার হয় না। সর্ষে. তিল, দিসি, 
নটে, বেতন, শিম ও আরে! বিজি ফসলের 
উৎ্পাদল, সবুজ বিশ্বের হিসেবে, জমির 
উৎপাদনশীলতার আওতায় পড়ে লা 
“বৈশ্ঞানিক'' চাবের ফলে এসব "অনুৎপানী 
ফলের চাষ বন্ধ হয়ে যাওয়ার চাহীর দৈনন্দিন 
বাজার খরচ হে বেড়ে গেল, এবং ক্রমশ বেড়েই 
চলেছে, সেটা সবৃচ-বিশ্বী মরার ধরা হয লা। 
এত টাকা জবিতে ঢাললাম, আর এই এত টাকার 
হাল উঠল _ সরলবৈহিত এই অর্থশাীয় নিয়ানে 
খড়ের লোকসান, আনাজপাতির খরচ বেড়ে 
হাওয়া, হাটির গঠন বদলে যাওয়া, ভু গর্তের জলের 
স্বর নেমে যাওয়া. বিহাক্ত ফসল ও জল খাওয়ার 


কেন নেৰে না ? অতএব, নতুন জের ধানের 
৯ স্ব 2 হত 
[ক উৎস মানুষ _ এপ্রিল ১৯১১ 


কলে ব্যাপক ভগোচর স্বা্থাহানি, ভীববৈচিতোর 
চালাও বিনাশ, জমির উৎপাদনশীলতা ক্রমশ 
ফছতে থাকা, _ এসবের কোনোটাই হিসেবে 


উচ্চফলনের অতিকথা 
অর্ধশান্রীয় শবহিসেবের সঙ্গে আছে তথ্য 
চেপে হাওয়া এবং ভুল তথা ঢাক পিটিয়ে প্রচার 
করাও। যেন, 
হানেকগুলো দেশি 





১৯৮০ 









১৯৭০ ১৯৮০ ১৯৯০ 


চিজ ১+) [0] প্ৰারহীর উপমহাদেশে ধল ও পরের (07৬ 
এষইফলনশীল) চাবের ফলে উৎপাদন বি | সূত : 0. ০০০্ঠ . 
The ০৮৬ (লন দিস পেসগুইন। ১১৯৭] 


শালে না। আনা হুর না" কার, আনলেই তো 
ৰজ বিচ্বের কক্চালসার চেহারাটা চাষীরা দেখে 
জলবে! ১৬ 


ভুলিয়ে দিয়ে “থান 
চাষ করলেই বিধ দিতে হবে” এই ধারণ! কন্ধমৃল 
করে দিয়েছে বিষ বিক্রেতার বিজ্ঞাপন। আর 
বিষের জেল ব্যবহারের ফলে প্রতি বরই নতুন 
নতুন রোগ বীজাদু 
আর শক্রপোকা 
বিব-হতিরোধী হয়ে 
উঠছে, তাদের দমন 





ৰিৰ। চাবীকে 

্ শেখানো হয়েছে 

১৪৩১ ১৯৭১ ১৯৮১ ১৯৯১ পোকা বাজত শক্ৰ, 

ভিত সখ) [] দবকটি উদযনকণীল৷ দেশ নিলিয়ে ভালশস্যেৰ মোট তাদের মারতে 
হৰে। 


পানের কী চুলে [সুজ । এ] 


Y'V বানের চাষে লাগে তুর জল। এই 
জল শ্রা সারা বছর হরে দুগর্ভ থেকে পাম্প করে 
জমিতে েওয়ার ফলে ছি সম্বঘসর আলবন্ধ হয়ে 
লিয়ে মাটির প্রকৃতি পাল্টে দেয় দুগর্ত থেকে 
অবাকে রললক্ষয়ের ফলে সমুদ্রকূলের 
কেলাওলোতে জমি লবগাজ হয়ে ওঠে, ক্রমশ 
চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এই ভলক্ষরের দুল 
পানীয় জলে আর্সেনিক দূষদ তো এ রাজ্যের 
সকলের ছালা। কিন্তু এই তুগর্ডের জলটানায় 
বিপদ সম্পর্কে চাহীকে কোনও সহ্কবাগী দেওয়া 
দূরে থাক, সেচের অযোগ্য জমিতেও 11৬ বান 
চাবে সরকার উৎসাহ দিয়ে হাচ্ছে, “শ্যালো 
পাম্পের" ব্যবহারও বেড়ে চলেছে। 

সবুষ বিশ্রধের যলে ধানের ফলন অনেক 
বেড়েছে, সক্ষ্ছে নেই । চালের আমদানি বন্ধ 
হয়েছে। কিনুডালের আমদানি, তেলের আমদানি, 
হা আগে হতই না, এখন হচ্ছে, এবং ভুমশ 
হাড়ছে। কারণ রবিশস্যোর চাষ অনেক আঞ্চলে 
বন্ধই হয়ে গেছে। বানের মতন, প্রবিশসোয় 
বৈচিহও ক্ষীযমোণ। তিসির তেল বাজারে মেলে 
লা। সু্দ্ধি সোনানুগের ভাল বাংলায় আছ 
অবলুণ্ত। নটে শাকের কতগুলো জাত ছিল৷ তা 
প্রযীপ লোকেরাও আছ ভুলে গেছেন। 

এর পাশাপাশি ধান চাষের খর ক্রমেই 
বাড়ছে) অন্যতম কারণ, জমির উর্বরতা হ্রান। 
বার চরিত বদলে যাওয়া। কিন্তু আয়ে! অনেক 
ফারণ আছে। যেমন, শঞ্রপোকার আন্তমণ ফ্রনশ 
বেড়ে যাওয়া। এ-ম্বাপারটা যাটের দশকের আগে 
পর্যন্ত কোনও চাহীর অভিজ্ঞতায় আসে নি। সবুজ 
বিশ্ব শুরু হওয়ার আগে __ অর্থাৎ ১৯৬৫ সাল 
পর্যন্ত _- এই বাংলায় নাত বারোটি পত্র 
শর্জাতিকে চিহ্নিত করা হত ধানের অনিকার 
পোকা হিসেবে। তার মে! পাঁচটি ছিল প্রধান 
শক্রপোক্ষা। সযুজ বিল্লবের পর, অনিষ্টকারী 
পোকার সচ্দো ক্রমে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭টা। ঘার 
মহ অন্তত সাতটি হজাতি গুরুতরভাবে ক্ষতিকর। 
পাতামোড়া পোকা আর বাদামী শ্যামাপোকা 
উদাহরপ। ১৯৬৫ সালের আগেও এনের অস্তিত্ব 


- ছিলই। কিন্তু বনের শঞ্রেপোক৷ হিসেবে এরা তখন 


চিহিন্ত হত না. এতই নগপ্য ছিল এদের প্রভাব। 
বানের-সঙ্গে সঙ্গে, শ্ব যানচাষের আগে-পরে 
হেসব ফসল চাষ হত, কিন্যা হানক্ষেতের চারদিকে 
থে বিভিন্ন যুলো গাছপালা থাকত, এসব পোকার 
আক্রেল তাদের উপর দিতেই ফেত। হরেক রকম 
খাল্যবন্ত থাকার ফলে, ধানেয় ওপর এদের নজরই 


০১০৬ ১৯০৯ 


চস মানুৰ _ এমিল ১৯৯৯ চি 


পড়ত না। সবুচ বিল্লবের পর সারাবন্ধর হরে 
কেবল ধান আর ধান চাষের যে-অ্রভাস গাড় 
উঠল. আর তার সঙ্গে বে-হারে বৃক্ষনিহল হতে 
লাগল, তাতে এঁসব পোকারা ধানের উপরই 
ঝাপিয়ে পড়ল, বিতন্প ্বাদোর অভাবে । সুতরাং 
রাসারনিঝ বিষ রোগ করতে হ়। আবার. 
বিধহুয়োগের ফলে ধানের বন্ধুপোকার। __ হারা 
শকপোকাদের শক্ত __ তারাও মারা পড়ে। যেসব 
শত্রুপোকা টিকে যায়, তাদের মবে] বিষের 
প্রতিরোধ ক্ষত গড়ে উঠলে তারা সম্যোর আরো 
বেড়ে হায়া ১৯৮৫ সালের একটি হিসেবে দেখা 
গেছে, অন্তত ৪৫০টি জাতির শকপোকা এক বা 
একাধিক শৌকমারা বিষ সহা করতে পারে, এবং 
এই সহাক্ষমতাসম্প্ পোকার সাথ্যা ক্রনেই বেডে 
চলেছে (চিত্র ২)। এদের খাদক প্রাসীদের সম্যো 
বিধপ্রয়োগের কারণে কমতে থাকায়, শক্রপোকাদের 
আক্রমণ ঠেকানো ক্রমেই দৃদ্ধর হয়ে উঠাছে। 


শু /" 





অনি 
54 ২0 জলত ৱাসযযনিক বিষ শুয়োগের কলে বি 
শ্রতিরোর কঅতাসম্প্ বীউপতাস ও শাহের গতির সংস্কার 
জমবন্ি | লূত : 0.6 0০, “The: আজ 
of Ge problem”. ln : Nations Rach Cowal. 
সর Reaisumce : Sraigret ed [রঃ for 
aru. নাশন আকেডেনি হোস, ওযশিওস তি সি 


শেষপর্যস্ত দেগা যাচ্ছে বিষ দিলে যে হরচ হচ়, বিষ 
না দিলে বরং তার চেয়ে ক্ষতি অনেত ফন হত! 


সাবেক ধানে সাবেক পদ্ধতির চাবে পেকোর এই 


সমস্যা এহ বড় হতে ওঠে লা। 
শুধু রোগ 'পোকরে আক্রমণ নর. ভতালবৃ্টি 
নেক দেরিতে বৃষ্টি, বেশি দিল হবে গবহ পড়া, 
ইতালের আহহাওল্ার পরিবর্তনের সঙ্গে পাছা 
কেল্লার অভিযোদনী ক্ষমতা উ্চফলনস্ুল সংকর 
হানগুলির লেই। বলা হত, একর উৎপালনক্ষমতা 
স্থিতিশীল নয়। পর্বের অপবিত্র তারতামোইি 
এদের উৎপাদন একেলারে তলানিতে ঠেকতে 
পারে। যেটা সাবেকি হাদের ক্ষেত্র কষনই হটে না। 
এর ভানু যা পেলান গহ মহগুনেই 
গত বর পশ্চিরেং দেলাগুলিতে কৌকুডা, 
পুরুলিয়া. রুম) বৃষ্টি হয়েছে হানেক লেকিতে। 
(গোটা বর্ধাকাল জুড়ে আর্ক ছিল ফুল্প। ভার শুধু 
এই কারণেই, ফে-জরি সেচের ডল পায় নি. সেদব 
ভনিতে উচ্চকলনশীল কোনও ভ্যতের ধান 
ঘান দেয় নি। বীজ কোনার চ্টিশ সিন পরেও 
জল ন পাওয়ার সমস্ত বান শুকিয়ে নূরে গেল। 
আচ যে চাষীরা সাবেতী ধানের হা 
বুনেছিলেন, হারা কিন্তু ফসল পেরেছেন। যদিও 
স্বাভাবিক বর্ম হলে যতটা ফল্যতা, তার চেয়ে 
কিচু কম বীকুড়ার অনেক চাষী আনাদের হী 
সংগ্রহালয়ে এসেছিলেন আমদের সংগ্রহ থেকে 
অন্তত পাঁচ কিলোগ্রা্থ পরিমাণ দেশি ধানের 
হী চাইতে) জামাদের অতি অহত্ল সংগ্রহের 
জন) তানের শুনা হাতে ফিরতে হযেছে সেবার) 
কিন্তু হে-বী তারা আমাদের কাছে চাইতে 
এসেছিলেন, সেসব ধান ভঁচদেরই জিতে সোনা 
ফলাতো এককালে। যন তাংক্ষণিক লাভের 
তাগিদ ছিল না) 
নতুন ধরনের চাষীর! বিশ্বাস করে, 
তাদের লিড়ৃপিতাম্ধহের সাবেকী পদ্ধতির 
সেকেলে চাষ ছিল অনুৎপানী। গত বর্ষ তারা 


আগামী সংখ্যায় _ 


ঠেকে বিেছে, সাবেকী হানের কার্যকারিতা কতটা) 
ফেলে, "পুরনো চাল ভাতে বাড়ে । অনেক বৃদ্ধ 





হৈচিয্রোর তায় সবই তো হারিয়ে গেছে। তাব সঙ্গে 
খু হয়েছে সেদব ধানের চাষ সম্পর্কে বিশিষ্ট 
জান। কোন্‌ জাতের ঢনিতে কোন, জাতের বান 
বেশি ফলন কেবে, বৃষ্টি দেরিতে হলে কোদ্‌ জাতের 
সঙ্গে চাব করলে বোগ-পোকার উপস্রব কমতে, 
বানের হাগে কা কুলে ডর উর্ধবতার পুনরুদ্ধার 
হবে, ৰেননভ্যরে শুকোলে চালে পোকা ধরবে না, 
এমলকি কোন্‌ তের ধান মুড়ির জনা ভালো কিন্ত 
ভাতের জন তত ভালো নু. কোল জাতের হানে 
এল পৃজিগুণ ভাতে যে বঙুলিন-ভোগ্য রুনীকে 
খাওয়ালে স্বাদ] ফিরে পাবে __ এলত হধযভাগার 
হায় শুন) কারণ প্রাচীন চাহীকা বিগত : তাদের 
আানভাগার ভালে: সন্ততির রক্ষা করবার 
হরোজন বোধ করেনি আধুনিক হণ্ডয়ার যগ্রতায়। 
তাছাড়া ঘধন বানগুলেইই ভরে হারিয়ে গেল, তখন 
তাদের উপযোগের স্মৃতি তে' অপ্রয়োজনীয় হয়ে 
পড়ল। ঘদি বা কোনে প্রহীপ চাষী স্মৃতি হাতড়ে 
এমন একটি ধানের নাম খুঁজে পেলেন যেটি তার 
ভমির অবস্থান ও মাটির চরিের পক্ষে একেবারে 
মানানসই, তো সেই জাতের ধীক্ষধান কোথায় 
পাবেন তিনি ? হছ একেকটি সাবেক: ধানের 
খোজ করা, খতের গালাছ সৃচের তত্রাশির যতই 
নিশ্চয় া্তিয শ্রম। তা সত্বেও, বিভিন্ন গ্রামে 
কতিপর চাবী আলো বাঁচিয়ে রাখছেন দুটি বা 
তিনটি জাতের সাবেকী ধান, ধতি বহয় এক চিলতে 
জমিতে চাহ করে চলেছেন একেকটি জাত, হতো 
লক্ষ্মীপূজোর পায়সান্তের জনা: এ চিলতে 
জমিগ্ডলোই এসব ধানের লে জাশ্রয়। 

ক্রমশ 


“জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ' 


মার্কিন সংস্থা মনসান্টো'র ভারতে দর্বনাশা থাবা' £ 


সম্বর বাগচী 














এই পোস্টার ছড়িয়ে দিন চতুর্দিকে, মানুষের মধ্যে 


৫ শুন চাও প14রউপর 
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I (ৰ হধাড। 











সবার জন্য স্বাস্থ _ ফুঃ 


& ০ ১৯১৫-৩ HIV সংক্রমল ছাড়াও, হস্তত 
৩৩ কোটি ৩০ লক্ষ অনা যৌন রোগের 
ঘটনা ঘটেছে) 


ও ইউরোপ ছাড়া. ১০৩টির বেশি দেশ আভ 
জেঙগ বরের শ্রকোপে আক্রান্ত, যা ক্রমে ত 


ছড়িয়ে পড়ছে অন্যানা অঞ্চলেও। 
ও সাম্প্রতিক তথ) থেকে জানা গেছে, প্রেগের 
উপস্রব বাড়ছে, ১৯৯৫-এ ১৪০০ লোক 


জেগে আক্রান্ত হয়েছে, তার মধে মৃতু 
ছিনিয়ে নিয়েছে ৫০ আলকে | /110-র 
কাছে পেশ ভরা তথ্যানূষারী ]। 5 
€ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাবতীয় অগ্রগতি সত্বেও. 
পৃথিবীর হান সমীক্ষা, (| অনুযায়ী) 
১৯৯৬ জানাচ্ছে ছলস্বাস্) অনা কী মারাত্মক 
বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে! 
স্মলপন্ন বা জল বসন্ত নির্মূল করা গেছে. 
পোলিও আক্রান্ত শিশুদের সংখ্যাও ওুরুরপূর্ণ 
আকারে ত্রাস পেয়েছে। তা সত্তেও দেখা যাচ্ছে যে 
লান্্রতিককালদে বৃহৎ সংখ্যায় মানুষ হরণ হারাচ্ছে 
ম্যালেরিয়া (১০ লক্ষ), মদাজাত্তদের টিটেনাদে 
০০,০০৩) ছুপিং কাশি (০.৬৩.০০০) এক হাম 
জাতীয় রোগে। 
টাইম মযগাক্জিনের এক সাম্জ্তিক হজ্ছদ 
কাহিনীতে সক্রোমক বাধি সম্পর্কে লেখা হয়েছে 


মূল ইংরেডি রচনা০» ভরত ডোগরা 


শাপ্টিযায়োটিক শুতিবেককে প্রতিরোধ করার 
ক্ষনতা রাখে) এমন কি কোনো কোনো ভীবাপু 
একাধিক এাপ্টিবায়োটিক-এব কার্বকারিতা 
ঠেকানোর ক্ষনতা অর্জন কবেছে বলে তারা 
জানান। রাওয়ালডান $দ্ধান্তী শিকিরে যে কলেরা 
বহানারি ঘটে গেছে কিনু জাল আগে, হাতে ৫০. 
হাঙ্গার মানুষের মৃত! হযেছে, সেখানে সবচেয়ে 
আতঙ্কের বিহয় হয়ে দীর্ড়িযেছিলো এই বে, 
স্মধারণভাবে এই চসুে বাধহত ওষুধ দিয়ে 
কলেরা ভ্রীবাণুকে দৱন করা সন্যব হয়নি। পরনে 
ব্যাধি, যেৰন ঘন শাক খুব দ্রত্রাতিতে বৃদ্ধি 
পাচ্ছে এবং এখন ্রতিবেধক-প্রতিরো ক্ষমতায় 
শক্তিশালী হয়ে ভয়কের ভাতাব হারপ করেছে। 
পৃথিবীর স্বাস্থ সমীক্ষা (WR) এক 
সত্কবাীতে জানিয়েছে ''সংক্লাৱক বাহির ক্ষেতে 
আৰা এক তানবর্জাতিক সঙ্কটের নুখোমুখি গড়িয়ে 
শ্রাছি। কোনো দেশই এর থেকে নৃক্ত নয় 
কু বর আগে এক জানাব মনোভাব 
দেখা নিয়েছিলো বে সমস্ত সংক্রানক হাহি- 
ও লোকেই আড খুব সহকেই নিয়সত্রণ করা সম্ব। 
তার ফলস্বরাপ আন্তর্জাতিক স্বরে এক ঘন্মহসান 
সঞ্চারিত হয়। পরবতীফালে তা লক্ষ লক্ষ চানুহের 
জীবনসাশয়ের কারণ হয়ে দীভায়। এর হ্থাত থেকে 
মুক্তি পাবার মতো! প্রয্োচনীয় জান ও সাধনা দাক 
সবেও আনরা তা বার্থ ছতে দিক্ছ। 

& সহীন্ষাতে আরও বলা হয়েছে যে 
পুতিষেষকের পতি, কাপূর সক্ষ্র বিরন্ধত। সারা 
পৃথিবীর সব হাসপাতালে দ্বাষ্যক্মী ও' 
চিকিৎসকদের, এক অর্থে, অসহায় করে রেছেরে 
এই সব সংক্রামক কোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে হুর 
শ্তিশালী আনটিবারোটিক প্রতিহেহক অকৃতকার্য 
হয়েছে। অঙঙ্গলক্নক ভাবেই এই অবস্থা এমনি 
একসময় এসে উপনীত ছরেছে বন কোনো নতুন 
প্রতিষেধক তৈরী হয় নি ঘা এইসব নিধি 
হতিবেধকনুলোকে প্রতিদ্বা পিব করতে পারে। এই 
সহীক্ষায় আয়ো বলা হয়েছে যে না কারণ একরে 
এমন এক পরিস্থিতির সুচনা করেছে বে এই 
সংক্রামক জীবাণৃতলো অতি সহজেই বিস্তারের 
সুযোগ পাচ্ছে। 


আক পর্যন্ত হায় = কোটি নাদুষ 111% দ্বারা 
আক্রান্ত হয়েছে। প্রতিদিন প্রায় ১৯০৩০ নতুন 
সাক্রা্ক বোর; ধরা পরে (0৭ সমীক্ষার তথা 
জনুযারী)। 

পির স্া্থা সমীক্ষা সত্ব কবে করেছে যে 
এমন শুর অজানা সংক্রামক বাঁধি এখন অক্ঞানার 
ছালাতে ছাবৃত রয়েছে ঘা) ভবিষাতে এইডুল-এর 
হতো ভয়ানক রূপ হারণ করতে পারে: 

এটা সতা যে সাম্প্রতিককালে বেশির ভাগ 
দেশেই মানুষের গড়পড়তা আয্ত্াল বোডোছে। 
কিন্তু সেই সঙ্গে বেড়েছে শারীরিক, নানসিক 
দীর্ঘস্থায়ী রোগগলো। ১৯৭২ এবং ১১৮৮তে 
নেওয়া পরিসংখ্যান, অনুহাক্ঠী ব্রিটেনে হর্ঘছী 
রোগের বাড়বাড়ত্ত হযেছে ৫০% এবং তার 
ছু'দপ্তাহে বিপজ্জনক বাঘ ৭৫5 বৃদ্ধি 
পেয়েছে। ১৯৬০-৭০ সনসৌনার নো ব্রিটেনে 
হাঁপানির শিশু রুদ্ধ ভর্তির সংখ্যা প্শওণ বেড়ে 
গেছে। 

একবিকে যন সেলে দেশে বা মানুষদের 
সংখা বাড়ছে তত, অনালিকে এ বন্ধ মানুষের 
বেশির ভাশোর ভীবল থেকে দৃক যাচ্ছে আনন্দ _ 
অক্ষমতা. রোগ-ব্যাধি, বিশে কবে নিস্তার 
কারপে। শুধু আস্ট্েলিয়া ভার ডেনমার্কে ৪১% 
বন্ধ নাবী একা ঘাঝেন। বয়স্ক মানুছাদের এফ 
ভৃইীয়াংশ ৬০ করে কোনো না কোল ক্ষমতায় 
আক্া্। লাল 81585/114-ব দাতিত 
রিপোর্ট জানা গেছে শুধু আমেবিজ্যতেই বন্ধনের 
নার্গিংহোয়ে জল, খাদ্য এবং নাপিতম স্বাস্থ্য 
পরিষেবার অভাবে বরস্ক মান্যচ্রে নড়ার হাজারো 





এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ স্যাদুয়েল এপস্টাইন-এয় 
যতে আমেরিকায় ১১৪০ সালে বিপজ্জনক 
রাসায়নিক বর্ঝাপৰার্থের পরিমাণ দশ লক্ষ টন 


A » উল মানুষ _- এপ্রিল ১৯৯৯ 


খেকে বেড়ে ১৯৮০-র ঘূগে প্রায় ৩ কোটি টনে 
ডিযেছে _ খতি হ্রত্যেক আমেরিকাবাসী [পিছু 
? টল শ্রতি বছবে। ভ্রীবান্র, দ্বালানী, ধাতু মাইলিং 
লয়, শারমাণবিত এবং পেট্রোফেমিক্যাল শিল্প _ 
শব নিলিয়ে আমেরিকার সারা দেশ জুড়ে ৫০,০০০ 
ধানত বর্জাপদার্ধের কবরখানা তৈরি হয়েছে। 

আমেরিকার The N21ional Insitate (or 
Kkcupstional Safety and Health ছিলেব 
মরে দেখিয়েছে হে ১৩ মিলিয়ন শ্রনিক ১১টি 
লাম ফ্দানসার সৃষ্টিকারী পৰার্ধের প্রভাবের 
মাহে বিপজ্জনকভাবে উক্ত; 

কোনো কোনো পেশায় ৫ থেকে ১০ গুণ 
ধড়ে গেছে ধ্যান্দার রোগ: ৮0 (১৯৯৬)-র 
থা হনুমার্ঠী উ্নানেশীল দেশওুলিতে কীটনাশক 
'সারনিকের বিষক্রিয়া আক্রান্ত হয়েছে হায় ২৪- 
লিয়ন কৃদিক্জীবি। আগে গুযু কীটনাশক-এ নয়, 
।পষ্টিতেও হ্যাবহার করা হোত পলিক্রোরিনেটেড 
ইকিনাইল (৭785) নামে যে রাসায়নিক, জানা 
ছে. তা ক্যানসার সৃষ্টিকারী এবং ঝান্মকালীন 
না বিকৃতির জনা দারী। 

রাসেল টেন, আমেরিকার পরিবেশ প্রতিরক্ষা 
স্থার (Enviroamcnial Protection Agency) 
(হন প্যান বলেন, 

“'ব্যাবসায়িকভাৰে উৎপাদিত হচ্ছে এমন 
'মিক্ালের সংখ্যা এখন ৩০,০০০ এর বেশি। 
(তালিকায় প্রতি বন্ধুর যুক্ত হচ্ছে ১০০টির মতো 
নি যৌগ। পরিচিত ২০ লক্ষ ফেমিব্যালের মহো 
॥ কয়েক হাজাযি ফেমিফ্যাল, ফ্যানসার সৃষ্টিকারী 
না জানার জনা পরীক্ষিত হয়েছে। আর যে 
দখা কেমিক্যাল খাদে, ওষুবে, কীটলাগকে 
বহার করা হয তাদের মধ্যে মা কয়েকশ 
[রক্ষিত ছয়েছে। & ৩০,০০০ কেমিক্যাল স্বাস্থ্যের 
পায় কি প্রতিক্রিয়া ঘটায় সে ব্যাপারে অতি 
যাই আমরা জানি। ও কেমিক্যালগুলো, বা বে 
ই নতুন কেমিক্যাল উৎপাহন হতে যাচ্ছে, তার 
গাগুণ বিচযরের কোন পদ্ধতি আমাদের জানা 
ই। আমরা এ৫ জানি নাকি ফি নতুন 
িব্াল উৎপাদনের.মধে ঢুফছে। একটা ব্যাপার 
ক আনরা নিশ্চিত জেনেছি যে আমরা জানি না 
৷ আমাদের ক্ষতি করতে পারে. এমন কি মেরেও 
মাতে পারে।” 

London Food Carmenission সূত্রে জানা 
100১৯৮০ সালে ব্রিটেনে অনু্গোদনগ্রাপ্ত ৩০৩২ 
‘কীটনাশকের 6১৬ টি শ্রমিক উপাদ্যনের হযে 


১৬৪টি ইতিফতে চিহিত হয়েছে বলার সুষ্টিতাহী 
এবং পুরুহরহীনতা. জস্কোলীন বিকৃতি ইত্যাদির 
জন্য দার্টী বলে। 

স্যামুয়েল এপচ্টাইন সতর্কবাণী দিয়েছেন : 
আলে যে তুদ্ুর সংখ্যাত ক্যা্গার সৃষ্টি হচ্ছে তা 
আসলে ১৯৫৩ এবং ১৯৬০-এব দশকে ব্যবহৃত 
পনার্থের কারণে। সেই সনয যখন আজকের 
তুলনায় ক্যালার সুষ্টিভারী সিনথেটিক এবাং শিলে 
ব্যবহৃত রাসায়নিক বন্তর পরিমাণের ডুঁলনার 
ছিলো নপল্য। তাহলে সহজেই অনুমেয়, আগামী 
তরুণ হর তি ভয়ংকর ভবিষ্যতের মুখোমুখি। 

আস্তদ্রাতিক খ্যাতিসম্পত্র স্বাস্থ] বিশেষজ্ঞ 
ডঃ জেভিত ওয়ার্নার বলেন £ “হেক্ছ্যসেহী দংস্থা, 
রাষ্টরপুঞ্জ এবং হিভিন্ন দেক্ছের সকার চেষ্টা চানলাচ্ছে 
এইসব শক্তিশালী তম্প্যহীগুলোর স্কাবা সাঘটিত 
নাশকতা ঠেকানোর। কিন্তু এ হত্যাকারী 
শিল্পগুলোব স্বার্থরক্ষার জন্য জনস্বাহা, ভীবনের 
মান এবং সর্বোপরি, লক্ষ লক্ষ মানুষের বাঁচার 
প্রশ্নটি তোয়াক৷ না করে আানেরিকা সব কিছুই 
করছে। জনযানা ধনী দেশগুলির শুনেকের ক্ষেত্রেও 
এটা সত্য। 

সুনাফা বাড়ানোর সর্বনাশা নেশার একটা 
মারান্ধক দিক ভারা উপলক্ি করি যখন দেখি 
নৰজাতকদের জন মাতৃবুদ্ধের উপকারিতা 
্থীকার করে কীভাবে কৃত্রিম দূহের ব্যাপক ধচাত 
চালানো হয়েছে। 

কোনো কোনো দরিহে দেশে এর ফলে, কৃত্রিন 
দুষে অভান্থ শিশুদের মধ্যে, মাকৃদুদ্ধে পালিত 
শিশুদের তুলনায় ডায়রিয়া থেকে মৃত্যু পার ২৫% 
বৃদ্ধি পেয়েছে। 

নুলাফার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ শিল্পের মারা 
ক্ষতি করেছে। The New Internationalist 


“(Which wey 10 Heal" এই নিবন্ধে) 


জানুয়ারি ৯২ সালে জানাচ্ছে; ব্রিটেনের তুলনায় 
{ যেখানে সরকারি স্বাস্থ্য বাবস্থা চালু আছে এবং 
সার্জেনরা সাস মাইনে পান] আমেরিকায় [যেখানে 
সাঞ্চেনিরা প্রতি অপারেশনে টাকা পান| মানুষের 
অগররেশনের পাল্লায় পড়ার ঘটনা দুগ্ডপ বেশি এ 
আগেরিকাতেই যেখানে তাক্তাররা ঘাইনে পান 
তাদের মধো। শুপারেশন করার শ্রবদতা আনেক 
জা 

অব্য ব্রিটেনেও মুনাফা এবং অভযোজনীয় 
অপারেশন-এর সম্পর্ক রেছে। 1৭115 (National 
Health 5)এলাট) হামপাতালগুলোর পেরি 


বেডে থাকা সস্ত্রানসন্তবা নায়েনের ক্ষত, নন- 
পেছিং বেডে ধাজা মায়েদের তুলনায়, সিজারজাত 
শিশু জপ্চের সন্কাবলা অনেক বেশি সেম্বা যায়। 
অর্থাৎ টাকার " লোভে ডাক্তাররা সিল্ঞারিয়ন 
সেকশন শুরাচ্ছেল মূনাফার উদ্দেশে বিপথগাহী 
করছে ওষুধ শিশুকেও __ অবশা হুয়োজনীয় 
ওঘৃধের লাল সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে 
চলে যাচ্ছে। ভাবার অপ্রয়োজনীয়, সন্দেহজনক 
ওমানের ওযুবে ছেয়ে হাচ্ছে বাজার । 

6100 এই যুপটিকে চিন্তিত করেছে 
হতাশার যুগ হিসেবে। এই যুগে ড্রিল ও ধনী 
দেশের মধ্যে ব্যবধান বেড়েছে, দরিছ ও ধনী 
দুরকম দেশেই দরিদ্ররা আরও সরি হয়েছে। <৭টি 
ঘহিভিতম দেশে স্বাস্যম্াতে ব্যয়ববান্দ কমেছে প্রায় 
৫৩ 

UNICEF এর তে, এই অস্তৃতপূর্ 
গ্রগতির শতকটি হাতে শেষ পর্যন্ত না এক হতাশা 
ও ধ্বংসের যুগে এসে শেষ হয়, তার জলা বিয়াট 
এক পরিবর্তন হরয়োজন। বু দেশেই, অনেককাল 
পর আবার ভয়াবহ চেহারা নিচ্ছে দারিদ্র, 
শিশুঅপুষ্টি, এবং অনস্বাস্থ)। WHR ভানাচ্ছে, 
আজকের এই সঙ্কট আরও ঘনীঘৃত হবে আশগাহী 
দিনো জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক তরে, উদ্ধত, 
পরদেশ আল্রয়শ্রর্থীদেরসহ জনশ্রোতের চলাচল, 
পরিকল্পনাবিহীন লগরায়ণ, জমির ব্যবহার, 
পরিবেশ এবং আবহাওয়ার ইত্যাদিতে পরিবর্তন 
মাক্রমণ বাড়িয়ে নিচ্ছে। ক্রমর্ধবান প্রানতর্জাতিক 
উড়্ান হাত্রার সুবাদে এখন একদেশ থেকে 
মাক্রামক রোগহাধি অন) যে কোনো দেশে সায় 
কয়েক ঘন্টা বা বিনে ছড়িয়ে পড়তে প্যুরে। 

এ একই সতর্কবার্তী পাওয়া হায় ১৯৯৭-এর 
The Global Environmenl 00159৮-এর 
রিপোর্টে । আবহাওয়ার হেরফের এবং পরিবর্তনের 
প্রভাবে গণস্বাস্থোর চেনা সমস্যাণলে। ঘাড়ছে, 


নতুন রোগ ব্যাধি সৃষ্টি হচ্ছে, বাড়ছে হার্টের অসুখ , 
এবং ৰৃত্য। 

প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য অগ্রীপতি সত্ত্বে বিভিন্ন 
কারণে বিশ্বন্বাস্থ পরিস্থিতি আপামী দিনে এজ 
বিপর্যতের দদ্মেসুখি, এ কথা অন্থীকার'ফরায় কোন 
সলায় আজ নেই। 
মূল রচনার গুকাশ $ সক্ষেপিত অনুবাদ 
অন্টিয়ার' ; ২৭ নভে. '১৮  মধূপর্ণা দাস 
২ জানুয়ারি "১৯ সম্যো 


পৃঃ ১০-১৩ 





খস মানুষ -- এধিল ১৯৯৪ 
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বেগারদের করেদগানা 

বিহারে তৃত্বানীদের নিতঙ্ক কটিকাবাহিহী 
যেছন রবী সেনা, তেমনি পাকিস্তানে, বিশেষত 
দক্ষিণ পাকিস্তানে এখনও রয়েছে ভুস্বাহীদের নিজ 
বাহিহী। মাঝেমাঝে তাদের তাণ্ডবের খবর শোনা 
হায়। এইসব তৃত্বামীদের আবার নিজস্ব জেলছানা 
'আছে। সেখানে ফৃষকদের তারা মার্ডিাফিক বন্দি 
করে রাখে বন্ধরের পর বন্ধর। অনেক কৃষি 
শ্রমিককে ডা বেড়ি বা লোহার শেকল পরানো 


এরকম ৫৮ জন কৃষিশ্রিতকে এই বক্ছিদশা থেকে 
মু. করেছে। এর মধ্যে ২৩ জন মহিলা ২০টি 
শিু। গত দু'বছর থেকে তারা আতা মহস্মগ 
ছিগোরজো'র খামারে তাক করছিল। সমপ্রতি সি 
দেশের সাংখাবে জেলাসাসফ ও পুলিশবাহিলী 
সঙ্গে নিয়ে মানবাধিকার কমিশনের সদস্যরা এই 
সব বন্দি কৃষিত্রমিকদের উদ্ধার কবে। 

আচর্থের কথা হল. এই বন্দিীকনের কথাটা 
কমিশনের কাছে পৌছে দিতে হয়েছে একজন বন্দি 
কৃবিশ্রমিকবেই। লাগ ডিল নামে ওই কৃষিত্রমিক 
জমিদারের বন্দিশালা থেকে পালিয়েছিল মাস 
তিনেক জান্ে। তার কাছ থেকেই কমিশন 
তৃদ্বাসীদের অত্যাচারের বিবরণ জানতে গাৱে। এই 
ঘটনার সূত্রে যখন সাক্লিষ্ট হিংগোরজেলেকে ধরা হয় 
নে পুলিশের কারে কবুল করে বে, দে-ও ওইসব 
শ্রহিকদের কিনেছিল আরেক জমিদারের কার 
থেকে বছর দুয়েক আগে। 

পাকিস্তানের গ্রামাক্ষলে আজও. বেগ্গার 
শ্রমিক প্রথা চলছে। গমিদ্াররা গরিব জনযজুরদের 
এখনও রীতিঘত টাকা দিয়ে কেনে এবং 
বশোনুক্রমে তাদের দিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম 
হরায়। দরিয্র পরিবার থেকে এইসব জনমন্ুয়দের 
কেনার সম, তাদের পরিবারকে এককালীন টাকা 
দেখায়া হয় __ তারা সে অর্থ ফেরতও নিতে প্যরে 


দীন দুনিয়ার দৈনন্দিন 


ভদিদারের বাড়িতে, চাষের ক্ষেতে, হাতভাগ্া 
খাটুনি। কাজের পর তাজের রাত কাটে 
করেদশানার। 

এদিকে ২৭ বন্ছব পাকিন্তালে নতুন শ্রমলীতি 
যোষপা জরা হরেছে। উচ্চেশ! নারী শনিকনের 
অধিকার সুরক্ষা এবং শিশু-্রমিক প্রদযর হবসান। 
কিন্তু নীতি আর কা্ে হে ছিল থাকে না, তেছল 
সংবাদ পত্রিকার এই সংজ্লনেই একাধিকবার 
হকাশিত হয়েছে। 
সন্ধ্যার ট্োপহী 

গত এক দশকে বাংলাদেশ থেকে ২ লক্ষের 
বেশি মহিলা দেহব্যবসার জনা পাকিস্তানে ঢুকেছে। 
ঢাকায় বহিলানেরই একটা গোষ্ঠী এই তথ) হব্সশ 
করেছে। " 

গোষ্ঠীর নাম কোয়ালিশন এগেনস্ট ট্রাফিকিং 
ইন উইমেন। তারা বলেছে হনেক কিশোটী 
রেসের মেয়েদের এই ব্যবসার নামতে বাধা জরা 
হয়েছে। সম্প্রতি ঢাভায তিনদিনের এক 
আলোচলাচক্কে এই প্রবলতা বন্ধ করার উপায় নিবে 
কথাবার্কা হয়। সেখানে এই গোষ্ঠীর সভানেত্রী 
অরোরা হাভাতে ছে দিয়স বলেন যে, হাজার 
হাজার যুবতী ও কিশোরীকে এই ব্যবসা নিয়োগ 
আরে সুযোগসন্ধানীরা বিপুল মুনাফা কবে ছাকে। 

এনীয় শশার মহাসাগরীয় অঞ্জল, উতর 
আমেরিকা, লাতিন আমেরিকা, এবং ক্যারিবীয় 
দ্বীপপুঞ্জে ১১৮৮ সালে এই বাবসা হদ্ধের 
আক্দোলন গড়ে তোলার জন্য ৫০টি হহিলা 
সংগঠন তৈরি হয়। কিন্তু দেহ বাবসা তো সবানে 
চলেছে! 
নেশার সহজ সূত্র 

- ভারতে দ্রাগ আসক্তির ধরন বদলে যাচ্ছে! 
আসক্ত অনেকেই সরাসরি উৎসমূখে চলে চেচ্ছে। 
হেরোইনের চাইতে কিছ বা ক্সানাবিদ ঘেকে 
তারা নিশা নিৰ্যান পরত করছে এঘং তা সেবন 
করছে। কারণ দাগ বসের হন্ত করা সাব 


থেকে এর মূল উপালনগুলি সংগ্রহ কৰা 
আসন্তদের পক্ষে অনেক সহজ। 

সিবিগ্রের মাত্যমে শহীরে সরাসবি ভাগ 
ক্ষারপ এরকম ভানেক ওষুধ (বেডিসিনাল 
কম্পাউ) ডাক্তারী প্রেস্রিপসন ছাড়াই যোগাড় 
জরা সন্ভব। ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারন্যাশনাল 
বাণ কন্ট্রোল তোগ্রামস-এর অনাতম পরামর্শপতা 
ডাঃ রজত রাগ একথা জানিয়েছেন। 

আসক্তনের কাছে এইসব মেডিসিনাল 
কম্পাউশু ভতাত্ব সুপধিচিত। এগুলোর মধো 
রয়েছে যুলরফাইন, ডায়াডেপাম, ফেনিবামিন, 
ভরপাস্মিফেন। এছাড়াও রছেছে কিছু সিরাপ এবং 
দিস্বেটিক সাইকেটুপিকস্‌। হারা এসবের খবর 
রাগের __ তাদের মব্যে নিবক্ষয় বেকার, যৌন 
দিক থেকে সিনা পুরুষদের সংখ্যাই বেশি। 

যদিও ভারতে জানাবিস এবং আফিন কাচা 
অবস্থায় ব্যবহারের তি ছিল. পরে গত ভাশির 
দশকের গোড়ার বিশে দক্ষিণ এশিয়ায় হেবোইলের 
হত সিস্েটিক্‌ কম্পাউও আমননি হতে লাগলো। 
কিন্তু তার বিক্রি, বাবছার, বেমাইনি। অথচ ৯০- 
এর দশকে মেডিসিনাল কম্পাউও বা 
সাইকোট্রপিকস্‌ ড্রাগ আসন্তদের মধ আকর্ষণীয় 
হয়ে উঠলো। কারপ তা ওষুধ তৈরির জনা নিষিদ্ধ 
করা হয়নি এবং লহজেই তা পাওয়া বয়ে। এর 
ফলে ড্রাগ অমস্যা আরো জটিল দিকে বাঁক নিচ্ছে। 
প্রধানত উপযহারেশের বাংলাদেশ, ভুটান, 
মাগস্ীপ, নেপাল. জীলস্কা এবং ভারতে এই লমদ্যা 
নিয়ে সহীক্ষা হয়েছে। এর অবোই দেখা গেছে, 
দ্বাগ-আসক্তির ব্যাপারে এই ফেশগুলির মধ্যে 
সাদৃশ্য আছে। এই লহীক্ষা বা রিপোর্টের কপি 
সাংক্িষ্ট দেশের পরিকল্পনা-শুণেতা, সংসদবিন, 
পবেবক, সংবাদ মাধাম এবং সমানতববিদদের 
কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 

কিছ প্রশ্ন হলো আইল ধা পরিকমনা 
হুশেতাদের কি রিপোর্ট খতিয়ে পড়ে দেখবার সময় 


যদ 3 উৎস মানুহ __ এলিল ১৯৯৯ 


আছে ? সময় হাকলেও শুয়োগের সুযোগ আছে ? 
দিনার দু্গতি 

দুষ্টিহীনেরা তাদের হ্তিবন্ধকতাকে অস্বীকার 
জরে জীবনে লাফলা দেখিয়েছে _ এমন ঘটনা 
বিরল নয়। তবে নেয়েছের মধো ঘারা দৃষ্টিহ্ীন, 
চাদের মতে] এই সা্ল্যের হার ফন । মহিলাদের 
পতি সমাজেব দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্তৃহা সম্পর্কে 
ীর্ণতা এর পেছনে নিশ্চয়ই কান্ত করছে। এরই 
হো একটা বড় সুখবর হুল, দিশ্লীর ড. সুষমা 
নাগরওয়াল, অবশাই দৃষ্টিহীন, সম্প্রতি 
(পিতবিলায পি.এইচ ভি. লাভ করেছেন। দেশে 
চীনাদের মনে এরকম সাফল এই প্রথম। 

কিন্তু সাফল্যের পরেও সুঘমা হেসব কথা 
লেছেন, সেটাই বীতিনত উদ্বোগের। সুষমা 
লেছেন, এই সাফলোর পরেও কোনো দাস্থা 
শুকে উপযুক্ত কাজে নিযোগ করতে সম্মত নয়। 
মনকি লনা নিজের বাড়িতে তার প্রতি 
ত্যশিত সহানুসৃতি নেই। 

৩৮ বছরের সুষমা ১৯৯৬ সালে পি. এইচ 
& হয়েছেন, কিন্তু গত ২/৩ বছরে কোরো সংস্থা 
কে কোনো কাজ দিতে চায়নি। ফলে গবেষগায় 
(কেলোর সময় তার হে উত্তেজনা এবং উচ্ছাস, তা 
গন মিলিয়ে গেছে। ঘদিও আপাতত তিনি সি. 
স. আই, আর-এ গবেষণা কাজের সঙ্গে যুক্ত 
চেল -_ সেটা ৪/৫ বছরের চুক্তি, তারপর 
কে ছাবার অনিশ্চয়তার নব্যে পড়তে হবে। 

'অনাদিকে ২১ বছরের দৃষ্টিহীনা সুধা পটেল 
যে সরপক্ধ হিসেবে নির্বাচিত ছয়েছেল। আইল 
[মার ঠার ডিগ্রী আছে; এল ডষ্টরেট করছেন, 
নও তার বকতব দৃষ্টিহীনাদের তকৃত শিক্ষার 
"পারে সারের এখনো মনযোগ নেই। 

সুৰা ওজরাটের চাঙ্গা গ্রামের সরপক্ষ। তিনি 
ভিহ্ীনদের জনা কার করতে চান। দৃষ্টিহীনদের 
[বিকার সম্পর্কে তাদের বাবা-নাদের বোঝাতে 
নি। সুধা কিছুটা সফল হয়েছেল। যেমন পরসসে 
২৩ জন দৃষ্টিহীনের হবে) ৮১ জলকে স্কুলে 
তে পেরেছেন, তার নবে। মেয়ের স্যো খুবই 
॥ম। তার ওপর পা আছে ৬৫ জন দ্িহীনা, 
০০ রান সাবারণ দৈছিক প্রতিক, ৭৮ জন মুক 
) বৰিয়, ৫৮ জন মানসিক প্ৰতিবন্ধী এবং ৪৬৪ 
ছল বিষষা প্তিবন্তী। 

অল ইয়া কনফেতারেশন অক ব্রাই-এর 
দিব ছে. এল. কল বলেছেন, স্বাধীনতার গর গত 


৫৩ বছবে দৃষ্টিইীনা মেরেদের উ্রতির জা কোনো 
স্বরে পরিকল্পনা নেওয়া হড়নি। তাদের জনা 
স্কুলের সংহ্যাও অনেক ভ্রনেক কম। এই সংস্থার 
সাধারণ সম্পা্গিতা এস. এস. মিশ্রিকোৎকার 
ক্রানিহেছেল সরকার এবং স্বেচ্ছাসেহী সংস্থাওলি এ 
পর্যস্্ব যেসব কর্মসূচি নিয়েছেন দৃষ্টিহীনদের 
কল্যাণের জলা, তার মবো নান ১ শতাংশ মহিলা 
দৃষ্টিহীনা উপকৃত হয়েছেন। তার উপর দৃষ্টিয্বীনা 
মহিলাদের ৭০ শতাংশই বাস করেল গ্রামে। 
দৃষ্টিহীনদের জন] এখনও পর্যত্ব যেটুকু সরক্তারি 
বৃত্তির ব্যবস্থা হছে, লেঙগানে দৃষ্টিহীনাদের জনা 
কোনো বিশেষ, অর্থসং্থান নেই। দেশের কোনো 
পরিকলপনাতেই দৃষ্টিহীনাদের লা বিশেষ সহায়তার 
কোনো ব্যবস্থা লেই। 
ধসে ঘায়৷ জীবন 

বিহারের ধানবাদে করিয়া কয়লাখনি 
এলাকায় কয়লা তোলার পরিকল্পনাহীন খননের 
ফলে ব্যাপক এলাকা বসে যাম । গোষার রাওয়ানি 
গ্রামে জমি এমন বসে বাচ্ছে যে বিভিন্ন বাড়ির 
দেওয়াল. সীমানা শ্রচীর একটা একটা করে ভেঙে 
পড়ছে। এই ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। কিন্তু 
৪২টা পরিবার ইতিমহে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে 
স্থানীয় একটা স্কুলে ঠাই নিয়েছে। শুন, এভাবে 
কতদিন ? 

সেল মাইনিং রিসার্চ স্টেশন এবং ইত্ডিয়ান 
স্থল শ্রফ মাইনস সহীক্ধা করে জানিয়েছে যে. 
করিয়া কয়লাখনি ৩ হাজার ৪৯৭ 
বর্গকিলোনিটার জমি বসে যাচ্ছে। এছাড়া গত 
একলো বছর ঘরে খননের ফলে ৭ হাজার ১২৮ 
ছে জমিয় চেহারাই বসলে গেছে। ওই এলাকাকে 
জার সমতল বলা বায় না। এর একটা বড় ভার 
অবৈজ্ানিক পদ্ধতিতে খনন। বলা ছয়ে থাকে যে. 
কিছু শ্রফ ও ইস্পাত প্রকে করলা পোড়ানোর 
পর গুঁড়ে। ছাই দিয়ে খনিগর্ত ভরাট করা যেতে 
পারে। সে কাজও হচ্ছে ন৷। অবস্থ এটাও সঠিক 
ব্যবস্থা কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। কারণ পোড়া ছাই 
চিয়ে জনি ভরাট হাটি দূষণেরও কারণ হতে পারে। 


আসলে লোভ ডীবনযাপনে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী 


ও দৃরৃষ্টিয় অভাব, খ্রেকেই এই সকেট। 
বাঘ! সংবাদ 

মনুবকে বাধ খেয়ে নিলে খবর হয়। কিন্তু 
আগ্যহী ১০ করের হবে পৃথিবীর সব হাহ মেয়ে 
নেৰে মানুৰ ৷ বাঘের বেঁচে থাকার অধিকারে হাত 


পড়ে বালেই বাঘ, ছাতি ঢুকে পড়ে লোকালয়ে । 
এসব ভেবে কঠোর ব্যবস্থা না নিলে, জীবন 
সম্পর্কে দৃস্তিতঙ্গী না বলল করলে, ভাগামীমিনে 
ঝায্েবিহীল অরগোইি আমানের খৃ বেড়াতে হবে। 

আচ থেকে শাখানেক বছর আগে এশিয়ায় 
বাঘের সংখা ছিল এক লক্ষ। তা এখন কমে 
ওঁড়িয়েছে ৫ হাচার থেকে ৭ হাছার ২০০-র 
মধো। শুধু ভাৱতে এই বিদাটটী শতাতীর গোড়ায় 
বাঘের গংখা ছিল ৪০ হাঙর, এগন তা কৰে তিন 
হাক্ঞারেরও কম। 

যে হারে এখনও লেশে চোরাশিজারির 
উৎপাত তাতে এই আশংকা বাস্তবে পরিপত হওয়া 
বিচিত্র নম 

ওয়ার্ল্ড ওয়াইস্ড ফাণ্ডের বিশেষ 
এলিঙ্গাবেথ কেনছ্‌ জানিয়েছেন, চীনে কিছু ওমুধ 
তৈরির জা ব্যাগ্-নিধনের হোক্চল হয়। পলি 


- দেশগুলিতে এত চাহিলা তো আছেই কাজে কতটা 


করা হবে জানি না. নার্বিন যুক্তরাষ গত বছর 
আষ্টোবরে গণ্ডার ও বাঘের চামড়া (থকে হন্যানা 
সামগ্রী আমদানি বন্ধের ছল্য আইন প্রণয় 
করেছে। 
বিপজপ্রাণীর বণিজ বন্ধের জন্য 'দিটিজ' 
নামে থে সাস্থা গড়ে উঠেছে, তারা দেশে দেশে 
রাজনৈতিক কর্তাবাক্তিদের সচেতন করা ও 
চারের কাজে নেনেছে। ঠিক হয়েছে ত্যরা ভারত, 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, কানাডা, নেদারল্যাওুল্‌ 
জাপান, রাশিয়া, চান, নেপাল, মায়ানমার, 
ফাস্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ালয়েশিয়া 
ঘ্বরকেন। কারণ বিপন্ন শ্রাপী বাঁচানোর লক্ষো 
এইসব দেশ আবেদন পায়ে দই ফরেছে। 
ইতিয়ধে৷ ব্যা সংরক্ষণ কর্মসূচি অনুযায়ী 
থান সংরক্ষণ ডুহী তহবিল ভারত ও রাশিয়াকে 
সাহাহা ধরতে এগিয়ে এমেছে। রাশিয়ার পূর্ব দিকে 
সাইবেরির কাছের সংখ্যা কমে ঘাচ্ছে বলে 
অনেকেই উদ্ধি। দক্ষিণ চীনে ১৯৫০ সা্টে 
যেখানে বাঘের সংগ্যা ছিল 9 হাজার, আজ তা 
কমে বাঞ্জ ২০ থেকে ৩০টির মহো দড়িরেছে। 
জাভা, বালি এবং কাম্পিয়ান জাতের বাঘ এখন 
আর দেস্া যার লা। ভারতীয় ও চৈনিক প্রজাতির 
কিছু বাছ এখন দেখা দায়, মায়ানমার, মালয়েশিয়া, 
খাইল্যাশু. লাওস এবং ভিয়েতনামে, এর সঙ্ষো ১ 
হানায় ১০০ থেকে ১ হাজার "শোর বেশি নয়। 
বালোর বাদ ফলতে যে বিশেষ জাতকে বোকার, 
তেমন ৪ হাজার বাধ ছড়িয়ে আছে ভারত, 
বাংলাদেশ, নেপাল এবং ভূটানে। 





চস মানুষ _ এল ১৯১৯ 


১০২ 


এখনও উত্তর কোরিয়া, ভূটান এব লাওসে 
ব্যান্রজাত পন্যের চাহিদা রয়েছে; সমঙ্গা ভনেক 
রকম। কোনো দেশে হ্যাপ্র হত্যা বন্ধের আইনই 
নেই, কোঘাও বা লে আইন দুর্বল। অনেক 
ভারগায় ব্যধের বংশ বৃদ্ধিরও কোনো উদ্যোগ 
নেই) তার চেয়েও বড় তথা বাঘ সরেক্ষণের নির্দিষ্ট 
_এলাকাই কমে বাচ্ছে। সুতরাং কঠোর সংরক্ষণ 
ব্যবস্থা ঘদি না গড়ে তোলা যায়, তা হলে এসীর় 
দেশগুলিতে ২০১০ সালের মবে) বাঘের চি 
পাওয়া বাবে ল্া। 
তেনে বায় কচ্ছপ 

উড়িহ্যার উপকূলে মানব ধরা ট্রলারের 
গাপাদাপি যত বাড়ছে, তত সামুত্িক কঙ্জপের ত্রাহি 
ত্রাহি অবস্থা। জলপাই রঙের এই বিশাল কক্ছপদের 
মৃত্যুর হার শুনলে আঁতকে উঠতে হয়। উপকূল 
ভাগের সমুদ্রতীয়ে গেলে দেখা যাবে -_ সামুত্তিক 
ঢেউয়ে অত্র মরা গলিত কক্ছপ তীরে আছড়ে 
পড়ছে। গত নভেম্বরে পাওয়া গেছে এমন মৃত 
২৬টি কচ্ছপ, ডিসেম্বরে ৬৫২টি এবং এই 
জানুয়ারিতে ৪ হাজার ৬৮২টি। 

, আসলে উড়িষ্যার উপকূল জুড়ে এখন 
কন্ছপের হত্যালীলা চলছে। ওয়াই্ডলার্ফ 
ইনস্টিটিউট অফ ছতিয়ার বিভাস পাণ্ডব 
জানিয়েছেন. টুলারে মাছ. ধরার সময় যে বিশাল 
জ্বাল সগু্রে ফেলা হয়, তাতে এই কচ্ছপরাও 
আটকে যায়। কিছ কিছু ক্ষেত্রে সত্ব হলেও 
অধিকাশে সময়ে তারা জাল ছিড়ে বেরিয়ে বেতে 
পারে না। এই সমরে বির জেলেরা আটকে পড়া 
করপৈতুলো নৃশনেজাবে আঘাত করে অদ্ববা গলা 
কেটে জলে ফেলে দেয়, পরে সেই মৃত 
ক্ছপওলোই ভেসে আসে সমুদ্রের তীরে। 

পরিবেশ কর্তারা বা সরকার যে এ ঘটলা 
জানেন না এমন নয়। ফেনীর পরিবেশন সুরেশ 
প্ৰয় পতবন্ধরে নির্দেশ বিয়েছিলেন যে. 
অংন্যজীবীের জালের সঙ্গে করছপ যেরিয়ে যাবার 
জনয টা্টল একসটুডার ডিভাইস ব্যবহার করতে 
হবে। এর এফ একটির দাম ৫ হাজার টাকা। ফেব্রু 
এজন্য ৫ কোটি টাকার পরিকল্পনাও নিয়েছিলেন। 
কিছ কাজ এগোরনি। ফঙ্গে সমুদ্রের কজ্ছপ নির্বংশ 
হওয়ার দিকেই এক্সোচে। 
ভেসে বায় শিশু 

শিশুদের মৃত্যুর পরেও দেশ কি তাদের জন্য 

জমি দিতে পারে না ? কোলকাতার 


ভা্বারকড়ের হবো মৃত শিল্ড কুড়িয়ে পাওয়া হায়। 
ডিক তেমনি অন্তুতনেশের রাচ্বানী হায়হরাবাদের 
হুসেন দাগর লেকে প্রচশেই দেখা হায় __ মৃত শিশু 
ভেসে যায়, তার গলিত লাশ জলে ভেসে যায়। 
পত ২০লে জানুয়ারি অস্তুত ওটি শিশুর মৃতদেহ 
জলে ভেসে যেতে লেখা গিয়েছিল। 

তাই নিয়ে হৈ চৈ। কেউ বললেন, শিশুদের 
হত্যা করে কলে ভাসিয়ে কেয়া হয়েছে। আসলে 
বিভিয হাসপাত্যলে যে সব শিশ্ড মারা হায় অথবা 
মায়েরা যে মৃত শিশু প্রসব করে শ্রথবা অবিবাহিত 
মায়েদের সন্তানেরা এমনি করেই জলে ভেসে হায় 
অর্থাৎ শুধু হাসপাতাল নৱ নার্সিং হেব মৃত 
শিশুদের পরিদতিও একই। 

পুলিশ কিছুদিন ভাগে সৈনিক ঠান পাশা 
নামে ২৯ বছরের এক যুব্তকে পাকড়াও তরে) 
সেকেন্্রাবাদের সরকারি গান্ধী হাসপাতালের সঙ্গে 
চুক্তিতে কাজ করে। সে জানাহ ত্েনো শিশু মারা 
গেলে হাসপাতাল করা দূত শিশুর বাবা-মার 
কাছ থেকে ২০০ থেকে ৪০০ টাকা পর্ধন্ নেয়, 
কিন্তু যে লোকের শিশুকে কবর দেবার কণা, তাকে 
দেওয়া হ্য় ৬০ টাকা। 

পাশা আরো জানায়, মাস ছয়েক ভাগে হন 
সে এই কাজ শুরু করে তখন গোড়ায় সে দূত 
শিশুদের স্থানীয় রেল লাইনের ধারে হাহা 
ছামপাত্যলের পেছনে কবর দিত) তারপর যখন 
দেখল, কবব দেবার পর ঘুকুব মাটি খুঁড়ে শিশুর 
দেহগুলিকে খাচ্ছে, তখন সে এভাবে কবর দেওয়া 
বন্ধ করে। তারপর থেকে সে শিশুদেহ নিয়ে 


* নর্দমায় ফেলে দেয়। গত পলা জানুয্ারি থেকে 


এভাবে সে ৩১টি মৃতদেহ নর্দমায় ফেলে দিরেছে। 
তা সৱ্বেও পাশা মনে করে না এটা শাস্তিযোগ্য 
পরার) টন 

দূরে যে ফবরানা রয়েছে, সেগ্মানে কেউই 
মৃত শিশুদের নিয়ে পিয়ে কবর নিতে চায় না। কেউ 
কেউ এজন গান্ধী হাসপাতাল কর্ণ পক্ষের কাছে 
ঘাসে ৫০০ টাকা ছাইলে চেয়েছে তাদের বস্তুত 


কৰরখানায় এই দেহ নিয়ে যেতে হবে রিস্মা করে। .. 


তাই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অববন্থা ও অমানবিক 
আচরণে মৃত শি ডেল হচ্ছে রমা, হবেরই 
লেকের জলে __ শুদ্তে হে শহর এখন সাইবার 
সিটি, রাজ্য প্রশাসনের পরম গৌরব। 
মরে ছার শকুন 

শকুনের অভিশাপ গরু মরে না ঠিকই, কিন 
মানুষের আচরণে শনুন অরে। রাজস্থানের 


ভৱতপূৰ, যেখানে পক্ষীকূলের নেলা। কিন্ত 
শকুনকে বাঁচানো হচ্ছে লা। একে একে নয়ে 
জাচ্ছে। মৃহ্থইরের ন্যাচারাল হিষ্টি সোসাইটির 
পক্ষাতভূবিদ বিড় কাশ জানিয়েছেন যে. কিছুদিন 
আগেও উ়তপৃবে শকুনের সংখ্যা ছিল ২ হার, 
পরে তা কনে দাঁড়ায় সাড়ে তিনলো, এহন পার্কে 
মাহ ১৩টি শকুন হাছছে। দু একটি শকুনকে বাসার 
অধো মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। কেন এমনটা 
ঘটছে £ 

দিদ্রীর সেন্টার ফর সায়েক শাও 
এনভান়হপমেক্টের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন হে, যে' 
সমস্ত মৃত শরীর গলিত দেহ শকুনের শান] _ 
সেইসব প্রাদীর শহীবে খুব বেশি মাড়াঘ ভি ডি টি 


-বি. এইচ. সি প্রতি মরায়ক ভীলোশক পাও 


গেছে। এর ফলে শকুন ফ্রনাগত মরে হাচ্ছে 
বিজ্ঞানীরা জনুসন্তান করে বলেছেন যে, বিশ্ব স্বাস্থ 
সাম্ব কীটনাশক বাবছারের যে-দায়া নির্ধারণ করে 
দিয়েছে, তার্‌ চাইতে ১০০ গণ বেশি ক্ষতিকর 
ঝাঁটনোশক ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সব উনোশব 
গবাদি পণ্ডর শরীরে বাচ্ছে। তাই তাদের দৃত্ার পর 
তারা শকুমেরও সূ ডেকে ছানছে। ডিক তের 
হনুষের দাদালামর্টীর ভেতরেও এই কীটনাশকের 
প্রচাব উপেক্ষা শুরা হার না। অর্থাৎ মাটির তলার 
কেঁচো থেকে গুরু করে হানূষ _ কেউই এ 
উটনাশকের বিপচ্ছনত প্রভার থেকে মুক্ত নয় 
শুধ শকুন নয়, এখন গবেষন্তরা নেখছেন, সারসু 
বক, ঘুঘু, ঈপচ সকলেই কীটনাশকে ক্ষতি 


মলে রাধা দরবার ঘে, কীটনাশকের প্রভাব 
সুদূরপ্রসারী এবং হারাবাহিক। ও ধু তাই নয়, 
ক্ষতিকর কীটনাশক এফ প্রাণী থেকে "না প্রাণীর 
শরীরে গেলে জারো বেশি পরিমাণে বিক্রিয়া জরে । 
ফলে হরমোনের আচরণ শন ক্ষবতা ব্যাহত 
কবে। সবটাই ঘটে কীলোশকে প্রভাবিত বা ত্র 
ঝক্তির অঙ্গাত্তে। শরীরের ুতিরোহ প্রলতো কমিয়ে 
জেএ। ডি ডি টি শরীরে গিয়ে যখন তি ডি ই-তে 
পরিণত হয় _ তা আসলে লোটেগ্ট 
কাবদিনোকেন। 

খলিত প্রাণীদেছের দৃষপ থেকে ম্রামাদের 
রক্ষা করে যে শকুল, এবং অন্যান] পাখিরাও আত 
বিপহ। মানুষেরই বিষানত প্রক্রিয়ায় খাদ্যোংপাদন 
ও জীবনচর্চার শৃংখলে তারা অসহায়ডাবে বন্দি। 


(সু: পি. টি আই, ইউ. এন, আই, 
ইতি টুডে | 
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এক 


"তোকে কে পাঠাল এখানে 1" 

হচও এক হকার ছাড়লেন 'ছন্ধারচন্ত'। 
চ্যারচন্্র ধনের রাজা! অন্যরা তো বটেই, এমন 
|, তার শ্বক্জাহি অন্যান্য সিংহরাও তাকে মানা 
চরে চলে। তার দোর্দণ-প্রতাপে গোটা বন থর" 
(য-কম্পমান। 

ভয়ে কাপতে কাপতে, খুদে-শরল্োশ 'প্রথয়- 
সি বলল, আজে, অপরাধ নেবেন না হুজুর। 
মারি প্রখর-ুদ্ধি। আমাদের মোড়ল পণ্ডিত কষা - 
য়া আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন।' আসলে 
জ্ভ তখর-বৃদ্ধি তত ভয় পাচ্ছে না। ভয়ের 
1ভিনয় হছে) 

প্রখর বৃদ্ধির কথা শুনে রাগে গা ছলে গেল 
ভারচন্রের। গলাটাকে সাড়ে-সাহকার কেড়ে 
রে, সাড়ে তিনবার কেশে এক রাম-ক্তার ছেড়ে 
ললেন. 'জ্াঙই আমি তোদের ওই উজবুক 
তিতটোর ঘাড় মটকায।' 

“ফেন মহারাজ 1' ঠক্-ঠক করে কাপতে 
চাপতে যলে যর বৃদ্ধি । 

ছন্ধারচন্র সাড়ে বারো হাত সাইজের 
নড়াইখানা লাক মেরে বললেন, ‘সে আদার 
চলে৷ আমি বনের রাজা। যন খুশি, যায় তার মুন 
বিয়ে খেতে পারি। তার জন্যে কি আবার তোর 
নতো পুচঝে এক খরগোনের কমছে জবাবদিহি 
ন্রতে হবে না কি? শা? আম্পর্ধা তো কম নয় 
তার ?' 

শরধর-ুদ্ধি গলা কাপাতে কাঁপাতে যলল. 
পরার নেবেন না মহ্যরাজ। আমর কি কোনও 
ন্যায় হয়েছে ।' 

ছ্ধারচন্তর মুখ তোচিয়ে হললেন, 'তবে কি 
ছানার অন্যায় হয়েছে' তোরা, কনের পণুরা, 
নন্েরাই মিটিং করে হলেছিলি __ "মহারাজ 
মাপনি এভাবে আমাদেরকে পটাপট মেরে 
যেনকে, কর একদিন গশুহীন হরে হাবে। তখন 


বুদ্ধিমান 


বিক্ণুলদ চক্রবর্তী 


আপনি খাবেন কী ? তার চেয়ে ধরং আমরাই 
রোজ একজনকে পাঠিয়ে দেব। আপনার কাছে। 
মহায়াজকেও আর এই বয়সে বেশি খাটতে হবে 
না। শিকার ধরার জন্যে। পণ্তরাও বনে একেবারে 
শেষ হয়ে যাৰে না।” 

"কথাটা আমার মন্দ লাগেনি। আমার দার 
শরীর । তাই বলেছিলাম, “'কেশ তো, তোরা ঘঙ্ছন 
বলছিস, তো তাই হবে। তবে দেখিল, খেয়ে আমার 
পেট ভরবে এমন কাউকে পাঠাস।"' 

“তোদের শিয়াল পত্ডিতটা তো নাম্বার ওয়ান 
ঘূর্ত। দু চারদিন ঠিক মতো খাবার পাঠিয়ে, আজ 
পাঠিয়েছে তোর মতো পুঁচকে এক খরগোশকে ? 
তোকে দিয়ে তো আমার কলখাবারও হবে না রে 
ফোঁড়া। তোর মতে! অন্তত হায-ডজন হলেও 
একটা কথা ছিল।' ” 

হখর-বুদ্ধি হাত জোড় করে বলল. 'আলে 
মহারাজ, আমরা স'জনই তো আসছিলাম।' 

"তো ? বাকি পাঁচজন কি আসতে আসতে 
ছারাষনের পাঁচটি ছেলে হয়ে গেল?" রাগে গর- 
গর ধরতে থাকেন স্কারচ্র। ওরই ঘধে] একবার 
আড়াচোছে দেষেও নেন। চারপাশট!। আর কেউ 
এদিক ও-দিঝ আছে, কিলা। 

প্রর-ৃদ্ধি বলল. “অপরাধ নেবেন না 
মহারাজ! আমরা তো ছ জনই আসদ্ছিলাম। পথে 
ছারা '“টদ্ধারচক্র " আমাদেরকে পাকড়াও 
করলেন, আমার বললাম, যে, আমরা মহাৰাজ 
ছভ্যরচশ্রের জে হাচ্ছি। এই এই ব্যাপার। আজ 
আমাদের পালা। 

“তো তিনি আমাদের কোনও কথাই ওুনলেন 
না। বললেন, “ওসব হন্ধাযচস্তর-ফশ্র আবার কে « 
আমিই এ বনের রাজা" বলে আমার পাঁচ সঙ্গীকে 
খেয়ে ফেললেন। 

আমাকে খেলেন না। বললেন, “তোকে 
খেলাম না কেন জানিস ? তোকে আমার দূত 
হিসেবে যেতে হবে ওই হস্তারচঞ্ না ভুক্ৃচন্, কী 
হেন নাম বললি 1 __ তার কাছে। নিয়ে এখনে 


ঘা যা ঘটেছে সব ওই হতভাগাটযকে বলবি। আর 
বলবি __ যনি ওয় বুকের পাটা থাকে, তবে যেন 
একবার আমার সামনে এসে বে, যে, ও এ-বনের 
রাল্মা। তারপর ওর ভবলীলা আমি সাঙ্গ করে 
দেব।” 

"তো মহারাজ, আমি সেই কাটাই আপনাকে 
বলতে এলুম। আর এই সব কাণ্ডের জন্যেই আমার 
আসতে এত দেরি হরে গেল। অপরাধ নেবেন না 
হুজুর 

হুস্কারচন্তর এতক্ষণ প্রথর-বৃদ্ধির কথা 
শুনছিলেন। আয় রাগে খুঁসছিলেন। আর 
অস্িরভাবে পায়চারি করছিলেন। শ্রখর-বৃদ্ধির কথা 
শেষ হতেই, গ্তারচন্তর এক হাঙ্গার বন্তুপাতের 
মাপের এক মহাহন্ধার ছেড়ে বললেন, "দুই আমায় 
নিয়ে হেতে পারবি ওই হতচ্ছাড়। ঢামচিকেটার 
কাছে ?' 

শুধর-বৃদ্ধি বলল, ‘কেন নয়-মহারাজ 1 
এক্খুনি নিতে যেতে পায়ি।' 


হু্কারচন্ত্রকে নিয়ে প্রথর-বৃদ্ধি এল এক 
শাতৃকোর কাছে। ছন্ধারচত্রা গন্কারে কললেন, 
“কোথায় রে সেই শয়তানটা ৮ 

শুখর-বৃদ্ধি বলল. 'মহ্াবাজ, নেহার 
আপনাকে দেখে, হা আপনার গলায় জাশুযাজ 
পেয়ে, উনি এই হার লুকিয়ে আছেল। আপনি 
একবার উঁলি দিয়ে দেখুন না মছারাজ।' .. 

হন্ধারচন্রী দিলেন উঁকি, দেখলেন, সত্যই 
তো। আর একটা সিহে রয়েছে গর্তে! কষা 
পাতৃকোয় জলে যে নিজেরই ছায়া পড়ছে, তা 
বোকবার সতে! বুদ্ধি হন্ধারচন্রের ঘটে ছিল৷ না। 
খাকবে থে না, সেটা টের পেয়েই পরগর-বৃদ্চি এই 
মতলবটা এটেছিল। 

হকাররা রাগে গর্জন করে উঠলেন। 
গাত্কোয় ভেতর ছেকে তীয় গর্জনের প্রতিধ্বনি 
ফিতে এল। প্রথর-বৃদ্ধি আরও একটু তাতিয়ে দিল 
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১০৪ 


ঢারচন্্রকে। বলল, "দেখেছেন মহারাজ! 
[নাকে বিহ্প করছে। আপনি উচিত শিক্ষা দিন 
| হতভাপাটাকে। লাফিয়ে পড়ুন মহারাজ: আর 
ফলম দেরি করবেন না৷" 
তাতানিতে কাজ হল। ছন্ধারচন্তর বম্প দিলেন 
[তৃকোর। প্রথর-ুদ্ধি পৌনে গু'ডকন ডিগবাজি 
(রে, মহ্যনন্দে নাচতে নাচতে ফিরে গেল। তার, 
ড়ায়। 
তার মূখে সব গুনে, শিয়াল-পণ্ডিত ছক্কা 
ন সঙ্গে সঙ্গে প্রথয়-বৃদ্ধিকে বুকে জড়িয়ে 
্লেন। বলেন, 'প্রথর বৃদ্ধি! তোমার কাছে 
নর প্রা চির-ফলী হতে গাকবে। তোমার এই 
তির জন্যে আমরা তোমাকে “কারু” উপাধি 
লাম।' 

{ বীতিষালার গল্প অবাম্বনে ] 


দুই 


এর একটা বিহিত করতেই হবে। দিনের পর 
= এই জুলুম মেনে নেওয়া যায় না। আজকের 
[টিযেই এ ব্যাপারে যা হোক একটা কিছু সিদ্ধান্ত 
যাদের নিতেই ছবে।' 

ছনার্দন চকোতির কথাগুলো শেষ হওয়ার 
চে সঙ্গেই ছাততালিতে ফেটে পড়ল বাজার 
মিটির ক্লাবঘরটা। সবাই বলল, "এক্কেবারে হক 
ছা বলেছে, জনা। এ আমাদের সবায়ই মনের 
খা। আজই এর একটা হেন্ত-নেন্ত হওয়া 
কার।' 

বাজায় কমিটির সেক্রেটারি হার ঘোষ উঠে 
'ডির়ে বললেন, 'বন্ুপদ আপনারা জানেন যে. এ 
ক্ষলের একটি ক্লাব বছরের পর বনধর বরে, শ্রেফ 
কর দেখিয়ে, প্রা প্রতি মাসেই, আমাদের কাছ 
কে বেশ মোটা টাকার টা নিয়ে হাচ্ছে। আজ 
লিপুজো. কাল ফানোন __ একটা না একটা 
দগেই আছে। 

"দু-এক টাকা হলে কিছু বলার ছিল ন্ম। যাকে 
মন ইচ্ছে, বিল ধরিয়ে নিচ্ছে। জানা আলু বেচে। 
কে বছরে প্রায় দু-আড়াই হাজার টাকা দিতে 
চ্ছে। ঘন্টা মাছ কেচে। ঘন্টা আর বছরে দিয়েছে 
হাঙর টাকা। আমার চালের কারকার। আমি 
তরি সাত হাঙ্গার। এইরকম সব। এ জিনিস 
মতে পারে না। 


"আমাদের যে সব বন্ধুদের রায়ে বসে বিননি 
বাটা করতে হয়, তাদের আবার বিশেষ কিছু 
লোককে পতি মাসে মাসোহারা দিতে হত) মড়ার 
ওপর খাড়ার হা। 

"আমরা তাই গ্রিক করেছি, এখন থেকে 
কোনও "দা" বা "তোলা" আদাকাহীকে, 
আমরা কেউ শ্ক্তিগতভাবে একটি পল্রসাও দেব 
না। আমরা কাউকে তা বলে চটাবগনা। শুধু 
সবাইকে বলব, “তোলা” বা "টা" _ হা 
দেওয়ার, আমাদের বাজার কমিটিই দেবে) এবং 
তত্যেককে এর জন্য বাজার কমিটির কাছে 'হাকেন 
করতে হবে। সেই আবেদনপন্রের ডেরক্স পি 
আমরা লোকাল খানাকে দেব। কমিটি যে টাকা 
দেবে, “ঠাদা"' বা তোলা” আদায়কারীকে তার 
জনা উপযুক্ত রসিদ দিতে, ছবে।' 

আবারও ছাততালি। তবে সেই সঙ্গে ক্লাব 
ঘরের ঈশান কোণে একটা গুভ্নও। 

পঞ্চ ফর্বকায উঠে গড়িয়ে বলল, "আমার 
এতে আপত্তি আছে! আমার কথা হচ্ছে “তোলা” 
আমরা কেন দেব ? এটা সম্পূর্ণ বেজাইনি 
ব্যাপার।' 

গঙ্গা সীতরা বলল, রাস্তার বসাটা কি 
আইনি ? এটাও বেজাইনি, ওটাও কেআাইনি।' 

আবার গুপ্ন। আবার হই চষ্। শেষ-মেশ 
ঠিক হল. কেউ আলাদা করে টা বা তোলা দেবে 
না। হা দেওয়ার, তা এমন হেকে বাজার কমিটিই 
দেবে। গদস্যা়া এয় জনা শ্রতি মাসে বাজার 
কমিটিকে দশ টাকা করে দেবে। 


কথা হাওয়ায় হটে] কথাটা পিয়ে গৌছল 
তোলা আর ঠাদাওয়ালাদের কানে । ডিসকো ফ্রুবের 
সেক্রেটারি ঘদন ওরফে কান-ফাঠা মুনা বলল, 
“দেখে নেব'। 

গূনা ওয় দলবল নিয়ে এল একদিল। সঙ্গে 
“চমকে দেওয়ার" হত্বপাতি। কল, টাল না দিলে 
ধুব আামেলা হয়ে বাবে।' 

ছার ঘোষ বললেন, 'আমরা তো তোদের 
চালা দেব না একবারও বলছি না। শুধু বলছি, 
একটা রঙায় আয় বাজার ফমিটিই শ্রতি মাসে 
তোদের হতে চাদ তুলে দেবে।' 


"অনেক দড়ি টানাটানির পর ঠিক হল. মদ্নার 
লোক প্রতি মাসে পাঁচশ টাকা করে বাজার কমিটির 
কাছ থেকে নিবে হাবে। রসিদটা হবে 'নেতাজি 
জলকল্যাগ সমিতির নামে। 

তোলাওযাল্লারা রায় এলো না। উলটে 
বসাই বন্ধ অরে দেবা" 


মাস তিনেক পরের কথা। বাছারে 
তুলকালাম তাণ। বৃষ্টির মতো বোন! ফেলছে 
মদ্নার দদদ। পুলিশ লাঠি, ফাদালে গ্যাস নিয়ে 
লড়ছে। দু-এক রাউণ্ড গুলিও নাহি চলেছে। 
সন্লবল মন্নাকে ধরেছে পুলিশ। সবাই বলছে, 
জানিন পেতে ছাড় ছিঘ হরে যাবে মদ্নার। ব্ডনেক 
কেল্‌ দিয়েছে পুলিশ। চুরি-ছিততাই-ডাকাতি মহিলা 

a 
সবাই জিস্ফিস্‌ করছে। 'বলি হলোটা কী 
ছে ? তোলাওয়ালা আর চাদাওযালারা তো এত 
দিন বেশ নিজেদের মে] বোকাপড়া করেই 
চলছিল। হঠাৎ দু'দলে লেগে গেল কী করে? 
হিসেবের গ্যেলল ?' 

কানাঘুবো শোনা যাচ্ছে ঘা -- এর পেছনে 
নাকি বাহারের চাশকা ভূতনাথ ছিস্তিরের ব্রেন। 
কৃতনা্থ নাকি তোলাওয়ালাদের বলেছে, 
চা্দওয়ালাদেরকে ঠেকাতে পারলে, তোলা 
ওঘালাদের প্রতি মাসে আড়াইিশো টাকা এক্লটা 
ছেবে বাজার কমিটি। কোনও রসিদ লাগবে না। 

আবার ওদিকে মদ্নাদের বলেছে, ‘তোদের 
টাকার ভাগ চাইছে তোলাওয়ালারা। বলছে, 
ওদেরকে টাকা দেওয়া! বন্ধ করুন। ওদের ষা 
দিচ্ছেন. তার ফিফটি পার্সেন্ট আমাদের দিন। 
আমরা ওদেরকে ম্যানেজ করে নেব।' 

তা খেকেই নাকি এই মৃদ্ধ। নারদ, নারন। 


বাচ্ছা কমিটির তরফ থেকে নুৃতনাথকে 
'বাহছাররয়' উপাবি নিতে চাওয়া হয়েছিল ভৃতনাছ 
রাজি হরনি। বলেছে “বউ-ছেলে-মেরে নিয়ে ঘর, 
ফরি। দিনকাল ভাল না, আয় তা ছাড়া, আনো 
জামিন পেল কলে। তখন উলটে আকার খরচ 
বেড়ে নাহায়।” 


শি. শট ১১ শা লী 
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মেট দখল 
নেওয়ার আগে, অন্তত বাষ্তালির প্রথম 

প্রেম ছিল রেডিও। কুঁচো-কাচাদের 
সকালের শিল্ড মহল, নাযেদের মহিলাহহল, দিদিদের 
অনুরোধের আসর, দাদু-দিদার ময়সূরনণলীর 
আসর, বিড়ি খঁকতে-শেখা দাদাযের বিবিধ ভারতী 
_ ইয়া ৎ. চাহে দুবে কোই জলি কহে; গল্পালদ, 
নাটক _. সব বয়সের জনা দিনভর হুনুষ্ঠানযাশি। 
খবর পড়ছি দেবদুলাল বন্দোপাব্যায় বা ইভা নাগ। 
কদল ভটাচা্ফ, অজয় বসু, পুষ্পেন সরকারি 
নফল যারাভাষা। হায়, সেবিন! 

কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান শোনায় বানেল 
ছিল না। তে বন্ধত পাক্যতো দূরের স্টেশনগুলো। 
ঘড়ঘড়, খটখট, শৌশো লালা আওয়াচ, 
ঢেউখেলানো। কথা, গান __ দিনের গুনৃষ্ঠান 
শোলার দযারক্া। রাত হলেই কিন্তু নির্য্ডাট। যেন 
দুষ্টু ছোট্‌কাটা ঘূমিয়ে পড়েছে। পরিদ্ধার. সুন্দর সব 
স্ৌশন। শ্টওযেৱের ওই কেন্রাওলো পেঁচা নাকি! 
রাতেই ভাল দেখে! কবিওরু সন্ত এসব 
দেখেগুনেই বলেছিলেন __ রেডিও) গোলমাল 
করতে মর্বদা রেডি-ও। 

ভ্যাস্বাসাডার গাড়ির মত রেডিও-৩ 
কোণঠাসা হতে পড়েছিল। সম্প্রতি এক এমের 
'বতুঁকিতে পুলরুজ্জ্ীবনের চেষ্টা চলছে) এ হেন 
রেডিওর কাটা-পথের ওপর চোখ মেললে নানা 
সংখা, এম ডবলিউ, এস ডবলিউ ওয়ান, টু ইত্যাদি 
দেখা ঘায়। রেডিও অনুষ্টান মূলত প্রচারিত হয় 
মিভিদ্াম ওয়েজ ও শর্টওয়েভের ঘাড়ে চেপে । এস 
ভবলিউ, এস ডবলিউ এরই সংক্ষেগ। শহরকে 
তড়িৎনৃস্বকীয় (ইলেকট্রো-্যাগনেটিক) তরঙ্গে 
পরিবর্তিত করে আকাশবাণী তথা সম্প্রচার কেস 
থেকে বাহক রেডিও ওরেভ বা বেতার তরঙ্গের 
সঙ্গে মিশিয়ে, যাকে বলে হড়ুলেশন. চারিদিকে 
পাঠানো হয়। শ্রোতারা রেডিও-আ্যাকটিভ হলে 
আনে তাদের রেডিও জ্যার্টিভ বা কেলে হলে 
সেই তরঙ্গ ধরা পড়ে। এবং তা পুননুষিক ভবঃ 
শব্বতয়সে তেড়িং চগ্ববীয় থেকে ফের শব্দ রাগ 





গোলমাল করতে সর্বদা রেডি-ও 


সেন্টার বা সন্্রচার ফেন্রু সব বস্সই হাতাশের 
দিকে ছুঁড়ে দেয়. আর হারবা বেডিও পেতে কে 
নিই __ বাপারটা তা লয়। দূরকন তরঙ্গ চালে 
পুরকম পথে। মিডিযান ওতে স্থাচর. চলে মাটি 
ঘেঁযে। এর শুরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা ওয়েভ লেম্ব ৪৩০. 
১৬০০ কিলো হার্জ। শর্টওতেভেব ২০-৬০ কিলো 
হার্ড । কিলো হার্ড না তলে কিলো সাইকেল্স পার 
সেকেণ্ডও বলা চলে। এ শ্রসঙগে সাইকেল সম্পর্কে 
দু-চার কথা পাড়া দরকার: আমাফ্গের বাহন 
সাইকেল ওরফে বাইসাইকোলের এ হলো দূর 
সম্পর্কের আারীয়। সাইকেল মনন গুরু ছেতে শেষ 
এক আাবর্ত। আবার শুরু, আবার শেষ __ গড়িয়ে 
চলা, এপিরে চলা। খাতায়-কলনে একে মেমার _ 
একটা লাইন, যেন তৃপৃষ্ঠ। তার ওপর খাড়া 
পাহাড়। গড়ানো পঞ্চ উঠে গেছে চূড়ায়, দেঘান 
থেকে ঢাল বেয়ে নেমে এসেতে। পরেরটা যেন 
জলেতে-পড়া ছায়া উপ্টো পাহাড়। লাইনটা শুন 
ওপর দিকটা পজিটিভ ( হনায়কী- নিচের দিক 
নেগেটিভ (ক্ষণাবুক)। শুনা থেকে শিখবে উন 


শনি 
Er) 


হৰত 7575 7575 ক হজ 
Hours. শত here 


নেয়ে আনে শৃনো। সেখান থেকে নিচের তল খু 


আবার শৃন্যে। আবার বারা শুরু) শু? থেকে লেষ 
_ এটাই আইকেল। তরঙ্গ এমনভাবেই নাচতে 
নাচতে চলে। 

হাইনরিশ হার্ট (কঠিন উচ্চারদে হোঁচট 


ফেরা) আমানের কানে হিল্লোল লাগার. ট্ামিশন খেতে আমরা হার্জ বলি) ১৮৮৭ সালে. বেতার 









বিদ্রান (ওয়ারলেস) হ্যাপারসৈ তর গবেষলাগালে 
ভত্যক্ষ ধরেন। বেতার তরঙ্গের নাযবনে চবি 
তারই গবেযণ্যয় বরা পড়ে। তাই তার নাচ 
বেতার তরঙ্গের একক ইউনিট) হিসাবে জাহির 
হয়। সেকেণ্ডে হাজারবার বষ্পনকে কিলো 
সাইকেল্স পার সেকেণ্ড বলে। এক কথায় কিলো 
হার্ড। সেকেণ্ড লক্ষ বাব - মেগা হার্জ। এফ এম 
কক্স, ঘা এখন রে খর তি জহানী, মেগা হার্জে 
হাট। এর শুষ্পনান্ধ ৮৩-১১০ মেগা হার্ড। 

শর্টওড়েভ ঘেচর। এর সঙ্গে বাদার দরের 
বিস্তর নিল। দুজনেই সর্বদা উত্বদখী। এই তরঙ্গ 
বামেুলের আয়নোস্ফিযার নামক প্ববে গৌভা 
ভালক গ্বর ভাচছে (ছলি লেখুল)। ওখলো ডি. ই, 
এফ ইজাদি নানে চিহ্নিত এফ-এর রাজনৈতিক 
দলের মত উপদ্ল আছে __ এফ ওয়ান. এফ টু; 
এরা সময় এবং পুর সাঙ্গে পরিবর্তনশ্দীল। ডি 
এবং ই স্তর দলত সূর্থকবোচ্ছল দিনেই বন্থাল 
করে। রাতে, এই স্বহওলোর আনে হান নচবেন্ধ 
হবে পুতে পরিণত হয়, তখন এই স্বর খাতে না 
বললেই চলে। 

দিনের বেলা শর্ট ওযেভিকে এব স্বরে বাকা 
মকর আশে ভি এই ই ন্তরাকে অতিক্রম করতে 
হয়। যেহেতু এই স্ব এয বের হতো 
রেডিও ওয়েভসতে প্রতিফলিত করার হতো যথেষ্ট 
খল নয়, তই এর' হতিফলিত করতে তো পারেই 
না, উপরপ্ত বেতার তরঙ্গের শক্তি (এনার্জি) 
অনেকখানি শুষে নেয। আয়োলোশিলাবে নিমেষে 
শভ্তিলাতা' তেমন কেউ লা ঘাক্যর ফলে সিগনাল 
পটে, চালে বেতার তরন্ধের শক্তিতে ঘাটতি দেখ 
ছেয়। নূর্বল রেডিও সিগনাল কেনে মুখে ভার 
জেরোলো, ভাল আওয়াজ জোগ'ন দেবে: রাতে 
কাবেলা পাজুলো ডি এবং ই স্তর অনুপস্থিত থাকে) 
ক্লাসে পোল পাক্ষানো ছেলে না খালে যা ইয়। 
কোনও গোলমাল থাকে না। সিগনাল ঘখাবপভাবে 
ফিরে আসে। ক দূরের স্টেশনও স্পষ্ট গুনতে 
কোনও হ্যাপা পোহাতে হয় না। 


সহীরকুমার ঘোষ 
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উৎস মানুৰ -- এহিল ১৯৯৯ 


যোগাযোগ 


স্টারনেট 

উথা-প্রচুক্তি এবং আত্মিক যোগাযোগ 
শরন্থাহ হাণভোমরা হল কমপিউটাব। 
ভিনিয়ড আরও উন্রতমানের এবং হত 
সক্ষম কমপিউটার যোগাযোগ ব্যবস্থার 
মনেকতলো ফালকে একসাথে সমদ্ধ 
পারালাল শ্রসেসিং)-এর সম্ভাবনাকে উদ্বল 
রে তুলেছে। ধরা যাক, এই মুহূর্তে কেউ চিলি 
| পোলাণ্ডের লোভসংদিত শুনতে চান এবং 
মপিইটারের তা বোর্ডের সাহ্যো "ইন্টারনেট 
নকসেস' মারফত ইন্টারনেট ওয়েবসাইটে 
দি চিতানায় (ইলেকট্রনিক আত্রেস) ঘোল 
1ওহ' যাবে সেই ভআকাভিক্ষত গানের সুর। 
সুদিন ভাগে পর্যত্ত কনপিউটারে মূলত 
নটর ধা স্ষিনে লেখে কাজকর্ম করতে হত। 
স্ট এই মান্টিনিডিয়ায় লৌলতে চলমান দুশা. 
দ. ছবি যাই হোক না কেন ইন্টারনেট 
াগাযোগের মাধামে বিভিষ্র জায়গায় ছড়িয়ে 
ওয়া যায় বা গ্রহণ করা ঘায়। এই প্রসঙ্গে 
প্রেখা, সাটেলাইট কমানিকেশনের সাহাযো 
লি-কলফারে্স অনুষ্টিত হচ্ছে এবং আমরাও 
দর্শনে যে নির্বাচনোন্তর আলোচনা সভা বা 
চডিও কনফারেন্দ' দেখি সেটি সন্ধব হরেছে 
ভিটাল নেটওয়ার্কের সাহাযো। ক্রমাগত এই 
[ডিও কনফারেন্স উন্নততর প্রযুক্তির সাহাযো 
রও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। এর 
দলতেই এল ভি টিভির ছণয় রায় এবং 
নো দুয়া এখন বহুসংখ্ক ভারতবামীর ঘরে 
রিচি নাম। বিজ্ঞানীরা ইন্টারদেট 
টওয়ার্কের সাহাযে| নানারকম কনফারেন্স 
রা পৃথিবী জুড়ে করে থাকেন। তার নাম 
ওয়া হয়েছে ‘কলফ্রোভডিশন'। তাই আঙ্গ জার 
কদেশে নয়, বিভিত্ দেশের গবেষক বিভ্রানী, 
[পিজক সাস্থোর শ্রতিনিধি এবং চিকিৎসকেরা 
কদাথে সারা পৃথিযী জুড়ে প্রয়োজনীয় 
তামত এই 'বলফ্রাভিশন' মারফত বিনিমন 


করতে পারেন হে হাক নিজের দেশে বসে 
থেকেই। 

বিশেষজ্ঞদের মতে ভাগারী শতানী হবে 
ইনফরমেশন টিনুনোলতির যুগ অর্থ মূহুর্তের 
মবো অনেক বেশি তথ্য পৃথিহীব যে কোনে 
শ্রা্থ থেকে নানুহনে পোতে হকে। তাই বিভিন্ন 
ইন্টারনেট বার্ণিডাক সংস্থা সনসর্বপা শান্ত 
খাজবে ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে বা 
“তথ্যের রাজপথে! নানারকম তথা, সচল ছবি, 
সিনেনা, গবেষণার বিষাবেস্ত ইত্যাদি সরবরাহ 
করতে। কলেজ বিশ্ববিনালয় থেকে গুরু করে 











পৃথিহালয় ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন সংস্থা এক 
লহমায় নিজেদের মধো তথ্য আানানভ্রপন 
করতে পারবে ইচ্ছেমত। 

ইন্টারনেট' শব্দটি এসেছে ইন্টার 
নেটওয়ার্কিং থেকে। ১৯৬৯ সালে তদানীন্তন 
সোভিয়েত রাশিয়া এবং আমেরিকার ঠাণ্ডা 
যুদ্ধের গোপন প্রস্তুতি ছিল কমপিউটার 
নেটওয়ার্কিং। আনেরিকায় সামরিক কাজে এই 
বাবস্থা চালু করবার জানো একটি সংস্থা তৈরি 
হয়। সংক্ষেপে ARPANET বা আতভাল্ড 
রিসার্চ প্রজেক্টস্‌ এজেন্সি নেটওয়ার্ত। পৃথিবীর 
যা কিছু প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধিত হয়েছে তার 
মূলে কাজ করেছে প্রধানত. সামরিক তাগিদ। 
ইন্টারনেটের ক্ষেয়েও তাই ঘটেছিল। কারণ 
১৯৭২ সালে ৪৩টি কম্মপিউটারন্ডে একটি 
নেটওয়ার্কের সাহাযো বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটিতে 
গোপনে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। 
সাহারণ যোগাযোগ বাবস্থা থেকে ইন্টারনেট 
যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি শুণগত তফাত. 


রয়েছে। ঘৰা যাক ৩, ঘ এবং গ তিনটি 
কমপিউটাবকে এটি হিউজাকৃতি লেট তযাকে 
সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ক কমপিউটার 
সরাসরি খ ও শা তে ৩৭ সরবরাহ করতে 
পাবে। অর্থাৎ ক কমপিউটার ধ-কে পবাসরি 
তথ্য পাঠাতে পারে যদি কোনো কাবদে ক ও 
খ-এর যোগাযোগ বিচ্ছিতর হয়ে যায তবে ক 
খেকে ৭ হয়ে ব্য তে লোছায়। অথাৎ ইণ্টারনেট 
বাবস্থা তথা সরবরাহ বিভি নেটওয়ার্কের 
পথে একসাথে যেতে পারে। ১৯৮১ সালে শ্রায় 
২০০টি কম্লিউটার এ নেটওঘার্ক ব্যবস্থায় 
পৃথিহী জুড়ে জাত করতে ক করে একটি 
নিচিন্ত বিধি বা শ্রোটোকল মোলে। বর্তমানে 
সারা পুথি জুড়ে এতশ পঞ্জাশ লক্ষেরও বেশি 
কমপিউটার স্থায়িভাবে এক সুনিদিষ্ 
সফটওয়ার প্রোগ্রাম অনুসরণ করে কা করে 
চলেছে। বপা যায় সন্ত পৃথিবীর বিচিত ভামা 
ও সংক্কৃতি একসমাত্তিক ডিজিটাল বা 
ইলেকট্রনিক ভাষোয রূপান্তরিত হয়েছে। 

ইন্টারনেটের অন্যান সুবিধেগুলি হল 
ইলেকট্রনিক মেল বা ই-মেল, হোন পেজ - 
ওয়েবসাইট. সিডি রম. .। 


শ্যামল ভর 





নিয়ম কানুন 
উৎস মানুষ পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহক ঠান ৯৫ 
টাকা (সডাক)। বছরের যে কোনো সময় 
গ্রাহত হওয়া যায়। | 
মা. 0. টাকা পাঠালে কুপনে নিজের নাম 
ঠিকানা লিখতে হবে। চেক তা দ্বাফট UTSA 
MANUSH নাহে হবে। বাইরের চেক-এ 
অতিরিক্ত বান্ধ সার্ভিস চার্জ দেবেন। 


বিক্রয় ও এজেন্সির জন্য কার্মালয়ে যোগাযোগ 
ঝরুন। এডেপি জমা লাগে ২৫ টাকা (ফেরত 
যোগ) 
শ্রফিস 


হবি ডি ৪৯৪, সপ্ট লেক, | 
কালকাতা ৬৪ 

৯৮, হহায়া গান্ধী রোড, 
কলকাতা ৭ 

(১১টা থেকে ৮টা) 


কার্ষলিয় $ 
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৯০৮ 


মানুষের আমু বাড়ছে 

বিশ্ব ্াা সংস্থার পক্ষ থেকে সম্প্রতি 
প্রকাশিত না ওয়ার্ড হেল্থ রিপোর্ট ১৯১৮ বেশ 
কিছু আকর্ষনীয় তথা ধহন করে। সাশপ্রতিক 
অতীতে, চিকিৎসা শান্তর সর্বাধিক উদ্লতি মানুষের 
জীবৎকাল বা পরচাযুকে বাড়িয়ে দিয়েছে 
অনেকটা। ১৯৫৫ সালে যেখানে সারা বিশ্বে 
মানুষের গড় আয়ু ধরা হত ৪৮ বছর, ১৪৯৭ তে 
সেটা ধরা হচ্ছে ৬১ বছর। চিকিংসাবিদ্যার 
অগ্রগতি এই হারে চলতে থাকলে, ২০২৫ সালে 
এই গড় গিয়ে দাড়াবে ৭৩ বছর। হনাদিকে 
পথিহীতে শিশুমৃত্বার হারও কহছে সমান তালে। 
১১৫৫ সালে সারা বিশ্বে ২ কোটি ১০ লক্ষ শিশু 


৫ বন্ধর বয়েস হবার আগেই মারা যায়। ১৯৯৭ আ . 


এই সংখা নেমে এসেছে এক কোটিতে। আশা করা 
হচ্ছে, ২০২৫ সালে এটা দাঁড়াবে ৫০ লক্ষয়। 
মানুষের বিনা বৃদ্ধির কাছে হার মেনেছে সবল পন, 
দারা পৃথিবী জুড়ে ক্রমশ কমছে কুষ্ঠ রোগীর 
দংখাও। বরঙ্ধকদের মতো অক্ষমতার প্রাদুর্ভাব 
জমছে এবং মানুষ বৃদ্ধ বয়সেও যথেষ্ট বেশি মাত্রায় 
দৃষ্থ থাকছে. যা আগে হত লা। 
(বুলেটিন অব গম ওয়ার্ড হেলথ অরগানাইজেনন, 
খণ্ড ৭৬. সংখ্যা ৩) 


মঙ্গপ্রতিস্থাপন £ নৈতিক বন্দ 
এক জনের রক্ত আরেক জনের শরীরে কাজে 
দাগে ওটা তো আমরা অনেকদিনই ক্রেনেছি। মত 


+ ভাবার উঠে হাসছে কিছু নৈতিত কা 


চিকিংসা বিদ্রানের এই অস্ত 
অর্থাৎ অ্হতিষ্থাপনের সাফলোত রর 








ৰ তক্সা। অঙ্গ নেওচা হচ্ছে, ঠাক সে 
বাপাতে সান সম্মতি আছে কিলা মার পারে 
নেওঁহা হালে ভীবিত ঘাকতো্ীন তিনি নিলে সে 








কট পরিপতি হাতে পারে সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ 
ওচাকিবহাল কিনা । যেনন. ঘটি কারও দুটি কিডনি 
সু থাকে, তাহলে একটি পিয়ে দিলেও স্বাভাবিক 
শহীরকিঘাক কোনো বাঘাত ঘটে না, জবশিষ্ট 
এতঠিতেই ভালভাবে কাও চলে যাট। কিন্ত. 
কোনো তারে ঘি সেই বাকি কিওনিটি অসুস্থ হয়ে 
পড়ে বা অকর্মল, তাহলে ঘিনি দিলেন তার কিন্ত 
ভার একটি সৃত্ব কিডনির দ্রকাহ পড়বে এই 
বিহযটি সম্পূর্ণ উপৰি করেও ঘাত উবেহকালে 
কিডনি লাল বেল, ঠাপের দিয়ে £ ব্যাপারে 
কোনো সমস্যা নেই! কিন্তু সছস্দা হয তখনই যখন 
লতার ক্ষমতাই থাকে লা বিষ্টি জানার ক 
বোকার ; হেনন গুরুতর মানদিত অসুই ক 
ডড়বৃদ্ধি সম্পত্ কদুষদের ক্ষেতে টিক এইরকম 
এক সহদ্যাব সন্মুখীন হয়েছেন সম্প্রতি 
বাঙ্গালোরের এক হাসপাতালের চিকিৎসকেরা 
প্রকাশ একডন জড়বৃদ্ধি সম্পর যুবক £বং কিছুটা” 
মানিক বিক্তাবযন্্রও। ডাব লালার কিডনি 
পাল্টানোর ভয়োজন হলে বাড়ির লোকের 
চিকিৎসকদের বলেন ঘবি সন্ভব হয় প্রকাশে 
লেমানো হয় হে প্রকাশের দাদাই পরিবারে একমাত্র 
উপারনিজ্ম. তিনি যৰি কিনি অপপথে ছাবা হান 
তাহলে বাড়ির বাকি সবাই অর্থাভাবে বাবা তাবে, 
অথচ প্রকাশের একটি কিডনি হি তার পলাব 
ভবন কাচা, তাহলে শ্রকাশও বাঁচবে, বকিবাও। 
কিন্ত হকাম্গের হেহেডু বোকাবই ক্ষমতা নেই যে 
কিডনি থাকল কি গেল তাতে কী তি বা লাভ, 
শরৎ যেহেড় সে বিষয়টি নিজে বুকে সন্মতি দিতে 
অক্ষম, সেইজনো চিকিৎসকেরা বুঝতে পার্ল না 
কু করা উচিত হবে. হদিও শকাশের কিডনি তার 


সালাহ সঙ্গে সম্পূর্ণ তাচ ভাবে গেছে বিষয়টি 
লিয়ে চিকিৎসকদের মতোই চিন্তিত নালবাদিকার 





জে এই বাবলে পরোক্চ যেখানে ১৭৮৫ 


টাকা, দেখানে চিকিংসাবিদ্রানের ভাহে কয 
মার উদ কোটি দাতা পাবিনপরিত পড়ি 


কার্যক্লানে ১৭:৭. দহাক গরেষণা্ ১৭7৭ ৫ 
হযুক্তি সংক্রাস্ব গারেষণায় বরচ্ছ হতেছে ৮১০ 
কোটি টাকা, বিজ্ানের লানান শাখায় নুন 
গারেধণার ফলো ভাবত বিজ্ঞানীদের উৎসাহ 
দিতে প্র্থনিকভাতে ২০ কোটি টা বরাক্ নিযে 
একটি ছাতীয় পভ" হয়েছে। কিকি 
ফলবাঘোক পুতি বঙ্গনা নিয়ে ভোলে মাথা বাধার 
ত্বব নেই 

(জান তাডার পিতা, পতল, ২৪২৯৯) 


সংকলন : মানস মিত্র 














উৎস মানুষের প্রাপ্তিস্থান 


হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া ও 
উত্তর ২৪-পরগণায় 
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ভাল ও. কুসস্কাবের নানান 

ছুটিনাতি শ্াজাল ভাষায় ভানাবার 

জাপার ভবানীত্রসাল সাহ হাতিলত 
দহ £বই মতো এক বুড়িব বেশি বই লিষে 
জলেছেল। কৃসংছাব- নৌগবাদ, ধর্মের উৎস 
চ্যান বরেছেন। শরীর, স্বাস্থ, ক্ষতিকর ওহ্ব, 
ইডস ইত্যাদি নিয়েও লিঙেনছল। এহেন 
কামীবাবর সাম্প্রতিক সয়স মানুষের জনা 
্ম লা বিদ্তানেত জন্য মানুষ'। তান ঢঠিল, 
ভফ্িত এবং সময়োপযোয়ী এক বিযযকে হবা 
মাছে এই বইটিতে। অবোধ শিশুর মত নিৱের 





ডে দুহাত কেটে বুঝহে কাটা ভাল হয়নি। 
ববান হতে হবে। গরমে ঠাণ্ডা ঘরে বসে শরীর 
তোচেঙ্ধ, হা! বিয়ার লাদবার কলে উল্লনি 
রে লেঙা গেল বেক্রিারেটবের ক্রোরো 
রোকার্বন বায়ুসগ্ডলের ওডন স্তর ফাসিয়ে 
তিবেতনি রশি ঢোকার পদ লন্ত করে দিচ্ছে) 
মনি গেল পেল রব। বড়না দেশ ভাকছে ভাবা 


্রোনিত দালগিরিয় নানা ননুনা পেশ করা হয়েছে 
ই হতে। মোট পলেরটি পর্বে বিষয়গুলো ভাগ 
রে নেওয়া হয়েছে। মানুষ এটা করেছি, ওটা 


জ্ঞান সৃষ্টি করে নি। শকতিক নিয়ন রপ্তু করে 
[াচপয়জায প্রয়োগ করছে নায়. সযুতডি বলবার 
চাও করছেন। 


বিজ্ঞান তুমি কার! 


সহঙ্ে হাতছাড়া করা হাষ: ভ্রিজের সুবিধা পেয়ে 
হাসা লোকের কি জার কুঁজোর জলে শ্রাণ ঠাণ্ডা 
হবে: এ এত জটিল সমগ্যা. ঘার সমাধান হয়ত 


উলাহরণ বয়েছে পাতা পাতায়। পড়তে পড়তে 
বড় অসহায় ঠেতে। সমস্যার শতীবতা উপলঞ্চি 
জবা হায় আচ পরিত্রাণের তেমন তোনো পথ 
মেনে না। বাজবের মন্-ভানা ৎলে আগে সমস্যা 
ছিল। রোজ কেচে পরিদ্ধার কবো। এখন পলিপাক 




















অপরাজিতা আর শৈশব 


দুটি উল্লেখযোগ্য তথা সমৃদ্ধ মূলাবান ' 
পৃত্তিকা। কোনে! বাণিক্তাক উদ্দেলো নয়, 
নির্যাতিত বঞ্চিত মানুষের মযো দীর্ঘদিন হরে 
মর্যানা প্রতিষ্ঠা ও নুক্তি আন্দোলনে কর্মরত 
সন্থো পির! (পিপ্ল্স ইনস্টিটিউট ফর কুরাল 
আকন) শিক্ষা ও চেতনা বিকাশের উদ্দেশে 
এই পুস্তিকা দুটি প্রকাশ করেছে __ গত ওরা 
মার্চ, পিরা'র ১৪তর নারী উৎসব উপলক্ষে। 
বঞ্চনা, নির্যাতন, অনানধিকতার বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের মুদ্রিত দলিল। অণ্ডভ অমানুহী 
শক্তির বিুঞ্ছে নিয়ত লড়াইয়ে নারী মাথা তুলে 
বাঁচবে, অপরাজিতা হয়ে উঠবে এই প্রতাশায় 
পৃস্তিকাটি রচিত। গ্রানের কর্মীরা এর লেখক। 

শৈশব’ অনুরূপ আদর্শে অনুপ্রাণিত 
লেখায় সমৃদ্ধ৷ শির, প্রধানত গ্রামীণ শিণ্ডদের, 
মানবিক অধিকার সংরক্ষণের লক রচিত এ 
পুত্তিকা। শৈশব-হারানো অবহেলিত অভাবগ্রস্ত 
অধিকার-বঞিতত শিশুদের শাঠীরিক ও মানদিক 
সুতায় বড় হয়ে ওঠার কথা বঙ্গা হয়েছে বাস্তব 
অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিক্রির জনা নয়, আগ্রহী 
বাক্তি ও সংগঠনের নধে৷ প্রচারের জন্য এ দুটি 
বই। পিরা'র ঠিকান। 01 খা. গ্রাম - মান, 
পো. উতর মান, ভায়া - চিত্রসেনপুর. হাওড়া 


-৭১১৪১২। 










এজেন্ট বন্ধুদের প্রতি 

আগে থেকে না ভ্রানিয়ে হঠাৎ 
করে পত্রিকার প্যাকেট ফেরত 
পাঠাবেন না। অনুগ্রহ করে অবশাই 
পোস্ট অফিস থেকে ভিপি/পার্শেল 


ছাড়িয়ে নেবেন 
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১১০ 


সং 
সংবাদ 


12. গত ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি "৯৯ নারায়পপুর (হরিপথাটা) অষ্টাদশ 
বাধক গ্রাযীপ ড়া উৎসব অনুষ্টিত হল। এ উৎসব ক্রুশ এক নে মানা 
পাচ্ছে। গ্রামের আপামর মানুষ দুর্গাপুজো, ঈদ, বড়দিনের মতই জাতিবর্ম 
নির্বিশেষে শ্বতস্ছূ্তভাবে দানচ্ছে সপরিবায় মাঠে নেমে তাসেন। কোনো 
অসাম বা ভেদাভেদ থাকে না; দীর্ঘ আরো বছর হরে কিছু সনাজমনম্ 
সংগ্তকের একাগ্ চেষ্টার নারারপপূর স্তীড়া উৎসব এমন যাই এত ভাদর্শ 
'দেকুলার' অনুষ্ঠান হরে উঠেছে। রি গ্রাম, বলুষের অর্থানতাব হেট তবু 
কোনো বাইরের অনুদান হা দয়া-াক্ষিণ] ছাড়াই শুধু নিজেদের সামান্য 
মঙ্গতিকে একন্রিত করে নায়ায়গপূরের সূব-ডাতের মানুষ এক চনৎকার 
সাঙ্কেতিক উত্তরণ ঘটিয়েছে। 

0. ১৪ই ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণা ছ্রেলার পাঘরধতিয়া বক্র 
জীনারারণপুর ও দক্ষিণ পঙ্গাবরপুর দক্চলের ক্ষেত্যকূররা গল উলোপে এক 
কিলোমিটার খাল কেটে গ্রাম উল্য়নের এক নুন নর সৃষ্টি করেছে। এর 
ফলে ট্যার। খালের জল এই দুই অক্ষেলের সারি প্রাুলিতে অবাধে শুবেশ 
করতে পারবে এবং চাষের কাজের উন্নতি হটবে। স্বালীয ১৫টি ঘামের 
ক্ষেতখামারে জলসেচের ফলে একদিকে যেমন চাষীর৷ উপকৃত ছবে তেমনি 
অন্যদিকে ক্ষেেজুরদের কাজের সুরাহা হবে। পশ্চিমবঙগ ক্ষেতমজ্র সমিতির 
স্থানীয় পারপ্রতিদা শাখা ক্ষেতমন্বের দ্েচ্ছাশ্রয়ে দ্ধ করেন এবং তাদের 
দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এই অঞ্চলের তিনশ রও বেশি ক্ষেত্র এই 
গল উদ্যোগে আশে মেন। ভবিষ্যতে পাষরপ্রতিদার হানা অঞ্চলেও 
এধরনের গণ উদ্যোগে আরও বেশি করে গ্রাম উন্নয়নের কাজ করা হবে বলে 
সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়। 

0] ৮ না্চ-এর আব্র্জাতিক নারী দিবসকে স্মরণে রেখে ভারতের 
মানবতাবাদী সমিতির পক্ষ ঘেকে ১৯ মার্চ, ১৯৯৯ (ওক্তবার) একটি 
আলোফলা সভার আয়োজন কর! হয়। আলোচনার বিষয় প্রসঙ্গ : বিবাহ ও 
ফৌন্্ীবন। স্থান £ ত্রিপুরা হিতসাধনী সভান্মহ, সূর্য দেন টরট, কলফাতা। 
0] গত ২০শে ফেব্রুয়ারি কল্কাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হত 
তিনদিন ধরে অনুষ্ঠিত হল ২২তম 'আত্তর্জাতিক জ্োতিষ সম্মেলন” । কোনো 
শিক্ষাগুতিষ্ঠানের হলে এই ধরনের 'অবৈজ্ঞানিঝ ও "বেআইনি চর্চার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানাতে হলের সামনে পোষ্টার, ব্যানার ও লিহলেট নিয়ে উপস্থিত 
ছিলেন __ বিল্লান ও ঘুক্তিবাদী করী, এন. এ পি. এম ও গণবিজ্ঞান সমন 
কেন্টের অর্তর্ভুক বেশ কিছু সংগঠনের সমস্ারা। অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা 
ভারতীয় বিজ্ঞান ও দূর্ক্তিবাদী সমিতি।' প্রথম দিকে হলের মূল গুবেশস্ধররের 
সামনে তিন জানাতে গেলে কলকাতা পুলিশের পক্ষ ছকে জ্রানানো হর 
যে ওখানে আগাম ১৪৪ ধারা জারী কর! হয়েছে। অতএব পুলিনের সাথে 
গর না দিযে মাত্র কিছুটা দূরেই হতিষলী পথ সভার আয়োজন করা হয়? 


3১১ 


পোটটার, শ্রোপন, গান. ব়তা ও লিফলেট বিলির মাধ্যমে জ্যোতিত হে 
একটি অবৈজ্ঞানিক ও বেআইনি চর্চা তা শুচার রা হয়। . . . আইনের 
সাহাযাটকও হলি পাওয়া হায় তাই সম্মেলনের পাাছেব বিরদ্ধে ভানহা গট 
ছানার চারি রেকর্ড শুরানো হয়। 

0. একুশের তাহা াহ্লেলনের তি ভ্রস্থা জানাতে 'এক অনাড্বব 
অনুষ্ঠানের আযোকন করা হয়েছিল বাদ জনলংহেতি কেব্রের তিক্ষল কেলে। 
উল্লাস একুশে উদ্যাপন কমিটি এবং ছোট জাগুলিহাব চানেযোছন চিশন। 
এই উপলক্ষে পদহারা ও সাইকেল হিছিলে যী ছয় কিলোমিটার পথ 
পরিক্রমা করে। বালা ভাবার তাৎপর্য আলোচনায় অংশ নেন অমৃলা 
গঙ্গোপাতার, শ্রপতি, ঘোষ, নানদী হোষ, সোমেশ দাশ, সুজিত লস. 
হনচতোষ বন্দোপাবার, তলেশ পদদ. স্ল লেন, রণজিৎ রা প্রনুগ 
অটবি নাসিস্ অধ: শিক্ষা বিচিত্র পছ নাটক দর্শকদের নুদ্ধ কবে। 
0 দেশের বিনি প্রস্তথে খৃষ্টান ধর্মীয় সম্পরদাজ ও হিন্দু নিশ্তবর্গের তির 
মানুষদের উপর সাঘপবিবারের গুলি যে বর্বর হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে তার 
বিরুদ্ধে হতি হাটী পথসভাৱ আযোজন করেছিল গপবিক্ঞান সম: কেক, 
পশ্চিমবঙ্গ, গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি কলকাতা কলেজ স্কোর কিনাসাগব নৃততির 
সামনে সমন্বয় কে, তায অন্ত সংগ্যলের প্রতিনিধিরা ছাড়াও বক্তব্য 
য্যখেন বন্ধু সংগঠন ভারতীয় বিজ্ঞান ও দুক্তিবামী সমিতি. তবজাহী নাহী 
সংগঠন, গললর্পদ, সংহতি, ন্যাশনাল এলায়েন্স ফর পিপলস্‌ দুষ্ট, 
পগণতাস্বিক অবিকার রক্ষা সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধিরা £ 
*. ঘক্তারা সকলেই এ বদের হতাকাণডের বিরুদ্ধে তীর ক্ষোভ ও ঘৃণ। 
হকাৰ করেন। সভাত সচিয় পোষ্টার শ্চ্শনীর তযয়োজন জরে সম কেন্দ্র 
অন্তর্ভুক্ত সংগঠন লোকবিজঞান এবং বনু সংগঠন দংহতি। + 
0] গত ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি দু'কিন ব্যাপী ভালোচলা সভা ও কর্মশালার 
আযোজন ছতেছিল তাংলা আাক্াচেছী হলে, লতাই সকাল ১টা ছেতে বিকেল 
ভটে। আশ WTO (World Trade 06/100)-এর সর্বগ্রাসী প্রভাবে 
েবাসত্তার অর্িকার, বৃহিক্ে্টে জিন কারিপবিব প্রভাব ও পরিণতি, এবং 
দেশের খাল নিরাপন্য -- এই তিনটি অতান্ত গুরুপের্ণ বিষয়ে মূলাবান 
আলোচনার হাহা আগারী শতাক্দী ভয়াবহ সন্ভটেছ দিকটি উঠে আসে ধন 
আল্পানা তথা ও আন্তর্জাতিক কৃটকৌশল সম্পর্কে অবহিত হওয়া হায় বিশিষ্ট, 
বিশেষজ্ঞ বদর বা খেকে) দ্বিতীহ দিনের অন্যতন অন্কর্যণ ছিলেন 
হ্রদ্যাত প্রতিবাজী জীববিজ্ঞানী ড. পৃষ্পা ভার্গব। এদিন বিভিন্ অ-সবকাবি 
ফেন্ছাসেবী সংগঠ5গুলির ভবিবাং ভরঠক বা ৩০০0 0.3 শ্রালোচিত হয় 
খোলাখুলি শপ্বেভরের অধো দিয়ে; এই উদ্যোগের আয়োজক বারাকপুরের 
এছ for 08006017007 98৮০০ এব আন্মর্জাতিতি 'Actonud' 
সাংস্থার ভারতীয় শাখা (ব্যাঙ্গালোব)। 

0 ভাহা শহিদ স্মারক সমিতি' একুশে ফেব্রুযায়ি ভাষা শহিদদের স্মরণে 
২০শে ও ২১শে ফেব্রুারি দু'দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তবে লালন মকে। 
আক্রান্ত বালো ভাবার অবমূল্যায়ন প্রতিরোধের হ্রতিক্ঞায় দু'দিন ঘরে চলে 
বাংলার গান, লোকনৃতা, লোকনীতি. আবৃত্তি মৃকাভিনয়. ঢোল, সানাই ও 
মাটক। 

0. ১৭-২০ ফেব্রুযারি বাগমোড় উৎসবে (হাজিশহব) কাচরাপাড়া বিজ্ঞান 
দরব্যরের কর্মীর! অলৌকিক নয় লৌকিক, মানুষের অঙগ-তাজ পরি, রাই 
শো. খাতে তেজাল হাতে কলমে কিভাবে ধরবেন -- দেকার। মরি ক্লাবের 
মাঠে ৪ দিনের এই হদর্শনীতে হতিদিনই স্থানীয় ছতর-ছাত্ীমহ বহ লোকই 


উৎস মান্য -_ এইিল ১৯৯৯ 


আগ্রহ সহকারে বিজ্ঞান প্রস্পনি দেখেন। চাকনহু বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক 
আর সাপ দেখিয়ে বিৰহর ও নিব সাপ সম্পর্কে মির ব্েন। বি 
প্রশ্ন উত্তরের মাকে শুদর্শনী দুবই গুরণকত্ত হয়ে ওঠে) 

0 * মার্চ রবিবার রামকৃষ্ণ কলোনী বিজয়ী সে গাঠাগায়ে (পল্লাশি) 
কিজ্ান দরবারের উদ্যোগে "আর্সেনিক দূষণ ও প্রতিক্যবের হানা" শীর্ষক 
এক আলোচনা ও প্রগ্নোতয় পর্বের আযোজন করা ছয় মাকিপাড়া-পলাশি শা 
পজ্ঞাপ্নেত একন্কার মোট 6২টি পরিবারের জট আর্সেনিক বিপজ্জনক মাত্রায় 
গাওয়া পিরেছে। প্যযযের পূরুষ-মহিলারা প্রতিকারী ব্যবস্থা নেওয়ার আগ্রহ 
হুকাশ করেন। গা পক্চায়েতের সদস্য তাপ ভট্টাচার্য ও শিক্ষিকা অজ্তস্থা 
জার ও শিক্ষক সম্তরনাদ চত্রপাবযা্ সহ কেশ করেকরূন আর্সেনিক দূষণ 
দদ্বস্থাটির বিষয়ে বিজ্ঞান দরবারের সমীক্ষা ও সাবানের দিকটির উপর গু 
মতে অনুরোধ করেন। 

3. ১৪ মার্চ, বিবার সারাদিলব্যাপী শিরালদহই-রাণাঘাট কৃষ্ণনগর -শান্তিপূর 
নফসনের ট্রেনে বিজ্ঞান দরবারের হরীয়া গলবিজ্ঞান ভাবনাত বিভিন্ন পত্র- 
(ডিকা, বই বিক্রি অভিযান করেন। 


0 বর্ধমান জেলার কটোলার অনতিদূরে খাজুরডিহি গ্রাদে মানলিক 
রাগরন্দের জন) গড়ে উঠেছে সেবাকেন্ 'আনন্দনিকেতন' যার পোশাকি 
শম "সোসাইটি ফর বেন্টাল ছেল কেরার'। পুরো কর্মকাণ্ডের কর্ণধার $: 
রমোছন সিহে। ১৯৮৮ সালে পড়ে ওঠে এই হকের কাড়। বর্তমানে 
স্কাবান 'শাত্তির নীড়, জড় বৃদ্ধি লিশুরের জন) পূর্নযাসন কেন্ত 'শিশুবোহ 
ককেতন', সমাজপরিত্যক্ত বালিকাদের জন) 'জুভেনাইল হোম" 
দকাসকদের নিরালভকরণ 'নবন্জীযন', ব্তিমূল ও কারিগরি শিক্ষা কের 
সব মিমিঝে মনোরম সবুজ পরিবেশের মধে৷ গড়ে উঠেছে এই সেঝকেন্র। 
॥ সঙ্গে সন্ত লাযোজিত হয়েছে ক্যানসার রোগ নির্গর ও ম্যানেজমেন্ট কেস 
জানন্ম নিকেতন'। গ্রামের দরিঘ মানুষকে স্বত্বহ্যয়ে ক্যানসারের মত ভয়ন্কয় 
দল ব্যাফিটির চিকিৎসার সুবিবার কষা মাখার রেখেই একডে হাত দিয়েছেন 
রা এখনই গাল্য করে বসছে রোগ নির্গত শিবির এবং প্রতিদিন বহিবিভাগে 
নী দেখার কায় । মাযোয় অবহেলিত, সমাজন্পরিত্যক. নিপীড়িত মানুষকে 
যার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে চলছে নিরলস হ্রচ়াস। 


] পিপল্স্‌ ইনস্টিটিউট ফর কুর্যাল আকশন, সাক্ষেপে পিরার উদ্যোগে 
ত ওয়া মার্চ হতে ১ই র্চ লাগাতার এক সত্যত হাওড়া ও পীর চারটি 
কে ৮৯তম আন্তজাতিক নারী দিবস উপলক্ষে হয়ে গেল পিরার চোল্দতম 
[ইশ নারী উৎসব। হাওড়া জেলার বিখিরা ও দুর্গাপুর, গলী জেলার 
বিশপুর, বলাইচক, মালঞ্চ, আমতার কলাতলু, গড়ভবানীপুর বাজার ও 
ধটে গ্রামে বেরা হিছছিল, হা আলোচনা সভা! খই মার্চ সারাদিন বানী 
দর্ষালিরে "নায় ও মানবাৰিকার' বিষয়ে আলোচনা সন হত। ৮ই মার্চ ছিল 
মাইকেল মিছিল। এই কর্ষসূচি উপলক্ষে পিরার গ্রীণ মুখপত্র 'অপরার্জিতা' 
শত হয়। 'শৈশৰ' নামে একটি গ্ৰন্থও শ্রকাশিত, হয়। 


ও ক্ষাবিজান দমন্বর কেন্ত. প.ব. আরোজিত বিজ্ঞান অনুস্ভিতসা নক্যায়ন 
নটি ছ'বরে পা দিল। বিভিন্ন জেলার শতা্িক কিনযালক্রের সন্ত ও আমে 
শরীর ভর-্ীদের নিয়ে পরিচালিত ছয় এই কর্তসূচি। প্রথম পর্বে শপ 
টি নিতে গিয়ে বিভিন্ন সমীক্ষা, সাক্ষাৎকার, আলোচনা, পতর-পদ্রিকার সাহতহ। 


নিযে উত্ধরপত্ত তৈরি করে জমা নিতে হয় ঘোটামুটি পনেরো দিন পর! স্বিতীয় 
পর্য কৃতি পাঠের আসর'। সবচ্ছেবে থাকে হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা'। প্রথম 
পর্ব দুটি আঞ্চলিকভ্যবে স্থানীয় সাগঠনের সহযোগিতার অনুষ্ঠিত হয়। শেষ পর্ব 
সমন্বয় কেন্র কেক্রীর শিবির করে পরিচালনা করে। 

রতি 'হকৃতি পাঠের আসর শেষ হ'ল নৈহাটিতে। নছাটি-ভাটপাড়া 
অঞ্চলের ='টি বিলালয়ের ২০০ জন এবার "বিজন অনুসন্িংসা মূর্তায়ন'-এ 
আশে গ্রহল করেছে! এদের মত্যে ছেকে নির্ধাচিতদের নিয়ে আসর বসেছিল 
টৈহাটি পিকনিক পার্ডেনে। সারাদিনের এই আসরে' ছিল 'আানন্দের সঙ্গে 
অশেশ্বণের মহে] দিয়ে প্রকৃতি-পরিবেশ পরিচিতি। ছিল. আলয়ের পার্সবরতী 
অন্ষলের মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় ও সহীক্ষা। দবশেষে ছিল, অলেগরহপকারী, 
অভিভাবক ও সংগঠকদের মহ মত বিনিষয়। নৈহাটি অন্জলে এই আসর 
পরিচালনা করে নৈহাটি ইনস্টিটিউট অব সাযরেন্স আত কালচার (1130) 


'সাষেজ সিটির হত্্গণক হেরে গেল 


_ খোছ বিজ্ঞান নগরীতে কিনা অবিজ্ঞনের চাষ! তা না হলে, 'সায়েল 
সিটি র ভেতর, কর্তৃপক্ষ কোন আন্কেলে দুম করে একটা ভাগ্যগপনার যন 
বসিয়ে দেন ? আশার কথা. কিছু মানুষ অন্তত সরব ছয়েছেন এ-ঘটনার 
প্রতিবাদে । উৎস মানুষ-এর পাতায় এই অবৈজ্ঞানিক আচরণে দৃষ্টিগোচর 
ভরা হয় কছর খানেক আপে। মাস কয়েক আগে বেসরকারি টেলি ম্যাগাডিন 
“খাস খবর' দেখিয়ে দের "সরে, সিটি'র ভেতর গ্রাট হয়ে বসে থাকা 


ফর্তৃপক্ষকে। আর সেই কারণেই যোবহু়, ২৭ ফেব্রুয়ারি "গায়ে সিটি'তে 
পৌচ্ছে দেখা যায় __ হত্টি উধাও চাপে মুখে কিউরেটর জানান, দিন দুই 
আগে ঘত্তুটি সরানো হয়েছে। ফলে, বিক্ষোড সমাবেশ কার্যত পরিণত হয় 
বিজয় সমাকেখ-এ। উল্লেখ্য, ধুক্তিযামী সমিতির সঙ্গে এই কর্মসূচিতে সামিল 


ছিল আটটি গণসাংগঠনের বন্ধুরা এষং খাস খবর ও 'আকাশবামী বিজ্ঞান 
বিভাগের শরতিনিধি। ভারতীয় বিজ্ঞান ও ঘুক্তিবাদী সমিতি (বর্তমানে যাদের 
লেড়ছে বড় কিছু পরিবর্তন হয়েছে) সেঙ্গানে প্রচারিত লিফলেটে কয়েক দফা 
দাবি নিয়ে সকলকে সোচ্চার হতে বহন জানার জ্োতিষবিরোধিতায় -- 


১) জ্গোতিফচ্চার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করতে হযে 

২) শ্গোতিষ-পুচার অনুষ্ঠানে সী, আমলা বা উচ্চপদ্যাবিকাম়ীগণ অংশ 
নেৰেন না 

৩) প্রহর নিয়ে জ্যোতিষীদের বাবসা ও বিজ্ঞাপন 0148. Act 
(১৯৪৪) অনুসারে অবিান্থে বেআইনি ঘোন্ম করতে হবে। 

৪) সরকারি, বেসরকারি সম্ত রক লটারি (এমনকি স্কুলে ভর্তির 
ক্ষেয়েও) বন্ধ করতে হবে, . -. ইত্যাদি) 

সবুজ দুখোপান্যায় 
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নতুন বই 








ai য় 
৮১৪৫ দাম ২ ৩০ টাকা 

ছক 
শ্াগুয়ান্দাওয়া নিছক পেট ভরানোর বাপার নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে 
স্রাস্থ্যরক্ষ'. সৃস্থ জীবন, বাজারের কৌশল ভাব হাজারে ডুলড'ল ধারলা। 
খাদয'খাদা ভাবনায় সচেতন করাবে এই সহজাবোধা সকলের পাত বই। 


নতুন পরিমার্জিত সংস্করণ 















সাময়, আলৌকিক ঘটনা এবং 
কে বিজ্ঞানের নিরিখে ঘাচাই 
নিক পুষ্টিভঙ্গী তৈরি করতে 
বনের অস্ত রচনাগুলি। 


ধারণা আমাদের মানে সৌথে থাকে। বিআনের আলো 
চেলা-আচেনা প্রন্থডুলোর সঠিক উন্তর খুঁজে নেওয়া যাবে 
পরিবারের সকলের পাতা এই বই থেকে। সাহযো করে এই স 
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পরমাণু দৈত্য __ প্রতিবাদে পথ হাঁটা 


'পহ হর (১৯৯৮) ১১ আহ ১৩ মে রাজস্থানের লোষরানে পরমাণু 
বোনা ফাটিরেছিলো ভারত মাটির ঈীচে। সেই '"আয়রক্ষক' (') লেবেল 
লাগালো বোহাৰ বিচ্ফোবশতে সালে বেষে উঠত জাজীযতবাদের ভাবেগতে 
উস্কে দেওয়ার হত ডেটা হোক. দেশ ছুড়ে পরমা শুর বিবোী ভুতিকদের 
চিউ উঠেছিল হনেক বেশি জোবালে: তা'নে। এবার বছর পৃঠি হতে না হতেই 
পরমাণু বোনবাহক দূর পাল্লার ক্ষেপশাহ “ছাহ ২'-৩র দফল পহীল্ষ! ঘটানো 
হল মা কিছুদ্নি ভাগে -- এই ১৫ এত্রিল। হায়রক্ষবে ঠুনকো অচূহাতাকে 
বুজে তুল দেখিতে শ্রতিবেশী হাই পাকিস্তান যথারীতি ততিযোধিতায 
নেনেছে, আত ছুঁকেছে স্বাইবি ২ ঠিক হেন পোঙ্গরানের পরে পরেই 

পশ্চিমবঙ্গে পরব অসঃপক্তি - বিবো€ আন্দোলনের এক শৌরবলয় 
ইতি হাছে। আমাদের মনে হযেছে সেই প্রতিবাদের টতিয্াসতে স্বরণ করার 
উপযুক্ত সয় এখনই, এই পোষবান বিস্ফোরদের বর্ষপৃর্ঠিতে। তাই আনাদের 
এই হ্রয়াদ, অতীত হহিবাদের তহনিষ্ঠ বিবরণ পাঠকের কাচছে তলে ধরা। 
হালা একটাই -- হতিবাদের পদ হাটা হেন বন্ধ না হ্যা 



























মম্পাদকমগুলী 
অভি হি শতম 





এ রাও. তবে মানবতাবিরোধী পদের বিরুদ্ধে এটাই 
পচ্চিযঙ্গের শ্রম প্রতিবাদ নয়। এই রাতে; পরাণ অন্তু! 

শ্ভিবিরোী দান্দোলনের চর্ঘ ইতিহয বযেছে। 

দ্বিঠীর কনবযদ্ধে সময কলকাতায় বোনা নিয়ে খুব আহে ছে নিযে 
কলকাতা থেকে দলে-লে মানুৰ ছুটতে গুরু করেছিল চ্র-নফন্থলে। এক ছাপ 
মেলে বংলা সাহিতো। ১৯৪০-এর দশকে প্রকশিত দু'টো বাংলা উপনাসের নাম, 
এ সঙ্গে উত্লে্ কর; যেতে পাতে : বিভৃতিত্ল বন্সোপাধা়ের 'অনুবতন" 
(১৯৪২) এবং তারাশন্কব বল্লোপাধ্যায়ের "মন (১৯৪৪)। এইসময় ছোটদের 
মনের মবে)ও কীভাবে বোহা-সচেতনতা গড়ে উঠেছিল তারও হতিফলন নেলে 
তদ্কালীন ছড়া ঘেকে। যেন, ছোটরা খোলার ছলে বলত 

“সারে গা ঘা পা ধা নি. বোম ফেলেছে পানী৷" 

(ষ্টবা _ রেবস্ত গোহাতী __ বাকলা ফুলের গঞ্জে ; কলকাতা ১৩৯৩) 

কিন্তু ১৯৪২-এর ৬ আগন্ট জাপানের হিরোশিমা এবাং ১ তাগস্ট 
নাগ্যসাকিতে আমেরিকা লো ফেলার পর অবস্থাটা গেল পাস্টে। এই বোন, 
আগেকার বোনাগুলো খেকে চরিত্রগতভাবে আলাদা কারণ এটা ছল আটন 
বোছা। সাধাবল বোমায় কিছু মানুষ যারা য্যর। কিন্তু পারমাণবিক বোনা ছাপ 
বেছে হায় পরবতী প্রজন্মের মহোও। বংশানুফযিকভাবে বিকৃতির কারণ ঘটায় 
বোছা। আব এব তেডক্টরি় দূষণ কোনো দেশ-ক্যলের গীবযরেখা মানে লা। ফলে 
পৃ্বিহকে পারমাণবিক অস্তুমুক করার জোরশর দাবি উঠল তঙ্গন দেকেই। 

জাপানে ধ্বংসলীলার পর পারমাণবিক অস্বের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গেও 
প্রতি হবনিত হতে গুরু ঝবে। তৰে ত বিজ্ছিভেবে। এ বাজ দীর্ঘলিন হয়ে 
গান্ধীবাদী এবং বিনোবা ভাবে পরী সর্বেদয় কর্মীর হিরোশিমা দিবস পালন করে 
হালছেন। ১৯৫০-এর দশকের =াবামাৰি রাজশেষর বসু (পরশুরাম) বিজালের 
বিভীবিক৷' নামে একটি বন্ধে লেখেন : 'পরনশু বোনা আবিরের পূর্বে যুদ্ধ 
এত ভঘাবহ ছিল না'। তিনি বিজ্ঞানকে চিতি করে রক্ত হারাগের ক্ষেত্রে 
কাণডজ্্যনের ওপর মোর দেন. যার ভিত্তি হরে হালবকলাল। 


এই 'মানবক্লাল -এর নাম ব্যবহার করেই প্রমাণু-পবেষলা চলতে 
খযকে বিশ্বের নানা দেশের দঙ্গে ভারতে এরই সূ তরে ১৯১৪ সালের ১৮ 
মে ভারত রাজছ্ছালের পোখরানে শুথম "পৰীক্ষান্ূলকা পারমাণতিত 
বিস্ফোরপটিঘটিয়ে ফেলে । তৎকালীন বানর ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন _ 
"এই বিস্ফোরণ শান্তিপূর্ণ কানে পারমাণবিক পঢীক্ষা'। কিন্তু আদৌ কি এরকম 
সন্তৰ 1 পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু বিরোধী আন্গেলনে এই তর্টাই পবহীকালে 
উঠেছে বারজর। 

গোড়ার দিকে অবশ প্রশ্নটা আবর্তিত ছিল পরনাশ্‌ বোমার ভরাবহতাকে 
ছিরে হাটের দলকে যামল সরকার লিখেছেন "এব: চক্ুরিং- (১৯৬২) 
নাটক । তার পরে রচিত ত্রিশে শতাব্দী (১৯১৬) নাটক লেখা হয়েছিল 
পারমাণবিক অন্তরের ভল্রাযহতা এবং উদ্মন্ততা নিয়েই। এরপরেও বাষল 
সরকার আারও ঝয়েকটি নাটক লেখেন -_ ভোমা, পরে কোলদিল, খাটি মা 
ক্রিং চত্ইভাতি, নত ডুকিয়ে দাও. উললোগ পর্ব, বাকি ইতিহাস। এই সব 
নাটকের হান বিষয়বন্ত পয়নাণু অন্তু। তবে নাটিকার নিজেই গত বছর 
আনন্দবাজার পত্রিকায় হকাশিত নিবন্ধে বলেছেন _ "পারমাণবিক অস্ের 
বিভীষিকা পক্াশের দশক থেকেই ভেবেছি। "পরমাণু কিন পরিস্থয. সন্ধা ও 
নিরাপদ _. এই তিনটে করাই যে প্রা এবং একেবারে মি তা পরে 
জেনেছি" তাই বাদল সরকারের নাটকে এসব হা এসেছে অনেক পরে, 
১৯৯৩ সালে, 'ক-৮ট-ত-প' লাটিকে। 

তবে 'পরমাল শি আসল রাপ' শিরোন্যকে রচনা বেরিয়েছে ১৯৭৮ 
সালেই 'বিল্লান ও বিন্রানকহী' পকজিকায়। নঘেস্বর-ভিসেম্বর সংখ্যার শুকাশিত 
নিজছটি লিখেছিলেন অভ্িডিৎ লাহিড়ী। তায়পয় আশির দশকে 'বিজ্ঞন ও 
বিজ্ঞানকশী' প্রকার পরমাণু শক্তি/অস্্র সঙ্রোত ছরিশটি লেখ বেরিযেছে। 
এই দলকেই "উৎস মানু পত্রিকা ঘকাশ করেছে আটারটি লেখা। 

ধন্তত পচ্চিমবঙ্গে সংগঠিততীবে পারবাপবিক “অনু বিরোধী আন্দোলনের 
গুলা ঘটে আশির দশকেই। এর একটা এতিহাসিক পটতৃমিষ্সত কারণ রয়েছে। 
বাজনৈরিকভাবে সচেতন বাকিদের যুদ্ধবিবোধ। শরতিবাদ আগেও হয়েছে। 
কিন বিল্ঞাযনর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পারনাশবিক অন্ত্রের বিরোধিতায় জন্য প্রয়োজন 
ছিল রাজের বিজ্ঞান আন্দোলনের বিকাশের। ১৯৮২-র ৬ আঙস্ট ছিরোশিমা 
দিবসে ফলকতা পারমাপবিক অন্রবিরোধ। একটি বড় মিছ্ধিল ভ্রতাক্ষ করে। 
মৃদ্ধকিরোধী, পরমানু অহ বিরোধী, এই হিছিলে পরায় পাচ হাজার মানুষ পায়ে 
পায়ে টেন কলকাতার বিভিন্ন বান্তা। মৃত্তিত শচার পত্রে বলা হয় : ''দেশে 
দেশে, জাতিতে জাতিতে তে যতদিন থাকবে প্রতিরক্ষা ঘযোজন ততদিন 
ফুয়োযে না। কিন্তু দেশের বানুষ যেখানে অন্ত, দেশের কুবি ও শিল্প যেছ্যনে 
অনুগত. কযা কবি পৃহহীনতার সমস্যা যেনে বেড়ে চলেছে সেখানে কোটি 
জেটি টাকা কয়ে প্রমাণ ধর্সসূচির মাহামে যে প্রতিরক্কার পরিকল্পনা তা 
কখনও সতিকারের জাতীয় শুতিরক্ষা হতে পারে না।" 

(সুর : অনিরুদ্ধ গত __ প্রসঙ্গ গণহিক্ঞান আন্দোলন : মানবহন, বর্ষ 
ও সংখ্যা ৪) 

আবার আসা হাক ইতিহ্যসের কথায়। ১৯৮২-র এ দিছিলে সামিল 
হয়েছিল বিভিন্ন সংগঠন একদিকে যেমন ছিল প্রবীল বিজ্ঞান সংগঠন বঙ্গীয় 
বিজ্ঞান প্রিকদ (সতোস্যনথে বসুর নেতৃত্বে যার প্রতিষ্ঠা ১৯৪৮-এ). অনাকিকে 
ছিল উৎস মানুষ, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানক পঠ্তিকা গোষ্ঠী, ফীচরাপাড়া বিজ্ঞান 
নরষার, খড়গপূর সায়েন্স এডুকেশন গ্রুপ প্রভৃতি নানা পগবিজ্ঞান সংগঠন এ 
বছরই সার়েসটিফিক ওয়ার্কার্স ফোরাম এবং পিপলস্‌ সাতে ফোরামের কৌ 
উদ প্রকাশিত হয় "না, হিক্োশিমা নাগাসাকি চাই না'। লিখেছিলেন 
সোমেন তহ। '৮২-তেই সেপ্টে স্বর মাসে আহস্রষ্টের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়. 


বিশাল যুদ্ধবিবোধী সমকেশ। কাজেই ১৯৮২ এরাজোব শনবাম্‌ অস বিরোধী 
জাচ্জেলনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বর বলে চিহ্নিত করা ঘায়। 

মাঞ্িল পরমাু চুল্ির আরবদের হাতে ১৩ নভেস্ছর নিহত হয়েছিলেন 
করেল সিস্ধউড। পশ্চিনবঙ্গের বিদ্রান কর্মীর ১৯৮৩ র ১৩ নতেম্বর 'তায়েন 
দিস্টড দিষস' পালন শুরেন। 'ক্যরেন সিন্ধু নিউক্লিয়ার চক্রান্তের শিকার 
শীর্ক একটি পুর্রিকাও প্রকাশিত হয়। ১৯৮৩ ছেকে হেল্থ আত সোসাইটি 
গ্রুপ ধারাবাহিকভাবে পরমাণু শক্তির বিপদ বিহাকে ইংরেজি পুস্তিকা প্রকাশ 
শুরু করে। পরমাণু অস্ত /শড়ি বিবোধী আন্দোলনের অপু কষা শ্যালক তাল 
শান্ত গ্রেপ্ার বরণ করেছেন মাকিল মৃলুকে । তার ফুভিজ্ঞত! লিপিবন্ধ হয়ে 
বেরিয়েছে 'বিস্ফোরগের দাবখানে' শীর্ষক পরবন্ত সকলনে। ১৯৭৪ ও ১৮ 
গুবারের পোখরাণ বিস্ফোরণের নধাবর্তা সময়ে লেখা এই নিবন্ধ ওলি! 

১৯৮৪ তে এরাজো একটি পরমাণু চুল্লি বসাবার প্রস্তাব এলে তার 
বিরুদ্ধে শরতিবান ওঠে : পরশু শত্ির বিপদের দিক নিয়ে আলোডলা বের হয় 
উৎস বাদুষ, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞালকটী, প্রগতিবার্তা (কা) হড়তি পত্িকায়। 

১৯৮৫ সাঙ্গে গঠিত হাঃ আন্টি নিউক্লিয়ার ফোরান।' কোরানের সদা 
সংখ্যা কখনোই বেশি ছিল না। কিন্তু পরনাণু শড়িবিরোধী একমুখী লক্ষ) নিয়ে 
গড়ে ওঠায় কোরান, শুধুমায অন লয়, পরদাণু শক্তির বিরুদ্ধেও কার্যকরী 
আ্দোলন গড়ে তোলে। ফোরামের উদ্যোগে পরমাণু শক্তি বিরোধী একটি 
রেডী বইয়ের পাঠাগাবও গড়ে ওঠে। ১৯৮৫-র ৮ আগস্ট ফোরামের পক্ষ 
থেকে শিয়ালবহ চ্টেকসন সল্প চহরে আয়োজিত হয় পরমাণু শক্তি বিরোধী 
সারাদিনক্যাপী ধর্না। সেখানে ফিরব চলে বন়তা. সাক্কেতিক অনুষ্ঠান, পোস্টার 
প্রচ্শনী। বিলি করা হয় শরচার পত্র, ধিঞ্রি করা হয় পৃত্তিকা। এই একই 
পোস্টারের সেট নিয়ে অন্য নানান জায়গাতেও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ৮৫ ও 
"৮৬ সালে অনুষ্ঠিত হয় এ সম্পর্কিত ছ'টি সাবাদিনব্যাপী কর্মশালা! 
“ৰাউলমন'-এয় প্রকাশনার বের হয় ফোরামের .পুত্তিকা : "পরমাণু শক্তি 
আলীর না অভিশাপ..১৯৮৫ সালে। 

১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, বইমেলায়, 'বাউলমন' েকেই প্রকাশিত 
হয় পরমাণু শক্তির বিপদ সস্বন্ধে প্রথম বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ বই : প্রদীপ গায় 
“দাধুনিক বায়া : পরমাণু শক্তি'। এ বছর ২৫ এটিল অধারাতে রাশিয়ায় 
চের্লেবিল প্রাণ কেন্রে ঘটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১১৮৩ 
ছিরোশিনা দিবসের শ্লোগান হয় : 'হিয়োশিন| আর নয়। চোর্নোবিল আর নয়" 
পশ্চিমবঙ্গের ছোট-বড় নানান পত্রপত্রিকায়, বিশেষত উৎস মানুষ'-এ, এই 
দুর্ঘলাকে কেন ফরে তেজস্তিয়তায় বিপদ নিয়ে বিভি লেখা প্রকাশিত ছয়। 

. ১৯৮৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে পরনাণু শ্িকেনত স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া 
হয়। সঙ্গে সঙ্গেই গরু হয় প্রতিরোধ আন্দেলন যার নূল হোতা ছিল গলবিজঞান 
সন কের । এর অন্ত প্রতিটি সংগঠন ১৯৮৭ মার্চ মাসে এর বিরোধিতা 
করে বুখ্যমন্টরীর কাছে প্রতিবাদ গন্জ পাঠায়। '৮৭র ২৯ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ 
বিষানমভায় এই শ্রতিবাদপতরতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তদ্কালীন কিন্তু মন্ী এই 
প্রতিবাদে কথা স্বীকার করেন। (সূত্র - “পরমাণু কিন নর. চাই বিবন' - 
কলকাত।-১৯৯২) ) 

,. ১৯৮৮-৯৯তেও এহাতীয় প্রতিবাদ চলতে ঘাকে। ১৯৮৯-র৩ জানুয়ারি 
সণ্টলেকের বিদ্যুৎ ভবনে পরমাণু শক্তি সারের বিরুদ্ধে জাতীয় বের 
আলেচলাচক্র চলাকালীন গেটের বাইয়ে পরমাণু শি পরমারের বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয বাজল সরকারের নাটক পরিবেশিত হয়। সংবাদ 
পে এই বিক্ষেত্ের কথা ৩রুড সহকারে শকাশিত হয়।এই সময়ই হুকাশিত 
হয় আন্টি নিষউক্িয়ার ফোরামের পিকে _ 'কেন আমরা পরমানু শক্তির 
বিরুদ্ধ ও বছরই ৩০ এহিল পরমাণু শক্তি বিবর়ক একটি জাতীয় বিতর্কসভ 
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১১৪ 


অনুষ্ঠিত হয় ইলস্টিটিউট অব ছ্িনিয়ারসের আর. এল. দুখী ছলে। এই 
অনুষ্ঠানকে ফেব্রু ভরে কলকাত! এবং ভিনরালের আগ্রহীরা নিয়মিত সবে? 
সরবরাহের জনা একটি পরিকার হয়োজন অনুভব করেন। তখন শুরা 
থেকে অপু এবং বোস্বাই থেকে আন্টি নিউক্লিয়ার বুলেটিন" 
(সাইক্রোম্টাইলছু) নামক সীনিত প্রচারের দু'টি স্বিমাসিক পত্রিকা বের হ্গিল। 

১৯৯৩ লালে কলকাতা থেকে পকাশ পায় ব্রেমাসিক্। পত্িকা ‘সেফ 
এনার্জি আআ এনভায়রনমেন্ট' : পরনালু শক্তিবিরোহী আন্দোলনের এই 
মুখপরটি চার বছ চার পর বন্ধ হয়ে হায়) ১৯৯২ তে যখন ফের এ রাঙ্গে 
পরমাণু চুদি বদ্যনোর উদ্যোগ নেওয়া হয তন এর ইন্যোগে বিড় 
মিউজিয়ামে আয়োজিত হয় এক প্রতিবাদ সভা। এ বছরই (*৯২) ডিসেম্বর 
মাসে গলবিজ্ঞান সমন্বয় কেস থেকে বের হয় একটি পুস্তিকা: : "পরমাণু বিনযুৎ 
নয়, চাই বিষ" ১৯৯৩ এর জানুয়ারিতে বই মেলায় বের হর হদীপ দত্ত'ার 
ৰা 'চেরনোবিল' ; হুকাশক : প্্বালয়, ভূমিকা লেখেন ঝাচ্ষা সরকার। 

এরপর ছেকে পরমাণু অন্ু/শক্তি বিরোধী আন্দোলনে কিছুটা ভাটা 
পড়ে। শুধু পরদাপু অন্ত্রের বিরোধিতা করা হবে না দাহপ্রিকভাবে পরলাপু 
শক্তির বিরোধিতা করা হবে __ এই নিয়ে বাবে বিতর্ক ॥ ফলস্বরূপ সমস্থ 
সাবনকারী সংগঠন দূর্বল হয়ে পাড়ে। গলবিজ্ঞান সমন্ব় বেক্্র-র "সরকারি" 
বক্তব্য হ’ল: 'সাদগ্লিকভাবে পরমাণু শক্তি ও প্রযুক্তিকে আড়ালে রেখে শুধু 
পরমাণু অস্ত্রের বিরোধিতা অর্থহীল।' (গরনালু বোনা এবং আমরা, গণবিভ্ঞান 
সমর কে, কলকাতা জুলাই '2৮)। . 

পোখরান বিস্বোরণ "৯৮ এর পর পরমাণু শক্তি/অন্থ বিরোধী 

* আন্দোলন আবার শিরোলামে এসে ঘায়। তবে তার আগে ১৯৯৩ সালের ২৭ 
ফেব্রুয়ারি সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় 'পোখরান হলয়' শীর্ষক একটি ওরুতবপূর্প 
নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, লিখেছিলেন পথিক গুহ। ১১৭৪এ বিস্ফোরণের 
ফলে তেযে্ির দূষপ্জনিত মারাত্বক শারীরিক ক্ষাক্ষতির বর্বস্পর্শী চিত্র তুলে 
* ধরা হয়েছিল ও নিবন্ধে। - 

'গোখরান পর্ব দ্বারা চিহ্নিত ১৯৯৮। ১১৯৮ এব ১১ এবং ১৩ মে 
রাজস্থানের গোশয়ানে পরমাণু বেমে। ফাটার ভারত। পাকিস্তান চাঘাই' তে 
ঘটায় পাল্টা পরমাশু বিস্ফোরণ উপনহাদেশে উগ্র জাতীয়তাবাদ বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে ওঠে প্রতিবাদের চে) প্রথম প্রতিবাদী হয়ে ওঠার খবর পাওয়া 
মার ম্যাসাচুসেটল্‌ ও পাকিস্তানের গবেষক ছায়া এই বোষাকাণে উদ্বেগ 
ভরকান করেন। এই বিষৃত্তিটি হকাশিত হয় ভারত ধম বোদুর ফাটিযনোর পরের 
দিন--যারোই মে-তে। 

১৯মে "ছা ফিন্দ" পত্রিকার দিলি সন্কেরর্ে ভারতের ৮৪ জন শীর্মসথালীয় 
* [বিস্ানী একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বলেন -_ 'পোখরানের ছুর্ঠে জাতীয় 
প্রতিরক্ষা ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির নাম করে যে পরপর পরহাণু বিস্ফোরণ ঘটানো 
হল তাতে আমরা আতান্ত আত্িত, অসন্তুষ্ট, বিচলিত বোধ করুছি।-.. এতে 
দক্ষিল এশিয়ার পরিবেশ বিপ্নেকত্তাৰে কলুষিত হতে বাহ এবং সেই সঙ্গে 
- বিউ্রিয় তন প্রতিজেগিতার সূত্রপাত হ'ল : এতে প্রতিবেশী মেশতলির সঙ্গে 
শান্তিপূর্ণ সহ্থাবস্থান ও সহযোগিতার পরিবেশও দারণভাষে বিদ্নিত হল।' 

গাকিবানেও বোমা বিরোধী সমাকেশ অনুষ্ঠিত হয়। Pakisian Indie 
People's Forum for Peace আব! Democracy- উলোগে, দু দেশেই 
সপ 
নামে বিজ্ঞানীদের একটি মন পড়ে সরব্ারতীর পর্যারে। 

গোখরান বিস্ফোরণের পর কলকাতা তথ্য পশ্চিমবে পরম গতিকদী 
সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ১৬ যে ৯৮ এদিন কয়েকজন বন্তি এবং গণবিজ্ঞান 
সংগঠন উল্লোগে কলেজ মে থেকে একটি ছেট নিছিল বের হর? 


এর আরোক্তক ছিল ভাষা ও চেতনা সমিতি, কিসংবাদ, জ্যাল্টি নিউক্লিয়ার 
(ফোরান, উৎস মানুষ, নজদুর নুক্তি. অফবিট প্রনৃতি নানান ছোট সাপতন। 
কলকাতায় পোখরান "২৮ পরবরঠী রন এই সোচ্চার হুতিকাদের বক্তব্য ছিল 
“পরয়াপু বোনা নয়. ভারা ছাই মন্তার ধস. শিক্ষা. চিকিৎসা ও বাদস্থান'। 
১৮ রে বর্মতলায় মেট্রো দিনেনা হলের লালনে 'একুশে সমেদ'-এর উল্যোগে 
একনি প্রতিবাদী সভা ভন্ঞ্তিত হয়। ১৯ নে একদিকে যেমন কলকাতায় নন্দন 
যর থেকে ধর্বতলা অববি নিষছিল বের হয়েছে তলাসিকে নকলেও হয়েছে 
পদ্ধ পরিক্রমা আলোচনা: পথ পরিক্কমার 'আয়োঙ্গকছিল কাচলাপাড় বিজ্ঞান 
দরব্ার। মা 

২০ ছে শপবিত্রাল সন কেস, পশ্চিমহঙ্গ-র উন্যোগে একটি প্রতিবাদ 
সভা অনুষ্ঠিত হয় শিরা চহরে। বিভিচ বক্তা তানের ভাষণে যৃদ্ধ. বোমা 
তথা পরনাপু শ্রযুক্তিয় বিরোধিতা কবেন। ব্যাথা! করেন রাষ্্রনেতাদের 
বিদ্যাভাহণ ও তধ্যগোপন, বাডনৈতিক দূরভিস্ধি এবং তদভনিত বান্বের 
বিভাত্তিকে। ২১ নে রা্দী রাসমনি রোডে 'পাকিস্থান ইটা পিপলস ফোরান 
হর শিস'-এব উদ্যোগে একটি প্রতিবাহী সভা অনুষ্ঠিত ছয়। ২১ দে 
কাচরাপাড়ায় নিছিল৷ ও পথসভা শুনুষ্ঠিত হয় বায় উলোক্তা ছিল বিরান 
দরবার, দন] চোষ ও পদ্ধসেনা নাট্যগোষ্ঠী। 

২২ মে অনেক কটা অনুষ্ঠান হয় রাজোর বিভিন্ন দিকে। পানিহাটির 
ল্োোকসাকুতি ডতনে অনুষ্টিত হয় একটি সেনিনার, উদ্যো্তা — Campaign 
Apinu 05054 আসা নাত একটি সলগঠিত সং এলিই ADPR- 
এর উবে প্রতিবাদী দিছিল বের হয় দুপুরে, জলেচ দ্ধোয়ার বিদ্যাসাগর 
সৃতি পাদদেশ থেকে ঘা শেষ হয় শিয়ালনহ স্টেশন চতরে। সেঘানে 
আয়োজিত হর পৎসভা। মিছিলে এবং দায় জনবিরোধী নীতি ও নলবাণি 
অনানবিঞ আচরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ নেখালে হয়। ২২ মে কলেচ স্যার 
স্টুডেন্টস হলে একটি নাগরিক সম্মেলনের আয়োজন কবা হয় যার দুধ্য 
উঁদ্যোক্ত! ছিলেন াষ্টিনিউক্রিঘার ফোরাম, দাগ জ্যাকম্দন ফোরান এবং 
কয়েন দাযিরশীল সবাছ সচেতন ব্যক্তি। এই সভার আলোচনার ভাসে 
নিউ্িং-বিরোহী নানান কথা : বিকিরলের বিপদ, বোমা তৈরির রাডনৈতিক 
ফাকি এবং গশপ্রতিতদের শুয়োভবীয়তার কথা। ২২ বে বর্বতলার মেট্রো 
স্টেশন চররে বিভিত্র শিল্পী এক প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন 
যায় আত্বারক ছিল একুশে সসেন ও অলটারনেটিভ আর্ট গ্যালারি। 

২৫ থে নৈহাটিতে বিছিল এবং প্রচার আন্দোলনে সামিল হয়েছিল পাটি 
বিজ্ঞান ও সাক্কতিক সংস্থা। ২৬ বে লৈহাটিতে একটি পথসভার ছায়োদল 
করে লৈহাটি ইনস্টিটিউট অব সায়েল আও কালচার, হা ভনৃত্িত হয় নৈছাতি 
মিত্র পাড়ার মোড়ে। দিনই পরনাণু ছন্ধের ঝিভি্ দিক নিয়ে আচল 
অনুষ্ঠিত হয় উত্তরপাড়ায়। 

৩১ গ্রে হালিশহর বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে ভায়ত-ও পাকিস্থানের 
সাম্ত্রতিত পরমাণু কিস্ফোরপের প্রতিবাদে আরোজিত হয় দিছিল. পঘসতা 
পোস্টার হোর্ডি প্রদর্শনী এবং সঙ্গীত । L 

হালিশহর সাংস্কৃতিক সংস্থা, ঠাচরাপাড়৷ বিজ্ঞান দরবার, পহসেনা সঃ 
বেশ কিছু সাক্কৃতিক ও পর্শবিজ্ঞান সংগঠন ৪ ও ৫ জুন পথসভা ও পদযাত্রা; 
আয়োজন করে। বিভিন ভায়গার ' প্রচারপত্র বিলি করা হয় ; বাপমোহ 
বাদস্টাণ্ডে অন্ষ্ঠিত হর সাস্কৃতিক সভ)। কাচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবারে 
জরোজলে পরমাণু বোমার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন! মে ও জুন মাসে ছ| 
আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয! 

৫ জুন ছিল কিনব পরিফেশ দিবস। স্বভাবতই সেদিন লারা রাজ্য জুড়ে এ 
দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে বিভিন অনুষ্ঠানের আরোলন করা হয়ছিল। আ 
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১১৪ 


উৎস মানুষ _ দে ১২৯; 


সরকারি-বেসরকারি এই সব অনুষ্ঠানেরই ব্রবান ভালো ছিল পরমাণু অস্ত্রের 
বিপম। 'বিঝ পরিবেশ দিবস উদ্যাপন কমিটি আয়োজিত পদবাত্রাত 
(জলফাতা বিশ্ববিলালত ছেকে শহিম ছিনার ময়দান) পরমালু বোমা বিরোধী 
সযাকর্ড-কেস্টুন জনর্শিত হৃত । যাদবপুরের “ইনস্টিটিউট অব কেনিতাল 
ইার্জিনীযার্স' ক্রেন্ডাগৃহে দা সায়েল আসোসিয়েশন অব বেঙ্গল-এর পরিবেশ 
নিবস উদ্াপনেও পরমা অন্য বিযোধিতা করা হয়। ওদিন সটুডেন্টস্‌ হলেও 
আয়োজিত হয় একটি প্রতিবাদ সভা। 

৭ জুন লক্ষন চত্বরে পোষ্টার “ফেস্ট্রন নিয়ে সমবেত হয়েছিলেন দই 
শতাধিক হৃদ্ধবিরোধী মাদুর হাজির ছিলেন প্রবীণ সংগ্রাহী পায়ালাল দাশগুপ্ত, 
নাটাজর বাদল সরকার প্রমুঘ। ঘৃদ্ধ ও নিউ শক্তি বিবোষী বক্তুব্যর পর 
ভভিলীত হয় 'পিফামন' নাটিক। এই প্রতিবাদী নাটকের জাপকার পথসেনা 
নাটাগোষ্ঠী ; প্রসঙ্গত উল্লেখ এটাই ছিল পপিক্াদন' নাটকে হথম ভভিনয়) 

করছে পরমালু অস্ত্র ও শক্তি বিরোহী দানুষ একটি হতে শুরু কবেন। 
ই ফলশ্রুতিতে ১৬ জুল ভারতসভা হলে এবং ২২ জুল ১৮ সূর্য লেন ক্টরীটে 
ভার মাধ্যহে পড়ে ওঠে 'পরমালু অস্ত বিরোধী প্রচার জভতিযান. পশ্চিববঙ্'। 
॥৮ সূর্য সেন দ্বীটে দু'মাস হরে দদ্যাহে ছু দিল করে সভার পর ৬ আগস্ট 
লতাতার রানার ৯৭টি গণসংপঠনের ডাকে এবং সক্রিয় ফোগলরে বের ছয় 
টি বাটা দিষটিল ছার দুল ব্ব্য ছিল -_ 

"স্ভারত পাকিস্তালে হিরোশিবা-লাগাসাকি চাই না. পৃথিবীর কোথাও 
1"। এই হার অভিযানের পাঁচ নায়ক ছিলেন -- অভিত নারায়ণ বসু, 
ঈতম চট্টোপাধার, সমর বাগচী, সৃেন্দ চটটচার্য এবং সুজয় বসু। 

২৮ ছুল 'ডিবেলী যুক্তিনাদী সংস্থার উদ্যোগে ভবে হিভসাংন সনিতির 
মাবায়ণ পাঠাগারে "পারমাণবিক বোনা বিস্ফোরণ ও তার প্রভাব' শীর্ষক এক 
দালোচন। সভার আয়োজন করা হয়। ২৮ জুল আর একটি অগ্লোচনা সভার 
মায়োজল ঝরে যলাগড় গণবিজ্ঞান সনিতি। ৩০ ছুল বিনিয় শিক্ষক সংগঠন 


জায়োজন ভতে। বিষাঃ ছিব : -ডারতের পারবাপবিক বোদা বিস্ফোরণ -_ 
উদ ডিজ্ঞানা। 

১০ জুলাই কলকাতা বিশ্বাবিদালয়ের শতবার্ষিকী হলে আর একটি 
নিডেনশন অনুষ্ঠিত হয়। শিরোনাম ছিল৷ _- 'উপনহাদেশে পারমাপবিক - 
বাছা বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে : তানথায়ক পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মন্চ. জনস্বাস্থ) 
লিট, পম্চিমবগ ফলে ও বিশ্ববিনানয়. শিক্ষক সমিতি. বিশ্ববিদ্যালয় 
ছযেষঞ সিকি. ফসেট, বঙগীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রকৃতি সংগঠন। ১৬ জুলাই 
[খাত ম্যানহাটিন প্রকরতে বিশ্কার জানায় গশবিজ্ঞান সমন্বয় হেত) 

১৮ ছূলইে বিকেলে পরনাপু অন্তর বিরোধী শুচার অভিযানের লক্ষো 
দ্সভা অনুষ্ঠিত হয় গড়িয়াহাটে। আয়োজক ছিল৷ নৱদুর বুক্তি, মৈহী, 
ক্লাব কমিউনিস্ট সংগঠন হদৃতি সা্থা। ্ 

১৯ জুল হালিশহর লোক সাস্কৃতি ভবনে হালিশহয় বিজ্ঞান পরিষদ 
হায়োজিত অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়৷ মৃদ্ধবিরোধী গান। ২৪ জুলাই শিয়ালদহ 
সশন চত্বরে আরোরিত হয় পদ্ধদভা, প্রচারপত্রও বিলি করা হয়। জুলাই 


হাসে, ৬ আগস্ট নহামিছিল বের করার প্রস্তুতি হিসেবে বিডির জায়গায় নানান - 


গহাবেশ / আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। 

এই সময়ই রাজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় আচমকা পড়ে ওঠে "৬ 
জাগনট কমিটি', এর আহ্ায়ক ছিলেন গুরণাপস্কর রায়, সূনীল গঙ্গোপাধ্যায়. 
দুলাল সেন হরণ । ০১ জুলাই প্রযৃলিরা বাজয় হর পছসন্তা। ১ আগস্ট 


“নিষউক্লিচার অস্ত্র ও মানবাধিকার" নিয়ে এটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয় 
অনা সাহা সভাফরে। আয়োজক ছিল বিজ্ঞানকর্মী সন্বো, এন. এ. পি এম. 
এবং ছিউমান জাস্টিস ইল ইণ্ডিয়া । মহিলা সংগঠনের অক্ষ "মৈত্রী B.|T.- 
এ মিলিত হয় এক আলোচনী সভায় এ একই দিনে? " 

২ আগস্ট চক্ষননগ্রের মেহী পার্ক ছেঝে বের ছা "সমবেত শ্যাম -এব 
পদবাত্রা : বারাসাত. ব্যারাক্পূর স্টেশন এবং শিয্ালদহু-নৈহাটি রেলপছে 
হচার। কোয়প্সরে অভিযাত্রীর পক্র থেকে হয় উচ্চকিযাঙ্গয়ে সড়া। ৩ আগস্ট 
করার অভিযানের পক্ষ খেকে কলকাতা প্রেস ক্লাবে অনৃষ্ঠিত হয় সাবোদিক 
লান্মেলন। 

৫ আগস্ট APDR-এর ফৃলবাপ্রান ছোড়ে পথসভা অনুষ্ঠিত হত৷ ৬ 

আগস্ট সারা রাজ্য জুড়ে বিভিন্ত সম্ভা-সনাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পথে নামে 
কলকাতা, সারা রাজের ছানুষ সামিল হল এগানে। দু'টো বড় মিছিল বেরোয় 
কলকাতায় 'ও আগস্ট কমিটি'র (প্রধানত শাসক দলের উরলোগ) ভাকে নেতাতী 
ইনডোর চ্টেডিহাম থেকে পার্কসার্কাস পর্যন্ত পথ হাটেন লক্ষাধিক মানুষ 
'শরমাপু জন বিরোধী প্রচার অভিঘানে'র ডাকে শতাধিক গগসাগঠন পথে নামে 
শিলালদহ স্টেশন থেকে বিড়লা তারামণুল অবধি হাঁচিতে। 
"৯ আগস্ট নাগাদাকি দ্বিসেও ছিল নানান প্রতিবাদী আয়োচন। নেতাজী 
নগরে বের হয় মিছিল শিয়ালবহ স্টেশন চত্বরে পন) কাপড় স্টেশনে, 
পরমাণু অস্তু বিরোধী পদযাত্রা, গণস্বাক্ষর শ্রভিঘান, বড়তা ইতালি অনুষ্টিত 
হয়। দুর্গাপুরে পালিত হয় নাগাসাফি, দিবস! সকাল এবং বিকাল _. দু' 
বেলাতেই আলোচিত হয় পরমাণু অস্ত ও পরমাণু শক্তি । পরমাণু অন্গুকে (বিকার 
জালাতে এই সভার আয়োজন করেছিল দুর্গপূপ্প পিপলস সায়েন্স আও 
কালচারাল কোরাম, গণতান্রিত অধিকার রক্ষা সনিতি দুর্গাপুর, কোটনিশ 
শ্রতিরক্ষা কমিটি সহ কয়েকটি সংগঠন। 

২৮ আগস্ট বাংলা আকাডেমি রঞ্চে 'ভারত-পাকিন্তানে শান্তি ও 
শাৰতস্তের গপ-ফোরাম'-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখা একটি আলোচন! ম্তার 
আয়োজন ফরে। বিষয় ছিল সান্প্রতিক উপমহাদেশে পরমাণু বিস্ফোরণে পর 
শাস্তি ও গণতন্ত্রের অবস্থা। 

৫ সেপ্টেম্বর কলকাতার টাউন হলে ফলকাতা পুরসভা কর্তৃক পরমাণু 
অস্তুবিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হয়, আলোচনার শেষে জাপানে হিরোশিনা- 
নাগাসাকিতে ফেলা বোমের শিকার হিবাকুশাদের নিয়ে 'মাদার্স প্রেদার' 
ছায়াছবি হৃদশিত হয়। 

সেপ্টেম্বরের পর থেকে পরমাণু সু /শক্তি বিয়োধী লতার সাম্য 
উল্লেখযোগ্য ভাবে কমতে খ্যাকে। বিশেষ দিনে আবার বিষয়টি শিরোনামে 
আসে : যেমন, ৬ ভিসেম্বর বাবরি 'বসঞ্িনদ ভাষার দিনটিকে হলে রেখে পরমাণু 
যৃদ্ধ বিরোধী ও সাম্প্রদায়িকত৷ বিরোঠী পদহাতার ভক দেয় "ভাবনা" সংস্থা : 
প্যাড! যতীল দাস পার্ক থেকে ওরু হয় শেষ হয় ধর্মতলোয়। 

৩১ ডিসেম্বর '১৮ ছগেকে ৩ জানুয়ারি '১৯ ববি হাতিবাগান চেতনা 
পণসাংস্কৃতিক সান যে বিজ্ঞান মেলা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল তার 
মনে ছিল পরমাণু আন কির স্রাইভ শ্রে। 

এতো সেল সাংগঠনিক প্রতিকদ-প্রতিবোধের কঞা। হালা পত্র-পত্রিকা 
পরছালু অস্ত্র বিরোধিতার এন্দিয়ে এসেছিল দল বেঁবে। এটাতে যেমন ছিল 
লিলল্‌ ম্যাগাজিন তেমনই সক্রিয় ছিল বড় বাল্ঠিক্যাক সাহিত) পত্রিকা। বধ 
পত্রিকার বিশেষ সাস্োও বের হয় এসময। 

যে সমস্ত পত্রিকা কিশেষ সংস্থা বের জরে তার মে উল্লেখযোগ্য হ'ল, 
= উৎস মানুষ (আগস্ট ৯৮), কেন (৩৩ নে '৯৮ সখ্য), এন এ. পি. এম- 
এর বিকল (ঘরবাঢ়-শ্রাষণ ১৪০৫), অনুষর্তন (বৈশাখ -আহাঢ ১৪০৫), 
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কলেড দুটি (শারদ সংখ্যা ১১৯৮ : বিষয় : শান্তির সপক্ষে), লোকারত (হে 
জুলাই ১৮), পুনরুত্থান (ত আগস্ট ১৯১৮), কালতঘনি (সেপ্টেম্বর ২৮), 
ভনস্বাষ্যকথা (সেপ্টেম্বর -৯৮) এবং বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকহী (জ্লাই-ডিসেম্বর 
১৮), উশান (৬ আগস্ট '২৮)। এই বিশেষ সংখ্যাগলো ছাড়াও হুর লেখা 
বের হয়েছে এই পত্রিকাগডলোর অনা সংখ্যায় বা অন্যন্য পরিকায়। 'নেশ' 
পত্রিকা বের করে ৩০ নে'র বিশেষ সংখ্যায় এবং পরবর্তী সংখ্যাওলোতে 
সাতটি আনম সম্পাদক নিবন্ধ এবং একটি আমন্ত্রিত সম্পাদকীহ ভবিতা। 
বিভিন্ন শ্রতিবাহী এবং তথ্বাসনৃদ্ধ লেখা বের হয় নানান সারি পন্ধে। এই 
+ সমস্ত লেখাপত্রর পূর্ণাঙ্গ তালিকা মিলবে বই মেলা "৯৯ তে প্রকাশিত নির্ঘল 
বদ্য্যোপাতায়ের 'পোখরান বিস্ফোরণ ১৯৯৮ তথা ও রচনাপঞ্ি' প্রয়ে। 
সেদানে বাংলার সঙ্গে সঙ্গে ইংযাডি লেখার তালিকাও সংকলিত হয়েছে। 

বাংলা দৈনিক সংবাদপয্েও গোষরান পরবর্তী চুর লেখাপতর 
বেরিরেছে। সাধারণ লেখা. সম্পাদকীয়, উত্তর-সম্পাচ্ঠীত ছাড়াও বিশেষ 
বিদ্ানের পাতার লেখাপত্ত লেগ এপ্রসঙ্গে কালাস্তরের 'শুকৃতি ও নানুয 
এবং গণশকির বিল্ানের পাতা তি হরে উল্লেশের দাবি রাখে। এছাড়া 
“পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সাঘ' এবং 'ভারতীয় গণনাটা সমত. 
পশ্চিমবঙ্গ' দৈনিক পর্তিকায় বেরোমো লেখাওুলো সংকলিত করে একটি 
ঘৃলাবান কাজ করেছেন। বইটির না : “ভার হিবোশ্শিনা নয়' : বেরিয়েছে ৬ 
আগস্ট ১৯৯৮ তে। তবে দুঃখের বিষয় সংকলিত লেখাগুলোর প্রথম 
প্রকাশের স্থান উল্লেখ করা হলেও তারিখ উদ্লেখ ভরা হয়নি। আর একটি 
পত্রিকা, ঘা এরাজোর নয়, স্্িপূরার, চেষ্টা করেছে 'পঞ্ত-পদ্রিকার দর্পদে 
পরঘাণ্‌ বোদা বিশ্ফোরণ' কে ধরতে। পত্রিকার নান বিজ্ঞান বিচিত্রা ; এই 
দর্পন বের হয়েছে পরমানু শক্তি বিশেষ সংখ্যাঃ (হষ্টোবর-ডিসেম্বর 
১৯৯৮)। ভাষা ও চেতনা স্িতির "পরমাণু বোমা ছেল পরিবেশ র্থনীতি'- 
ও এরকম একটি সংকলন গ্রন্থ (৬ আগস্ট '2৮)। 

এছাড়া বেরিয়েছে বিভষ্ন সাস্থার পৃত্তক-পুথবিত'। এর মধেো উল্লেখ্য 
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির বিশেষ বুলেটিন -- 'কেন আমরা 
পরমাণু বোমার বিন্ধে (৬ ভগন্ট ১৯১৮) ; নগরিক চেতনানঞ্চয় 
"প্রতিরক্ষা চিত্ত৷ কার রক্ষাকর্ত।' (মে ১৯৯৮) : উবুদলের 'পোখরান 
বিশ্যোরপের আগে ও পরে' (লেক - তপন যদ. প্রতাশনকাল - ৬ আগস্ট 
১৮), জনগণ (পরিবেশ ও দর্মনীতি), মার্কস দিশ৷ শকাশনীর 'দর্যশক্জি 
দিয়ে পরমাণু বোষা বিস্ডোরপের রাজনীতির বিরোধিত্' করুন : চিতেন 
নৰ্ধীর তক্পনায দু'টো বই বের হয়: সি টি বি. টি এবং যদি ভালবাসি 
পৃৰিহীকে (ড. হেগেন ক্যালডিকটের লেখার অনুবন্দ) : হালিশহর থেকে বের 
হয় পার্থ মুখোগাধ্যায়-এর সম্পাদনায় 'যোষপন্টী ও বামপন্থী নৃষোমূদি' 
(লেখক - তমাল সাহা, প্রকাশকাল - ২৩-৫-৯৮)! 
.. পোষরান বিস্ফোরণ ১৮-এর পর বেশ কয়েকটি প্রশ্ন বের হয়। পূর্বে 
শুলেফিত পুন্তক ছাড়া উল্লেখ) __ রতন খাসনহীশ সম্পাদিত 'উপনহাদেশে 
পরমাণু বোদা", সুষরজিৎ করের 'পারযাপবিক বোমা: রসি ও পরিশর্তি , 
সমীয় রক্ষিত, শচীন দাশ এবং সূমিন চট্রোপাধ্যায় সম্পাদিত 'গোখরান : 
আধ্হত্যার পরোয়ানা, সুরেশ কুণুর 'আপবিক প্রেম মৃত্বার পরোচানা' 

। 
হারতে বেশ বা তাও লীন জব 
আয়দাশন্তর রায় কালার শারদীয়া লেখেন 'অণু মান' :দেশে' জর গোস্বামী 
লেখেন “মা নিষাদ', অল্যেকরজন দাশশুপ্তর কলম ছেফে বের ছয় বৃদ্ধ 
গর্িমার রাযে'। বিস্ফোরপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কবিতা সকেলন বের হয় : 
ঈশান (জুল ৯৮)। বাংলা গর উপন্যসেও হাজির হয় পরমাপু প্রদঙ্গ। রবিপন্কর 


বলের শারদীয়া 'সংবা শ্রতিদিন-এ (১৯৯৮) শ্রকাশিত উপনাসের নামেই 
হয় : "পোষরান ৯৮'। 

আকাশবাণী দূরর্শনেও এই সম্পর্কিত অনেক অনুষ্ঠান হয়। বিস্ফোরণের 
শ্রতিকেদে শ্াকাশবাশীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য ভনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয় ৬ আগস্ট 
এফ. এন. হচোর তরঙ্গে. আজ রা : রাত, ১০টা পেকে ১২টা) এই অতন্ষ্ঠলে 
শরদাগু শক্তির বিপদের নানা দিক ভুলে ধরেন উপস্থাপক শোক 
বন্দোপাধায়- সঙ্গে বিশেষত হিসেবে ছিলেন শদীপ দন্ত। টেলিফোনে 
আালোচলায় যোগ দেন সুজয় বসু, বাদল সরভাব, ঘর মুখোপাধ্যায়, সমর 

হনুদ। 

পোখয়ান নিয়ে পান বেঁবেছেন গানের কাবিগররাও। দুক্তন সেন বা 
রাজেশ দনতর হত গ্পবিভ্ঞানকরীদের পাশাপাশি পেশার গায়কেরাও প্রতিবাদী 
কষ্ট তুলে হরেছছেল। ভগ্ন দত উর "চলো কদলাই' আ্নামেটে ক্ষোভ প্রকাদ 
কৰেছেন _.. 

"পারি নি বোঝাতে ছকে ঈশ্বর আল্লা 

একই ভালোবাসার নাম 
শুধু পারি খুব সহছে তোকে বুঝিয়ে দিতে আনি 
দেশতেমের রানে পোখরান।" 

পাইছেরো শুধু যে উঠ দেশতেমের নাতে নিংনযন্তকে আক্রণ করেছেন তাই 
নয়, সুতল চাট্াপাত্যা প্রশ্ন তুলেছেন _. বিজ্্ৃমীবা কি দ্যা খেলতে 
সন £ (গানের শিবেলান £ জয়ী; তাপ্সট __ নিষিদ্ধ ইন্েহার)। একই 
বাদে তিনি 'তিল্লোহ' নামে আর একটি গান গেয়েছেল। গানের জনা গাল 
না হয়ে তিনি ভাবো বড় কাজ তাঁর আন ছানিয়েছেন 'গান' কে। ঠার 
কথ্য - 

"যাও গান হপৰিক বোৰাটিতে ঘর 

যি গার পোৎণানে চাববাস কর, 

যাও গন বিন্রবীদের গিয়ে দল" 

ধ্বংসের ততটা ঢলে হাই চ্ 

এতসব হতিংশী সভা সঞবেশ -হিচ্ছিল আর লেখালেখির দাবানে 

ভ্রামক যে কমাগুলো তে চাটছি.(সেই প্রতিবতী শ্ুলো রাষ্্রনেতা ছার 
ীহিতপতাদের ধৰব কানে লে ছে তে । পৌছোবে তো! 
'সকেলকের নিবেদন 

এই পখা সম্পূ্ণতা দাবি করে লা। ইতিহাস অনুসন্ধানে একী প্রাথনিক। 
পবেখ' তুলে ধর হযেহে। এটি তথাভিছ। মহলের সংযোদনের ফলেই 
সম্পর্ণহা লাভ করতে পারে। এই বিষযত গযেহণানিবন্ক (পশ করার সুযোগ 
শমার হরেছিল শিবপুর বি. ই. কলেডে অনুষ্ঠিত তৃতীয় পশ্চিমবঙ্গ বিদ্তান ও 
প্রযুক্তি আসে (২৬ ফেব্রুয়ারি ১১৯১)। শ্রোতাদের আগ্রহ দেছে চালা 
হয়েছে বিহযনটিকে আরো লদৃদ্ধ করতে অনেকেই এলিয়ে আসবেন। 

এই নিবন্ধ লেখা আছ স্ব হত না যদি না পরমাণু শক্তি বিরোধী 
আক্বোলনের নিরলস কী প্রদীপ দত্ত (পকাই) সাহাযোর হাত বাড়িতে নিতেন। 
কুণাল চট্টোপাক্যাযও আশির দশকে প্রকাশিত বিভিন্ন পতরিকা-পৃততিত। দেদার 
দুহোগ করে দিয়ে ভৃতায্রতা ভান হুয়েছেন। 

আয একটা কথা. কোসো লেখার নাম দু'বার ব্যবহার করে পুন্রাবৃহি 
করা হবে না বলেই পোতরান পরবর্তী হুশনার তালিকায় পূর্বে উল্লেধিত 
বিভিন্ত গুদ পৃত্তিকার নাম আবার লেখা হয় দি। 


সকেলন ও সম্পাদন / দব্যসাচী চট্রোপাধ্যা। 
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পরিবর্তনের ইঙ্গিত 

গত ফেব্রুযারির শেষের দিকে খলকাতার নিতে করেবন স্কুল ছাত্র 
শয়নার জেকানে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। এরা সবাই সচ্ছল 
পরিযারের ছেলে। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারি টিভি-তে স্টারপ্রাস-এর সংবাদ 
প্রতিবেদন ছইঞ্িতা ম্যাটারস' অংশে দিল্লির অপবাধীদের সম্পর্কে আলোচনা 
করা ছঙ্গিল : রেখা হাচ্ছে খুন, ঘর্ষণ, অপহব্প, চুরি ছিনতাই ইতানি নানা 
অপরাবে গ্রোন্র হওয়া অপরাধীদের শহতরা ৯১ ভাগই কম বয়সী __ বস 
১৮ ছেজে ৩০ বছরের মধো, কতেক বছর 'আাগেও এই সংখ্যা ছিল বড়ভোর 
৫০ ভাগ। চটজলদি সুর ট্যত্তা-উপার্ডল করার ভলা কিংবা সহজে সুখ ভোগ 
করার জলা এলাকার তরুণ সল্প: এইভাবে লনা অপরাছে উড়িয়ে পড়াতে ও 
ইতস্তত কবে লা। প্রতিবেদনে আরো মন্তুবা করা হয়েছিল _ দা, মতা, 
দহানৃভূৃতি, সমমৰ্মিতা, সততা ইত্যাদির অত নুলাবেধগুলি এদের মতা ছেলে 
হারিয়ে যাচ্ছে। 

পালাপালি আবাৰ দূরনর্শ্যলষট বিত্রাপনে ভার নালা অনুষ্ঠানে দেখানো 
হচ্ছে তত্র তোগাপপ্যেৰ বিপুল সন্তাক ডাব তাদের অগ্রতিরোধা ছাতিছানি। 
পথ: ছবিটি শুধু বিচি হলেই নয়, ভারতের বড় বড় শহরে ছার পৃদ্িবীর নালা 
দেশের করেও তা সতি । ভানেরিকার অনেক ফিশোব্‌ ড্রাগ ক্যবসায়ে জড়িয়ে 
পড়েছে এবং তাদের বিছানার তলা খেকে রিভলভারের সঙ গোদ্ধা গোস্ধা 
চলার পাওয়া গেক্ধে - এবন হবর€ চোখে পাড়ে। আন্তর্জাতি কভাবেই 
এখনভায তরুণ জন্ম সহে বিপুল পরিবাণ আর্থ জার চুতান্ বিলাসী দ্রীবন 
রায়ত ধর'র জনা উদ্রীব' শুধু দা নিের সুদ নিজের ব্যবহারিক উ্লতি 
= এওলিই তাদের কাছে এখন বিনার্য বিষয় সরবরই পাশাপাশি বাতিক্রুন 
ঘাকলেও এই ব্যতিফ্রুমীনের সংগা যে প্রহরে কমছে, তাও অনুভব করা 
7 । তযরো বড় শুথা যারা এই লোকে গা লং ভালিয়ে চিরন্তন নালিবিক 
[লাবোধন্তলিকে ভবনে আন্তরিকভাবে শ্নুসরণ করে তারা অক্ষম, আপনা. 
নর্ফের ও দুর্বল বলেই গল) হয়। আর চর ভাব্যকেন্সরিক হয়ে কেউ যদি বিপুল 
পরিনাগ অর্থ উপার্জন করতে পারে, তবে তাকে সফল ও সম্মানিত হিসেবে 
[শা করা হয়। দে জে দেশপ্রেম, দেশের মানুষের প্রতি মনরতবোধ, 
গাবীয়তন বাবা-মার প্রতি কর্তকা -- এ সব কোনো কিছুই বিশেষ গুরু 
গায় না। 
. করান অর্থনৈতিক বাবস্থাই এখন পরিণত হয়েছে ডোপযাণের উপর 
ভিত্তি করে পল্যকন-এ। পদ্য বিক্রির জনা ১৯৯৫-এ সারা কিছ বিজ্ঞাপনের 
জন) হর হছে ৩৩৫ বিলিয়ন ডলার। এবং তা লাফিয়ে লাফিরে বাড়ছে। 
অন্মান করা হচ্ছে এভাবে চললে এই পূক্তিবাদী ব্যবস্থার স্বার্থে ২০২০ সালে 
শু বিজ্ঞাপনে খরচ হবে ২ ট্রিলিয়ন ডলার। স্পষ্টিত এই ব্বস্থারই প্রকাশ 
হছে ভোগবাদী আন্মকেন্ট্িকতা এবং মানুষ. দেশ ও সমাজের প্রতি 
নহমর্ষিভার অভাবের হো। গত ২-৩ দশকের মধ্যে এটি ক্র চয়ম আকার 
ঘায়ণ করছে। মানুষের ভাতার একেছরের ইতিহাসে সব সময়েই ভোগ 
করার জনা মানুষের আগ্রহ আর শায়কেন্তরিফত। বস বেশি খাকলেও কনেটি 
ত এখনকার মত ওুপপভোবে ভীত বায়া পা নি, কারণ এই ধরনের অর্থনৈতিক 
ববসথাও মানুষের সভ্যতায় কখনো শ্রতি্িত হয় নি। এই ব্যবস্থার ডিভিই হচ্ছে 
বিগত মুনাফা, ব্যক্তিপ ‘উন্নতি এবং তাই চূড়ান্ত প্রতিষোগিতা ও অনোর 
গুতি সহানুয়ুতি ও সহযোগিতার মানসিকতা ছেকে 'যুক্তি'। 


কেউ কেউ মৃলাবোযের সঙ্টের সনে কর্মের প্রভাব দাস পাওয়ার 
বিষয়টিকে যুক্ত করেছন হেল হর্মে মতি না থাকার ফলেই মূলাবোবওলি 
কমছে. অথবা ঘানুষের মনে মৃলাবোধ প্রতিষ্ঠিত করতে ধর্ম হবান ভূমিকা 
পালন৷ হরে। তাই পাম্চাতো মৃদ্যব্যেধের অক্ষয়ের সঙ্গে চার্চের অপসূয়মান 
প্রভাবে বা চার্চ বন্ধ হয়ে হাওয়ার ব্যাপারটিকে অনেকে মিলিয়ে দেল। এই 
ভাবনাব সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই হরর তৌলবাহীরা মুলাবোধ, ড্যতীয়তাবাদ 
ইত্যাদির হাথে হী শিক্ষার উপর শু দেওয়ার ফতোয়া জাবি তরে। "পচ 
এটি ঘটনা যে শ্রাতিষ্ঠানিত, বিভিন্ন ধর্ব যে অলৌকিক এশ্বরিক শক্তির কনার 
উপব ভিত্তি কহে গাড়ে উঠেছে & কমলা অবৈজ্ঞালিত গুণ নয়, তা শাদকলগোষ্টীর 
স্বার্থধাহীও বটে। € 

পাশাপাশি এটিও সতি! হে. নালা হূলাবোধকে বাধা হয়েই ধর্মীয় 
ভুনুশাসনের অস্বর্ভুক্ত করা হয়েছে, ন: হলে ধর্মের গ্রহণযোগ্যতাই হ্তিষ্ঠিত হত 
না এবং লা হলে শ্রেণীবিভক্ত সনাডে শাসকহেণীর হুনুযুকা মূলাবোধওনিকেও 
তার মে সম্পূক্তভাবে মেশানো যেত না। মানুষেরই হাতে তৈরি হওয়া এই 
সৱ বর্মের অলেকগুলিই বর্তমানে অবুণ্ড বা রয় লুপ্ত হতে চলেছে (যেছল 
মালা ইনজাদের বর্ম বা ইযদি বৌদ্ধ ধর্ম)। কিন্ত তাই বলে চিরন্তন মানবিক 
মৃলাবোব০লি নষ্ট হয় নি) রাজারাজড়া, পুরোহিত আধিপত্যের সময়ে 
আধান্মিততা তথা ঈশ্মরভক্তির উপযোগী ধর্ম একসময় ছিল সর্ববাপী। সমন্ত 
মৃল্মবোর ও আসতে ই অনুসারেই সম্দিত ও ব্যাদ্য করা হয়োছে। কথা নিয়ে 
কথা রাঙ্গার শিক্ষা দিতে "নারায়ণ ও বীকা-রাকার গল্প শোনানো হয়েছে) 
অতিথির মর্যাদার ডা শিবিবাভার কাহিনী এসেছে। হায় সর্ব একসলয় এই 
আলসিকতাহি ছ্বিল প্রধান কিন্তু যখন এই বানসিকতা তথ্য নূলাবোষ সমাজ ও 
অর্থনীতিব সুষ্ট বিকাশের পরিপন্থী হয়েছে শুন হারে চারে তার পরিবর্তন বা 
অবগতি ঘটেচে। সৃষ্টি হয়েপ্পে নতুনতর ভাবনা। 

কিন্তু এই অর্থনৈতিক বাবস্থা তার চুড়ান্ত অবস্থায় মরিয়া 'হয়ে ঢু 
(ভোগবাছী শ্ানথকেন্ত্িকতা ঠীত করে তুলছে, সেটিও সমাজের ও হাক্িগতভাবে 
মানুষের বিকাশের পক্ষে সুস্থ কোনো দিক নয়. তা অর্থনৈতিক বিকাশকেও 
ব্যাহত করতে যাধা। ফ্রমশই তার সীমাধন্ধতা অনুভব করা যাঙ্ছে। দীমাঘিন 
ভ্রতিযো্গেহা, ক্রমবর্ষমান আ্ুকেন্ড্িকতা ও ভোগবানী৷ বানসিকতা নানাবিধ 
সানাডিক ও মানসিক-শারীরিক স্ঞটের সৃষ্টি করছে ; নানৃষ হয়ে উঠছে 
বিচ্ছিঘত, ও হতাশার নিকার, পরিণত হচ্ছে রোবটে। এর পরিবর্তে 
প্যরম্পরিক সহযোগিতা, নিজের স্বান বিকাশকে অনোর স্বাধান বিকাশের 
উপযোগি করা, এক, ভোগ ও ত্যাগের সুস্থ সমস্য __ এলি যে সর্বতোওচবে 
কাজ তা এন নুন করে অনুভব করা হাচ্ছে। 

‘সৰ মিলিয়ে, ক্ৰমশ সর্বনূশের পথে এক্গিয়ে চালা এই ব্যবছা. তার অনুষঙ্গ 
মানসিকতা মানব সভ্যতার বিরোধী ও নানবতার শড্র। মানুষ ভার নি 
অন্বিত্বের স্বার্থে এর পরিবর্তন ঘটাবে মূল্যবোধের সঞ্চট সম্পর্কিত ব্রনের 
সাম্প্তিক অনুভব এই পরিবর্তনেরই ইঙ্গিতবাহী। 


ভবানী প্রসাদ সাহু 


বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিভ্ঞান ২য় খণ্ড এটা কী ওটা কেন 


৩: 








উৎস মানুষ __ য়ে ১৯৯৯ 


১১৮ 


জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মার্কিন সংস্থা “মনসান্টো'র 


ত ২৭ এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারি বাংলা 

একাদেমীতে ভারতের গাদা সযক্ষার 

ওপর এক শুরুরপূর্ণ সেমিনার হয়ে 
গেল। এ সেমিনারে দ্বিতীয় দিনে ধান বক্তা 
ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হয়্রাবাদের সেপ্টার ফর 
দেল্যালার এণ্ড মলিকিউলার যায়োলডির তাল 
অধ্যক্ষ ডঃ পুষ্পা ভার্গব। ডঃ ভার্গবই হচ্ছেন 
পৃথিবীর নুক্নের মধ্য একডন যিনি জেনেটিত 
হচ্টিনিয়ারিং (06) শর দুটি চয়ন কারেন। ডঃ 
ভাব তার বক্তার ভারতের মাটিতে 
অনদান্টোর শুবেশ নিয়ে এক বোমা ফাটিয়ে 
গেলেন। তার দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টার GE- 
এয বৈজ্ঞানিক বাধান, তায় 
মনসান্টো ' কোম্পানী ভারত সরফাবের 
বায়োটেকনোনল্জি দণ্তর )3T-এর সহযোগিতার 
কীভাবে ভারতবর্ষের চাষী ও মানুষের ওপর এক 
চোবাগোত্া পরীক্ষা চালিয়ে সর্বনাশা চক্রান্তে 
মেতেছে তার পুথধানুপুষ বিষবপ দেন। তিনি 
ইঙ্গিত দেন যে এর পেছনে হুর টাকার লেনদেন 


ভ্াছে। 
জেনেটিক ইন্জিনিয়ারিং (06) 

06 নানা নামে পরিচিত যেন, ৪৭400 
modification. 81005 alteration, 
1206, bioicchnoloEy এবং তখনো 
কমনে! 00018 (অথথ সেই ভলি)। 08 নিয়ে 
গবেষণা +০"এর দশক ঘেকে শুরু হয : 
ভীবদেহের কোষে যে চিন (0৫7৫) আছে তা 
বংশগতির বারা বরে নিয়ে ঘার। এই কিল, ডি এন 
এ (0 820৫০000106 acid) মাহে 





cur জেরা PAST 


Imre 
URGANOU CUNT OaGANMINS GIN 
এক রাসায়নিক যৌগ দিয়ে তৈরি ঘা ৰাংশগতির 


সম তথ্য বহল করে) এই 10৭-এর সাহাবে। 
পিঅমাতার দৈহিক বৈশিষ্ট, তা প্রণীই হোক বা 
উজিই হোক. তার সন্তান-সন্ততিতে বর্তায় প্রায় 
৩৫০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে থম হালের 
সৃষ্টি হওয়ার পর কৃতি লক্ষ পক্ষ বছর বরে ধীরে 


ভারতে সর্বনাশা থাবা 


সমর বাগচী 


ধারে জেনেটিক শারিগরি (0) কৰে ৫০ লক্ষ 
থেকে ৫ কোটির হত জব শর্ত পৃথিবীতে সৃষ্টি 
করেছে। সনয লেগে অলেশ । বিবর্তনের হো 
দিয়ে এই যে লক্ষ লক্ষ শ্রভাতির জন্ম তাত বদ 
উম্মোচন করেন চার্সস ডাবউইন এবং অনানা 
বিন্রানীরা। কিন্তু গত ২৫ বারে 06 নানে যে 
নয়ন পরি পর্থিবীতে এসেছে তা এক রকমের 
“cul and 654৩ (ধরো, আটো, জোড়) 
পদ্ধতিতে একটি জীবের জিনে ঘে বংশগঠিব তথা 
আঙ্কে তা অনা একটি ভাবে সবাসরি ॥: রগ 
করানো। সাধারপত, একবারে একটি দি 
দাক্রুমশ করা হয়। যদ ক্যেনো একটি যহত 
করনে বিভিন্ন লতার ডিলও হোগ (0951৫) তর 
শায়। লতা জীব এবং গ্রাহক ঠাব হনি (বিচিত্র 
শজাতির হয় তখন যে লুল 007015310১6 
এএণাও4 Organism (GEO) তৈরি হল তাকে 
টালছেনিত (125858০) চার বলে। 
GE এবং এতিহ্যিক সন্তরাচণ (71200170 
hybreedization) পদ্ধতির অধ পার্থকা 
পৃথিহীক গাহীরা প্রায় দশ হাতার বন্ধর হবে 
নিবাচন করে বলা প্রভাতির এতটি হান থে: 
হাজার হাজার বকনের ধান তৈরি করেছো ভারত 
এভসনরে ৪২০০ ধরনের (০১1০) বান ছি" 
এই এতরকমের বান ভারতের ৪ 








সম্প্রসারণ নাড। এটা ভুল। 
প্রাকৃতিক নির্বচনের স্যথে GE- 
এর অ্রনেক ক'হাক। পুতে 
নতুন জিন কারখানা $ 
কক GEO তৈরি তরল তা ঘন 
১১৩০/১৭৫ পরিতেশে ভাসে তখন জামানের 
০তণসত ভাবতে হবে এই 060 অনা 
ভবে বা বান্ততঙ্কে কী প্রভাব 
ফেলতে পারে। হন আয়রা হই বা হীযার তৈরি 
করি বা চাৰীরা নকুন হরুনের ধান মাঠে তৈরি করে 
তখন আমাছের তাদের বাস্তৃতস্তে ভাব সম্বন্ধে 
চিন্তা করতে হয় না। 05 করা হয় এমন দুই বা দুই 
এর বেশি দূরের প্রশলাতির হর্যে যাবা নিভেদের 
সো তরুন করে না। যেমন 0চ-এর সাহাযো 





আদরা 6৬1 ৩৮৮৫ [নত উপল একটি ভাইরাস 
ভিলনে উহ্নাট্রোর সবো, একটি মানুষের ছিলে 
শৃক্তরের চিনে বা একটি কাকটিরিযার ডিলকে 
হাছে [এত শুরড়ে পারি। যেহের এই নয়ন 
020 শ্রকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা বিবর্তনের হা 
চিয়ে ছাসেনি তাই আমরা জানি না এই হাকন্মিক 
উদ্ধৃত 060 নাৱক চীন কলাটি পরিবেশে বা 
ভালদের গেছে ফর পরতিষ্থিয়া সু্ঠি করতে পাবে। 
চাৰী যখন নাঠে নতুন ধান তৈরি করে তচ্ছন ধান 
হাতির দুরকমের ধানের মহো সম্ধরাণে ঘটিয়ে 
তা ক্তবে। নুই বিডির শ্রলতিহ জিনে সংযোগ 
ঘটিয়ে নুন ভবের উদ্ভায এক হটিগতা সৃষ্টি কবে 
এবং ভবিষতে কী ঘটতে পাবে সে সন্ব্ে কোনো 
ভবিষাহ শি (07500) কবা হাহ লা (GF 
সশষ্টত" এক' নির্ভুল সন্ে তিন নিত থেকে 
বিচার ওর যেতে পারে: 

১. যে টাব জিল হণ কবল সেই জিনের নতুন 
কবে অবস্থান কোথায় হবে তা বদনয 
জানা যায় লা। 0030" & ছ্রিদের ভাচবণ 
হয কুপ্রভাব ফেলতে পারে মুন উবে, যা 
আগে ভাবা হয়নি। 

২. নতুন জিন হনিচ্ছাকৃত অভাব সৃষ্টি তবতে 
পায়ে। ছিল তোটিন তৈরি করে যাব বিশেষ 
কাল থাকে কিন্তু এ ডিল ঘখল বন্য কবে 
শ্রতিশ্ব'পন করা হয় তখন নন যে প্রোটিন 
তৈরি হবে তার ধর্ব ছনারকম হতে পাবে ঘা 
আগো ভাবা হয়লি। 

৩. তাই 0:0 হচি পরিবেশে ছাড়া হয় বা খাল 
হিসাবে বিক্রি করা হয তাহলে হুতাশিত 
ঘলাফল নাও দিতে পারে! যেমন, তা 
এলা্িকি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে যা 
আগে ভাবা হযনি কিম্ব: তা পরিবেশে এমন 
সব ভ্রা়ণার স্থডিয়ে যেতে প্যবে হেখানে তা 
ভাগে ছিল লা। New England 1001701 
of Medicine জানাচ্ছে যে “1৭ 
hiotcchnology campanics এত mien. 
organisms rather than food plants a 
gene donors, cven though allergic 
বাসা) of these newly introyuccd 
microbial proteins is uncertain, 
ungpmediciable und আসত, 











৮ RRR 
১১৯ উস মান্য _ মে ১৯৯৯ 


ভারতে মার্কিন কোম্পানী 
অন টাক 


মনসান্টো ভারতের পাঁচটি রাঝে? অন্ত্রদেশ. 
কৰ্ণাটক মহারাষ্ট্র. গুজরাত এবং মহা প্রদেশে, 
তুলোর চাষের ক্ষেত্রে যে ৪০টি পরীল্তা মাতে 
চালাচ্ছে তার কি সৃসবরপ্রসারী হ্রভার হতে পাবে তা 
জানায় জন! উপরের এই আলোচনা। 

তিন ও বাস্বতব্ুকে পদদলিত করে 
ভারতের মনসান্টো তার সামা স্থাপন 
ছরতে হে সব শিশুদের জল) 
বার টিফিন প্রকলপ-এ আমেরিকায় উৎপাদিত 
38 খাহা সরাহীল খাঠিয়ানো শুরু হয় ভারত 
গরহারের বাণিজা মন্পালয এবং আতেরিকান 


cence Technology আও Eculory জানাহ 
॥ শ্বান্েরিকার মনসান্টো এই 06্থারা সৃষ্ট 


১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে ভারত সরকার 
হালা করে যে ভারত দরফার ১০ লক্ষ টন 
লাইন তেল আমেরিকা থেকে আমদানি করবে। 


সয়াব্নের ওপর তেলের জনা নির্ভরশীল হয়ে 
পড়ে ভারতবর্ষে এ একই শবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। 


অলসান্টোর চাষ ভারতের চাষীদের 
সর্বনাশ মি 


১৯৯৮ সালের নভেম্বর-ভিসেম্বর মাসে 


সন্ধে (RYTU 53789 
তুলোর ক্ষেত ড্বালারো হত এবং হায়দ্রাবাদে 
অনসান্টো-মহিকো (Monunio-Mahycu) 

প্রতিষাদ মিছিল সংগঠিত তর হ্য়। 


thuringicasis (80 যোগ করা হয়েছে। B। 
৩ কটনাশক 





নস ছানুৰ __ হে ১৯৪৪ 


৯২০ 


দাচতবপূণযাবে তাদের ব্যবহারিক অভিনতো বা 
Practical Ecological Knowledge (PEK} 
ঘেঝে কখনো শুখনেো বাবহার করেছে। এই ৪ 
তুলোর (পেটেন্ট বনঙ্যন্টো আমেরিকার 
আমেরিকার 


Monsanto Mahyco Biotech (MMB) Put 
1/9 ভারতীয় তুলোতে B। হতিরোধ সৃষ্টি করার 
চালাচ্ছে। উদ্দেশ হচ্ছে ২০০০ সালের 

মযে। যাতে 8। তুলো সারা ভারতের বাজার দদ্দল 
জরে 
'ষনসাল্টোর 81 তুলোর বিপদ 

মনে রাখতে হবে যে এই ৪) কাট 
প্রতিরোধক নয়। এই তুলো নিজেই দু 
তৈরি করে। এই জিন কারিগরি উদ্ভুত তুলো বে 
বিষ (9810) নিচসৃত কয়ে তা পাবা, রয়াপতি, 
আনছি, 


Terminator ১৩ (বাঁজা বীজ) 
এক চাষী terminalor এ-এর নাম 
দিয়েছে বাজা হীর। এর থেকে অর্থবহ অনুবাদ 





বোরছ তার হয় না। দ্ারণ এই জৈব যুক্তি 
105) লহ ইজ আছ এত বারে সঠিক, ফলন 
দেবে। তার পরের বর যদি আটে হীজ রেছে 
ঘাবে। তই পরের কদ্ধর ও ফছেৰ কাবহার আর 
লাভজনক হবে না। চাীকে আবার হী 
কিনতে হবে। চাষি ইঁ কোম্পানীর দাস হয়ে 
হাবে। 


বানু 81-এর প্রভাব তিননাসের পরীক্ষার 
কঙ্ছনো বোকা ঘায় না। ২-৩ বন্ধ শস্য উৎপাদন 
করে এর কী প্রচার এ হাটে এবং আশেপাশের 
হাতের মাটির অণুত্রীবী সনেত বিভিত্র জীব বৈচিছো 
পড়ছে তা থাচাই করতে হবে। জৈব শুযুক্তির 
এইসব ক্ষতিকর প্রভাবের কথা চিন্তা করেই ১২৯২ 
সালে রিওর পরিবেশ সনে হে Convention 
un Biological Divcruity (CBD) Hea সই 
হয়, ঘাতে ভারতও , ১৯.৩ হারায় বলা 
হয় যে তৈৰ হৰযুক্তির ক্ষেতে একটি জৈব সৃহক্ষা 
কবজ বা Biot) পিস তৈৰি কৰা 
শুয়োরল। এই শ্রোটোকল৷ এখনও তৈরি হয়নি। এই 
কারণে ফ্রান্স সমস্ত রকমের 06 শস্যের ওপর 
নিষেধাস! জারি করেছে। দেশবাসীর হাপভিক 
তলে ত্িটেলও এক বন্ধৰের জনা 06 লসোর প্রতি 
লাগাও, (রাপা অর্থ শ্রনান স্গিত বাখা) 
জারি করেছে। অল্প কিছুনিন তাপে জৈব চাষের 
ক্ষেয়ে পৃথিবীর সবন্ধেকে বড় তিষ্ান 1110/4- 
tonal (54000 of Orpanmc Agricuhure 
Movements (IFOAM) কৃষিতে GE ব্যবহবের 
ওপর সম্পূর্ণ নিষেবাদ্৷ বল্গবং করবার ₹:ত 
দিয়েছে। কারগ বান্ধতত্রের ওপর 06 শচের 
নিশ্চিত ও অনিশ্চিত বিপৰ ছাড়াও কৃষিং 
উশ্নয়্নেও এব কেনো প্রয়োজন লেই। (06 = ছিল 
কারিগরি উদ্ভুত] 

মাছিকো'বনসান্টোর এক কর্রকর্ব! তে 
লিখিত বিবৃতিতে তাদের বেছাইনি কাছের কথা 
্ীতার তরেছে। তারা জানিয়েছে তারা যে মাঠে 8 
তুলোর পরীক্ষা চলঙ্ছে নেখানে নিয়মিত সার ও 
ফাটনাশক বাবহার করেছে। তবুও তুলো গাছ 
৬০1৬৮) কীট -একং জলানা কটি যেন 
৮৫1) এবং 15৫ 1৭ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। 
এত ভরা সবেও 8: কুলোর উৎপাদন ৫০ 
শতাংশেরও ধন হয়েছে। কোনো রক জৈব দূরক্ষা 
(৭1) ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি : যেমন. 
জৈবদূষশ কমানোর ছন) যে-ফাঠে 91 তুলোর চাষ 
হচ্ছে তার চারপাশে একটি কাফার (সাতে 19০) 
সক্ষল ছেড়ে রাখা বা উ মাঠের চারপাশে বেড়া 
দেওয়া। ছনগসান্টোর এই কৈব দুবক্ষার অবহেলা 
সম্বন্ধে বৃটেনের 'যেইল' পরিকা ১৯৯৮ সালের 
২৫শে অন্টোবর খোলাকুলিভাবে মনসান্টোর জিন- 
প্রযুক্তির পরীক্ষার ভয়াবহ কৃফণলকে ভুকদশ করে 









কাঙ্জকর্নের এক রিপোর্ট বের করেছে। বিভিন্র 

জরিমানা ॥ 

GE শঙ্যের বাস্তবের ওপয় তরছাব এবং 
বশগতির দুষণ ভালোভাবে যাচাই করার জলা 
নিষ্োভ কার্যকর বা পদক্ষেপ নেওয়া শ্রয়োজন £ 
2. Geneuically Modified Organism 

10810) ব্যবন্থাহ তবার আগে তার 

বান্ততস্্ের চৈব *চিয্যের পূর্ণ মুল্যায়ন 

হয়োছন। 

২. বস্বতস্ত্রে যে ভস্াা ভরীববৈচিত্রা আছে তর 
ওপর কী প্রচ'ব GE শসা ফেলবে তা হাচাছি 
করতে হবে। 

৩. GE শস্যের যে 0ণা০ণ তা আশেপাশের 
& ছড়িয়ে পড়ার কী বিপদ আছে 
তা ভালোভাবে হাচাই করতে হযে। 
হনসাস্টো থে 6011৫ তুলোর পরীক্ষা 

ভারতের আট চালাচ্ছে তাতে উপরিউঞ কোনো 


হয়েছে “You will see hese in টগর 
and thats O.K. 0০) say" | মান মেতে 





১২১ 


ইল মানুৰ __ যে ১৯৯১ 


765৭৫ ২৫ কল চাহী ১৮০০০ কবে 
Bll তুলো চাষ কবে এবং তাদের 
ই ভু ক আহার চে 
হয়, যল্ি মনসদ্ন্টা শুচাৱ চালায় যে 9। তুলো 
কীটনাশক দরকার হাছ লা। তাই এ চামীল 
মনসান্টোর বিরদ্ধে কেস করেছে। 

ভারতের চাষী ৩ বাছা সরকারওুলির সাথে 
ভালোচনা ছাড়াই হনসান্টো এটি বাজো ৪০টি 
জাগো পরীক্ষা চালাচ্ছে হা ভারতের 81০১১/1১ 
8৫£03/গ (জৈব সুবক্ষার নিয়লহ্রীতি)-এর 
আপ্রতুলতা শ্রনাশ তরছে। GE শলা ব্যবহারের 
ক্ষয়ে পপতািত আপগ্হণ বিশেষ হযোকল। 0 
মা নই কোথাও বাবহার করা হবে তখনই 
হানে জালাতে হাবে। যেসব গ্যানে এই ককম 0৮ 
সার পরীক্ষা হবে সেখানে Publis heannp-Cর 
নয়োজন জয়তে হবে ঘাতে এইরকম প্রয়োগে 
কটি স্বন্ধতা (2১৪৬/৫০৫১) আসে 

তাই 060 সম্বন্ধে নিম্রোত কর্মপন্থা এখনই 
হণ করতে হবে ই 

মলসার্টো মাহিকো যে এণ্টি জায়গায় 

পরীক্ষা চালাচ্ছে তা এখনই বন্ধ করতে হবে, 

কারল তা বাস্ধতস্ত্র এবং গণতঙ্থ বিরোধী 

06" জাত শদা হজের উৎপাদন ও কণ্টনে 

পাঁচ বরের জন্য অর্থ পনান বন্ধ রাখা 

হোক। এই সনয়ে বাস্তুতস্তের ওপর 06 

শস্যের কী প্রভাব হতে পারে তা সম্পূর্ণভাবে 

ঘাচই করতে হবে। 

জৈব ভযুক্তির ওপর নিযস্্রনুলক 8০813. 

(জে) Framework আজ শুধু ভারহেধেই 


“Monsanto should not have tn 
vouchafe the safety of biotech 
(৫৮ “our পাল is in selling ৬১ 
much জগত) 
ভীবনদর্শন হচ্ছে লা এবং তার 
লা তারা ষ্টেয বন্ধুর পেটেন্ট নিয়ে জীবনকে 
জারীপণ্য করতে পিরপাও্ হয় না। তাই কার্ল 
কস বলেছিলেন, বৃর্ভোযা সমাজে একমাস 
2805 EOE ‘cash nexus" | 
_ জিল প্রযুক্তি ঢাত (06) খাদ্য ও শদ্যের 
কেনে সবাইকে একক্রিত হয়ে এক জনআক্মোলন 
[ডে তুলতে হঝে। সবারই দায়িত্‌ আছে। সেগুলো 
₹ ফি হতে পারে? 
ক) ভোজ হিসাবে আপনার আমার দারির ২ 
1. 06 শল্য আমদানি এবং তার চাষ বন্ধ করার 
দাবি করা। 


২. ভোক্তার জনে অধিকার চ্ওহাক জনা 0 
খালের ওপর লেবেল লাগগনোর না দাবি 
ক্রূ। 

=. GE শস্য ও খাসা বৰ্জন শুরা। 

খে) চাৰী ছিসাবে আপনার দায়িত্ব $ 

১. চাঙা হিসাবে GE শসোর পরীক্ষা হওঢাক 
হাগে সবকিষ্তু আপনাকে ভানানো আপনার 
শশতান্্িত ভবিকার। গ্রাম সভায় এই বিষয়ে 
হংশঘহণ জরে হাপনার অতানত বাজ 
করুল। 


২. মাহিকো (81455), ব্যালিল (8316), 





t. Round-up. Machete. Lasso এবং 
1০৪৫০ লালে ঘেসব পদার্থ 
মনসাক্টো তৈরি করে তার বাবহার বর্মন 
করা৷ 

8৪. যে সহ কোম্পানী Geaencally Modufied 
ফীল বিক্রি করে যেমন Monnto Indu 
Lu. Maharashura Hybrid Seed Co 
(Mahyco). Pro 88০ - PGS. Rallis 
India Lid, Indo-Amenican Hybrid 
5০4১ ইভানি। তাদের কাছ থেতে বীজ 
কেনা বন্ধ ফরা। 

&. খানা এবং বাতের সুরক্ষা ও দ্বালছের 
চলা স্থানীয় হজ সংরক্ষণ করা। 


৬. বিষাক্ত (০১১৫) বীজ ও বিপজ্জনক ' 


রাসায়নিক পদার্থ বর্চল করে জৈব চাৱ শুরু 
করা। 


মৰসাপ্টের হি্যাত্ছাএ 2 ভিন পুতি শুয্লোশে তৈরি মনসস্ক্টা কোম্পানী ৷ ৪9011 পুল বর জূষের পরো 
আচ গুল হযে কে কৃষকের ভার বাড়বে এবং € গুহ থকছি পণ্ড 2 লানুষেত পক্ষে ঢাবাপচ। 

ভট এটি চাহনি বসছে না হে 7৪04 খিদে 
বিপক্ঞনভভাচে কুলে তৰে, একি সেই গুরুর দুব ছেতে 
এছাড়া (301 আহ হাসেে্চওষুব। চোরের মোছে লরি ভূক এ আদল পেছনে (সি 


গে) বিজ্ঞানী হিসেবে আপনার দায়ি ₹ 
১. জীব সুরক্ষা (১৯/৫৭১ নিয়ে আলোচনা 


চালান এবং ভৈর প্রযুজির ওপর জোরদার 
নিয়মকানুন শ্রবর্তন করার যে আন্দোলন ওর 





হয়েছে তাতে জশেগহণ করুন সই ইত্যাদি 
লিতে। 

২. G{; খাল এবং শলোর বান্বতন্্রে ও স্বাস্থোব 
ওপর প্রভাব নিয়ে গবেষণা জরার দরকার 
এুচশু। এ লায়িয় বিজঞানাদেরই। 

৩. ফর বস্তর ওপর পেটেন্ট নেওয়া থেকে 
বিরত তারকা এবাং চৈব বন্তুর ওপর 
পনের আকারের, বি ডাকেন 


দা সা 
ফ্রনাগরণ সৃষ্টি করাক জন] নিজের জঙ্গলে 
কোথায় 01; শসা ও খাগোয় পৰীক্ষা ও 
বিক্রি হচ্ছে তার খবর জোগাড় করা। 
GF শদা ও ্বাদোর স্বা্য ও বান্ততস্ত্ের 
ওপর প্রভাব সম্বন্ধে ডলসাধারণকে অবহিত 
করা। 

জৈব সুরক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের 
অংশগ্রহণে বাধা করা। 


a 








হয়নেন খটিত কাসুখ তৈরি করবে, গর নীট 
ধীৰে ইন হিতে হবে, কনের হবশত। বাড়ার 










টস মানুষ __ যে ১৯১৯ 
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হারিয়ে যাওয়া ধানের খোঁজে 


দুর্ভিক্ষের জজ 

সাবেকী ঘানের চাৱে খরচ কিছুই নেই, হাব 
|HY'Vর চাষ মানেই হুর সার আর পোকামারা 
বিষের ঢালাও ফেনযবেচা আয় সেই সঙ্গে শ্যালো 
পাশ্পের ফলাও বিজ্ঞাপন _- এগুলো মনে 
রাখলে, 011 ধানের চাষে মাখেরে লাভ কানের. 
সেটা কলং ছয়ে ঘায়। গোড়ার দিকে চাবীরা 
111৬ ঘানের চাষে তেছন গা বরে নি, কিন্তু 
ক্রমশ, বাড়তি ফলনের মোহ, সারে তর্তুকি, নতুন 
চাবের জন] কুষিক্ষণ, আর ঢাক পিটিয়ে নানান ভূল 
তথ্য তার, ইত্যাদির ফলে চাষীরা সবাই বুঁকল 
HV চাষের দিকে __ ফে-যায় সামর্থ মতন। 
ভূযিক্ষযন, স্বাস্থাহানি, চালের স্তর নেনে-যাওয়া, 
রোগ-পোফার আক্রমণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা _ এসব 
তখন কেউ ঠাহর করে নি। অত এসব আশঙ্কার 
বা তখনই বেশ কিছু বিজ্ঞানী বলেছিলেন। 
আমাদের দেশেও। কিন্তু তখন সেকঘা শোনে কে। 
8৬ ধানের গুচলন বিনি করেছিলেন, সেই ড. 
বোর্লাউণকে নোবেল পুরস্কারটি দিয়ে 'সবৃজ 
বিষ্বের' সমালোচকদের বলা হল প্র্গতিঝিরোধী, 
প্রতিক্রিয়াশীল, কৃষক বিরোধী চক্র সবুন্ঞবিচবের 
সপক্ষে চলল জোরদার প্রচার অভিযান। অনেক 
বেসরকারি গ্রামোনয়নপটু লংপঠনও এই প্রচারে 
অশে নিয়েছিল। পাত্রালাল দাশের মতন বদ 
কর্মীরাও সনু বি্ুবের ঘবস্থা হয়োঠলেন। 
বিজ্ানেও জয়বাততার নামে যে অনেক তথ্য চেপে 
ওয়া হবে, অনেক ভুল তথ্য প্রচার হবে, - এটা 
তার কেউই ঘরতে পারেন নি। বুঝতে পারার পর 
দালত মই তার ফর্সবায়৷ কালে ফেলেন, কিন্ত 
কলে তা পারেন নি। 


[তীয় এক শেষ পর্ব 


তা চেপে বাওতা ভাব ডল তথা তচাবের 
কতিপয় দৃষ্টান্ত আগেই গিয়েছি। কিন্তু ওওলো 
ফৃৰিবিশ্লানগত তথা। ভালেকটি বড় ছিঘো __ হা 
আজও অনেক উচ্চশিক্ষিত লোকেও সত বলে 
বিশ্বাস করেন, __ সেটি ইতিহাসের একটি হথ)। 
এই বাংলার ইতিহাস; বাংলার দুর্ভিক্ষেষ 
ইতিহাল। উনিশশো তেতালিশের সেই নহাভয়্ধর 
বেবদর্ভিক্ষে চতুর্দিকে -একটু ফান দাও” ডাকের 
মবে] সাড়ে তিরিশ লন্ত মানুষ দাবা গিহেছিল এই 
যালোদেশে, সেই ইতিহাসের দিকে তরী নির্বেশ 
করে বলা হয়, খালশ্দস্যের উৎপাদন না বাড়ালে 
আবার অমন দূর্তিক্ষ আসতে পারে দেশে _ 
বিশে করে যখন জনসংখা। এত বেড়ে চালেছে। 
আর উৎপানন বাড়াতে গেলে 111 চাষ ছাড়া 
পতি কী 1 এই যোক্ষন যুক্তি নে তাবং চর্ী- 
কুল মাছ লেডে শ্বাস ফেলেন, ভাব নিশ্চিছ হাতে 
থাকে লিমুক্তোর মত একেকটি ধানের ভলত। কেউ 
একটু ইতিহাস ছেঁটে দেখেন =. সেই ছিয়াভ:বে 
হর ছকে তেতান্টিশের হাল -_ কেনোটাই 
খাদ্য উৎপাদনের ঘাটতির কাংগে ছয় নি। বাংলা 
থেকে সিয়েরা লিওন, সাছেল থেকে চীন --- স্বর 
দূর্চিক্ষ ঘটেছে সাহারণ মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষমতা, 
গ্রাসাচ্ছাদনেয়, খাদ্য সাস্থানেব পারদমতা হুদ 
পেয়েছিল বলে। ফেন্তমর্তা সেনের নোবেল 
শপ্তির পর বাচালী তার ব্ক্তিকবন লিয়ে উদ্বেল, 
সবই একটি পুরনো কান্ত তেত'দিশের আকালের 
কারণ সন্ধান। অধ্যাপক সেন দেখিয়েছিলেন (ক) 
উনিশ্দশো তেতাল্লিনের বাংলা ধান ও গমের 
মাদাপিছু স্থান ছিল. একচদ্রিস লালের তুলনায় 
নয়৷ শতাংশ বেশি ; এমনকি জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে 
হিসেবে বরেও ৷ (খ) তেতারদিশের বানের উৎপাদন 
বিয্ালিশের তুলনায় কিছুটা কমেছিল বটে, কিন্তু 
একচিশের উৎপাদন ছিল আরো কম! অথচ 
একডলিণে দূর্তিক্ষের চিহ্ন ছিল না। তেতালিশের 
আকালের মূল কারণ ছিল খাদ্যকষ্টল হাবস্থার 
বিপর্যয় __ যা ঘটেছিল জাপানি আক্ৰেমপের ভয়ে 


সরকাবের কর্কট হযজারী বাবা! গ্রহণের ফলে। 
সরকারের লেব ঢাকবার জন] অবতারশা করা 
হয়েছিল উৎপাদনের ঘাটতির গপ্পো। দেটাই 
আরও চলছে। দুর্ভিক্ষের তূদ্‌ দেখিয়ে তত্র নুখ 
বন্ধ করে, সেই দুখ বিদ্রাপলে ঠেকে দেওয়ার 
সুচারু শুযাস তায় সবটাই সফল হয়েছে। 

ঘ্িঘাজরের মন্ত্রের প্রতাক্চ কারদ ছিল 
কৃমিরাজঙ বাবস্থা নিয়ে ইন্ট ইিতা কোম্পানির 
ফাটজাবাজি। ১৭৬৫ সালে বাংলার ফেওয়ানি 
পাওয়ার পর থেকেই রাজস্থ হথাসন্তর উল 
করবার নানান চটক্লবি কায়দার বন্দেবন্ধের ফলে 
নায্েৰ-পোমন্তাদের হয়েছিল পোর়াবাবো, ফসলের 
ওপর হথেক্ছ খাজনা আল ভাবোয়ার চড়িয়ে 
রায়তকে নিঃস্ব করে দেওয়া হয়েছিল) বন্যা বা 
নাবৃষ্টি বাংলার চারীর হছে নতুন লয়। চাম-রা 
পতি বছরই কিছু যান চস্নরের জন্যে সঙ্গ ফাঝে 
বাধে কিন্তু কোম্পানির রাধে সেই সক 
ফুলে দিতে হয়েছিল রাজস্ব খাঁই মেটাতে। 
অবশ্গেষে বাদ্লা ১১৭৫ সনে আমন ফসল নষ্ট 
ছয়ে পেল অনাবৃষ্টির কারশে। দেটাও সামলানো 
হয়ত যেত, কিন্তু _ 

“হায় দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, 
বাঘপুরুষের। তাহা লিপাহীর জন] কিনিয়া 
বাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। ' 
হছে এক সন্ধ্যা আৱপেট করিয়া খাইতে 
লাগিল, তারপর দুই সন্ধ্যা উপবাস আর 
করিল। থে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও 
মুছে তাহা যুরুইল না। কিন্তু মহমদ রেল 
খাঁ, বার আদায়ের কর্তা, যনে করিল, আমি 
এই সনয়ে সরহরাজ হইয। একেবারে 
শতকরা দশ টাক রাজস্ব বাড়াইযা দিল। বাঙ্গ 
গলায় বড় কনার কোলাহল পড়িয়া গেল।. . 


করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দে? _. 
উপবাস করিতে আর্ত করিল। তার পরে 
রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গরু বেচিল, 
লাঙ্গল জোরাল বেটিল, বীজধান খাইয়া 


oo শি ী রাশি শা 
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ফেলিল, ঘবরবাড়ী বেচিল. জোতকমা বেচিল। 
তার পর দেয়ে বেচিতে আর্ত ভুরিল। তার 
পর ছেলে বেচিতে আর্ট করিল। তার পর 
রী যেটিতে আয়ন ফরিল। তার পর মেষে, 
ছেলে, সী কে কিনে । খরিদ্ধার নাই, সকলেই 
বেছিতে চায়।” 

এই উদ্ধৃতি ৰদ্ধিমের জালন্দমঠ থেকে। তার 
দরসামন়িক ও পরবর্তী যেকোনও এঁতিস্বাসিকের 
চেয়ে অনেক যন্তুনিষ্ঠভাবে মোক্ষম দুটি বিষয় 
ডেপুটি আবিষ্্রেট বন্টিচ্ সরাসরি বয়েছেন, 
৪বং অনাড়স্বরভাবে সংক্ষেপে যলে দিয়েছেন। 
প্রথমত রাজব্বের হারের আকাশছোঁয়া বৃদ্ধি এবং 
'সন্যসামতের ফনে। সমস্ত ফসল হাজার থেকে 
ট্িয়ে নেওয়া। এই হল খালাভাবের মূল তারণ। 
শর ফলক্রতি হল বন্ধিমেৰ দিত পর্যবেন্তণ _ 
'কে কিনে 1 সকলেই যেচিতে চায় । এই হল 
মাক্ষ৷ কম্া। জনসাধারণের ক্রন্বক্ষমতা, খাদা- 
[স্থানের পারক্গমতা অকন্থাৎ তলানিতে ঠেকলেই 
ডিক হয়। থয়৷ হা কনার কারইপ খানা উৎপাদন 
মাহত হওয়াটা যে-কোনো দেশের চাধীর সহ 
[তিজ্ঞতা! ফেল কেক বন্ধর একটানা কলন ভাল 
1 ছলে তবেই আনুৎপাদনজনিত দুর্ভিক্ষ হতে 
মরে। কিন্ত দুর্ভিক্ষে যেসব দৃষ্টান্ত দিয়ে ফলন 
ড়াবার তাগাল দেওয়া হয়, সেলো সবকটাই 
ছিল খালোর সাস্থান জলসাবার়দের আসীন 
1 থাকার ফলে। দাদাসাস্বাল সমাক্তের যে-আলের 
দয়াত দাকে, সে-অংশ দুর্ভিক্ষের আঁচ পায় না। 
ললানতরের মহন্ত থেকে উনিশশো তোতান্লিলের 
ভিক্ষ, _ কখনও ফোনও 'রাজপুরুষ" এবং 
মিপাহী” অনাহারে দানে নি। আকাল অরে শুধু 
ষাড়বো, নশ্বিষত মানুষ। তরগতভারে এই 
ধত্রবিদ্ধদের সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখবার দায় 
[ভাগমাযের, রাষ্ট্রের। এই দায় এড়চলোর 
নলের নাম রাষ্ট্রনীতি। উৎপাদনের ঘাটতির 
॥পর দায় চাপালে রাষ্ট্র ছকে ছাবিছটান। রাষ্ট্র 
দলে শিলপগতি-আমলা-বদধ্ীহীদের ম্যহস্পর্শ। 
লাঘিকোর জুজু 

মালগুসের জনসাগ্যাতকে (খাদ্যোৎপাদন 
লসংকষাবৃদ্ির সঙ্গে পালা নিতে পারে না. তাই 
নেও মহামারীর প্রয়োজন, হাতে জলসবঙ্যা কিছুটা 
মে) সাধারণ বুদ্ধি ময় দিতে চায়। এই কারণে 
নালদুলের ভাবনাকে একটু পরিমার্জিত করে হীরা 
ছনসন্থাবৃদ্ধিকে বিশ্ববাসীর জীবন সংকটের মূল 
রদ বলে ঘতোরা দেন. সেই গ্যারেট হাত্তিন-পল 


এরিখরা ঘৃব জনহির হয়ে বাল। সাবারণ বৃদ্ধিকে 
ছাপিয়ে আরো একটু চিন্তাভাবনা ধারা করেন, পুর 
উথ্গাদি দিয়ে নক্ম্যালতৃসীয় ঘুক্তিকে হারা ছিল্রভিয 
করেন, লোকে তাঁদের চেনেই না। কারণ বিজ্ঞানের 
বইপত্র, এবং সৃষ্ট বিজঞানচিন্তা. খু উ্নতাদেশেও, 
সাবারল লোকের নাগালের বাইবে। 

এই ফে বিজ্ঞানচিত্বা আর সাধারগ বৃদ্ধির 
হারা, একেই লাগান হয় অবৈজানিত চাষের 
পদ্ধতিকে জনতিয় করে তোলবার কাড়ে। 
অনেকডঁলি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পবা উৎসাহে 
লাখ চাষে সহযোগিতা করছে, এমনকি যে 
হলের জমিতে 171৬ হেশি কলন দেবে না 
(সেখ্নেও 781 বীছের চাৱ চালু করতে উৎসাহ 
ছিচ্ছে চাষীদের কার, তাদের সরল বিশ্বাস, 
জনসক্োবৃদ্ধির কারণে বিশ্বজুড়ে খান্াভাব দেখা 
দেৰে অচিরেই) তাই খাল উৎপাদন বাড়াতে গেলে 
॥'Y' ছাড়া গতি নান্তি। এই যুক্তি সেই দুর্ভিক্ষে 
জুড দেখানোরই রকমফের. তবে ডোরটা পড়ছে 
জনসংখ্যার ওপর। 

যুক্তিটাকে যদি সোজাসুজি রাখতে হয়, 
তাহলে বলতে হবে, জনসংখ্যা কমলে খালাভাবের 
সমস্যা ছিটবে। নব৷-আযালখুসরা বঙ্গতে চান, তৃতীয় 
বিশ্বে যে এত বেশি পিওমূতু/ হয়, এত লোক 
আবপেটা খেয়ে থাকে, এত লোক অপুষ্টিতে ভুগে 
মারা যায়, তার কারণ এসব দেশে এত বেশি 
লোক। অষ্ট্রেলিয়া বা কানাডার মত বিশাল দেশে 
জনসংখ্যা অতান্ত কম, তাই এদেশে অপুষ্টি নেই, 
অনাহার লেই। আর এই দেখে! না ভারত. 
বাংলাদেশ, পাকিস্তান, উগাণ্ডা, দেগ্সিকো _ 
লোকসংখ্যা গুগাধ. তাদের খাদ্যসনদ্যাও এত 
জেশি। সহক বুদ্ধিতে এর কিরোধিতা কে করে? 

করে তঙা। ভারতে ছাখাপিছু চাষের জমি 
আছে যতটা, তার অর্ধেক আছে চীনদেশে. হে- 
দেশের ভলসা্যো পৃথিবীর বৃহত্তর অথ ভারতে 
ফত লোক অপুষ্ঠিতে ভোগে, হত লোক আগেটা 
খায়, তার পঞ্চাশভ্াগের একভাগ মান্য শপুষ্টিতে 
তোগে চীনে। হতুয়াসে মাথাপিছু যত চাবের জমি, 
তার অর্ধেকেরও কম আছে কেন্টা রিকার। অথচ 
কোস্টা রিকার মানুষের গড় আযু, হও রসের 
লোকের চেয়ে চোল্চ বছর বেশি (নানুষ স্বাভাবিক 
ভয়োকনীর পৃষ্টি পায় কি না, তার একটি লক্ষণ হল 
দেশের লোকের গড় আযু ।) কিউবার বহন 


ঘনবসতি দেশে, (যার জনসংখ্যার ঘনত্ব মেক্সিকোর 
সমান) মানুষের গড় আহ তৃতীয় বিশ্বের সব 
দেশের চাইতে বেশি, দেখানে শিশু মৃত্লার হার 
তৃতীয় বিশ্বের মধ্য সরবনি্। অপুষ্টিতে একরনও 
ভোস্গে না? এদিকে মেক্সিকোর মানুষের অবস্থা 
শোচনীয় । 

আমার ঘুক্তি এই নয় যে, জনসান্ধার বৃদ্ধিয় 
সমস্যার কোনও অস্তিত্ব নেই, বা জনসংখ্যা বাড়তে 
থাকলে কোনও সমস্যা হবে না। কলকাতার বাসে 
যাতায়াত করলে ও কথা কেউ বলবে না। জাবিও 
বলছি না। ভাঘার আপত্তি খাল। উৎপাদন বৃদ্ধির 
সমর্ঘমে জনসংখ্যার ছুজু দেখানোর কৌশলে। 
"ডলদংখ্া কমগলেই অনাহারণঅর্ধাহার কমবে _ 
এই কুযুক্তি গণলই আমার সম্পাদ]। (পাকে খেতে 
পাকে কিনা এটা বেন শাদা উৎপাদনের 
পরিমাপের ওপর নির্ভর ঝবে না. তেমনি লোকে 
কতটা খেতে পাবে সেটা জনসংখ্যার দাগে 
সম্পর্কিত নয়। রো করেকট দৃষ্টান্ত ওয়া 
যাফ* মোস্ট্রিকোতে ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৮৮ 
পর্যত্ব জন্মহার কমেছে ৩৭%, কিন্তু তাতে অপুষ্টি 
কিছুমানৰ কমে নি। নে্মিকোর গ্রায়োক্গলে আরও 
৬০ শতাশে শিশু অপৃষ্টিতে ভোগে। আশির দশকে 
মেক্সিকোর লোকের পক্ষে ভরপেটি খাবার 
জোটানোই বেশ কষ্টকর ছিল। 

খালার অভিজ্ঞতা জনুরূপ। ১৯৬০- , 
এর পর থেকে পরিবার পরিকল্পনা জোর কম 
শুচারিত ইওয়ার ফলে ১৯৮০'র আগেই চস্মহার 
অর্ধেক করে গেল। অথচ ১৯৮৪- সমীক্ষায় দেখা 
গেল. প্রায় তেয়িশ লক্ষ শিশু অপৃষ্টিতে (ভোগা, 
এবং তাদের বেশির ভাগ শুকালে মারা বায়। এ 
সব শিশুরা পুষ্টিকর খাবার পায় না, কারণ চাল, 
মাংস, ফল, শাকসম্ভী সব রপ্তানি হয়ে ঘায় 
ফিছেশি মুসা আনহার তাগিছে। ভারতের উদাহরণ 
দিয়ে শেহ করছি। ভারতের লোকসাঙছো বৃদ্ধিয় হার 
যদিও বেশ উঁচু এখনও, ১৯৬০ ছেকে ১৯৯০-এর 
মঝে জস্মহার কমে গেছে জর ৩৫ শতাশে। তাতে 
কি ভারতের গরীবরা। এখন ভালো করে খেতে- 
পরতে পারছেন 1 বিন্ধ ব্যাঞ্চ, ভাই-এম-এফের ক্ষণ 
নিয়ে হুর উরয়ন পক চালু করে. উদার অর্থনীতি 
চালু করেও, বিন্বব্যান্তের তথ্য অনুযায়ী তায় অর্ধেকে 
ভারতী সুষম খাবার জোটাতে সমর্থ নয়, তাদের 
আয় এত শুশরতুল। 
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গছ পিপিপি সদ মালেক বণ নোশা সান 
এত হার, এত কৃঘুক্ি, এত দূচ্র ভয় 
দেখানো, ॥Y-র চাষে এহ ভর্তুকি দেওয়া 
সত্তেও, কতিপয় চাষী আছো কিন্তু সাবেকী জানের 
+ চাষ প্ারোপুরি ছেড়ে দেন নি। খুব গরীব ধারা, 
রাসায়নিক সাব-জীটনাশক কেলবরে সামর্থ যাদের 
নেই, তারা __ বিশেষত আদিবাসী সম্্রপায়ের 
চাষীরা _ বাধা হয়ে ভাজে চাষ করছেন ভূতনড়ি, 
টিকরনাদি, অশ্লিশাল. ডহরনাগরা, কালোভালেই. 


এছাড়া যাঁদের ডৰি বেশ ওঁ, যেম্বানে 
সেচের সুযোগ নেই. তারাও অনেকে বন্বরণী 
বানের চাব চালিয়ে ঘাচ্ছেন। 
গোবিষ্মভোগ, বাদশাচোগ, তানিলীভোগ ইতাছি 
ধানের ্বাষ খুব শিগ্তীর বন্ধ হয়ে হবে না, ব্রণ 
ওদের ফলন অক হলেও, ভাল দান পাওয়া যায়। 
এই ৰাজায়দর এবং ফদরের জনোই, দক্ষিণবঙ্গে 
আজো চাষ ছকে কনকচড় ধান, যার খৈ দিয়ে 
তৈরি হয় নগরী যোয়া। 

আরো বেশ কিছু বিশেষ ধান আছে যেগলে 
গল্প চাষীরা অল পরিমাণে চাষ করেন প্রতি 
ধছর। হদিও ঠায়া মূলত 984 ধানের চাষী। 
রামশাল, সীতাশাল, বৌভোগ, তুলসীবনী, 
তুল্সসীমুকুল, গোবিন্দভোগ, কাটারিভোগ, বাশকাঠি 
-_ এসব ধানের চাল যে লক্ষ্মীপুজোর, নারায়ণ 
পৃৱোয লাগে, জামাইবষ্ঠার পায়েসে লাগে। 
ঠাকুরের ভোগে কি তার ধর্ণা দেওয়া চলে ? 
বাড়িতে টু এলে ঝি আর 'হাই-আর ৩৬' 
চালের ভাতে দেওয়া যায় ? 

ধানের বৈচিত্র আমের সক্কৃতিকে লালন 
করেছে। জাল সক্কৃতি ধাঁচিযে রাখছে সেই 
ক্ীযমাণ বৈচিত্রের টুকরো মানিকধ্ড। 

আমার চার বছরের সমীক্ষার যে শ-দুরেক 
সাবেকী ধানের সন্ধান পেরেছি, তা তো এই সব 
চাষীদের কাছেই। তারাই তে আমাদের হদিশ 
দিয়েছেল কোন্‌ চাহীর কাছে মিলবে সেই আশ্চর্য 
বান যা প্রবল বাতাসেও মাথা মোয়ায লা. কোন্‌ 
বানের চাল হর বাসমতীর চেয়েও সরু. কোল্‌ যানে 
এমন শুঁয়া যে গরু মুগ দিতে সাহস করে না. 
কোন্‌ বানে হয় চান্বীর পেট-ভরানো মোটা চাল 
অথচ সুগন্ হার দেবডোগ্য। 


দেশের হাজত বান্তওলোট ঘুহে দেখেছি 
জেটি ছাতার ভাতের ধানের পতনে, চাণা 
আর্গে রক্ষিত পৃথিবীর বৃহ চিল হাস _ 
দিল্লির জাতীয় উদ্বিচ্ছ সাচ সম্পদ সংসক্ষপকেন্্ের 
বিজ্ঞানীরা ঠা বিপুল সং্হশাদদার চলা গর্বিত, 
হদিও শ্বীকার করেল, সংরক্ষিত বী্গলির 
অধিকাংশই তাদের স্বযচাবিক স্কুরণ হারিয়েছে। 
সংরক্ষিত ঘানের জাতওলোর দ:স্কিধর পরিচতত 
রাখা অচ্ছে হম্পিউটাবেহ স্মৃতি তাতারে। সেই 
স্ৃতিভাওবে ডুব নিল চেগ হাব লপুতলের স্ববি। 
এত বিপুল সম্পদ হাতিয়ে হাওতার পরও, হক্ষন 
দেশের এ হ্থাতে-গোনা কজন চারীর ডনিতে ই 
শপ ধনের দবশিষ্ট খুঁছে পাই, তার ভাল যেন 
হাল্লিয়ে-যাওয়া ধানের জনুর সর্লনেক বিষাদকে, 
ভুলিয়ে দেয়। ভাবার হারানোর শ্রানিকেও তত 
করে তোলে। কারল যেটুকু দবশিষ্ট ত: দেখিহে 
দেয় তা হারিয়ে গেছে। 

যেটুকু গড়ে আছে, তাকে আর হারিয়ে যোতে 
দেওয়া চলাবে না। দেশের সাবেকী নানান শলা 
ড. বন্দনা শিবা প্রতিগগিত 'নবহানা' সংস্থা। 
নৱহানা' নাহটি নেওযা হয়েছে সেই হচীন 
নববানা প্রথা ছেকে, হাতে নয়টি পম্যবীতের তর) 
সাজিয়ে পৃজারস্ত হত: নবধালোর অর্থিক 


সহায়তায় গড়ে উঠেছে ঠরহি হয বিনিময় কে 


সাপ্তহশা্যা, যেম্বানে বাংলার ১৮০ জাতেব দান 
দারক্ষিত হছে উদ্দেশ্য সেওলো ডাদুদ্ধরে বা 
নয়, চাষীদের জমিতে ছড়িয়ে 2ওয়া। সেটাই তো 
হরকৃত সাবক্ষণ। ঠরীহি কেন্্ের ধন সরেক্ষিত হচ্ছে 
চাহীদের নিজেদের জমিতে, জেলায় ডেলয। 


পৃকলিয়ার চাষী নেন বীকুড়ার ধান, বিনিয়হে দান” 


করেন তার নিজের জমির আবেক জাতের হল্র্য 
বান, -- যার খোডে আসছে হরকুমের এক 
ভাদিবা্সী চাষী। তীছি-র এই হীন্ত বিনিময় 
াহ্দোলনের ঢেউ হত বেশি ঠাহীদের তাছে 
পৌঁছবে, তত সমৃদ্ধ হবে বাংলার হানছ্রমিঘলো। 
রারবীজগুলো যত বেশি ছড়িয়ে পড়বে, গ্রাবে 
গ্রামে, ছেলায় জেলার, তত জোরনর হবে 
হাছাদের আলা. __ গুরা হার হারিয়ে হাবে না। 
ওরা হারিয়ে দেবে যালারদিত শিলপনির্ভর চাষকে, 
ফিরিয়ে আনবে জল পেঁচা, হৌনাছি, গঙ্গাকড়িং 
আর কাচপোকার দন্দকে, ফলাবে সোনার ফসল, 
চাৰী বৌকে দেবে আকারের দেনোর লৈ, চাষীর 
ছেলেমেয়েদের দেবে হকৃতি লালনের জ্ঞান। 





বাংলার সাবেকী ধানের ধীর সাগ্রহ করতে 
হোগাযোগ করল; 


্রীহি বীজ বিনিময় কেন্দ্র 
তর্মতিলা, বেলিঘাতোড় 


বাঁকুড়া ৭২২২০৩ 


জবা 
লেখকের ঠিকানায় 


লেখকের ঠিকানা : 
দেক্টার যর ইণ্টারডিসিল্লিলারি স্টাভিত, 
৯ ওল্ড কলকাতা বোড 
গো: তালপৃকুর, 
ব্যাবাকপুর ৭৪৩১৮৭ 
ফোন : (০৩৩) ৫৬০৮১০১ 
ই-নেল : ৫4514) € homail-com 





















উৎস মানুষের শুডানুধারী: পাঠত 
ও বন্ধু লংগঠনের সাহাযা চাইছি | 
আনরা। বিভিন্ন জেলার মফস্বল শহর 
ও গ্রামাঞ্চলে উৎস মানুষের চাহিদা 
থাকলেও পত্রিকা পৌঘোল্প না। 
বাণিজ্যিত ব্যবস্থায় কোনো পরিবেশক 
বা নিদিষ্ট বিক্রেতা ভরামাদের নেই। 
করমীতিলের অভাবে পত্তিকা-সংগঠনের 
পক্ষ থেকে চারদিকে উৎস মানুষ 
পৌছে নেওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব 
হচ্ছে না। তাই সহমমী বন্ধুদের সাছাঘা 
চাই। উৎস মানূবের গ্রাহক তৈরি করুন, 
এলকায় এজেন্টের ব্যবস্থা তরুন, 
স্থনীয় পত্রিকা-বিক্রেতার সাহায) নিন। ! 
বিদ্রাপন সংগ্রহ করে দিন। উৎস 
মানুষকে আরও বেশি আগ্রহী 
পাঠকদের কাছে পৌছে দিতে বন্ধুদের 
সাহাহা একান্ত হুয়োয্সন। 
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গত দু'টি সং্যায় ৫ ও ৬ পর্বে বিজঞাদর্শনের এতিহ্সিক ফাপকারগলের পরিচয় ও তাদের দার্শনিক অভিমতশুলি 
একে একে আলোচিত হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর এংাভাগে এসে দেখা হায় তাণ্ভিক তর্কবিতর্ের মথে) দিয়ে 
বিজ্ঞানদর্শন এক পরিণত স্বাতস্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 





বিশে শতাৰ্দীর বিতর্ক : এভিছাসিক বলাম 
রতাক্ষবাদী 


বিংশ শতকের মাধানারি এসে দেখা গেল 
বিজ্ানকর্শনের ভালোচনা ৰা তর্কবিতর্ত একটা 
টোল পরিণত রূপ পেয়েছে এবং তা' অনেক 
বেশি বিস্তারিত, পুথানুপুথ্থ ও বিচারর্সীল। এর 
কে বোকা তায যে বিগত পঞ্জাশ বছর ধরে 
ধর্ানদর্শন একটি প্রতিষ্ঠিত তত্র বিষ হিসাবে 
দাঘ়তকাশ করছে, এবং প্রমহিনায় নিজের অন্তিহ 
বাবলা করেছে। এর নত বড় কারণ বিংশ শতকের 
57 খেকে পদার্থবিদ্যা ও বিজচনের অন্যান 


1 চালে জন্যনোর সাহস কারোর ছিল না। ই 
ব শীত্তি সৃতরলিকে ভিত্তি করে জানত বা 
ভারবের সম্পর্কিত প্রশ্নণলিকে পরখ করে 


দার্শনিক নর সন্মুবীন হতে হল। এইসব নরুন 
শলাচিন্তা প্রতিনিয়ত আগের ফালের সমস্ত 
হাসি চি্বাভাবনাকে বিচার করতে বাধা ফরল। 
কি এই সময়ে অর্থাৎ ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪০ 
হল শনি নব উচচেতযবিক পদাৰ্থ৷ ও বিজ্ঞান 


দার্শনিকদের মধ্যে তর্কবিতর্য শুরু হল (বিশেষত 
ভিয়েনাচচ্ছের পতযক্ষবাগী এবং নব্য কোয়াষ্টাম 
ফলবিদ্যা তত্তের লেখকদের মবো। 

অবল! এইসব তর্কবিতর্কের সূচনা হয়েছিল 
অনেক আগেই "অর্থাৎ ১৯৩০ সাল নাগাচ। বিল্লানী 
মাখ তার বিচারশীল Rheductionism এর তত 
খাড়া করেন Contribuuons to the analyse of 
the senalions 1897 নামক বই-এ। ওখালে 
তিনি দেখানোর চেষ্টা করেল যে আমরা হে সমস্ত 
জ্ঞানগি) অর্জন করি তা' সবই বাইরের জগত 
থেকে পাওয়া সাবেদন (৯০১30107১) ঘোকো 
আখের এই তব ভিয়েনাচক্র ও তৎকালীন লায় 
পরতক্ষবাহী এবং ঘত্যক্তবার্দীদের কানে জ্ঞানের 
ধান উৎস হিসাবে দেখা জিলা ডিয়েনাচত্র 
সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। ঠিক একই সময়ে 
ইল্যাণে নাায়প্রত্যক্ষবা্ী হিসাবে কাম শুরু 
করেছিলেন ব্রাসেল ও মূর এবং অন্য আরও 
অলেকে। ইতোমবো প্রান্ক ও হার্ড প্রস্তাবিত 
শর্তাধান বাসববাদকে (Qualified realium) নতুন 
উৎসাহে টেনে নিয়ে চললেন নর্যন কেম্পবেল। 
আর ছিলেন অস্টরোদগগ বিজ্ঞানদার্শনিক কার্ল 
পপায়। এই দু'জন হনীবীরে বিজ্ঞানদর্শনের তত 
আজও সঠিক বিচারপদ্ধতি হিল্যযে বনু কর্মরত 


বিজ্ঞানীদের হছে পরল সম্পদের নত এ ব্যাপারে * 


শুধু ব্যতিক্রম লক্ষা করা পেল নীলস্‌ বোরের 
কোপেনহেগেন স্কুলের তান্বিক পদার্থবিদ্দের 
পরতাক্ষবারী অনুগাযীমের ক্ষেতরে। শেষ বিচারে দেখা 


- গেল এক বিরাট সংখ্যক =তামত আসরে অধাবী 


কোনো অবস্থানকে ছিরে যেখানে ০০75. 
0০2৪/এপ্থীরা কিছুটা কাষ্টীয় বতব্যদের সঙ্গে 
সমকোতা করেছেন। তেহনি রযেছেল পুয়েকেয়ার 
ও ভূহেমের তৈরি সাধারণ সেই কাশুজঞানের 
ভিন্ডিতে গঠিত চিন্তাৱ্যবনার প্রোত যা দিয়ে 


বিজ্ঞানের তন্তু গঠন করার কাঠামো তৈরি করা 
হায় 

চর্চার মবো খেঁকে দুটি সুস্পরি বারা হরতীয়মান ইয়। 
এর একটি ধারা নব হিউনিয় প্রতাক্ষবাচ। এর 


হেডের তেরি গণিতের দর্শন (১৯১০-১৩) থেকে 
যথেষ্ট ঘুক্তি পেয়ে গেলেন। ঠাদের মত অনুযায়ী 
কোন একটি তবে সৃষ্টি করার অর্থ হ'ল মুক্তির দিক 
ঘেকে কতকসলি দার্শনিক শুতিজ্ঞাসমৃহ্‌ গঠন করা। 
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এক্ষেত্রে একক ভতিজাকে ভাবনার বা আছর্শের 
দিক থেকে স্বতঃসিদ্ধ হলে ধরে নেওয়া হবে! এই 
চিন্বাভাবদা অনুসরণ হরে সান ্যা্া করলেন যে 
নিউ হাইপরথটিকো-ডিডাকটিত পদ্ধতি হ'ল 
ধায়াবাছিকভাবে কোনে৷ এগিয়ে চলা ভাবনার 
উপলন্ধির সতঃসিদ্ধ যাব৷ এখনে সাহারপভাবে 
একগুচ্ছ বিকল প্কাবসমূহ প্রমাণ ছাড়াই সামনে 
হাজির করা হয়। এর থেকে ইন্িয়োপান্তবাদী 
বারদা সমর্থিত কয়েকটি হারার দিদ্ধান্ত হিসাবে 
পৃষ্টিত হয়। 'ঘেষন ধরা যেতে পারে বিশেষ 
আপেক্ষিক্তা তত্তের ধন্তাবিত এই উদাহরপটি 
যেখানে বলা হচ্ছে বুধ গ্রহ তার উপবৃতাকার 
কক্ষের ঘায্রাপদ্গে একটি নির্দিষ্ট হারে ঘুরতে থাকে। 
একে শ্াধনিকভাবে সাধারণ ঘ্তাবশুলির সঙ্গে 
মিলিয়ে তুলনা করা যেতে পারে, চাই ফরা যেতে 


ঘাবে-যাচাইকরণ, নিশ্চিতকরণ, ঘণ্ডনযোগ)- করণ 
ই্যাধি। এই আলোচনা চলতে চলতে এজ চরম 
উচাকাধক্ষায় এসে পৌছাল তখন দেখা গেল 
ভিয়েলাচক্ক একে বিদ্রানের এমন এক একীভূত 
তত্র রহে গঠন করতে চাইছেন হার দ্বারা প্রত 
উপলন্ধির মযো সাগৃহীত সম্র জানকে একটি 
বৌলিক স্বতঃসিদ্ধ তবে নহে গেছে ফেলা যায়। 
এটি করায় জনা তার! রাসেলের তাকারগত 


যুক্তিযিদ্যার দ্বারস্থ হলেন। এই কর্মসূচি অনুযায়ী . 


বিজ্ঞানের সময সাচ্চা জ্ঞানের প্রাথমিক ফাজ হবে 
নিরপেক্ষ ইন্তিয়োগাভবাী পর্যবেক্ষণ দ্বারা ঘাচিত 
ছওয়া। সেখানে যেমন "কাথা" নামত কোনো 
অনুভূতি যাকে যাচাই ফরা যায় না তাকে অর্থহীন 
বলে বাতিল কর] হবে। তারপর এ সাচ্চা জান 


সমূহকে নিরপেক্ষ চিহিন্ত করে কঠোর যুক্তিশান্ত্ের 
মাপকাঠি দিয়ে বাস্তবে প্রমাণ করা ব্য একটি বিকা 
তান হিমাবে একে বাতিল বলে অগ্রাহ্য করা আদৌ 
সন্তব কিনা এই নিয়ে। বিজ্রানদর্পনের এই নব্য 
কাণ্টীয় মতবাদ বিকশিত হ'ল দুদিক থেকে দুই 


সিংবেদনে'র ওপর স্বিন্তি না করে এল্লা কোনো 
হরনের জ্যগতিক ফ্যাদ্যা করার ছন৷ 
ফাষ্ট প্রবর্তিত প্রতিনিধিস্বানীয় যা আদরশাবীয় 
বিবয়গুলিতে ব্যবহার করায় পরামর্শ লিলেন। হার্ড 
সার এই চিন্তাভাবনা প্রকাশ করলেন 7 
Principles of Mechaunss-4 হেখানে তিনি 


ভার 78545 Logico-Philoophicus 
(১৯২২) গ্রন্থে হার & বি্লেষগকেই বিতৃত 
করলেন। তিনি হললেন এবনায "হাহা হতে পারে 
সব ঘটনার সত্যিকারের প্রতিনিধি বিশেষত 
সাধারণভ্যবে দার্শনিক তর গঠন করার জেনে 
ভিটগেনস্টাইনের অনুগাহীরা পরবর্তীকালে এই 
দষ্টিভঙ্গিকে মূলধন করে কিজানের দর্শনিক 
বিশ্লেষণ ও পদ্ধতিগত দিকটি নিযে কাচ কবে 
গেলেন। ফলে বিজ্ঞানদর্শনের আলাগ ভাালোচনার 
ফোকাসটি বিজ্ঞানের প্রতি্াসনূহকে যাচাই কয়াহ 
চায়ণা থেকে সরে গিঞে বিল্ানের হত্যয়গ্ঠন ও 
বুল অবস্থানে পিয়ে পৌছাল। এর ফলে ইসব 
তার বা ধারণার পরিবর্তবওলি অনেক বেশি 
গুরুত্ব পেল এবং ঘুগে যুগে বিজ্ঞানের ভাবনার 
গর্শলি দিক ছেকে যে পরিবর্তনগুলি ইতি 
ঘটছে তার হতি নতুন করে তনুসন্ধিংসা রেগে 
উঠল। এইভাবে বিষয়টি গুরুহ পেল হে যুক্তি 
দিক থেকে জ্ঞানচর্চার অনাসব বিষয়ের সাঙ্গ 
বিজ্ঞানের ভ্যবনার প্রতিস্তাসনৃহকে যুক্ত কব 
শুরোজগন। যেমন এই ধরনের একটি 'যৌলিত 
যৃক্তিপ্রাহ্ত শশ্ন হ'ল কীভাবে বিজ্ঞানের বিচিত্র 
তারিক বিষয় পরপর বা একসঙ্গে তার করে চলে 
একে একে অপরকে পাল্টে নেয়: 

চিজ এতই সময়ে বিজ্ঞানের বিস্তিয় বিষে 
ফেলল, তান্তিক পদার্থবিসা, বৈবরসাহন, 
মনোবিজ্ঞান ইত্যাদিতে অভূতপূর্ব সব নতুন নতুন 
শাবিষ্তারের ঘটনাগুলি ঘটে চলল এর কলে 
বিজ্ঞানীদের মবো দশদিক আলাপ হালোচনা তর্ক 
বিতর্ক করার সুযোগ আনেক বেড়ে গেল। যেমন 
ক্রপহী নিউটনীয় পঙ্মার্থবিলা, হাইসেনবার্গের 
কোয়ান্টাম বলকিন্যা দ্বারা স্বানচাত হওয়ায় 
কার্যকারণ সম্পর্ক ও পরিণায়ৰাদ সম্পর্কে নড়ুন 
করে বাক্বিতওা গুরু হ'ল। এঁদের একদল 
হাইসেনবার্গের অপরিদামবের (তাত 
minis) নীতিকে সাদরে গ্রহণ করলেন। হার 
মন্যে বলা হচ্ছিল যে একইসঙ্গে কোনে একটি 
বন্ধকগার ভরবেগ ও স্নান মাপ! সন্তব নর। এই 
বক্তব্য উপলন্ধির পর সাধায়গ মানুষ এতদিনের 


অচলাবস্থা তৈরি হ'ল। এর থেকে ইদ্ধার পাতার 
ভল্য একল্ল বিজ্ঞানী V॥১৷৷৷ তত্তের আমদানি 
শুরলেন। যাতে বলা হ'ল জীবের শ্রাপ কোনো 
শলর্থ য' জৈরসায়ন শক্তির নিযস্্বুণে নেই। এই 
মতবাদের পুরোব' ছিলেন বিজ্ঞানী হানস ভ্রেইশ। 
ব্যাপারটা আলোচনার দার্শনিকভাবে এন স্বরে 
এসে পৌছাল হে অনেকে বেকাতে শু করলেন 
আম্মার রত কোনো একটি শক্তি দেহের দধ্যে 
থেকে চ্ছেখে নিল করে চলে। যাই হোক যাত্রিত 
দৃষ্টিভঙ্গি চিয়ে দেখা বা পুটোলিস্টদৃষ্টিতঙ্গি গিয়ে 
শেখে কোনো চরমপর্থীরাই এর সঘাধান ভরতে 
পরেলেন না। ফলে তৈরি হ'ল মাককানাঝি কোনো 
বস্তা যেখানে বিচার কর! শুক হল যে যোচ্মাকত 
হযুতহেব নিয়ে সঙ্গে হৈসিক হা স্বর 
কে প্রায্তস্তের নিস দেহে ছে কিনা যা 
শয়রকে এক সুন্দর সৃশ্বনতায় ধরে রেখেছে। এই 
ভাবনা চিন্তার অ্রঈীদের মহ্য ছিলেন পল ৫য়েস। 
এরই ফলস্বরূপ দেখা গেল. পরবর্তীকালে 
বিন্তাবিংস্থা.ধ সাইকারনেটিকস, ফিডবাক 


 মেকনিজ্রম ইতাদি আবিদ হ'ল এবং ইসব চা 


হত্ততড়িং ইতাদির বিকাশ ঘটাতে নেজিনিয়ারিং 


আরো জটিল হয়েছে এবং বলা হচ্ছে আবার নলে 
করে এইসবকিছুর বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োছন। 
কেননা জিনগত নিয়গ্বণেয উপর বাইবের 
পরিবেশের প্রভাব ভবের তুণস্তর ঘেকে 
পরবহীকিলের বৃদ্ধি বিকাশে করোনি পড়ে তার 
উত্তর ধায় কিছুই পাওয়া ঘাচ্ছে লা। 
পর্ধীতিগত দিক থেকে ১৯৪০ সালেব পর 
থেকে দার্শনিকন্্রে আর একটি নতুন বিষয় 
বিতর্কের তরকেন্তরে চলে এল তা হ'ল মানবীয় 
শচরশশাস্্র। ঘদিও আমরা জানি যে দেকাত বা 
হবস কেউই রানী ছিলেন না প্রকৃতিবিষন্নব 





১২৭ 


উৎস মানুষ _ মে ১৯৯৯ 


লস চান পাল পালে আজো 
করার চেষ্টা করা হয় বিশেষত মনের মত এমন 
কোনো উচুত্বরের বিষয়কে বিচার তরার ক্ষেতে; 
এজন কি ১৯৭০ সাল অন্জি তারিক মনোবিজ্ঞানীয: 
মানবফনের আচরণের ব্যাখ্যা বিক্লেহল সম্পর্কে 
সহমত পোষপ ভরতেন না। কোনো কোনো 
মনোবিজ্ঞানী মনে ফরতেল অন্যান) 
প্কৃতিবিজ্ঞানের নিয়মকানুন দিয়ে মানুষ আচরপকে 
ব্যাম্যা করা ঘাবে। ভ্রাবার অনারা আনে করতেন 
ঠিক এক্স বিপরীত অর্থাৎ মানবনকে 
শ্রকৃতিবিজ্ঞানের নিয়নমন্তানুল গিয়ে ব্যাথা বা 
সম্ভব নয়। বর্তমানে এই বিতর্ক ভাপ পেয়েছে ভাষা 
মলোবিজ্ঞানকে ছিরে) বি. এক স্কিনার ও তার 
অনুগাীরা এ ব্যাপারে টশ্রিয়োপাত্তবাটী অবস্থান 


শাহল করলেন এবং তাদের ধারণা অনূযাযচী হইবের . 


কয়া লঙ্তব। এছাড়া অনা কোনোভাবে মানবমনকে 
ধ্যাথ্যা করা সম্ভব নয়। অপরদিকে ভাষা বিজ্ঞানী 
লোয়ান চমস্কি বললেন ভাষা তৈরি হয় মনের 
সৃষ্টিশীল ক্ষমহার জল) এছাড়া এনাকোনোভাবে 
মানবমন ব্যাদ্য৷ করা হায় না। এদিক থেকে তারা 
রইলেন ঘুক্তিস্বাত্্বাদীদের ফাছাতাছি। তেমনি 
লবালবিগ্রানে এবং নৃতববিদ্ঞানেও বিশশতকে 
ব্চায করার পদ্ধতিগত সমস্যা দেখা দিল। এক্ষেয়ে 
যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত হযে রইলো 
তা হ'ল ইতিহাস বিচার করে সমষ্টিকনের ছাচরপ 
বিশ্লেষদ কয়া। এখানে সমানসবিজ্ঞানের ক্ষেত্র 
অবয়ববাদ শ্রধানয বিস্তার করলো। কোথাও 
কোথাও তা' এলে শ্রয্লোপবাদে ঠেকল। অনাদিকে 
নৃতত্তবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো এক সময়ের 
জীবনবারা, কীবনচর্চা ও সামান্িক পরতিষ্ঠানগুলিয় 
চুফিকাকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হ'ল। 
অপরদিকে জার্নানিতে একদল বিচারশীল 
ধর্ফসবামী হেছন জুরগেন হ্যাবেরমাদ শুরত্থ দিতে 
জানলেন ইতিহাসের গতিযরতাকে এবং সমারের 
ছি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে আত্র-সম্পর্ক গড়ে 
ওঠে তাকে। এখনেও বিচার করার ক্ষেত্রে 


পদ্ধতিগত তর্ক বিতর্ক চলছেই এবং এটা কোমার . 


সয়ে ঠেকবে তাও কোবা যাচ্ছে না। 

এইবার আলোচনা সজ্ঞারিত করা উচিত 
অন একট সমস্যার বিষকে যা কিত্রানের দর্শনের 
চন্তা হিসাবে ভরকেস্রে চলে আসছে এবং এটাকে 
মান ন! করে, বা দৃল আল্মেচলার অত না 
রে ক্মেনো ধরনের বিজ্ঞান দর্শনের, আলোচনা 
ঘিয়ে ফেতে-পারবে লা বা শক্তপারে দাড়িয়ে 
চৰতে পারবে না। শুর ছেবেই বিজ্ঞানীর শুধুমাত্র 
চাদের চারপাশের প্রকৃতির কানা ও কন্তানিচের 


বগাকরদের শপত অনুমাঞ্ বার হলেন না 
উপরন্তু তাদের উচ্দেশা ছিল হাকৃতির হবো কাক 
করতে নিযে এমন কিছু মঙ্গবৃত সুগতিত তত তৈরি 
করা ঘা ব্যবহার কবে দের কাক্ত করতে সবিতা 
হয়। ঠিক একইরকমভাবে বিজ্রানের দার্শনিকেরা 
প্রকৃতিকে আলাদা কবে বিচ্ছি্ করে দেখতে 
চাইলেন না। যেন মনে হতে পারে প্রকৃতির বিভিত 
ঘটলাবজীর চহো যে তখাসমূহ পাওতা হাহ তা" 
যেন তন্কৃত ঘটনাকে আড়াল করে রাখে 
দার্শনিকদের কাক শ্রকৃতির সেই আবরণ উন্মোচন 
করে হকৃত সতে! পৌছানো। সেই সঙ্গে তারা 
দেখতে চাইলেন মানবন্ন কীভাবে এই লতাকে 
উপলন্ভিতে আনতে প্যবে। এবং লেশুলিকে প্রান্ত 
উপানসনূহের মতো হাচাই কবে থে বৃদ্ধিগাহা তত 


হান্তরয্লোপাত্তৰাদা ওখ)৷ল এনং এস ভব 


ব্যাঙ্যা 

আমরা জানি বিজ্ঞানের গবেষণার প্রথহ ধাল 
হ’ল উপাত্ত বা তথ্যসংগ্রহ করা। অর্থাং যে কোনো 
নিখুঁতভাবে তথ্যসংগ্রহের মাতামে বিজ্ঞানের 
শবেষণার কাঙ্গ শুরু হতু। পরবর্তীকালে এই 
তথাগলি নিয়ে নাড়াচাড়া করে সাধারণ কিছু তন 
সূত্র শুক তৈরি করা হয়। তথ্য লা খাকলে বা 
কোনো মতকে তথ্য সমর্থন না করলে কোনো 
ধরনের তন সূ প্রকল্পের বা গাণিতিক নিয়ম 
ক্যনুনের লেঘ বিচারে কোনো দাম নেই। কেননা 
তথা দ্বারা দমর্ধিত না হলে কোনো ভিন্তাডাবনা 
বৃদ্ধিগ্রাহ) হওয়া সন্ত্ব নঙ। এই তথা ভামবা 
দু'ভাবে পেতে পারি। যেমন অহাকাশ বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে দেছে থাকি মহাকাশে ঘটনাগুলো ঘটে 
চলেছে। তাতে শ্রভাবিত "করা কারোর পক্ষে 
কোনোভাবে সম্ভব নয়? এবার সেই পর্যবেক্ষিত 
ঘটোওলি থেকে বিভিন্ন উপায়ে তথ) সাগ্যহ কবা 
যেতে পারে। আরও একভাবে আমরা তথ্ধা 
আবিষ্কার করতে পারি হেমন কোনো পরীক্ষাগারে 
গবেহশায করতে গিয়ে। এরজনা কোনো কোনো 
সময় বিশেষ বিশেষ যন্ত্রও তৈরি করতে হয় এবং 
বিশেষ কতকগুলি অবস্থায় কোনো কোনো ক্ষয় 
ফেন ফন্টের সেই বিখ্যাত রূপক কাচ তরে 
"প্রকৃতির কাছে প্রন নিয়ে দাঁড়ানো") এই ধরনের 
পদ্ধতি বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের সব গবেষপার বিবয়ে 
ব্যবহার করেন। যেভাবেই, এই পরীক্ষা করা মোক 
বা তথা সংগৃহীত হোক বিজ্ঞানী বে-তগা সংগ্রহ 
করছেন তাই নিয়ে একটা দার্শনিক সমদ্যা এসেই 
যায। সেটা হল কীভাবে এই কাচা অবিন্যন্ত 
এলোনেলো তথা বিজ্ঞানীর তায়িক চাহিদা পূরণ 
করতে পারে বা বলা বায় তারিক সনদ্যার সমাধান 
করতে পারে। কেননা এমন প্রশ্ন উঠতে পারে যে 
সব প্রাপ্ত তথ্য কি বিস্রানের তত বা সয়ে চাহিদা 
পূরণ ক্াবে ? অথবা এমন কী ঘটে থাকে যে 
বিজ্ঞানের কোনো তত বা সূত্বকে প্রমাল করায় জন্য 
শাসদ্গিক তথ্যসমূহ বাছাই করা হয় বা তথ্যের প্রতি 
পক্ষপাতিত্ব করা হর 1 বিজ্ঞানী বগল তথাগুলো 
নিয়ে নাড়াচাড়া ফরেন তথন কি সমন তথা তিনি 
খৃটিয়ে বিচার করেন, না এর থেকে কিছু তথা 
সাছিরে নিয়মনাফিক কিছু সাধারণ ধারণা গঠন 
করেন। দেখা গেছে বিভিন্ন ঘরানার দার্শনিকর। 
তথ্যের এই কা মালকে ভিন্র ভিন্নভাবে ব্যবহার 
করেন৷ 

{ আগাহী সমস্যায় (] বিজ্ঞানের দ্বিতীয় বাপ 
জানের ছেকে বারপা বা প্রত্যয় 
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১২৮ 


বিভ্রাপন বনাম বিজ্ঞান 
হৃদরোগ আর রান্নার তেল 


শ্যামল চক্রবর্তী 


রী স্ত্রী ভাবছেল স্বামীর হলয়ের ভেতর ঘৰি ঢুকে পড়া যেত: 
তারপরই মহিলা 'হষলীলায় পৌছে যাচ্ছেন স্বামীর হাদরে অর্থাৎ 
হবানত্র গন্ঠীরে। হের বনরীর মধো জয়ে আছে চর্বির স্তর। 
"সু আর 'সাফা'র সঙ্গে লড়াই শুরু হচ্ছে 'পুফা'র। সূর্যমুহীর বিশেষ বরাতের 
তেল গেয়ে নুয়েনুছে সাফ ছয়ে যাচ্ছে ধমীর হেতর ছে ছাকা “আবর্জনা': 
অবশ্যই 'পুযা'র কল্যাণে! গিদ্রী তো 'আঘাদে আটখানা! তাহলে তো সূর্যনৃষীর 
তোলই তার স্বামীর তথা পরিবারের 'ছানয়ের সা"! ত্রায় ভাবলা কী ? 
হেলেনেয়ের সঙ্গে বসে কর্তা এবার অবলীলাচ খাচ্ছেন সূর্ঘদূ্ীর তেলে ভাজা 
লূচি-পরোটা থেকে গু হবে এ তেলে তৈরি রাডোর রি খাকরে। যত খুশি 
খাও, খাও যেদন খুশি। কেল্লা রানার তেলটা হে সূর্বৃষী। 
এমন একটা মনগদন্থ বিজ্ঞাপন ঘরে ঘরে নির্ঠাদের কাছে পৌছে ঘাচ্ছে 
যোকাবা্লের এফাবিঝ চানেলে। দিনের পর দিন। পত্রপত্রিতায গত 
করেকবনধর ঘরে সর্ঘুমী তার কৃসুমহীজের তোল কহকে কোঠি মানুষের চলে 
পৌছে গেছে 'হদরের বন্ধু (11521 (77415) ইয়ে হার এসব বিজ্ঞাপনের 
আঃ পুরোটা থে 'বিভ্রান' (1)! এই দুটো তেলে 'পৃহা' সবচাইতে বেশি। 
তাই হুদ বা হাস্্রকে বাচাতে এই তৈলস্বয়ের কোনো বিকল্প নাকি নেই! 


দূর্গ বিজ্ঞানের ৷ তব বিজ্ঞাপনের সরে. ক নার়ব্রো তেল ছেড়ে 
ও সূরধদৃ্ বা কুসুমঞুডের তেল খেতে ওক করা মানুযেষ ভেতর নিদিষ্ট 
বনের হাদরোগ (এেছেবোসক্রেরোটিক হার্ট ডিস) শব ডায়াবেটিস (টাইপ 
টু) বাড়ছে অফিদ্বাস্য ফুতলয়ে। বাড়ছে রোগতোগ, বাডছে মৃত্া! বিজ্ঞাপনের 
মোহিনী মারায় তুলে হাজার হাজার মানুষ আন্ত হচ্ছেন হ্যদবোগে। 

ৱিল্লাগনের ছল্তবেশে সূর্ঘমুখীর বিজ্ঞাপনের ধাতাবাজিটা বরতে গেলে 
ভোজ) তেল নিয়ে করেকটা কথা জানতেই হয়। যোক্া শুদা তেল-ঘি-মাখন 
ঘে ফাটই আপনি খান না কেন, ত্তার মধ্য ঘাবে তিন ধরনের হ্যাট 
আ্যাসিড। সাফা" (5819) হয সম্পৃক্ত কাটি জ্যাসিভ্র। আর রয়েছে 
অসম্পৃক্ত ফাটি আসিড। এর আবার দুটি ভাগ : মুফা (1415) অর্থাৎ মনো 
আল্যচুরেটেড ফ্যাটি ত্যাসিড। আর বিজ্ঞাপনের দৌলতে ঘরে ঘরে পৌছে 
হাওয়া 'পুফা (708) বা পলি আনস্যামুরেটেড ধ্যাটি আমিড। 

শা নিয়ে যখন এত হৈচৈ, তথন 'পুফা' কে একটু বিশে জানা হাক। 
পুজার রয়েছে "ওমেগা ৬' তায় “ওয়েগা ও এই দুই পরিবারের দুই যাটি 
আনিও। এরা হল হথাক্রথে লি আর আলফা লিনোলেনিক 
স্যাসিড। লিলোেলিক আমিড 6) কলে কলে 
হায় 'শুমেগা ৬' পরিকবের আরাকিডোনিক ত্যাসিডে। আলা লিনেলেনিক 
আদিভ একইভাবে বদলে যায় "ওয়েগা ও’ পরিবারের দুটি ত্যাটি আসিডে। 
চিকিংসাবিল্ঞান বলছে, বে কোনও খাবারে ওমেগা ৬. জার “ওমেগা ৩" এই 
দুই পরিবারের ক্যারি আসিড 'খাকা চাই নি্িষ্ট অনুপাতে। আর এই 
আনুপাতটা ছল ৬: ১। খাবারে “ওযেন্র ৬" এর চাইতে বাড়লে রাহী শিরায় 





চবি জমা (৯0০80০04০)-এর সম্ভাবনা বাডবে। বাড়াবে নিলিষ্ট হ্রনের 
হলকোসে (AD) ভাক্রান্ক হর আশঙ্কা । ছাৰ সূর্যমূহী হার কুসুমহাছের 
তোলে এই দু'বলের হাটি ত্যাসিডের ভনুপাত ৮ ১ এর চাইতে হলেক 
জনক বেশি৷ বাস্ববে এই অনুপাত ১২০ :১ আর ১৪০ -১। এই দুটি তেলের 
বিজ্ঞাপনের নির্ভেজাল থাচাটা এখানেই 

সাফা, মৃষধা, পুফার বৃত্ত 'আর একটু রা জানলেই নং: সাঘা বেশি 
পরিমান কে মি, মাধন- পাম তেল ভার নারকেল তেলে। অনা গাবাবের 
আবে দুবণি, ছাগল, ভেড়া, গক ক শৃক্লোবের মাস, ডিম, 
সাফা পাওয়া হবে: মুক্তা বেশি খাতে বাদম তেল, পান ডে 
নেও পাওয়া হায় নু । পুকার ওমেগা ৩' ফাটি হ্নাসিড বেশি থাবে 
তোলে এটি কে ভিম, মালা, ঘাস), দট ডাল _ এসেও ,'এযেগা তা 
ফাটি আ্যাসিড বেশি পরি রয়েছে যে কোনো মাছের তেলে ভাহে সরষের 
হেলেও। আর বরোছে সবুজ শাকস্ভী, মাছ, মুগ ডাল. বাজমা, নেখি 
ইতানিতে। 














যে কোনও তোক্ঞাতেলে পুফা. মু, সাফাব শরীরের পক্ষে আদ 
অনুপাত হল ১:১ ১। রতন তানর্শ অনুপাত কোনও একটা রিনি ভোফা 
তেলেও আপনি পাবেন না। যে কোনো খাবারে পুষা ভার সাফার অনুপাত 
হওয়া বরকার ১. ১' এই অনুপাত বাড়লে বাড়ে ক্যান্দাবে আতর হবাধ 
সন্কালা। অনুপাত শুলে শিরা ধা ধনীর শছুরে চর্বি জ্দোব 
(8 গ্াজাগে। সঙকাবলা বাড়বে। বাডবে হালবোগে (8410) আক্রান্ত 
হবার সম্্াকনা। হে কোনও প্াীজাত চর্বিত সাহাব পরিমাণ বেশি । বেশি 
মণ ৬" ঘাটি ভদিডের পরিমাল। এছলা ইলবোণ প্রতিকোধে সম্ভব হলে 
রোড কিছুটা ঘাস পেট হাওয়া ভালো। ভালা বেশি পরিমাণে সবুক্জ শাকস্ী 
আর কিসুটা মুগ ডাল, সম্ভব হলে রাছমা গাওয়া। 

এই পর্যতর তালেচনা থেকে ওক বলা যেতে পারে সে 'ওমেগ। ৬ ঘ্যাটি 
আসিও হৃদয়ের বু তো নাই, বেশি পরিমাণে শরীরে গেলে “ওমেশা। ৬ এর 
সঙ্গে সুই ছা এর সম্পর্ত আদার কীচকলায়। পাশাপাশি 'ওবেগা ৩' ফাটি 
আমিডকে ছনহস্তের সতিক্যরের বনু বলা যেতেই পারে। এই জনাই 'ওদেশ 
৩" ভ্যাট আসিডযুক্ত খাবার হৃদবোধী থেকে ওরু কবে সৃত্থ মানুষ সবার 
ছাদয়ের পক্ষেই ভালো। এখানে একটা কথা মাথায় রাখতে হাবে। আমাদের 
পোকার খু লেক খাবারেই ওমেগা ৬' ফাটি আলিত 
রহেছে নানা পরিমাণে! 'ওষেগা ৩' হাটি আ্যালিড থাকে দু কঃ 
খ্যবার লতরেই। এমনিতেই তাই ছৈলচ্দিল খাবার মেয়ে ‘ওমেগা ও' আঃ 
িমেশা ৩:৫র অনুপাত স্বাভাবিকের চাইতে বেড়ে যাবার সন্তাবনা। তা? 
ওপর আবার ওমেগা ৬' সমৃদ্ধ সূর্ঘদ্, কুসুমহীর যা শুন্য তেল বেশি খেটে 
ক শুধুমাত্র খেলে এই অনুপাত আরও হাড়ে। বাড়ে হাদরোগ ও নিদিষ্ট ধরনে 
ভায়াবেটিসে আড্রান্ত হবার সন্ভাকনা। 





১২৯ 


উৎম মানুষ __ যে ১৯৯ 


হযযস্তের বিশেষ যোগ 8110 আর নিদিষ্ট ধরনের ডায়াবেটিস _ এই 
দু বরনের রোল্দ এক দশক আগেও ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের মধ্যে 
দেখা স্তি এখনকার চাইতে আনেক অনেক কম। শত কয়েক বছরে বিশেষ 
করে এদেশের মানুষের মধ্যে এই দুটো রোগ হ্যাপকভাবে বাড়তে থাকার 
এদেশের কিলো বিজ্ঞানীরা বিশেবভাবে চিত্ত) আর এর ভারপটা খুঁজে বার 
ধরতে দেশে বিদেশে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। কিছু গবেষণা চলছে এখনও 
দিল্লির সবদরজং হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের দু'জন বিশেষজ্ঞ ইণ্ডিয়ান 
মেডিক্যাল আযসোসিয়েশনের জার্নালে সম্প্রতি চাক্সল্যকর মিছ আগ 
রিয়্যলিটিজ' ৷ নিৰদ্ধের শিরোভাংে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় মন্ত্বব্য। বলা 
ছয়েছে "চিরফরিত রানার তেলগুলোর বদলে পুফা সমৃদ্ধ তেলঙলো খেয়ে 
হার্টের রোগ বাড়ছে কেন _ এ হন্মের উতর এহন আমাদের নাগালের মহো। 
সরষে বা নারকেল তেলে হ্ররোগ বাড়ে হলে এগুলোর কমলে সূরবনহ্ীর মত 
পূযা সমৃদ্ধ তেল খাওয়ার হুবপতা দিনদিন বাড়ছে আর এর পেছনে 
বিজ্ঞাপনের ভুমিকাটাই সব চাইতে বড়। খাবারদ্যবারের ঘাটি নিয়ে সাম্প্রতিক 
'পবেষদার ফলাফল কিন্তু অন্য চা বলে। পৃফার মাত্রা খুব বেশি এমন 
তেলওলোর ওমেগা ৬ আর ওমেগা এ-এর অনুপাত স্বাভাবিকের চাইতে 
বণ বেশি। আসলে এইসব তেলে ওয়েগা ৬ ফ্যাটি আসিড থাকে 
বিপাক্ষলক মাত্রার়। তথাকথিত হৃদয়ের বন্ধু তেলগুলোর একচেটিয়া 
ভব্যরে হৃদরোগ তাই যাড়ছে। বাড়ছে ডায়াবেটিস । কললে ভুল হবে না যে 
রনবীর মত তেলের বেশি ব্যবহার বা একচেটিয়া ব্যবহার আমাদের শরীরের 
পক্ষে চরম বিপক্ষনক।'' বেশ হুরেকবন্ধর আশে সরযেয় তেলে রাহ্থাধর 
ছকে কৌটিয়ে কিদার করা ছরেছিল “ছার পক্ষ শতিকর' এরকম একটা ছাপ 
য়ে দিরে। অথচ সরষের তেলে সম্পৃক্ত ফাটি আসিড রয়েছে মাত্র আট 
গতাশে। বাকি ১২ শতাংশই অসম্পক্ত কাটি ত্যাসিভ। প্রতি ১০০ প্রা 
বের তেলে আলফা লিনোলেনিক আসিভ (ওমেগা ৩) রয়েছে ১৩ গ্রাম 
মার লিনোলিক আপিও (ওনেপা ৬) ১২ গ্রাছ। ওমেন্া ৩ ক্্যাটি আযাসিত 
ঢষরোগ প্রতিতোবে সাহাব করে) সরযের তেলে ওমেগা ৩ আর ওমেগা ৬ 
ওর অনুপাত মোটামুটি ১: ১। রেপসিড তেলেও তাই বান্তযে বেশি মাত্রার 
বালক! লিনোলেনিক ত্যাসিডের উপস্থিতির জন সরবের তেল বা রেপসিডের 
তল ঘাদখন্বের পক্ষে অনয ক্ষতিকর নয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিক, 
বেধণার কল তা বলে। আরও একট ব্যাপার সরষের তেল বা রেপসিডের 
তিলকে রাত করায় দত তথ] জুটেছিলো। বলা হয়েছিল ইউরিসিক আসিড 
মনের এক ঘাটি আাসিড্তের উপস্থিতির জনা সরষে ঝা রেপসিডের তেলে 
{5 আটিকের সম্ভাবনা য্যড়ে। সাম্প্রতিক গবেষলা এর বারণা পুরোপুরি 
[লি বলে ভ্রহাশিত। 
। এদেশের খাদ্যসংস্কৃতিতে সরষের তেল, ঘি স্ঞার নারকেল তেল -_ এই 
টির বাবার যৃগযুপ ধরে। সরষের তেল সোজা তেলের হযে সবচাইতে 
হজলত) আর সন্তা। এটি হে ছাসরোদের সম্ভাবনা বাড়ায় না. তা নিযে এখন 
ভর সন্দেহের কোনো কারণ থাকতে পারে লা। নারকেল তেলে সাহা খুব 
বিলি (৮৯%) থাকলেও এতে লিনোলিক আসিডের (ওমেন ৬) নাতো শুন্য 
ৰ তেলের চাইতে কয়। সি আর নারকেল তেলে জিনোলিক ত্যাসিড রয়েছে 
তি একলে পম জার ২ গ্রাম পাশাপাশি বাদাম তেল, বুসূহহীক্রের তেল, 
বর অতল’ আর সূর্ববুখীর তেলে হাদযত্বের পক্ষে ক্ষতিফর ওমেগা ৬ ফ্যাটি 
ভাসিডের পরিমাল প্রতি একশো গ্রামে যনধাক্য়ে ২৫. ৭০, ৫৫ আর ৬০ গ্াহ। 
ই মরি তেলে দরের বন্ধ ওমেগা ৩ ফ্যাটি আসি থাকে বড়ই ক 
।যোয। “কণ অয়েল ছানয়ের বন্ধুর দাতা শুতি একলো প্রা মাত্র এক গ্যাম। 
চন তিনটির এবই পরিমাণে 'ওমেগর ৩'-এর মতো এক স্যর চাইতেও কছ। 


ছু যুগ ধরে সি. সরষের তেল হা নাতকেল তেল ব্যবহারে কেন মানুষ 
বিশেষ বরনের ডাল্লবেটিস আর ব্যসরোগ্ে কম আক্রান্ত হতেন তা বুঝতে 
আলোচনার এই পর্যায়ে শ্রার অসুবিধে থাকার ফণা নর তার মালে এই নয় 
ৰে গদাুজ্ছের তেল ঘি খেহেও সুস্থ থাকবেল। খাওয়াদা পা ইওয়া চাই, সুধম। 
হি সাথ সঙ পরাহর্শ যেনে চলতে ছলে রোজকার ব্যালোরির ১৫ থেকে 
৩০ শতাশে আসবে তেল বা চর্বিজাীত খাবার থেকে। এরকম খাবারে সাফা 
আর পুফা কষনই হথাক্রমে ১০ শতাশে ভার ৮ শতাংশের বেশি হবে না। 
বাকিটা যাকবে (৮০ শতাংশের কিছু বেশি) মুধা। পৃষ্টিবিদ্ঞানের আধুনিক 
পবেবণার ফলাফলকে বরং একটু সহজসরল করে কলা যাক্ত। রোজ মাথাপিছু 
৩ থেকে চার চামচ (১৫ - ২০ মিলি.) তেলই ঘৰেষ্ট আর নিরাপদ। এর বেশি 
তেল না খাওয়াই ভালো। 

পৃর্ঘমুদী ও অন্যান্য উদ্ভিক্জ তেলের বিজ্ঞাপনে ক্োলেস্টেরলকে নিয়ে 
হৈচৈ হচ্ছে বিস্তর। বলা হচ্ছে "ভালো কোলেস্টেরল" আর 'খারাপ 
কোলেস্টেরল -এর কথা। মাঝে মবো শোনা ঘাচ্ছেপটাইপ্রিসায়াইড' নানের 
এতটা বস্তুর কথা; খুব সক্ষেণে এও লোকে একটু ক্লেনে নেওয়া দরকার। 
খাবারদাবার আর শরীরের একটা নিদিষ্ট ধরনের রাসায়নিক বস্তুকে 
লারীরবিজ্ঞানে ডাক্তা হয় 'লিশির্ড বলে। গোদা বালোয় কাট হা চবি। এই 
গোত্রের বতলোকে মোটামুটিভাবে ভাগ করে নেওয়া যায় তিলভাগে। 
মা রাখা বায় 'নিউটাল হ্যাট বা ট্রাইপ্লিসারাইডকে। স্িতীয়ভাগে আসে 
সসফোলিপিও'। আর শেষভাগে কোলেস্টেরল। ট্রাইপ্রিসারাইড হার 
ফসফোলিপিডের মূল রাসায়নিক গঠনে রয়েছে ঘাটি আসিড। কোলেস্টেরলে 
কোনো ফ্যাটি আ্যাসিড নেই। খাবারদাবারের মাধ্যমে বেশ খানিকটা 
কোলেস্টেরল শরীরে ধায়॥ আবায় শরীরের মধ্যে নানাধয়নের বিপাকীয় 
কাজকর্মে তৈরি হয় খানিকটা কোলেস্টেরল। অনেক মানুষের ধারলা 
ঢাইব্রিসারাইড. কোলেসেল বা যে কোনো ঘাট শরীরের পক্ষে বিপজ্ছনক। 
ব্যাপারটা আদৌ তা ন। শরীরের নানাধয়নের বিপাকীত ফার্মে প্রয়োজনীয় 
শক্তি বা ক্যালোরি জোগার টাই্লিসারাইড।. এদিক থেকে দেখতে গেলে এটির 
কাজ কার্বোহাইজেট বা খ্বেতসার জাতীয় দ্যাবযরেরই মতই। কোলেস্টেরল আর 
হুসফোলিপিত শরীবের নানা ধরনের কোষে মানা-ভাজে লাগে। কোলেষ্টেরল 
ছকে তৈরি কোলিক থরালিড লিভারে বাইল সন্ট' তৈরিতে ফাকে লাগে। 
শরীরের ভেতরকায় নানাধর়নের অন্তসরাহী গ্রস্থিতে হরমোন তৈরিতে 
কোলেস্টেরল কাজে লাগগে। আপনার আমার ত্বকের স্বাভাবিক গঠন বজায় 
রাখতেও কোলেস্টরল। না হলেই নয়। 

শরীরে কোলেস্টেরলের মায়া স্বাভাবিকের চাইতে বাড়লে নানা বিপত্তি 
ঘটা অসন্ভব নয়। কোলেস্টেরলে শরীরের মধ ছাতায়াত করে রক্তরসের 
(95) মহ্যে থাকা নিনিষ্ট প্রোটিল লাইপোলোটিনের সৃঙ্গে বুকত হয়ে। রক্তের 
মাধ্যমে শরীয়ের নানা কোবে কোলেস্টেরল পৌছে মা কম ঘনতের 
লাইপোলোটিনের (.01)-লঙ্গে জূড়ে। এন্রকম কোলেস্টেরল হল 1.01. 
(কোলেস্ট্রেল। শরীরের যোটি কোলেস্টেরলের ঘায় অর্ধেকটা LDL 
(কেলেস্টরেল। এরকম কোলেস্টেরল হল "খারাপ কোলেন্টেরল’। কেননা এর 
মাত্রা বাড়লে রক্তবাহী ধনীর ডেতরকায় কোমে ক্েলেস্টেমল-এর 'আবর্জনা' 
জমবে। আর উচ্চ ঘনত্বের লাইপোশ্রোটিনের (॥01) সঙ্গে জুড়ে থাকা 
কোলেস্টেরলের অন] নাম “ভালে! কোলেস্টেরল’, কারণ এরকম HDL 
কোলেস্টেরল শরীরের ফোষগুলো থেকে কোলেস্টেরলকে বার করে নিয়ে 
আসে। এরকম "ভালো ফোলেস্টেরল'-এর মাত্রা বাড়লে তাই হাদষন্ত্ের 
করোনারী হমনীতে “আবরনা' কমবে। “খারাপ কোলেস্টেরল বাড়লে এই 
খযনীতে আবরা। জমে করোনারি হাদরেগের 0110) এর সম্ধাবনা বাঝে। 
আর 'ভালে৷ কেলেস্টেরল' হাড়লে এরকম হৃদরোগের সন্তাবনা হার কনে। 


স্পা সিসি 
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১৩০ 


কোলেস্টেরল আর ট্রাইপ্লিস্যরাইড নিতে এসব তথ্য জানার পুরোন 
আছে। কেন না হালের চিকিৎসাবিজানে হুদরোগ, ডায়াবেটিস ও হনা কিছু 
(রোগের ওপর শরীবে এই বন্গুলোর যাত্রা আর তার প্রস্তাব নিযে জানা যাচ্ছে 
নডুনহতর নানা তথা। এই তখাগুলো জানলে 'পুকা সমৃদ্ধ উদ্িচ্চ 
“তেলগুলোকে চিনে লেওয়া"যায় আরও ভালোভাবে। জেনেবুঝে নেওয়া বার 
হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও দলা কিছু রোগ আটকাতে ভোজ্াতেল বা 
খাবারদাবারের ফ্যাট নির্বাচনের ব্যাপারটাকে ও । বিশ্রাপনের মোহে নয়, 
বিজ্ঞানের আলোর ৷ ফলে বিজ্ঞাপনে প্রভাবিত ও প্রতারিত হওয়ার আশঙ্ধাও 
ফমে। 

আবার ফিরে যেতে হচ্ছে ‘ওমেগা ৬' আর “ওমেগা ৩' ফ্যাটি আাসিডে। 
গবেষদার ফলাফল বলছে, ওবেপা ৬ দমৃদ্ধ তেল বা চর্বিজাঠীয় খাবার যত 
বেশি খাবেন. শরীরে “ভালো কোলেন্টরলের মারা তর বাড়াবে বাড়বে 
ফরোনারি হৃদরোগের আশদ্কা। পাশাপাশি চিরাচরিত ভোঙ্যতেলের বাবহারে 
ওমেগা ৬' শরীরে ফর যাওয়ায় ভালো কোলেস্টেরল '-এর মাত্রা বাড়ে। 
হাদরোগের আনভ্কাও কমে। ওমেগা ৬ শরীরে বেশি বাবার সঙ্গে সম্পর্ক 
রয়েছে রক্তে রাস্তা বেড়ে যাবার। এটা বাড়ালে হৃদরোগ 
(CHD) আর ডাবয়াবেটিসে আক্রান্ত হবার সন্তাবনা বাড়ে। পাশাপাশি ওমেগা 
৩ শরীরে বেশি গেলে কমে টইস্লিসারাইডের মান্রা। কষে হাদরোগ আর 
ডায়াবেটিলে আক্রান্ত হবার সন্তাবনাও। মাছের তেল ওচেগা ৩ সনুষ্ধ হওয়ায় 
এটা একটু বেশি খেলে ট্রাইিনারাইিভের মাতা যার কমে। কমে যায় তগে বল! 
রোগগুলোতে আক্রান্ত হবার সন্ভাকনা। . 

আধুনিক গবেষপার ফলাফলে বদলে ঘাচ্ছে আগেকার সব হ্যানধারলা। 
আগে ভাবা হত হে সম্পৃক্ত ফ্যাট (5/7%) বেশি খেলে করোনারি বদলীর, 
লা ছোট হয়ে করোনারি হৃদরোগ বাড়ে। আবুনিক চিকিংসাবিজ্ঞানে এরকম 
ধারণা বাতিল হয়ে গেছে। বলা হচ্ছে, বেশি সাহাঘুকত খাবারে শরীরে 


কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়বেই এমন কোনো তথা নেই। এটা নির্ভর তরছে ' 


ধাবারদাবারে ওবেগা ৬ আর ওমেগা ৩ কাটি জ্যাসিডের মাত্রার ওপয়। 
ওমেগা ৬ বেশি খেলে কোলেস্টেরল বাড়াবেই। শুনাদিকে বেশি সাফার সঙ্গে 
বেশি ওমেগা ৩ শরীরে গেলে কোলেস্টেরলের মায্লোয় তারতম্য টবে না। 
এভেমারে হালের গবেষণার ফলাফল বলছে, কতটা সাহা দাপনি খাচ্ছেন তার 
৪পর হৃদরোগের (0110) সম্পর্ক নেই তেমনভাবে। সম্পর্ক রয়েছে শরীরে 
ধাবারদবারের মাহামে হৃষয়ের বন্ধু (ওমেগা ৩) আর হদতের শক্ত (ওমেগা 
৮) কি অনুপাতে ঢুকছে তার ওপর। প্রকৃতির দিকে একট খোলা চোখ আর 
খোলা মনে আরও আগে ভালোভাবে তাকালে এসব তথ) জানা যেত শরনেক 
হাগেই। 5AFA বেশি খেলে ঘৰি হৃদরোগে আত্রসন্ত হবার সন্্াহলা বাড়ত 
হবে এস্কিঘোরা তাদের চিরাচরিত খাম্যাভাসের জলা হৃদরোগে মরত 
দবচাইতে বেশি। বাস্তবে প্রচুর সাফা আর কোলেস্টেরল খাওয়া এসকিমোদের 
রোগে আক্রান্ত হবার ব! মারা ছ্বাযার ছার অন্যান্যদের তুলনায় অনেক 
আনেক কম। অবশ্যই গবাযারে ওয়েগা ৩ ফ্যাটি আসিড বেশি থাকাই 
(স্কিজেদের হৃদরোগের কবল থেকে বাঁচিরেছে। 

রানার তেল ক! খাবারদাবাব্রের হাটি নির্বাচন হওয়া দয়কার 
কিএসাবিজ্ঞানের পবেবগালক তথ্যশুলোর ভিত্তিতে! বিজ্ঞাপনের তাবে 
গুা সমৃ্ধ সূর্যমুখী বা অন্য তেলের একচেটিয়া ব্যবহার আপনার বা আপনার 
পরিষায়ের অন্যদের স্বাস্থ্যের ওপর কী মারাস্মক প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে 
৪টা জেদেরুঝে নেহার পর ভাবতে হবে আপনাকেই । শুধু পৃষ্টিবিজঞানীদের 
ঢলের কিছু পরামর্শ পাঠকদের জানিয়ে নেবার দায় এই লেখকের। 

গাবারদাবারে ঘ্যাটের ব্যবহার বেশি হলে সেটাকে কমিয়ে ফেলাই 
চালো। ফেনও একটা বিশেষ তেলের উপর নির্ভর করার অভ্যাসটা ছাড়ুন। 
মালা পদ রারা হতে পারে নানা ভেলে। আগেও তো এমনটাই হত। কোনও 
বহা সরষের তেলে হলে অনাটা ঘিয়ে) সবের সঙ্গে তিল দিশিরে এখনও 
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আনেকে বাড়ির রাহ্ছার তেল তৈরি করান প্রামাক্ষলে। আধুনিক হদি হতেই চান 
তবে পুফা-মুফা আর সাফা সমৃদ্ধ তিনটে তেল কিনুন সমপরিন্যগে। একেকবার 
ব্যবহার করুন একেকটা। তবে 'সাবের্কি সরষের তেল দার পির সীমিত 
ক্যবহারেও শরীর স্বাস ভসলো থাকারই কথা। রান্নাঘরে ভাঙ্গাত্ুজির পাটা 
একটু কমুক। বেশি ভাঙ্গার বদলে 'ভাপানো' খাবার কম উপাদেয় লয়, 
স্বাস্যক্রও। নান বা মার্জারিন বেশি খাবার অত্যাস আটো স্বাস্থান্তর নয় 
বনম্পতি বর্ন করুন পুবোপুরি। মনে রাখবেন শুধুযাহ সরষের তেলের সীমিত 
ব্যবছার শরীবের পক্ষে এতটুকু ক্ষতিকর নয়। বাড়িতে কতটা তেল খর$ হবে 
তাক হিসেব দেবে নিন আগেভাগেই ৷ মাসে মাথাপিছু ৪৫৩ থেকে ৬০০ 
পাস) পরিবারে সবসাসংগ্যা চার হলে একমাসে হেসেলে তেল ঢকুক দুই খেকে 
আড়াই কেজি। শুধুমাত্র সূর্ঘয্দী বা বুসুনীকের তেল খেলে হৃদরোগের হাত 
খেকে বীচকার “মানসিক নিরাপক্ত' গড়ে উঠলেও "শারীরিক নিরাপজ্ঞ' কমে। 
শুধুলহ সন্লাযিনের তেল খাওয়ানোর সপন জেরদার বিদ্াপন চোদে পড়ছে। 
বলা হচ্ছে সযাকিনের তেলে "ওমেগা <' কাটি হ্যাসিড রয়েছে প্রা ৭ শতাশে। 
সরহের তেল বা বেগসিও তেলে এ হৃদয়ের বন্ধুটি নীরবে মিশে থাকে শতকরা 
১০ শতাংশ মাত । এদের শুধু তেমল চোরলর বিজ্ঞাপন নেই । 


বিভিন্ন তেলে ফ্যাটি আ্যাদিজের মারা” 






খুব বেশি মাত্রায় ট্ালফ্যাটি 
বনস্পতি যা মাতরির স্বাস্থোর প'ক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। 


সুন্রালী $ 
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090১০), 8. WHO study on Dict. Nutrition and Prevention 
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ফুটবল শিশু 

আন্তজাতিক শ্রম সাহা হতই হৃত্বিতত্বি করুক, 
শিশশ্রমের বারা চলছে। পাকিত্তানে ছুটফল 
তৈরিতে যে শিরা নিযুক্ত, তাদের দরগতি আরও 
বাড়ছে। ওয়াশিংটনের হানর্াতিক শ্রদ অকিকার 
তফিল নামে একটি দাস্থার পাখা রয়েছে লাহোরে। 
তারা শি্ালকোটের বিভিন্ত ঘুটকল তৈরির 
জারখালার। সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন, সাধ্যা কমে 
শীওযাতে দূরের কথা. ফুটবল লেলাইয়ের কাছে 
শওশ্রমিকের লাগা! বাড়ছে। শিলালকোটে ২৩টি 
[টবল তৈরির সংস্থার মধো ৮টি তে খুব 
বশিরকম শিল্রমিক কাজ করছে। মজ্জা হলো, 
ক্ষার সম অনেক কারখানাতেই বা কর্মীদের 
জা বেশি দেদা গেলেও, ধ্যাপক উৎপাদনের 
লুমে শিশুদের নিয়ে ভাসা মায়। 

১৯৯৭-এর ফেব্রুয়ারিতে আটিলাপ্টায় 
কিন্তনি যুটবল শ্শ্যতকায়ক স্থাুলিয সঙ্গে 
তিক পরম সার চুক্তি হয়েছিল যে, তারা 
শিজ্রমিকদের এইফাজ্ থেকে ছাহীরে রাখবেন, 
সত সেন কার্যত রপা়িত হয়নি) 
পৃদ্ধিৰীতে যত. ধৃটফল৷ তৈরি হয়, তার তিন 
ঘোশে জোগান দেয় পাকিস্তান । বিশ্বের বিভিন্ন 
শে বে ৩৬টি দুটফল তৈরিয় সান! ফাজ করছে, 
র আহ) ১৬টি অটিলাস্টার চুক্তি অনুযায়ী এই 
হকে শিশুজ্রমিক বুকত করেছে, কিন্তু পাকিস্তান 
|| রৰুল্মই অনুমোঃ যে এর পেছনে সামাজিক- 
(নৈতিক পরিবেশটা একটা বড় কারণ। 

আই, এল. ও বলেছে ৫ হাজার ৪০০ শিশুকে 
ফ এই শির ছকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। 
চটি বল সেলাইয়ের জন যে শিশুরা পেরে থাকে 
সেন্ট ঝা তার সঙ্গপরিমাণ অর্থ, সেটকৃও না 
গার কয়লে নির্ভরসীল পরিবারের হাল কী 
৪ পারে, তা অনুমান করা কঠিন নয়) 
ফুটবল শিলে এই _শ্রনিক প্রথাকে "ফাল 
" হিঙগেবে প্রচার করেও বিশেষ সুফল পাওয়া 
ছ লা। আনর্জাতিজ শ্রমসা্থার বিবি অনুযায়ী 
দৰ ফুটবলের পায়ে 'শিশত্রমিক বিহীন 
পানন' বলে তকমা আঁটা থাকছে, ধরে নিতে 
। সেই বলেও শিশু নরম হাত পড়েছে। 
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কিশ্বব্যান্কের অফিসে কাজের পেয়ে লিগ 
বৈষম্যের অভিযোগও উঠেছে) রিপোর্টে আরোও 


বয়সের মনের শরীবের ঘরে বাইরে সাপাস্তার ঘটতে 


বেড়ানো আবুনিক বাণিচ্ক। 

এই কাশি সংস্কৃতির পথ ধরেই বিজ্ঞাপনের 
বর্ণালী বিস্তায়। তারই মতো ছড়িয়ে থাকে বিপণন 
কৌশল। 


১৯১৬ সালে চইংগামেয় বাজার বেশ তেষ্ী 
ছিল। শুধু চিক্তলেটেযই বিক্রি ছিপ ৭ শতাংশ? 
১৯৯৭-তে বিক্রি নেমে যায় ৪ শতাশে। শুরু হল 


অলয়-মেদুর ছবি। অন্ভদিনের মনোই বিজ্রি ৪ কোটি 
৭ লক্ষ টাকা থেকে যেড়ে দাঁড়ালো ১১ কোটি ৮৫ 
লক্ষ টাকা। 


১৫ দেকে ৩৪ বছর পর্যন্ত বয়সী তরুব- 
তয়পীর সময দেশে ২৮ কোটি। বাবসারীয়া বুঝে 


গ্_দে5১৮ হীরা 


গিয়েছেন, এই শক্তিকে উৎকেক্ষিকতার মোড়কে 
চলতি হাওয়ায় পরী জরে নিতে পারলে নুনাফার 
অন্কটা বাড়িয়ে নেওয়া সন্ভব। 

কারল এই মূবশভিই বাজচবের চোষ শতানো 
মনমজ্ঞানো পল্দের কেনাকাটায় নিভেরাই দিদ্ধাক 
নেয়। নিউক্লিক সিস্টেনের ৭৩ শতাশে কেনাকাটা 
এদেরই হাতে) নরম ঠাণ্ডা পানীয়ের ৩৫ শতাদেশর 
ক্রেতা এই টিন এজার। মোটর সাইকেলের ২২ 
শতাশে ক্রেতা এরাই। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, 
একাশে মুবত-যুবঠীর তুশত-শিপাসার মহযোরী 
অবলম্বন মোটের সাইকেল বা স্কুট্র। 

জীবনটাকে ফুঁকে দাও. উড়িয়ে দাও. হা পাজ্ছ 
কুড়িয়ে নাও. ছুটিযে যাও, চুটিয়ে খাও _ এই 
ভাচ্ছিলাময় জ্ীৱন-সংস্কৃতি উপহার দেয় 


ভারা স্বাচ্ছন্য্যের টানে ধাক্ছলদোর, চর্চা যেন্যবে কবে 
পাকে, তা আর্থিক দিও থেকে অক্ষম যৃহশফ্তির 
মধ্যে অফামিত আফারকষার জন্ম দিয়ে চলেছে। 
কলে অক্ষমতা তাদের মধ্যে অসহিক্ুতা, অস্থিরতা, 
সম্পর্ককে অর্ীকার করার স্পর্ধা বাড়িয়ে দেয়। 
কখনো চিতে করে তোলে। তার প্রকাশ নানাভাবে 
ঘটতে পারে। 


সমীক্ষার দেখা গেছে, সচ্ছল মহাবিত যুবক- ' 


ঘূবতীরা হাতখরচ হিসেবে গড়ে ঝাবা-মা-র কান্ধ 
থেকে ৭৫০ থেকে ১২০০. টাকা পর্যন্ত পেরে 
গ্াকে। ব্যবসায়ীরা এই অবাযে উড়িয়ে দেবার 
টাকাটাকে ছিনিয়ে নেবার কৌশলটাই স্থির করে। 
ওটাই বিজনেস ট্রিক্স বা দুযটেজি। 

শুধু হাতখ্রচেয টাকাই নর, দরের সৌীন 
আনবাবের অঁনেকটাই নিয়ত্বপ করে এই যুবশক্তি। 
মা-বাবা কুনিচ্ছা সত্তেও অনেক সময়ে বেলুন কিনে 
দেয় শিশুয় আন্দারে। ঠিক তেমনি টেলিডিলন 
(কোন মডেল). গযাশি! হেসিন, মিটভ্রিক 
চিন্টম, প্রসাবন সানী, কম্পিউটার, সেলফোন 
= এলবের জনা গরোন্ধ চাপ বয়ঃসন্ধি ছচি 
ছেঝে। 

গারিষারিঝ সাক্ষৃতি যেখানে শিথিল, দুর্বল 
এবং প্রভাবক্ষমতাহীন __ সেখানে বরস্ধির 
নবতর রুচি গিলে নিচ্ছে গেট পরিকরকে। 

বাজারি ভাবায় এই ‘টিন এজার'নের কলা 
হচ্ছে এম. টি. ভি জেনারেশন এহ. টিভি হা ভি 
- চ্যানেলে নাচ. গান, শরীর. পণ্য বৈচিত্য ও তার 
বিজ্ঞাপনের বে প্যাকেজ থাকে _ তারে 
পরিভ্তাষার বলা হয়ে ঘাকে ইন্জি-কাম-ছজি-গো' 
ক্যাম্পেন। 


বনে রাখা দরকার এটি বিশেষ ফোম্পানী 
কিলস্‌ ট্রাটিজাকে লহ দেড় হাজার টাকা থেকে 
৯১৫ টাকার হিতে দিয়েছে। ফাবণ, তার বিক্রি 
বেড়েছে ৪০ শতাশে। 
"ৰৌ" বাণিজ্য 

বরা্স্থানে বৌ কেনাবেচা আও হচ্ছে। 
আরাহীছের নানা ফা খের! প্রচনে কিছুদিন দাগে 
গেলে দেখা বিলত ছেন এর সঙ্গে। প্রেম কাকে 
বলে তাই সে যোঝেনি কোন্োদিন। আয সে 
মনে করতে পারে না কীভাবে সে চলে এলো এই 
খাছে। গে কন্শীর হৌ। বাড়ি ছিল পার 
হতাপণড়ে। একদিন বানী তার বারী নাচে দুই 
সশস্ত লাঠিয়াল তাকে আর দৃই মহিলাকে নাঘ কবে 
হাঁটিয়েছিল বাস্তায়। তারপর তারে পেটাতে 
পেটিতে একটা শাড়িতে তোলে। অল্ান ছুয়ে যার। 
খন ভেনের জান ফেরে তখন সে ৩০০ 
কিলোমিটার দূরে আজহদে চলে এসেছে। হয 
আডাই হাস ছিপ কনম্টর ঘবে। প্রতাপলডে ছিল 
তাহ শ্বওরবাড়ি। বশীর কয পাকার সময় প্রেম 
অনেকবার পালিয়ে জবার চেটা করেছে, পারেনি। 

পরে একটি নারী শুলাণ সংস্থা ঘটনাটি 
ছালতে পারে। তাবা উদ্ধার কবে হেনকে যিমিতে 
জেয চিতোরগতে তার খাকর ভাদ্ধে। খোঁজ নিযে 
ভান! গেছে, ফলশীর যা মোহিনী প্রেছের চলা 
আফসোস কতেছে। বলেছে, ৮০ হণ টাকা দি 
ছেলেটা তেনকে কিনে নিয়ে এল, শেষ পর্যহ 
আনবাছের কাছে রইল না 

মের কপালে হম চেনি। কিন্তু তা 
' প্র" ভালো সে বাবার্কাছে ফিরতে পেরেছে 
{ কিন্তু রাজস্থানে প্রতিবছর “শেত অন্ত 
| পারের হেযেদের কেহ চলচে। বিকাশে 
: জে স্থাধীয়াই কৌ-নেয় নিল্লাডসন। শুধু-স্বাই 
“ কেন, বাবা-আারাও এই চক্রে ছড়তে পড়ছেন 
টংক. আজনীড, বৃত্তি, ভিলওয্ঞাযা বাবান-এয় গ্রানে 
ঘুরলে এসব কাহিনী শোনা খাবে 

কিন্তু এই ঘটনাবলী পেস্ছিহে পড়া ছ্ানুষর: 
আহ্বাডাবিক বলে মনে৷ করেন ন"। তাছের জে 
এও এক শ্রথা। তারা একে বলেন নাটা'। এ 
স্বাদীয় ঘর ফেকে আরেক স্বামীর ঘরে জোর করে 
টেনে লিয়ে হাওয়া বা. বৌ-কে বেচে দেওয়ার 
বিনিঘ্য়ে যে টাক পাওয়া হায় _ তাকে হলে 
"কাগড়।'। বালা অর্থ স্বাতিপূরণ। করেক হাজার 
টাকা নয়, কখনে। কয়েক লাহে টাব্তয়ও 'বৌ' বিক্রি 
হয়। 

টংক জেলার গত ৫ বছরে ২৫৯টি "কৌ 
বিক্রির ঘটা ছটেছে। কম বেশি অনেক বাড়িতেই 
হারা ঘরণী ভারা রখম স্বাহীয় হাত সে এনেছেন 
অন্য স্বামীর সতে। 


হোন মানি বাসি তর স্থাহী ৫৫ বছর বয়সে 
মার যায় দ্ব'বন্ধর হগে। স্ব বাড়ির থেকে ত্যতে 
চাপ দেওয়া হয়, দয স্বাহীর ঘর করুতে। অর্থাং 
টিনা হেতে। শেষ পর্যন্ত তাকে কল্লাগপুযায 
শিঙগাকে বিয়ে করে 'নাটা' হা নেনে নিতে বাধা 
করা হয়। পঞ্চায়েতে বসে 'নাটা'র জনা উভয় 
পক্ষে ভান্রজপহ সইসাবুলও হয়। কিন্তু কাপতে 
লেখা হয়, শওরবাডিতে মানি বাদি-কে মারধর করা 
হোত। তাই সে (কোনো আর্দ্র বিনিলছ়ে নয) 
জনা স্বাহীর ঘরনী হল। ধিসার এই বিয়েও ভেঙে 
গেল । কারণ নানি বাট-এর আগেকার ম্বগুব তার 
হার এক ছেপের জনা বৌ কিনবে বলে ছিসার 
কাছে ১০ হাজার টাকা চেয়েছিল, লে তা নিতে 
পারেনি। গুলিকে ভাবার হিক্ষান ছোটো ভাই 
ধ্মালাল রানলালেব 'যৌ'-কে 'লপটা করেছে ১৫ 
হাড্াব টাকার বিনিময়ে। 

সুতরাং বিবাহ বিচ্ছেন, পুনর্বিয:হ, এবং নাটা 
- সত স্বির কবেন সনাডের পুরুষরা । 

দেওলিতে ২৫ বছরের তৃলগাকে বিয়ে 
ঝরালো সাবান্তা ঠ'না। তাকে তার স্বামায কাছ 
“কে কিনেছি ৬০ হাজার ট'তাচ। সাবান পাবে 
কয়েকবছর তুলসীকে বিক্রি করে শা রানের 
কাচছে। শাক দের 'ঝৌ' তুলতে আবার বিক্রি 
এনা হয় কৃপা গ্রানের একডনের কাছে ৮০ হাজাব 
টাল ॥ ঝুলি বায এই ঘটনী ছানতে পেরে 
পুলিশকে খবর দেয়। জী এহন শাক বাছের 
কে 


তেন একটি দু? হৰিব্যদেহ ঘটনাও টে? 
যেমন লাযা কা ছেবা ঘামের বাচা রাম। লাভা 
কামের খওর তার :নয়েকে বিক্রি করবে চেয়েছিল 
আর এচকনের কছে। এজন য় মাচা রামাকে 
কিছু টাকাও দিতে চেয়েছিল হাতে সে সেই টাকাও 
আকার "বৌ তিনে আনতে পারে। রাঙ্গা রা রাতী 
ছয়লি। সে বলেছে তার ওক বৌ আর এক 
বিয়েতেই সে খু্ী। 

এই কোকেনার কাহিনীকে ভাড়ালে রেখেই 
দেশ একবিংশ পতাস্মীতে পা রাখবে। 

(সংবাদ দৃত ১ ইউ. এন আই | ই্ডিতা ট্রডে। 


জাততিসথাল ২ তীপ প্রকাশন 
২০৯, বিবান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬ 
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এক 


কী হে হ়াচন্র, কী ঠিক করলে ? কাজটা 
করবে? 

প্রশ্ন ঘ্রোঁড়েন হবম্চক্স। পুনম তো নয়, যেন 
যন্-হার়। গলা তো নয়, যেন যায় পড়ছে 
আকাশ হেকে। হাকে বলে. একেবারে বুকের রক্ত 
ইয়-কয়ে- দেওয়া গলা। 

ছকাচন্তর ' মনে মনে জ্ছয্চশ্রের শ্াছ 
দাছিলেন। মান্ধা চুলকোনো-বিনয় দেখিয়ে বললে. 
আজে মহ্ায়াজ, আপনি হলেন [গিয়ে বনের রাজা। 
পপনার দেবফ হিসেবে আপনার প্রেছের হারায় 
রকতে পারব. এ তো আমার পরম সৌভাগা।' 

পণুয্া্জ জন্মচন শগালকৃলশিরোমনি 
ভাচশ্রোর এই বিনাআখ্যনো উত্তয় শুনে 
॥ভেবারে যাকে ধলে হহপরোনাস্তি আত্যুদিত 
লেন। ধললেন, ‘তা হলে আর বিলম্ব ফেল 
হস ! এক্খুনি কালে লেগে পড়ো। আমি খুবই 
থা এক্ধুনি সামার আহারের ব্যবস্থা করো। 
101 

“বে আজে মহায়জ:' বলে বনের সিহে-রাজা 
[চ্চন্জুকে সেলাম ঠুকে দৌড় লাগ্যগেন ধূর্ত-শ্রেষ্ঠ 
শাল-রয় হকাচন্্। আর যেতে যেতে মনে মনে 
ললেন, ওরে হা ব্বম্‌, তুই ঘৃঘু দেখেছিস। ফাদ 
[িসনি। এবার দেঙ্বি।' 

আরে, আমলে ব্যাপারটা কী হযেছে _ 
ম্চত্রের আস হয়েছে। আগের হতো আর দৌড়- 
শপ করতে পারেন না। শিকার জোটে কালে- 
ছে) ফা কেটে, তাতে সিহ-মার্ক। উদরের পূর্তি 
॥ না। পেটে তলানির মতো পড়ে থকে সে-সব। 

অনেক ভেবেচিন্তে স্‌ একদিন ছ়াকে 
চকে বললেন. 'দেনে| ড়া, আমি অনেক দিন 
যেই একটা কথা তোমায় বলব বলব ভাবছিলাম । 
খাট হুল, তোমাকে আমি আমার শুৰাননন্টী 
তে চাই । অবশ্য বদি তোমার এতে কোনও 
"গতি না খাকে।' 

নূর্ত শৃগাল হককে লোভের টোপ গেলানো 
ত সহজ নচ। তৰু ছক তৎক্ষণাৎ মে টোপটি 
হলেই নিলেন। কারণ. তিনি বেশ ভালই জানেন 
ঘ, এ টোপ তিনি না গিললে. 'ওই শয়তান 


চালাক 
বিপদ চকৰী 


ছছম্টাই' তাকে গিলে খাবেন। কাযডেই, 'চাচা- 
আপন প্রাণ বাঁচা - মার্কা চিরকেলে সুবিধাবাদী 
বীতিটাকে যুন্ধির কোলা থেকে ঝটুপট্‌ বার করে 
ফেলতে বেশি সয় নষ্ট করেননি হকা। 

ছৱা মেৰন্দতডটাকে যতটা দল্ভব হেলিয়ে, হে 
হে ছেছে করতে করতে বললেন, "অধীনকে কী 
করতে আদেশ করেন মহারাক ? 
গুমূ কললেন, তেমন বিশেষ কিছু লা। ভামি হলের 
রাজা হয়ে নিজের শিকায় নিজেই ধরব __ এটা 
ভালো দেখার না। 

"আর দোখো শ্যামা অসন্মান মানে, 
তোমাদেরই অসম্মান তোমাদের এই অসম্মান দূর 
করার জনো আমি ঠিক করেছি __ এখন হেকে 
আমি নিজে আব শিকাব করব না। ও কাজটা এখন 


'এ আর এমন বেশি কথ কী মহারাজ 1 এ 
তো আমাদের কর্তব্য।' বললেন, ছা । 

“ভাহা। তোমার এমন বিষ্টি কথাণ্ডলো গুনে 
আহার প্রাণটা জুড়িয়ে গেল কংস। এমনি এদনি কী 
আর আদি তোমার কথা ভেবে রেখেছিলাম ? 
গোটা কলে তোমার তো এমন বিচক্ষণ আর 
বুদ্ধিমান আর কে আছে?" 

ছৱাকে আলতো করে পিঠ চাপড়ে দিলেন 
গম যাতে ঝা তন না পায়। 


গুমের মান আর নিজের প্র বাঁচাতে দ্ষকা 
হাঁটতে লাগলেন। বনের পথে। হঠাৎ দেখেন __ 
একটা পাযা। বেশ হাষ্টপৃষ্ট। ম:স খ্যচ্ছে। হকাকে 
দেখেই বলল, 'পেঘাম হই কা বনু আছ 
জেসন ৮ 

'আরে বাঃ! এ হে না চাইতেই সোনা। এই 
গার্ভকে দিয়েই তবে কতা খোলা যাক।' মলে সনে 
বলেন ছকা। বলেন, আর নিজের সৌভাগ্যের পিঠ 
চাপড়ে দেন। দুখে বলেন, "আরে। রাঘন্তনন্দন যে! 
কী আশ্চর্য কান্ড দেখো। আমি যে তোছার 
বাড়িতেই যাচ্ছিলাম হে? 


কী 

কৌতুহলী হয় রাঘভনন্দন। 

“ভাল মানে । সে খবর শুনলে তুমি ভানন্দে 

জান হয়ে ঘাবে ছে রাঘও।' আর ছি 
রাখভের কৌতূহলের আগুনে 

ঢালেন ছকা। 'াষ্টা তোমাকে তার প্রবানমন্রী 

নিন করেছেন হে রাঘড: কৌতূহলের ভিমটা 

দু হরে বাটিতে দেন ছকা। 

স্ষী সব আবোল তাবোল বক্ছ হে খুড়ো ? 
বলি দিনের বেলাই কি এক ছিলিম হতে গেছে না 
কী গো ₹' আ্যুদে পদগ্দদ রাঘভ বিশ্বাসই করাতে 
পারে লা তথাটা। আরও একটু তলিয়ে, একটু 
ছড়িয়ে, শুনতে চার কাটা) 

“পর্ভটা টোপটা গিলেছে।' যুঝতে পেরে 
ল্যাজ্টা দু'বার এদিক ওদিক নাড়িয়ে, ছু! বলেন, 
"রাজা বললেন, “দেখে! হুকা, আমার হিসেবে, 
আনার রাজোর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, গনী, পণ্ডিত জার 
বিচক্ষণ বাক্তি হলেন ওই রাঘরমন্মন।" 

“আর কী ধীর-স্থির! কী পরিশ্রমী! নৃশ যুক্তে 
বাজ করে। চু শব্দটি নেই মৃখে। অথচ দেখো, কী 
বিন! ওঁকেই আছি আবার ধান করব ঠিক 
করেছি। আমি নিজেই যেতাম ফলতে ৷ পাচ্ছে উনি 
আমার ফুল ব্যেবেন, তাই তোমায় পাঠাচ্ছি।” 


যেতে যেতে রাঘভ বলল, “আমার কিন্তু খুব 
ভয়-ডয় করছে খুড়ো।' 

“তবে তুছি ফিরে দ্বাও বাপু। তোদার আর 

মী হয়ে কাজ নেই। এই জনো, ওই যে কথায় 
বলে না, ক্লারও ভালো কখনও করতে নেই। আর 
তাচ্ছাড়া, তুমি তার মানে আমাকেও বিশ্বাস করো 
না। এটাও বেশ বুঝতে পারছি।' ছিপের সুতো 
ছাড়ে গন়্া। টোপ তে। ন্দিলেছে। একটু খেলিরে 
যাছটিকে তুলতে হবে। 
“না ঠিক তা না, তা না। মানে, আমি বলতে 
আমতা-ামতা করে কী বেন বলতে চায় 
রাঘড। বলা, হয় না। লোভ আর ভরের দড়ি - 
উনাটানি খেলার মাঝখানে পড়ে হায় রাঘড। 


সই শী স্টিল 
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এছ: এহ বে আকা, ইনিই 
শত আপনার হবু বা কী বিনয়? 
হলেন কিনা, "না না খুডো: দোহাই তোমার! ভুমি 
আমায় মন্ত্র হতে বোলো না। নষ্ট হওয়ার অনেক 
বকি। অনেক বকৃতাটকুতা দিতে হয়। মিছে 
টিঘো বলতে হয়। ও আনার দ্বারা হবে না। আমি 
এই বেশ আছি: 

নিখুত অচিনয় কয়ে ছড়া 

ঝ্বাঘন্ের নবরকাজি চেছারাটি দেখে, 
ততক্ষণে মুখে লালার বান ডেকেছে হছযের। শুরুটা 
কেন দিক থেফে করবেন -_ ল্যাক্ না কিমা 
-_ তাই ভাবছেল। বললেন, 'আহ্য: কী ভন 
চহারা। এখন চেহারা না হলে দেশের পরবানমন্্ীকে 
মানায় 1 এঁকে শবালম্ত্রী করব না তো কি 


দৌড়ে পালায় রাঘণ। পা বক্-বক করে 
কাপছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। 


"কী করলেন মহারাজ ? আর একটু ধৈর্য 
ধরতে পারলেন না ? এভাবে কেউ হাতের মোয়া 
ঘসকায় ?' 

হুহমূকে মৃদু তিরস্কার তরেন হুক ছহম্কে 
এভাবে কথা স্মেনাতে পারার ঘনে বেশ আনন্দত 
গায় সে। 

'নুশোচনায় দ্ধ মিছ যনে করছেন না। 
গায়ে লে শি থাকলে, এতক্ষণে ছৱায় অকার 
হাবছা ফরতেন। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে 
নিয়ে বললেন, কথা না বারিয়ে, ছোটো। আবার 
পাকড়াও কয়ে আনে হতচাগাটিকে। এ দিকে 
আমার পেটে গুঁচোয় ভন-বৈঠক দিচ্ছে।' 

হৰা ছোট; খুঁজে পায় রাঘয়কে। 'কী হে 
বাঘ ? অন ভয় পেয়ে তেজ গুটিয়ে পালিয়ে 
এলে কেন? কী লুট করছে কলে দেখি 1 আরে 
বাবা, আমার ওপর এরটু বিশ্বাস যাতে পারলে 
মা. তেমন ছলে আমিই কী ওর কাছে যেতে 
পায়তাথ 1 এই তো. দেখছ তো. আহি নিকৃবি ফিরে 
এলুদ। আর বেশ বহাল তবিরতেই আছি। 

ক্ষুধার বুদ্ধিতে রাতের রাশ টেনে ধরেন 
সবক! হাতের লক্ষ্মীকে কক্ধনও পারে ঠেলতে 
নেই। 

“বাঘ তো গাবা ই গলতরা নাম। গা 
রাহ অই আবার যায় বেলতলায়। 


সব এবার আর কল কসফান না। এক 
মারেই ছক্কা হাঁকান। রা বলেন, মারা: 
আহারের আগে স্রানটা সেরে নিলে ভাল হতে না ?' 

কাটি মন্দ বলেনি সানে হান রানা 

পাবার মগদডে গোবর পোরা। আর মাই 
দাৰুক, বৃদ্ধি ওতে এক কৌটা লেই। কিন্তু খাবার 
হিসেবে ওটাই সবছেকে সুখরোচক।' কাড়ে, 
সালা হান ঘেকে ফেরার হায্গেই পাবার গত 
নিজের পেটে চালান দেন হক 

"এ কী! মশরটা কী ছল ৫ কার ছাড়েন 
রি যজি এই বে লাগ বেঙতে 

fy 


ছৱা বলেন, 'গাধার ঘদি মগভই থাকবে 
ছক্র, তা হলে সে. কখনও দু'বার বেলতলা 
আঙে ? ওটা আপনারই দাবার দাপ। গ্যধাব বগল 
বলে কিছু খ্ককে না।' 

আর এক গাৰ হন বলেন, তাই হলো।' 
বলে দাওয়া শুক করেন: 

“কী রে লঙ্জা ধর ঠিক তবলি { হাটা 
কবি ? বাধাই পল পঞ্চননের দিকে হুটা 
ছুঁড়ে দেয় ডগা, মনে জগঠশ। এ তল্লাটের 
এককালের আতন _ ভ্প-তস্থান) 

পঞ্চা বাধাত হাত ফুলতে বুলোতে বলে, '$ 
হে বলে। জনাদয। তোষার কোনও কাজে আনি 
ওখনও না বিচি + হল না কী করতে হবে। জন 
লচিঠে দেব তোমার জনে) 

বাঃ) এই তো. কেশ ভালো ছেলের হতে” 
কতাবার্তা। খালে আর /নেরি রিনি ব্য 
এক্ষুনি তে লেগে ঘা! চারে বাবা, আমার সেই 
গতর নেই তাই, নইলে এসব কারের জন আছি 
তোদের মতো চামচিকের পারে হরি 1 সঙ্গি 
কখনও শ্যালের প্যরে তেল দেয় ' হা. ফ। বেরিয়ে 
পড়। একটা মুরপি ধরে এনে দেখ: নিকিনি। দেখি, 
কেমন কাক্রের ছেলে তুই। ডগা তারায় পঞ্জাকে। 


পক্চা জগার বড়ি খেকে বেরিয়ে একটা বিড়ি 
হরাল। মনে মনে নানারকম কৌশলের ছক কৰতে 
লাগল। এমন কিছু একটা করতে হবে. যাতে সাপ 
না ময়লেও. পালাবে। জার লাঠিটিও গোটাই 
গাকবে। ভাঙবে লা। ৯ 

পক্ষা পড়েছে উম্তর-সঙ্কটে। জনয় মুহের 
ওপর না বলবে, তেমন বিয়া এখনও জথায়লি এ 


তা । এম. এল. এ.. এম. পি. ম্টর, পুলিশ _ 
সব শয়তাল্টার পকেটে। 'না বললে, ভিটে ড়া 
করে ছেড়ে দেবে! জেলের ছানি টানিয়ে ছোড়ে 
দেবে। 

“ফেন রে বাবা. এ তৃল্লাটে আর কি কেউ ছিল 
না । সব স্যাটেকে ছেড়ে দিয়ে, এই পলা ব্টিকেই 
বর ? আমি বলে কারও সাতেও ছাকি না পাচে 
থাকি না। নিভের অতো করে বৃদ্ধি খাটিয়ে 
কোনওর্রমে করে-কন্মে খাই। সেই হামার 
ওপরেই ছুতভাগাটার নন্রর পড়ল ? কী, না 
শাগরেছদের একটাকেও উনি কিস্বাস ফরেন না। 
কারও নাকি বৃদ্ধিই নেই. লাতা তাতে একপিস, 
করে। কিন্তু তাতে নাকি কারও হজ নেই। 

"কতা শুনলে গা'পিতি ঝুলে ঘায়। আমি 
নূরগি ধরে ধরে আনব। উনি তাদেরকে জরি 


“ভাবার এখান ছেকে প্ন্তৃতাডি ওটিয়ে যে 
ক্সেতাও গালাব, সে বাস্তাও বন্দ যাড়ি-র-দেরে 
দখল করে লেবে। বেচতে পারব না, যেব্বানে ঘাব 
_ পেচনে ফেউ লাঙিরে দেবে। ব্যাটার ছাত কত 
শা _ কেট জানে ন। যেখানে শৃশি থাবা 
বসাতে পারে) 

“তবে, আহ্যকেও হিসেব করে পা ফেলতে 
ছবে। জগরে বেগে তিককের ওপয় নির্ভর করে 
খ্যকলে তে! আব পঞ্ার টবে না।' ভাবতে 
ভাৰতে চলে পঞ্চ'। 


"আরে" সমাশিববাৰু না ? হ্যা। পা চালায় 
পক্ষা। সদা্শিবৰাকূকে ধরতে, হবে। পথম নূরপি। 
পাপ তাল থাকলে. আদ জবাই কবে দেব।' 
মনে জনে কমিশনের ছিসেব করে পক়্া। 

সদশিব চক্রবরীঁ। ভৰতাৰিনী হাইস্কুলের 
বাংলার লস্টার। অতি ভাল লোক। এ বাজারে 
আচল! একবারেই অচল। মাইনে দাস টুষটশাম 
হেসে হা পান তাতে জেনও্রমে সাসার চালান। 
জা মাষ্টারদের মতো বাড়িতে বেজ, প্রাকবোর্ড 
বসাননি। বাড়ি বড়ি গিতে একটি-দুট ছাযর- ভাবীকে 
শড়ান। গোয়াল,নিস্টেমে বিশ্বাসী নন। সুতরাং 
ঘাসের শেষ সন্তাহটা চালাতে হিম-দিম গান। 
বাল্গরে কিছু দেনাও আহছে। 

সমাশিববাবুর দুই মেয়ে। এক ছেলে। সবাই 
পুযা। তিন পুরুষের বাড়িতে গত তিরিশ-চতিশ 
বছরে হিসি লাঙগেনি। সুয়কির গীখনি আলগা হয়ে 


[তি 
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ইট খসে পড়ছে । জলালার পরাদের অ্যেক মরচের 
চ্ছেট গেছে। বাকি অর্ধেক নারকোল দড়ি বাঁধা। 
চোর নয়, বেড়াল ঠেক্যতে। 

চোররাও এ বাড়িকে দয়ার চোষেই দেখে 
মনে ঘত। নইলে. চাইলেই ঢুকতে, পারত। বে 
কোনও রাতে। অবশ্য পেত কাচকলা। . 

স্দাশিববানুর বাড়িটার ওপর জাগার দৃষ্টি 
অনেক ছিনের। কিন্তু, এখানে খুব দুবিবে করতে 
পারেনি জগা। কারণ, লোকটাকে সব পার্টির সবাই 
ভালবাসে! শ্রদ্ধা করে। আর জগা মন্তানি ভরত 
বলে, জ্গার ওপর হাড়ে চটা। 

পল্জার টার্গেট এখন হাত পীচেকের মহো। 
"স্যার কেমন দাছেন ?' টিপ করে একটা পেল্রাম 
লাগায় পঞ্চা। 

আছি কোনও্ডরকম। তর প্রলানের ঘটা 
দেইখা! তো মলে হয়. তর সুবুদ্ধি হইছে। কী শুরস্‌ 
কী এখন ।' 

সদাশিববাবু মাথায় হাত ছয়ে আশীর্যাজ 
বরেন পঞ্চাকে। 

“আর স্যার আমাক্রে বাকা না গ্রাকা। ওই 
এটা-ওটা কয়ে কোনওরকমে দিন গুজরান করা। 
স্যার, একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে।' 

"আমার লগে ! ফা কী কইবি ক।' 
লমাশিকবাবুর হাসি হাসি নুখ। 

“বল্গচিলুম কি স্যার, জাপনার বাড়িটার যা 
অবস্থা, ও তো যে-কোনও কিন ডেকে পড়বে) 
আমরা ভাপনার কারে পড়িডি। ছা হিসেবে 
আমাদেরও তো একটা ফর্ঠবা আছে। বলছিলান 
যে, বাড়িটা যদি তাপনি সারাতে যান এখন, সে 
অনেক টাকার ধাকুক!। আবার হনি বেচতে ঘান, 
জলের দয়ে বেচতে হবে। দাম পাবেন রা। .. ." 

'যুইজলাম। তুই কী কইতে চাস হেইভা কা। 
ভৃইও কি জার হত দালালি শুরু করলি লা কি 1' 
জাতে থামিয়ে হাটে হাঁড়ি কাটান সমাশিববায। 
পজায় অবশ্য এতে সৃবিযেই হল। লাইনটা পেয়ে 
গেল। - 

‘না. না। ছি, ছি কী ফলছেন স্যার।' জিভ 
জটে পল্া। বলে, 'সত্যি কতা বলতে কি স্যার, বড় 
মান্তার ওপর আপনার যাড়ি। একেযায়ে ছোটিও 
নয় জন্দাদার চোখ তো পড়বেই। ব্মাপনি ঠেকাতে 
দারবেন না। আর আপনার মতো ভাল মানুষকে 
নাই ঠত্মতেই চাইবে। 

তাই স্যার বলচিলাম কি, বাড়িটা হি আপনি 
আমর নামে লিখে দেন তা হলে "আছি একটা 
জাবি কানাই । আপনাকে দোতলায় একটা কড় 
চাট দিয়ে দোব এছাড়া, নপগ দু'লাছ ট্যকা দোব। 
তই হোক, আমি আপনার ছাত্র ল্যার। আমি 


আপনাকে ঠক্তাব না। যে দিল লা ঘাট রেডি 
হচ্ছে, তম্চিল আপনাকে ভাঙ্গার "গঙ্গা আবাসন'- 
এ একটা লাট দিয়ে দোব। দু'কেলা গঙ্গা দেখতে 
পাৰেন । গঙ্গায় ভাল করাতে পাবকেন। ভাড়া লাগবে 
লা।যা ভাড়া হয়, আমিই লেব।' পঞ্চা টোপ ফেলে। 

নারে এত দিলে তর থাকব কী 1' 
সদাশিবের বিশ্বয় ছিটকে পড়ে। প্র্থটার সারা পায়ে 
দরদ আর নিপা ভালমানুষি ঘাধ্যনো। 

টোশ গিলেছে। আহ এখন হাতের নাগালে। 
আর একটু খেলাতে হবে। পদ্ষা কলে, "এটা জামি 
লাভের জলা বলছি না লার। ছাত্র হিসেবে 
আপনার জনা কিছ্কু একটা করার তাগিন ছেজে, 
বলচি। তাচাড়া দেখুন স্যার, দু-দুটো যেয়ে 
আপনার। তাদের বিয়ে দিতে হবে। সব্যাইফেই 
ভাল অতো লেখাপড়া শেখাতে হবে। আর, আর 
কেউ না জানুক আনি তো জানি স্যার. আপনার 
একাটি পারসাও জমানো নেই। তাই কলচিলাম আর 
কিঃ তবে হা আপনার মটে যৰি কোনও সন্দেহ 
দঘাকে. তা হল্গে আপনি এতে রাজি হবেন না স্যার। 
আপনি বর! দু'দিন ভাবুন। বাড়িতে সবার সঙ্গে 
আলোচনা করুন। দেখুন তাঁরা কী বলেন। তারপর, 
ধরি অনে কয়েন -- পজা তো তাচেই সার) 

“তবে দেখবেন স্যার, কতাটা যেন পাচ-কান 
লা ছয়। দেওয়ালেরও আবায় কান আচে কি না'। 


মাসখানেক পর। 

“কী রে পক্ষা। কোখার লইয়া আইলি তুই 
আমারে ? এইডা তার বাড়ি। আছি তরে বাড়ি 
লেইখ্যা দিমু ইসি জগারে কিন্তু দিমু না) জগাটা 
একেতস্বরের হ্াযড়নাইদ । বদের হালা ।' 

চঞ্চল হয়ে পড়েন ভোলেভালা বানুষটা। 
সরল হলেও. বৃষতে পাবেন, একটা ফাদে পা 
দিয়েছেন। 

এমন সময় পর্দা ঠেলে. হাত জোড় করে. 
আকর্ণ দেঁতো-হাসি হাসতে হাসতে মঞ্চে জগার 
প্রবেশ। 'এই বদের বাসা-ই কিন্তু আপনার বাসাটা 
বানিয়ে দেবে স্যার। পঞ্জা টাকা কোথার পাবে? ও 
জীবনে দশ হাক্তার টাকা একসঙ্গে দেখেছে 
কখনও 1 যায দয়ায় আপনার মাঘা গৌজ্রার 


লক্ব৷ কাটের ছাতা দিতে পঞ্চার পিঠে মন্দ দু'ঘা 
দিয়ে বাগে কাপতে, কাপতে বেরিয়ে এসেছেন। 


পক্ষ আবার এসেছে। রাগের আদ্যনে নিলি 
কথার জার “ৃণাসাপি সুনীচেন' বিনয়ের বরফ 
ফেলেছে। বলেছে. দার জগাদার সঙ্গে আপনার 
তো কোনও সম্পর্কই নেই। আপনি বাড়িটা দিচ্ছেন 
আমাকে। আমি ভগাদার কাছ থেকে সুচে টাকা 
ধার নেব। সেটা আদার আর জগাদার ব্যালার। 
আপনি এর মযো থাকবেনই বা কেন? 

"আর আপনাকে আমি অন) চোটি দেখে 
নিচ্ছি! জপাদার মলাটে আপনাকে খাকতে হবে না। 
মাত তো দুটো বছর স্যার। দেশতে দেখতেই কেটে 
ঘাবে। তারপর তো নিজের ঢ্যোটেই থাকবেন। 


"একেবারে উা-চকৃচক প্াট। মেয়েদের বিয়ে 


দেকেন। ... , -. প্রলোভনে সুতো ছেড়ে মাছ 
ছেলায় পক্ষা। 


দুই নয়, পাচ বছরের নাথায় ক্লযাট একটা 
পেয়েছেন সদাশিব. বড় নয় ছোট। খুবই ছোট) 
নগদ একটি পয়সাও পাননি হাতে। বর়্ নেয়ের 
সম্বন্ধ এসে ফিরে গেছে। পয়সা নেই। দুই মেয়ে 
পড়া থানিয়ে টুইশন করছে। মাসের শেবে 
চানাটানি। যদ্বায়ীতি। ছেঁড়া ছাতায় সহন্র তালি। 

সদাশিবকে দেওয়ার নাম করে ডগায় কাছ 
থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়েছে পঞ্চ । দশ 
হাজার আবার ফেরত দিয়েছে জগাকে। গার 
বিশ্বাস অন্ন করতে। বলেছে বোকা মাঃটারটাকে 
চল্লিশ জবাই হরে দিয়েছি জগাদা।' ওই চমিশই 
কিন্তু ঢুকেছে পক্ষায় পকেটে । 

জগা বলল, 'এই বৃদ্ধি নিয়ে মাস্টারি করে কী 
করে রে পঞ্চা ?' 

পঞ্চ! বলল, 'পাধাটার মপজে মাস্টারি-যৃদ্ধি 
শিল্প [নক করছে। বিবয়বুদ্ধি এক ফৌটাও নেই। 
থাকলে তোমার বেলতলায় দু'বার আলে 1" 


মফ্শ্বলে এজেন্ট চাই 
বিশেষ করে৷ গ্রাম-অফস্বল অঞ্চলে নতুন 


এজেন্ট চাই। সুরিযাক্জসক কছিশন। এজে্গি 
জয়া ফেরত ফোগ্)। অবিক্রিত বই ও পত্রিকা 


(ছিড়ে না গ্রেলে) ফেরত নেওয়া হবে। 
যোগাযোগ করন: 


পডযোগে 
বি চি ৪৯৪. সণ্টলেক ৯৮. মহায়া গা রোড 


সরাসরি 


কলকাতা ৭০৩ ৩৬৪ কলকাতা ৭০০ ০০৯ 
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কাল্দিদাস ছটগাট করে লেখালেখির 
পক্ষপাতি ছিলেন না। শতং বদ ছা লি 
_ শত কথা বলো, লিখো না, এই ছিল 
তাঁর বুলি। মেঘদূত এ ঘুগের কেউ লিখলে _ 
“কত লিখে ঘাই, তবু মা ঘুরায়, চিঠিতো হয় না 
শেষ" বলে বিরহী বক্ষকে দিয়ে কত কী লেখাতো। 
চিইটি আলী হার" বলে হেমিকাও উদ্ধা নৃতা 
করতেন। কিন্তু চি? নানে কাগজ, শস্য একথা 
সম্ভবত কালিদাসের ডানা ছিল। তাই যক্ষের দূত 
করেছিলেন মেকে। খবরও গেল, অভিভবেজের 
হাতে ধয়াপড়ার ভয় নেই, কাচা প্রেম কেঁচে গেলে 
চিঠি দেখিয়ে ব্লাকন্লিয়ের সন্াবনাও নেই) 
মা দে অবশ্য পাথরে লেদার কঠিন পরস্বাযৎ পাশ 
কাটিয়ে হানয়ে লেখার কথা শুনিযেছেল, সে কথা 
খাক। 
আমাদের (হিয় হই. গকুপূর্ণ কাগত, নথি - 
যা আমরা আরীবল অমলিন রাখতে চাই, পারি না। 
দিল হায়, দীত্তে মত সাদা থেকে হলুদ কা, তারপর 
এক সময় মুড়মুড়ে দান্তা _ ব্যাক হোল, কিছু 
লেই। এর কারণ ও প্রতিকার নিয়ে পণ্ডিতজনের 
মাথাব্যথার অন্ত নেই বইপন্ধের গ্াতরহরিদ্রার 
আনেজগুলো! কারণ আছে! কাগন্ত কতদিন তার 
শবধবে ধৌবন ধরে রাখবে তা নির্ভয় করে হার 
উপাদান এবং তৈরির পদ্ধতির ওপর। কাপল তৈরি 
মূলত তন্বর পাতলা! এক আস্তরণ থেকে । এই তত্ব 
(ফাইবার) তৈরি হয় গাছপালা এব। গুল্ুলতার 
সেলুলোজ ঘেকে। (সেলুলোড গ্াচছের নিজনব 
তৈরি জটিল এক ধরনের কার্বোহাইড্েট)। কাচা 
মাল জলে মিশিয়ে লেইয়ের মত তৈরি হয়, 
তাকে পেপার পার্প বলে। শের পাতলা ও 
সমান আস্তরণ খেতেই এক শু কাগজ তৈরি হয়। 
ধর্মে চাপ দিয়ে মতের হলেগ থেকে জল বার 
করে দেওয়া হও, তারপর তাকে ওকিয়ে নিলেই 
মেলে কাগন্রৎণ। 
কাগজের গাল্পের প্রকৃতিক রং সাদা নয়। 
একে স্বেত ওহ বানাতে যোলাই করতে ছয়। এই 





পরানো নেই বইয়ের কথ 


বোলাইয়ের পাল্লা নাম ব্রিচিং। ক্লোরিন যা শুনা 
কিছু ব্রিচিং এজেন্ট দিয়ে ধোলাই করে -সফেদি 
ভমক আনার পর আরও ফাক গ্রাকে। হেমন 
ব্যবস্থা নিতে হয়৷ কাগজে তরল কালিতে লেখার 
সময় অতিরিক্ত কালি শুবে হেন লেখা হেবড়ে না 
যাই কাগককে ডল শ্রতিরোধী চবিয় নিতে হের 
সঙ্গে আ্যালুমিনিয়ার সালফেট ছেশালো হা: এই 
আলুমিনিয়াম সালকোটের ডাক নান পেগাহ- 
হেকাব 'স-শ্যালাম। এই সব পরক্রিতা চলাতানীন 
কাগ্কে কড়া ভঙ্গধ্ী (ম্যাসিডিক) অবস্থায় দিন 
কাটাতে হয়। মুখে তৈরি আসিডগাত খেন হেলে 
পেটের হযা্িড ভালসায় তৈরি রে, এগুলো 
আানদের জানা। সুতরাং আ্যাসিও ইজ্জতমার তান 
বলে তাকে রেয়াত করবে তেমনটি কী হয? 
ভাসিতীয় পরিহওলই জাগতে নূচনুচে, খাবা 
বানিয়ে ঘাড়ে। সেলুলোজের অপৃঙুলো জোট বেধে 
লঙ্ শেকল তৈরি করে। তন্্রললিতা সেই শেকলে 
ফাটল (ক্রিভেজ) তৈরি করে। ডেট বেট হে) 
এমনজি অলুবন্ধানে সামানা কিছু চোট-ছাঘাংও 
পাতার ভৌত (ভিজ্রিক্যাল) চরিত্র অনেকখানি 
হন করে (দাবস্টেনশিয়াল লস)। 

অঙ্গের ঘন ক্ষার: তাই অন্্তার প্রভাবনুকির 
জন] ক্ষারীয় ক্যালসিয়াম এবং ম্যাসনেলিয়াম 
কার্বোনেটকে ভ্যকা হয়। পৃজিসের মত রক্ষক, 
অনেক সময় তক্ষক। ক্ষারও ক্ষমতা পেয়ে মওকা 
বুঝে ক্ষার (গায়ের জ্বালা) নেটোর়। তাতেও অপু. 
শৃখলে কাটল ধরতে পাবে। 

কাগজের এ হুলো উচয়সট। আসিডও 
শক, ক্ষারও বস্তু নয়। তাই যে কাগজে তৈরির 
সময় এদের দুজনকে সুপরিষিত হানা বাবহার 
করা হয়, সে কাগজের আহ্ও সুসর্ঘ। 

ভচিং প্রক্রিয়ার অ্রিজেনের সঙ্গে ভাব 
জমিয়ে সেলুলোভের গঠন কার্কোক্িল গ্রুপে ঢুকে 
পড় হাতব তামা ও লোহার ঘাযনের উপস্থিতির 
ফলে এই প্রতি রিয়া কাপরের মানহানি করে: 
ভনগবতার গালাপাশি কাগজের চেহারা জতিস হয়ে 
যায়। 


কাষঠমর কলার (৮০5৫) 1544) সেলুলোর 
তত্তকে বেঁধে কেখে কঠিন্য দান করার ফাটি করে 
লিগনিন। উডপাল্‌্পে কিছু পরিমাণ লিগনিন 
ছেকেই যায়, থা শৈষয়েশ কাপড়ের ক্ষতিই ফরে। 
লিগনিন এবনিতে কাল, কিন্ত ত্োবিনের পালার 
পঢ়ে তার শ্বচাষচরিভ দলে য্যে। পাতাজে বিবর্ণ 
করার পেছানে সে-ও হাত লাগায় 

হন্ধের পয়লা বিয়ে কেনা ব' কাড়া বইপত্র 
ভেৰিন্যাৱ চিঠিও হি বিবর্ণ হয়ে হাত তাহলে 
জীবনে ঘাকেটা কী! তাই যারা বাড়িতে নিজেনেয় 
বইপত্র সারক্ষপ করতে চান খাদের উক্ষেশে 
ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিবালকের দৃনিয়ব গ্রাজুয়েট 
বল অভ লাইরেরি যা ইনফরমেশন সালে -এয় 
বিশেষজ্ঞ জল রিচার্ডসন বলছেন _ 

দেখ রাখুন সূর্যের লালে এবং মারোসেক্ট 
বাতির ভালো যেন সরাসরি বইতে এলে না পড়ে। 
মানে বই হবে অসূর্যস্পশ্য।। 

বের তাপমাত্রা ২১ ডিগ্রি সেপ্টিস্লেডেব 
বেশি না হওয়া বালী; বেশি তাপের জাই 
গরীঘ্যতবান দেশের বইপত্ড ঠা! রেলের তুলনাং 
গোল্লা যায় তাডাতাড়ি। 

আপেক্ষি আার্ততা ৫০ শতাংশের বেশি 
মালে বিপজ্ঞলক। সর্বোপরি পরিবর্তন চর 
(লাইক্লিং) _ মানে থে কোনো ২৪ টো লা তার 
বেশি সময়ের মহো তাপমাত্রা এবং জাপেক্ষিক 
আর্চতার পাঁচ শতাশের বেশি হেরকের বইয়ের 
বের পক্ষে ক্ষতিকর । + 

পতিতে ধী না বলে! সব কি মানবার হো 
আছে: কাগজ তৈরির সময় তার্য আলিড- 
হ্যালকলি কে কী পরিবালে দেবে তার ওপব হাত 
নেই। আর্ত, তাপমাভা ঠিজঠাক রাঙার জনা 
সবচেয়ে উপযোগী শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবন্থা। তা 
আমন্রনতার নাগালের বাইরে। অতএব বইয়ের 
গ্যয়েহমুছ হবেই আজ নয় কাল এবং মুচনুচে খানা 
হয়ে পরপারে যাবে তাই হে ছাল তৃমি মাথার 


ধাকো। 
সহরকুমার দো 
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বাটি হল হলতাতার যে-কোনো একটি 
সনেমা হলের ঠিকিট ভগিস বা অনা যে- 
কোনো জায়" থেতে ইলেকট্রনিক মেল (ই- 
মেল)-<র শাহাছো সংবক্ষণ করা যাবে। 
নানে বেশির ভাগ দৈনিক সংবাদপত্র বা 
মাম সরাসরি ইন্টারনেট থেকে সংবাদ ও 
দ্যান তথা সংগ্রহ করে থাকে) অর্থাৎ 
মাক্সি-মিলি (3ম) মেশিনের মত ইন্টারনেট 
হামাধের দৈনন্দিন জীবনে যোগাযোগের ক্ষেতে 
ঃপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এখন যে-কোনো 
ধশ্খবিনালয়ে শিক্ষক বা গবেষক তাদের 
বেহগাপত্ ইন্টারনেট নারফত মধো 
সত জোনে জালে পাঠাতে পারে বা 
প্দঙ্গিক তথা পেতে পারে। রেলওয়ে, কেন 
॥ রান্ভা সরকারের বিভিদ্ দফতরের মধ্যে 
ঘাগাযোগ এই ইলেক্ট্রনিক নেল বা 
স্টারনেটের মাধ্যমে ধীরে হীরে গড়ে উঠছে 
গজের সুবিধের ভনা। 

সাধারণ ভাকবিলি ব্যবস্থায় কোনো একটি 
পার্সেল পাঠাতে হলে তাকে প্যাকেটে পুরে 
াক-টিকিট লাগাতে হয়। ঠিক সেরকমই 
লেকট্রলিক মেলে কোনো সংবাদ বা চিঠি 
পিউটার নারযত অনায্রান্তে পাঠাতে হলে 
সই তথাকে ডিজিটাল প্যাকেট এবং নির্দি 





প্রোস্টাকলের সাহায়ো ডিভিটাল এএখ১১এব 
যোহর লাগিয়ে কমশিউটারজে নির্দেশ দিলে 
তৎক্ষণাৎ শঠীতার তরলিউটাবের স্থিনে সেই 
চিঠিৰ জনুলিশি ফুটে উবে “You 
চিঠি আছে' বলে 





have mal" বা "1 
কমলিউট্যরের 
শুমপিউটাবের চালত এ সময়ে অনা কোনো 
আজে ব্যস্ত ঘাকে। এই ভমশিউটার পরিষেবার 
জনা দরকার একটি পার্সোনাল তমশিউটার, 
মোডেম এবং 
টেলিফোন লাইনের সংযোগ। অর্থাৎ দূরবর্তী 
দুটি কমপিউটাবের সঙ্গে তথা আদান, 
হাবস্থাটি হল ই-মেশ। সারা পৃথিবঁ জুড়ে 
হমপিউটার যোখাছে 
অর্থাৎ ইন্টারনেট 
কন্ট্রোল প্রোটোকল। এছাড়াও ইন্টারনেট 
পরিষেবর ভ্রনো কতকগুলো সফট ওয়ার 
একযোগে কাজ শবে নিনিষ্ট হোটোকল মেনে। 
আমাদের দেশে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে 
ইন্টারনেটের ডাল ছড়িয়ে নেবার কাজ। এই 
কাজটি করছে ভাবত সবকাবের বিদেশ সঞ্জার 
নিগম লিনিটেত, সংক্ষেপে ভি এস এন এল। 
বর্তমানে যুক্ত হয়েছে তিচু বেসরকারি সংস্থা। 

জামানের দেশে এই ভি এস এন এল 
সংস্থা মন্বাইতে খুলেছে 'লেটওছে ইন্টারনেট 























কমলিউটাকের সাথে উপগ্রহ নার 
যোনাঘোশ বক্ষ কবছে। মৃদ্বাই থেকে এই 
তাথোর বজ্জপঘ' কলকাতা, দিলি, চেয়াই. 
বালের এবং পুনেকে এই (গেটগডয়ের সঙ্গে 
যুক্ত কবে নিচ্ছে। ভাবত সরকারের ছা! 
বিভাগ ইপেকট্রনিকস দফতর ভি এস 
এলাকে সাহাযা কারেছে। এই দ্যতন 
নিজস্ব নেটওয়ার্ক বাবস্থা 'আরনেট ।এড়াকেশ" 
আহ বিসার্ড নেওয়া) পিক্ষা ও গবেষণা 
প্রসারের ডানো সৃষ্টি কবেছে। এইবকম আরো 
৩শতঠি নেটওয়ার্ক কবস্থা ঘার সংক্ষিপ্ত নাম 
নেট আব পুরো লাম লহ 
ইন্ফবনেটিকস সেন্টার । এই শি 
ভারতীয় করিম উপগ্রহ ইনস্যাটের সাহাছো 
বিভি্ বাঞের ছোটিবত .শহরগুলিতে 
যোগাযোগ রক্ষা কবে চলেছে। উদ্দেশ ভ্রত 
দেশের একপ্রান্ত থেকে অনাহারে তা ও 
সংবাদ দেওয়া ফাক বা ইলেকট্রনিক 
মেলের সাহাযো। ভারতবর্ষের বেশ কয়েকটি 
জায়গা এএপিউটারের স্মৃতিশন্তি জাধুনিক যে 
কোন কমপিউটারের তুলনায় কয়েক লক্ষ গুল 
বেশি। নিতলেট পরিষেবার এই কমপিউট্যরের 
সাহাযো যুক্ত সয়েছে প্রতিনিহত আবহ' ওযা 
সাটেলাইট পাশ বিভিন্ন ছবির বিশ্লেদণ কনার 
জলো। মুহূর্তের মধো ইন্টারনেট মারফত এই 
তথা পৃথিবীর বিভির প্রান্তে ছভিতে পড়ছে। 

ইলেকট্রনিক মেলের ঠিকানা দেখতে 
কেনন + name @ pobox. COM বা name 
€ ০০%. ০৫০ হল ইমেল ঠিকানা। প- 
সংকেতের প্রথম অংশটি প্রেরকের নাম এবং 
পরবতী অংশটি 'ডোমেন'- ঘা ST)/151) 
কোডের মত। '০০॥৷৷' ব্যবহাত হচ্ছে বাণিভাত 
কাজে আর '০9৬' শিক্ষা সংক্রান্ত কাডে। 
এছাড়াও আরও ইমেল address protocol 
রয়েছে। 





কটি 




















শ্যামল দ্র 





আক্সেস সার্ভিস, যা আমেরিকা ও 
ইউরোপের মূল ইপ্টারানেট সারভার 










‘এখানে ওখানে' বিভাগটি আপাতত বন্ধ 
থাকছে। আগামী সংখ্যা থেকে নতুন 
একটি বিভাগ চালু হবে। 




















1ৎস মানুষ __ মে ১৯৯৯ 


১৩৮ 





৯১৮ লালের দে" নাদের বোমা 
(বিস্ফোরদের ঠিক পর পরেই তায়তে 
একটা বারলা সৃষ্টি হয়েছিল যে আপামর 

জনসাধারণ বোমার সপক্ষে কিন্তু ধীরে ধরে দেখা 
গেল বিভিন পয পত্রিকা, বই. পতিতার নাতযনে বং 
তথা প্রকাল পাচ্ছে, যা ডনসাধারণকে বিতর্কে ছশ 
নিতে সাহাযা করছে। দ্রালোচা বইটি সংক্ষিপ্ত 
আকারে বিডি তোর শ্রাকর বলা ঘায। 


হয়েছে। পরমাপু বোমার খরচ এবাং চারত ও 
অন্যানা অন্তত দেঁশওুপেতূত & টাকায় ক কী করা 
যেত, সে সম্বন্ধে তথা বিভিত্ পত্র-পত্রিকা ছেকে 
সকেলিত হয়েছে (পৃ. ৯)। এই তথ্য০লোর সৃন্ধ 
ছে কিছু অবশ লেখা নেু। আবার পৃষ্ঠা <১- 
এআর একটি সারশীতে যাব সৃয় দেওয়া আছে _ 
ওই একই তথ্য দেওয়া অছে। দুটো তথ্যের হো 
বিশাল ফারাক. বিভিন্ন প্র-পত্রিকায পৃথিবতে 
কায হাতে জত পরমাণু বোনা আছে, তার হিসেব 
দেওয়া ছয়। ভারতের হাতে ৬ থেকে ৬০টি পরমাণু 
বোমায় ছিসেব বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওবা গেছে। 
তাই এ ধরনে যে ফোনে তথা দিলে, সবসময় 
তার দৃঢ় উদ্ধৃত করা যোজন বাতে পাঠক বিভা 
না হায়ে পল্ড়ল। 
বোল খরচের ছিসেব দেখাতে গিয়ে বলা 
হয়েছে "যে টকা আমাদের শরতিরক্ষার সানে খরচ 
হয় দেই ৪১ হাজার কোটি টাধোর ৪১ কোটি 
বেকারকে ১০ হাতার টাকা নাইনের চাকরি দেওয়া 
সম্ভব সাড়ে তিন কোটি বেকারকে।”" হিসেবটায় 
, গাাগণিতের বে দল আছে দেটা যে কোনো 
পাঠকের কাছেই ধরা পড়বে। হকাশের সময় একটু 
হড়বান না হলে, অনেক সময় তা পাঠককে বিরূপ 
করে তোলে। জি 
ভারতের পরমাণু কবে কোগায 
ফী ঘটেছে তার ক্রমিক বিবরণ চেওয়া ছয়েছে। 
"শব্দ পরিচয়'-এ বাংলো এবং ইররেকি বিচিত্র শব্দ 
যা পারদ্বাপবিক বিষয় সক্রোন্ত আল্লায় ব্যবহার 
হয়, তার ব্যাখ্যা দেওয়া হরেছে। পাতার নিচে .. 


দেওভা৷ পরনাপু অশ্ব বিরোধী বিভিন্ন কবিতা বা 
পানের অশে বিশেষ পড়তে খুবই ভালো লদ্গ। 
সবশেষে রচন্যপড্ধিতে হাৰ হাঠাশ পাতা 
হরে বাংলা এবং ইংরেজিতে প্রকাশিত বিভিন্ন 
হয, পন্িতা, বইয়ের সূত্র নেওয়া হছে পুর 
পরিশ্রমে তৈরি ধরা এই সূহলো হাশ। করা হায় 
ছুলাবন সংগহ বলে গল্য হকে। 
ভদ্রলোককে দেধালান। বলুন তো এটা কী? 
বলতে পারলেন না! নানটাপড়ে বাগে, আগুন 
উন হবে। হক্ব অর্থবহ না হলে বেত্হা 
বিনা ছবিতেই বই পাকেকে বেশি নাড়া দেহ : ভাবে 
বইয়ের চরিত হজ ও স্পট হয়। ভাষার কিছু কিছু 
দুল থাকলেও নির্নল হন্োপাবাের পরিশ্রম ও 
উমোদ্সকে হনাবা” জানাতে হয়। 


লোন বিল্যযদ ১৯৯৮ 
তা ও নচনাগি' 
সংকলন এবং সম্পাননা 
নির্মল বচ্যোপাহ্যা 
প্রকাশক : সৌর মুখোপাধ্যায় 
পানিহাটি, ২৪ পরগলা (উঃ) 
মূল্য ২ তিরিশ টাকা 


বরুপদেব মূখার্জী 


পৃস্তক-পুত্তিকা প্রাপ্তি সংবাদ 


১ 'পাখরান/বাম্মহত্যার পরোয়ানা! 
দীপ হুতাশন। ৭৩ ট্যকা। কদলো-সালানলাল-দৃসবে 
হৃহ্ারিত পরমাণু বোমা বিস্মোরপের পরিচিত 
ছত্রারিত কৃগুলীর উদ্দ্বদ হুক্মস। ২২৪ পাতার 
যীতিমত পুষ্ট কলেবরের বোর্ড বাঁধাই বই। 
বিশ্বৃতভাবে ছড়াল গোটা চল্লিশেক দরকারি 
হাসজিক লেখা। শুরুর নিবন্ধ অন্দাশংকর ব্যয়ের 
ই দেশ নৈতিক নেডৃত ছারিয়েছে', আর শেযের 
নিবন্ধ ধীর রক্ষিতের 'পারবাণবিক বিস্ফোরণ 2 


ভাবত বনাম ভাকপা দেকলে নলে হতে পারে 
শরধানত বাজনৈতিত দৃষ্টিকোপ থেবেই পোঘৱান 
তিস্ফেরেণকে দেখা হযেছে এ বইতে কিন্ত তা নয়, 
বিবিধ পরসঙ্গিত আলোচনা নানা শাঙা শশাদায় 
এসেছে। হতিটি লেখার গলমান হছে ই্চ ন 
হলেও সামরিক স্ববি পাতক পাবেল। .. . বর্ধমান 
শাসক পাটিত সঙ্গে এ বই হকসনার কিছু দ্বা্থ 
সংঘুকি বছর মলে হত: সম্পাদনের লানের 
গে ভেঙে পিছে হাওয়া বোল্ড টাইপের "ভুমিকা 
আছে । সৃচিপছে যে উলচদ্লিশ ডল লেখকের নাম 
আছে, ২২৩ পৃষ্ঠার লেঙ্গত প্রিচিতিতে ততছল 
নেই । কিছু হততাগোর পৰিচয় বাদ দেওয়া 
হরেছে। কোন্‌ হপর্যরে ফে ঢলে? 

২ [0 মানবিক তেল ও নৃয়ার পরোয়ানা) 
সুবেশ কুতু। ১০ টাকা গ্ৰাম: 
নববারাতপুর আক্মলের সাতটি গণস:গ্তনেহ হেখ 
হতাশনা। প্রচ্ছদ হীতিলত উট আকৃষ্ট কবে 
মৃধার বিভীষিকা ফুটে উটেছে স্গলডারে। 
গলনুী সংগঠন ও প্রতিবাী মানুহনের ধষ্ট বেশ 
কেক বব শ্বিমিত ঘাকার পর '১৮-৫৪ নে মাসে 
পোখয্লান বিশ্ফোবগ অলেতেরই দুখ ভাঠিযেছে। 
একের পর এড প্রকাশিত হয়েছে বই পিতা 
বুলেটিল ঘাফিল। ছোট বড় নিলে আনেক) 
তার মহে এই আগবিকি " আবেকটি 
ছোট সংযোজন হলেও স্বকীয়তা আছে। একই যথা 
একই তথ্য একছে়েভাবে কালা নেই। বরং প্রমাণ 
ফেস্তরকত বিচাক্সনের এতিহাদিক পর্যালোচনা থেকে 
গুরু করে যুদ্ধ, চুল্লি, পরিবেশ, জ্নস্বাস্থ্যহানি, 
দেশীয় ও ভাস্তবরক্যতিক বাডমঁতি, শক্তি লা, 
ইহানে ও নিরপত্তা. এংকেন হততিতৃত প্রেক্ষাপটের 
পরিস তুলে রা হচেছ ৪২ পৃষ্ঠার ইস পরিসরে। 
নিষ্ঠাবান বিজ্ঞান কর্মীদের হাগুবুত হিসেবে এ বই 
ধুব তাজের হবে। গোটা পচিশেক মৃ্চিস্বিত 
হাব ছোট ছোট চলা একতে _ খুব সহ 
লা নয়) কিন্তু লেখক আগাগোড়া "আণবিক 
কেন বোঝা পেল না। কোনাক বিস্ফোরক শি 
পরহাপুর তেস্কুক থেকে আসে, হণ থেকে নয়। 
অপু ভার পরমাল কি এক ? সারা পৃথিঠীর সর্বত্র 
আন্টমিক হা নিউক্রিঘব শব্দ বাবহার হয়, 
হলিকিউলার কখনোই নয়। আরেকটি বিষরও 
চোখে লাগে। কোনো গগমূখী কাজে বৌ প্ররাল 
সর্বদাই হশমসনীয়। কিন্তু অনন্যা ফেন ॥ যৌথ 
প্তাশনা আগেও হযেছে, রাজনীতি, গণবিজ্ঞান. 
নাট) আন্দোলন _ আনেক ক্ষেত্রে হয়েছে। এটা 
অননা ডিসে 1 
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সং 
সংবাদ 


0] হোচ্ছালেরী প্রতিষ্ঠান জনসংহতি কেশৰ ও দেগস্গায় আস্বিকানগর পী 
উন সংঘের যৌদধ উদ্যোগে ২০ মার্চ, শনিবার জলে আর্সেনিক পরীক্ষা ও 
জনসচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ওই শিবিরে মোট ৪০টি ললকূলের জল 
পরীক্ষা করেন জমলহেতি কেন্রের প্রশিক্ষণ্রাপ্ত কর্মী এছাড়া এই উপলক্ষে 
পোস্টার প্রদর্শনী ও আর্সেনিকের বিষক্রিয়া সম্পর্তে সচেতনতামূলক পুত্তিকা 
বিনামূল্যে বিতরণ ফরা হয়। প্রসঙ্গত, শিবিরে আর্সেনিক আক্রান্ত রোগী ও 
সেই পরিবারের আশগ্রহণ ছিল উদ্লেবোণ্য । 

0. আব্রাহাম কোয়ৃতের জন্মশত বর্ষে বিজ্ঞান চেতনা মঞ্চ (হাবড়া)-এর 
উত্যোগে দুটি অনুষ্ঠান হৃত। ২৮শে মার্চ অনীশ সংস্কৃতি পরিধদের সহযোগিতায় 
ভুলালগড় সাস্কৃতি সংঘ শিক্ষায়তনে "আব্রাহাম কোচুর ও অনীশ সক্ধেতি 
শীর্ষঝ এক আলোচনা সভা হর : ১০ই এতিল কোয়ুরের জন্মদিনে কালীতলা 
বাণী মন্দির হাইস্কুলে ইন্টারন্যাশনাল আই ব্যান ও দিশা" আই হসপিটালের 
সহযোগিতার ''ময়পোক্তর চক্ষু দাহ প্রশিক্ষণ শিবির” বলে। ১৭ জন 
চিকিৎসক শ্রশিক্ষণে অংশ নেন। 

0. লক্ষ বিজ্ঞান ও সাক্কৃতিক সস্থোর উদ্যোগে “খাদ্যাভ্যাস ও পৃষ্টি' নিজে 
সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। ১১ই এপ্রিল '৯৯ রোববার বিকেলে 
রামলাল এজডেরীর পুরাতন ভবনে (চাকমা স্টেশনের খুব কাছে) সেমিনার 
অনুষ্ধিত হয। আলোচনায় অশে নেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, চিঝিৎসক ও 
দবেষকন্দদ। 

] ১) ১৩ এইল,জীরাটি কলোনী হাইস্কুলে হেগলী) খালে ভেজাল __ 
ভতেবলমে কীভাবে ধরুষেন __ বিষয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। স্কুলের 
ছাতা এই কর্মশালায় অলেগ্রহণ করেন। বিভিন্ন খাদে) কীভাবে ভেজাল ধরা 
হয়, মীন খাবারের কুফল ইত্যাদি বিষয়গুলি হ্যতে কলমে করে দেখ্যন 
ধলাগড় গশবিজ্ঞান সমিতি ও কাচয়াপাড়া বিজ্ঞান দরকারের কর্ীরা। 

২) ১৯ এতিল, গণবিজ্ঞান সমন্বয় ফেবু প: ব: এর কার্যালরে (৬০ 
শীয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯) “ধর্মের সামাজিক ভিত্তি” শীর্ষ এক 
মালোচনা চক্রের আরোজন করা হয়। বক্তা স্বপন নীল.বর্মের ইতিহাস ও 
দামাজিক ভিন্তি নিয়ে দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন। অংশধ্রহ্শকারীদের গোত্রের 
মাধ্যমে আলোচনাচক্রটি তালবস্ত হয়ে ওঠে! 

3 আজাদের কিরালর-শিক্ষার জটিলতা, বরন, অসারতা ইত্যাদি সবিস্তার 
দয়াল] ছল ৭ মার্চ বলাপড় গণৰিজ্ঞান সমিতি শযরোজিত 'তুকৃতি পাঠের 
ঘাসর'-এ। গলবিজ্ঞান লম্বা কেস গত ছ'ব্র পশ্চিমবঙ্গের বিভিত্র প্রন্তে 


কবলিত অনুসন্রিংসূ মন তৈরির কাজে রত। স্থানীয় ছর্টি কিলালয়ের 
ছাতছথারীরা শ্রকৃতি পাঠের আদরে সানন্দে যোগ দেয়। 

0. ৮ এভিল গঙ্গার ভাভন প্রতিরোধে হার্থতার অভিযোগ নিয়ে ফারাক্কায় 
জলবাত্রা ও সমাবেশ হল। ফারান্তা বাঁধের জন) গত ৩০ যছরে মালদা 
ফালিয়াচক ও মানিকচক হানার চারটি ব্লক এবং পরায় ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের 
কমপক্ষে ১০ লক্ষ মানুষ দুর্ভোগে পড়েছেন, স্তিযান্ত হয়েছেন। ৮০০ বগ 
কিছি আবাদি জমি নিশ্চিহু। মানুষ ভিটে ছাড়া. ভুপ-লেছ বাক্ার-দোকান 
পদ্ছাগর্তে কিলীন অনেক কিছুই ভূতলীর সীমানা থেকে যায-লাগ্দোয়া খীয়নপর 
২নং পর্যন্ত অসম গ্রাম বিপর্যরর। এহেন বিষবাসৌ গঙ্গা পাড়ের ভাঙন নিয়ে 
কেন্ত ও রাজন কারও মাখাব্যছা নেই। তাই হারেকের উজানে পলি ও বালি 
তোলা, বন্ধ সুইস পেট খোলা. ভাঙনরোহী স্থায়ী ও সুনিদিক্ট পন্থা নেওয়া 
ইত্যাদি ১১ দফা দাবি ভানিয়েছে শঙ্গাভাঙ্চন প্রতিরোধ আ্যাকশন নাগরিক 
কমিটি । y 

0. আমতা এলাকার জনার্দন চকের '0৩স ক্লাব" বেশ কিছু কার্যকর 
উদ্যোগ নিয়েছে স্থানীয় পর্ধায়ে। ২৯ মার্চ ছিল রক্রদান শিবির। ভর ভেয়ে 
ফু মানুষ প্রথমবার রক্ত দিয়ে হাল।6 এতিস সারাদিন ছিল সাক্কোতিক উৎসব। 
্রভাতৱেরি, বসে আঁকো. হস্তশিল্প প্রদর্শনী ইতাদির আযোজন ছিল। মানন্ীর 
লিরা সস্থো যোগসান ফরে। বিভিন্ন ভালো কাজ ও সাহিতা চর্চার জনা পুরস্থার 
দেওয়াও হয়। 

0 এবারের বাজেটে ধর্মীয় সংগঠনের আয়কর ছাড়ের প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করেছে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি। সমিতির অনুমান এই কর 
ছাড়ের সুবাদে যৌলবাহী সংগঠনগুলি অর্থনৈতিক দুনীতির মদতে দেশ অশান্ত 
করে তুলবে। এই করছাড় প্রত্যাহার এবং অনা কিছু দাবি তুলে তারা 
গললান্দোলন গড়তে তৎপর। 


নামে কানুন 


উৎস মানুষ পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহক চাদা ১৫ টাক! (সঙাব)। 
বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। 


1 M. 0.-তে টাকা পাঠালে কুপনে নিজের নাম ঠিকানা লিস্কতে হবে। 
চেক ৰা ড্রাফট (0755 MANUSH লামে হবে। বাইরের চেক-এ 
অতিরিক্ত বান্ধ সার্ভিস চার্জ দেবেন অনুগ্যহ করে। 


বিক্রয় ও এজেপির জন্য কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন। এজেলি জমা 
লাগে ২৫ টাৰ (ফেরত যোগ্য) ' 
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গত মাসের পড়লা তারিখে কিলা এয িবস' পালিত হয়েছে 
বিপুল উৎসাৱে। অজানুষঠাল, চটির জেদ পতাকারাঞ্িতে বাস- 
গেছে আছিক হেশীর অধিকার আন্দোলনের এত তাৎপর্য 
তেযনি আডালে পড়ে গেছে ১লা মের আগের দিন ৩০লে 


এতিলের কিছ নিত নিক দিবস'। ওই ছোটে ছেটে নিপীড়িত 
অসংগঠিত তৈশবহারা আমিকদের জন্য ভাবা দেন; প্রবত 
লেকেন {:ধ একাল করেন অনেকেই একি অর থেকে 
সতিকারের দরদ ভালোবাসা বেরিয়ে আসে ক'জনের + 
সেইসব বিত লালিত শিগদের জন্য এই গান। নিষেছেন 
জনৈক অধ্যাত অকপটে সাজ হামিক তেষী/ 





ক 
শিশু শ্রমিক 


কথা ও সুর : অধীর পাল 


একটা ছেলে নার গয়ে 
ডাইনে-কীয়ে, বাসেট্রনে, ফুটপাতে। 
নয় তো কোনো চায়ের দেজান 

কেড়ে লি তার দিনমান 

কার ক ক্ষতি কার জী আসে হায় তাতে।। 


বোজ সকালে দশটা হলে 
তার বন্পসী ছেলের নল, 
ইস্কলে যায় স্কুলের সাতে 
তার ছোখেতে আসে জল। 
তাকিয়ে থাকে তাদের পানে 
শরম চা টা জুড়িয়ে যায়, 
মালিক তখন হয় তো তাকে 
জেরেসে বাবেক হকে দেয়। 
কে ডানে সে বাড়ি কিরে 
ঘুমোয় কিনা সেই রাতে? 
কর কী ক্ষতি কার কী আলে ধায় তাতে।। 


ছুটির পরে খেলার মনে 
বিকেল বেলা সবাই জোটে 


এ ছেলেনে কী বলতে চার (পা ণামা। ঘা-া-11 71771177177) 





কালা কাপ দুটি ঠোটে? আতা ১5:12:75 8 পহ 

বদি পাখির যেমন দশা ॥ঙাসা্সা।সার্রার্রা। সাসাসা সাম. 

তার দু" চোখে ওড়ার নেশা, যোগ স ক্গলেণ দশটা হলেও 

পারতো যি যেতে উড়ে ॥হ্াঙগাজ্গা। দাঙাদা। পাপাপা। পাপা-।। 

ছিশে যেতো ওদের ভিড়ে. তার ব ঘসী০ "ছেলের গল ০ 

উবে কি ভাই ছুটছে ডানা ॥ণাণাণা। ণাণাণাঃদাদাদা।পাযাযা। 

অজাব-নাশিত কাটি হাতে, ইস্কু লেবার স্কুলের সাঞ্জে০ 

১০০০০০০০০০০ (জাভাযা।মাদা-[। পাপা-া |হাঘা-11-1-1-11--1-1 

লিপি ভারচো খেতেণ আসে০ জলত ০০০ ০০০ 

॥হছাগাদা।দাদাদা। পাপাপা। পামা”া। 

তাল -- ডবল দাদরা তাকিয়ে থাকেণ তাদের পালে ৩ 

॥। লাসাসা। আামা-] | জ্ঞাত্ঞাজ্ঞা ) যায়া-1) ।ছাঙাদা। দাদা-1। পা পাপা । মামা-। 

একটা ছেলেণ আমার গীয়েও পরম চাটা ০ জুড়িয়ে ঘা ০ 

(সাসাসা।মায়া'াাজাজ্ঞাভ্ঞা। মামামা। ॥লাদাদা।দাদাদা। পাগাপা। পামাসা। 

তোমার গীয়েণ সায় গায়েও মালিক তখন হর তো তাকেও 

।পাপাগা।পাপা-)। মায়া. ।জাসা-।।) ঙ্গাদাদা।দাদাদা। পাপাপা। গামা-1| 

ডাই নে বাঁয়েও বাসে গুনে ০ জের সে বারেক থমকে দেয় ০ 

॥সামামা। মাথা 17171117072 ।শাপাপা।ণাপা-। দা দা-। ॥ দাদা.) 

ফুট পা তেণ ও ০০০ ০০০ কে জা নেসে০ যাড়ি ৭ ফিরে ০ 

॥দাদাদা।দাছা-।| পাপাপা। পামাদছা। । খান্যাকা।ছাক্যা-||সাসালাংসা-1-11-1-1-11"1-1-11 

নয়তো ক্সেনোও চায়ের দোকান ছ্বুমোরকিনা০সেইরাতে ০০০০০ ০০০ 

॥দাগা-।দাদা-। পাপাপা। পামামা। ।সাসাসা।জ্ঞাঙ্ঞাজ্ঞা। ঘা ছা মা । দাদা .। 

কেড়ে ০ নিল ০ তার দি নমান র কী ক্ষতি কার ফী আসে০ 

।শাগালা।পাণা "গাদা পা। হাভা-।। ॥পাপামা। মা.1-॥-1-1-। জ্ঞা-সাসা। 

কার কী ক্ষতি০ কার কী আসে০ যার তা তে০০ ০০০ ০ ০০ 

| জামা পাপাপাপা--11-1-1 711 717-01 এসাসাসা। আজা-। মামামা । দাগা-) 
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কার কী ক্ষতিও কার কী আসে০ বারতা তে০০ ০০০ ০০০ 
॥পাপামা। যা-া-11 -1-1-1 )জ্ঞাসা-! 
বায় তা তে০০ ০০০ ০০ ০ 
। সাসাসা।জাজা-1। মামা দা | দাদা-1) 

ফায়কী ক্ষতি ০ কার কী আসে০ (পরের অশেটি অনুপ হবে ) 





'জ-কৃদুনি বেবি শহিমূল ছিলতি 
জিদু শাবিনা সানু পাগল বা দৃষির ছা 
হাজার ছাবিজাবির দবে। ছেঁড়া 


খবরের কাগরও কুড়োয়। কিন্তু এ খবরটা তারা 
জ্ঞানে না বে. সম্প্রতি সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে ওমের 
কানের ওপর কিছু ঘবরদারি অমরোগ হতে যাচ্ছে। 
অবশ্য কুকুর-খেদা করে তাড়ানো যা পুলিশ ভ্যানে 
উঠিয়ে হযলানির নির্দেশ দেওয়া হয় নি. কেবল 
তাদের ছয়ছাড়া নোরা কাছে শৃঙ্খলা আনার কথা 
ঘোষিত হয়েছে। শহর পরিষ্কার রাম্ধতে 

এ বছরের শুরুতে কলকাতা কর্পোরেশন 
(CMC) একটি বিল্ঞপ্তি শুকাশ করে জানায় -_ 
২১ জানুয়ারি '১৯ ছকে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ 
কাপঞ্জ-কৃভুনিদের বিশ্রীভাবে অগ্রাল ওলোট 
পালোট, ছড়ানো ছিটালো বন্ধ করবে, এবং 
পন্রায়ণযোগ্য (৩408৫) জিনিস সরাসরি 
বিক্রিও করতে দেখে না। নতুন ব্যবস্থায় 
পুরকর্তপঙ্ষের তত্বাববানে নিরোজিত হেজযসেহী 
সারক্ষণকরমীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে দৈনন্দিন বর্্া বা 
ময়লা গাড়িতে তুলে নেবে। এলাকার ফুড়ুনিরা 
তাদের সাহাষ/ করবে এবং এখান ওখান থেকে 
পুনর্চরনয়দযোগা শম টুকরো টাকরা বা ডল্রাল 
ছুড়িত্রে এনে কযীদের দেবে! এতে শক্ত বন্তর 
জঙ্গল আর রাস্তাঘাটে হত্রতত্জ জমবে না. খায় 
ভুড়ুনির দল সেসব ছড়িয়ে ছিটিয়ে নোররোও করতে 
পারবে না। 

এই প্রস্তাবিত নতুন পদক্ষেপে শ্বেচ্ছাসেহী 
লাস্থাদের (400) সাহা) নেবে কর্পোরেশন। 
00 কর্মীরাই (তাদের বুকে পরিচয়পত্র 
ঝোলানে। থাকবে) এলাকায় ময়লা সংগ্রহ করিয়ে 
গোডাউন-জাত করবে, তারাই পুন্কারণযোগ্য 
(recyclable) জন্জাল বিক্রি, করবে, এবং পরে 
সাগৃহীত অথ নোংয়া-কুভুনিদের মথে! বিতরণ 
করে দেবে। 

শুনতে পড়তে ভালোই ব্যবস্থা। কিন্তু মদের 
জন্য এত, সেই ক্ষুদে ছেকে বুড়ো হুতমরি ময়লা- 
সুভূনিরা ব্যাপারটাকে কীভাবে দেখছে ? গত 
জানুয়ারি মাসেই তিনটি বড় বড় বস্তিতে ঘুরে সুরে 


ওদের ভারে শক্ত এখন 


আস্তাকুড়ের জমি 
জনা ভচেক সাবোদিকের (দ্য স্টেট্সম্যান পত্রিকা) 
পক্ষ ছেকে। প্রতিক্রিয়ার ছবিতলো এরকম _ 
ক. আমান সূর্যসেন স্টের মোড়ে ছোট 
ছিল মত্ত কপালের পাহাড়ের মহ্ো জত হাতে 
এটা সেটা কুড়িয়ে চটের থুলেতে তরছিলো। 
কর্পোরেশনের নতুন নির্দেশের ছা জানাতে 
সে ধ্যাক্‌ খ্যাক্‌ করে হেসে বললো, “ওরা 
(NGO) কেউ আনানেৱ হাড়ে ধরে ওদের 
আত কাজ করাতে পারবে না। আনরা হা 
কামাই ওয়া কি তা নিতে পারবে" এই 


ও.) আমাদের রোজ ২০০ টাকা দেবে বলুন 
তেঃ পারবে 1" 

ঘ. জিনু, শহিমূলরা এখন দুনিয়ার হালচাল 
ভালো বুঝে গ্েঞ্ছে। স্টেটসম্যানের 
ফটোগ্রাফার ক্যামেরা তাগ করতেই ওরা 
ধলল, "আপনি আগে আমাদের ১০০ টাকা 
দেবেন, তারপর ফটো” 

গ. বালীগঞ্জের পিরায়াবাগান বস্তির মিনতি 
অবশ) খানিকটা সমবদার। বললো, 
“কর্পোরেশনের ওইসব নতুন লোকেরা 
(এন, জি. ও.) টাকা পরসা আর খাব্যরের 
ব্যবস্থা করুক, আপত্তি নেই। কিন্তু ওরা 
ভাবছে কি করে থে আমরা ওদের পেছন 
পেছন ঘুরে ময়লা কুড়িয়ে ওদের দেব! 
আমাদের খাওয়া-পরার দারিত্ব কি ওরা 
(কোনোদিন লেখে ? নিতে পারবে 1” 

ধ. বাইশ করের বেবি পাল, ধ্যানাল ইস্ট 
রোডের, জানার, হাসপাতালের মরলা 
কুড়োলে অনেক লাত। আমরা বাড়ি বাড়ি 
ঘুরুবো কেন 1" তাকে ভুলা হলো _ এখন 
হাসপাতালে অনেক কড়াকড়ি হচ্ছে, ওখানে 
জলা জুড়ানো নিষেধ হয়েছে। বেবির চটপট 
জবাব, “একটু ধশিয়ারিতে কাজ করতে 
হুবে। আর হাসপাতালে না হলেও. আমরা 
হরহম থাপ থেকে মাল৷ সরাতে পারকে।” 


এ বিষয়ে তাদের প্রতিক্রিনা জানার চেষ্টা ্রেছিলো এসব জ্বলন্ত প্রতিক্রিয়ার কথা গুনে 0740-র 


ELL — 


(কলকাতা কর্পোরেশন) নের-ইল-কাউনসিল 
(সোরক্ষণ) জেদের সুরে যলদেন _ আমরা 
কোনোমতেই জগ্জাল-কুডুনিদের ডল্ালের ধারে 
কাছে যেতে দেব না। হ্বেচ্ছাসেহী সম্থারা দায়ি 
নিয়ে কাড করবে. তাদের নজরদারিতেই গয়া 
বিক্রেয়যোগ্য বর) কর্মীদের ছাতে তুলে দিতে বাধা 
হবে। কিন্ত মেয়র "ষ্ঠ করে বললেন দা, শহর 
ছুড়ে বিপুল পরিহাপ জঞ্জাল শুপসারপ ও সুষ্ঠু 
সংরক্ষণ করার মত হহেষ্ট হেক্ছাদেহী দাসা বা 
করী হাদের ব্যবস্থার মধে| আছে কি না। ডানা 
গেছে কলকাতা কর্পোরেশন আপাতত মাত ১০টি 
এন. ছি, ও. সাস্থা'কে এই বিশাল কাছের ভার 
দি়েছে। বলা বানছলয, এ সংগ্যা প্রয়োজনের তুলনায় 
নস 

মোরেইন-কাউনসিল 100-দেষ দায়ি 
দিয়ে নিকেবা হাত ঘুতে চেয়েছেন. কিন্তু ারিয্র 
দ্বেচ্ছাসেহীদের ($00) মাত কোন ধারণা নৌ 
কীভাবে তারা জিদ, শহিদুল. তুলসী, মিনতি, 
বেবিদের কাজে সামিল করবে। তিলডলা শেডের 
400 কর্তা হালায় আলির বক্তহা, '*আমরা 
কাগড-কৃড্নিদের সরাসরি কাজ দিয়ে উপকার 
করতে চাই। মৌরুশি পাটা মাঝ-তারবারি 
দালালদের মরা হঠাতে চাই । কিন্তু এটা ঠিক. 
এখনো পর্যন্ত পরিষ্কার কোনো চ্যাল বা সিদ্ধান্ত 
টালা হায় নি।” 

একটি এন. জি. ও. সেলিমপুর বস্তিতে 
প্রোটদের জনা একটা স্কুল চালু করেছে। এখানে 
ছয়ছাড়া মতলা-ফুডুনি বাচ্চাদের লেখাপড়া 
শেখানো হচ্ছে. এমনকি তদের বাবা-আদের ডানা 
মুলল্লোতে ফিরিয়ে আনার সহায়ক কিছু, কর্মদূচিও 
নেওয়া হরেছে। কিন্তু ঘটনা এই, স্কুল পাশ করে 
ছেলেমেয়েরা আবার বস্তা পিঠে ময়লা কুড়োতে 
বেরোচ্ছে। এবং এত 'কল্যাপসূলক' কর্মসূচি সত্তেও 
বাবা-মা'রাও তাদের পুরনো অন্্াল-কেস্্িত পেশা 
(ূর্ত দালালদের মধ্যস্তার) ছড়েছে না। কেন? 
সেটা ভাষা দরকার। 
জে ও অন নহাত । 

২ জু নেসা পরিজ জন চরনেতীয 


ভরি 
উৎদ মানুৰ -- জুন ১৯৪৬ 





প্রয়োজন একটি হ্যাটফর্ষ। 

মুল্যযোব কেনে স্থির অন অপরিবর্নীয় শান্ত সন্ত নয়) সূলাবোষ 
পরিবর্তনগীল। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
ছুলাযোবও পরিবর্তিত হয়। পুরনো মৃল্যাবোধকে সরিয়ে দিয়ে স্থান কৰে নেয় 
নুন দৃল্যবোব। 

অন্যদিকে পৃষ্টিভঙ্গ’ বলতে বোকার কাতর গৃষ্টিতঙগি সমাকে অন্তর 
দা হিসাবে মানুষের দুষ্টিতঙ্গি। বলা বাহল্য দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদাই ভীবনমুদী। 
বে জীবনকে দেখার (অর্থাৎ জীবনের অর্থ, লক্ষ) কা উদ্দেশ্য উপসঞ্ি করার) 
কষে পা্থন্য বা ভিন্ততা থাকতেই পারে. থাকাটাই স্থাভাবিক। "হরি দিন তো 
পল সন্ধা হল, পার করো 'জামাবে' এ এক দৃষ্টিভঙ্জি। হবার "চোলি কে পিছে 


বা হ্যায় এটিও এক দৃষ্টিতঙ্গি। বলা বান্ধল), বাক্তিব জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি . 


চড়ে ওঠে ব্যক্তির জন্মসূত্রে পাওয়া বিশেষ শ্রবতা (অর্থাৎ বংশগতি) এবং 
ইয়ে খেকে পাওয়া শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি (তর্থাৎ পরিবেশ) __ এই দুই-এর 
রক্ষিতা (10101301100) অনিবার্য ফলশ্রতি হিসাবে। সুতরাং মূল্যবোধ 
বং নুষ্টিভঙ্গি বরং একে অপরের পরিপূরক মূল্যবোবেয শ্রতি ব্যক্তির 
্টিতঙ্গি, অনা ভাষায় মূল্যবোধ অনুসারী ব্যক্তির আচরদ। 

পুরনো সনাতন মূল্যবোধগুলি ছিল সাযন্ততাস্তিক সামাজিক অবস্থার 
1ভাবিক প্রতিফলন। নতুন মূল্যবোধ পুরিবাদী সামাজিক অবস্থার অনিবার্য 
গক্রুতি। ভোগের অঙ্তশ্র উপকরণ সামনে মজুত, হাতে হঙগি অর্থ থাকে 
ছলে সহ প্রবৃত্তির স্বাভাবিক তাড়নায় মানুষ আকণ্ঠ সুম্ঘভোগে নিমজ্জিত 
বে _ এমনটাই ঘটছে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতির ুবাছে, 
মানে গোটা পৃদ্ধিত একটি গ্রামে পর্যবসিত। বিশ্বের বিভিন্ন ভ্রন্তে ভোগের 
বোদ এবং দদ্ধান মুহূর্তে জ্ঞাত হচ্ছে মান্ষ। দূক্তবাচ্গার 'শর্ঘন্রীতির দৌলতে 
মগের অর উপকরণ বাড়ির দয়ভায় হাত্রিয। সুতরাং ইন্লিয়নির্তর 
তিক সুখভোগের মদিয আবেদনে সাড়া দিতে কুষ্টিত কিংবা সবধাপ্স্ত নয় 
বিকাশে মানুষই) এই ভোগবাচী মানসিকতার হাত হরে অনিবার্যভাবেই 
সে আস্মকেব্ত্িকতা, স্বাখপরতা, লোভ, খৃপা, অর্থহীন প্রতিযোগিতা, অসম 
তিম্বদ্ৰিত৷ এবং পরিশেষে বি্ছিররতা। গোটা ব্যাপারটাই এক সুদৃঢ় শৃষ্খলে 
বধ 

এই অসুস্থ বিকৃত হোক্ষাপটে কিছু মানুষ নিশ্চয়ই আছেন ধীর! বিকৃত 
মগবাদের অসহায় শিকার না হতে সুস্থ মানবতাকেস্তি মূল্যব্েষে আস্থাশীল 
হ তারই আলোকে ভ্রীবলবাপন করে চলেছেন। জীবন মুখী বাব 
টগর আলোকে কিক সক্কেতির চর্চা এবং অনুশীলন তাদের জীবনে 
ইফলিত। তিনি আনি হতে পারেন. নাত্তিকও হতে প্যরেন। জীবনের যূল, 
4. এবং তাৎপর্য তার কাছে পরিষ্কার। “আাপনচরে লয়ে বিরত হওয়ার" 
গহীন তাড়নায় নয়, 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের 
র' এই লক্ষ্য অনুসারী জীবনচর্যা জীকনতাবেই বাস্তব বেশ কিছু মানুষের 
৪) এর পাশাপাশি অবস্থান করছে অনেক ছোটবড় সংগঠন বারা এই অসুষ 
হাবরণের মাঝেও বিকঝ সংস্কৃতির অনুশীলনে রত। প্রয়োজন একটা 


মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি 


চাট যেখানে এইসব পরস্পর বিজ্ছিট কি ও সংগঠনগুলোকে হাজির করা 
সম্ভব হবে এবং এক ন্যুনতম অভিন্ন কর্মসূচি সামনে বেগে বিকল পা্তির চর্চা, 
সুষ্থ ও উন্নত হানবিক..দূল্যবো প্রতিষ্ঠার লক্ষে) রত ছবে। লক্ষ] অনেক দূরে 
সন্দেহ নেই, কাঝ্টাও সহকসাহ্য নয় ব্ীতিঘত দূরহ। বাধা আসবে নানান দিক 
ছকে হারা এই বর্তমান সাম্াক্তিক অবশ্থাটাকে নিত স্বার্থেই টিকিয়ে রাখতে 
আগ্রহী। কিন্তু বাধাটাই তো শেষ কথা নয়, বাধা অতিক্রম করার মঘোই 
ভীবলের সার্থভতা। এ জাতীয় এক ধরনের উদ্যোগের (পড়ুন আন্দোলন) 
পরের ভ্রাভাস কিন্তু উপলব্ধি করা যায়. সানাক্রিক ঘটনাবলীফে দৃ্ষবভাবে 
পর্য্যলোচন্া করলে। এমন আন্দোলন আসবেই, বিবর্তনের নিয়মেই আসবে। 
ইতিহাস এমন শিক্ষাই দেয়) 

বিয়া মুখোপান্ডার 


পৃথিবীতে সমস্ত মানুষকে সাঙ্গ 
করে তুলতে লাগবে বন্ধরে ৬০৩ 
কোটি ডলার। 


পৃথিবীতে ৪০,০০০ 
ডলারের নেশার ঘাদতদ্রবা বিক্রি 
হ্র। 


কোটি 


পৃথিবীতে ৭৮,০০০ কোটি 
ডলার প্রতি বছর খর করা ছয় 
যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষতে) 
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সংকলন ॥ বরুণদের দুখাজী 
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১৪৪ 


উপনগরীতে গ্রা পরি/পরিবেশ বিপর্যয়ের শঙ্কা 


MEER ETE অবতারণা অনেকের ক্ষেত্রেই 

করেছেন, তাদের অনেবে অনিশ্চরতা 
কেক বয় বরে রি ভুরি “ফট” সই কবে হচ্ছে, তার সাথে বিনিযোগকীরা উৎসাহ নিতে থরে চিতে সই করে পরবতী পর্যায়ে 
তাল কিখের সহ হেত শতকের বিপক্ষদক এব, অর্থব্ল দেতে পাচ্ছেন _ এখানকার পরিকাঠানোর মান উনের প্রচেষ্টা 
আদুরে! 


স্পোর্টসের জনা সা তি কার রেঙগি-এয সূচনাও করতে হাঙ্গেন কলকাতার 


“ত কয়েক ঘাস আগে রাজ্য সরকার যহাসহারোছে এন্সক্রোন্্ কার 
রিং হা যার চন এক কপ হন সং সংস্থার 
I সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেখা পে ৰ 
জরি এই যিবা দশা গেছে পলিশ হরেন 
অবস্থান হল রাজাবহাটি 
উপনগরীতে। এই 
উপনগরী 











সার্থক পরিপূর্ণ করতে গিয়ে প্রা তির এই নতুন হকর৷ হাতে নেওয়া হচ্ছে না. _- মাঘাচ হেলমেট এব, পায়ে বিশেষ ধরনের পোষাক পরে বিচিত্র আকৃতির 
তো 1 জনসাধারণের অবগতির জন্য বিষয়টি ব্যাদ্যা করার দায়বদ্ধতা স্পোর্টস কারে গাড়ি চালচচ্ছে বিভিত্ ততিযোগী ত্রাইভার। এনের অতো যিনি 
দয়কারের দাকলেও, বর্তমান ক্ষেত্রে তা তো কষন হয়নি, এমনকি দবচেয়ে বেশি শ্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তিনি হলেন মাইকেল ও/মাঘার। প্রবে 
জাবিনেটের অন্যতম ভারত সদস্যের কাছেও বিষয়টি পরিস্কার করা হযনি। ভ্যান হিলের নামও চ্যাম্পিয়ন হিসেবে পরিচিতি পে়েছে। এরা হেন 
দরকারি মহলে এই গোপনীয়তা জনসাধারণের মনেও নানা সন্বেহদূলক শ্ররপ্যদেকের মত। তীর গতিতে গাড়ি চালাতে গিয়ে, মাঝে হবে তা যখন 
হকের উদ্রেক করছে। উল্টে হায় এবং হরেক পাক ঘুরে গিয়ে স্বিতধী হু, তল চ্যাম্পিয়ন হীরের! 

হুল দাড়ায় _ পরিকপ্জিত নতুন উপনগরীতে এ ধরনের ব্যয়বহুল অনারাসেই সিট বেস্ট খুলে গাড়ির গর্ত ঘেকে বেরিয়ে ভাসেন পরায় অক্ষত 
বলার ক্ষেত্র তৈরি করার বাধ্যবাধকতা কেন । অবশ্য এ হকর শেষ পর্যন্ত অবস্থাতেই। এ ধরনের রেল প্রতিযোগিতায় উত্তেজনা বহেছে প্রচুর এবং সে 
পারত হওয়ার সুযোগ পাবে কিনা, সে বিষয়েই নানা দা এসে যাচ্ছে, উত্তেজনার তাপ পোহাতে গিয়ে একনিঝে যেমন হাদ্রার হাজার দর্শক 
মরণ, ইতিপূর্বে রাজ্য সরকার শিক্প-রতিষ্ঠার জন্য রে অস “'মন্ট"-এর স্টেডিয়ামে ভিড় করে অপরদিকে টিভির পর্দায় তা দেখার জন্য অবপূরবা্ীরা 


— LL নটি 
১৪৫ উৎস মানুষ __ জুন ১৯১২ 





ভিড় জদায়। এ প্রতিযোগিতার প্রচলন মুখ্যত পাশ্চতা দেশেই রয়েছে। 
উ়নশীল ছেশগুলিতে এর উপস্থিতি নেই বললেই চলে 

তৰু কলকাতার দীন রূপের ছায়ায় বসে আমরা সেই উত্তেক্রন উপভোগ 
জার জন্য বন্ধ হবে পড়েছি। এ রাজোর সরকার স্মাবারশকে অন্যান্য নাগরিক 
সুবিধাদি শ্রমারণের ক্ষেত্রে জার্পণ] বোধ ভরলেও, গ্রী চির উত্তেজক 
তির দানের কে পর হযেছে ৪ ও লই হর 
শিয়েছে। 

অথচ যে বিস্তৃত প্রাস্থরে এই ভ্রকল্লের পরিকল্পনা জরা হয়েছে, তা চুখাত 
জলা জমি এবং হান গাছ পরিবার সবুজ শান্তর বাজারহাট-দমসছে বর্তমান, 
উপলগবী গড়ে তোলার পরিকল্পনার সমর ভারপ্রাপ্ত আবাসন মন্ত্রী বারবার 
শরিবেশবটী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের ডেকে বলেছিলেন _ কলকাতা 
দ্রিহিত এ হঞ্কলে নতুন উপনগরী গড়াতে পিবে কোনোভাবেই জলাভূমি 
দাকুচিত করা হবে না। বরং পরিকল্পনা শেষে যেটুকু জলা অঞ্চল সেখানে 
গাছে, তার চেয়ে বেশি জলাভুনি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এ বিষয়ে 
গরিকেশবা্ঠীরা যেসব তথ্য সংগ্রহ কবেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে এখনকার 
॥লানুনির বিস্তৃতি শ্রা ২০৯৫ হেক্টর এবং ঢনসংখা| ১ লক্ষ ৩১ হাজার) 
॥ল কৃষি ঠীবিকার উপর নির্রীল। ধা তি এব: উপলগরীর জনা জমি চলে 
গালে এরা ভী:বিতারন হবে পড়বে। রাজারহাট প্রান্তরে প্রচুর ফল এবং চুলের 
শাছ। তাদের সংখ্যা ১৫ লক্ষের কম নয়। ফুলের চাষ নির্ভর জীবিক় অনেকে 
চিত আছে 

'আবালন মন্ত্রী বলেছিলেন __ এপ্াানকার পড়ে থাকা জমির ওপর 
£মোটারদের এত লোভ. তা ঠেকাতে সরকার নিজেই শুমোটারের নুমিকার 
নমে যেতে চাইছেন। এর নুখা উদ্দেশ্য -_ অর্থলোতী প্রমোটারদের হাত 
থকে রাজারহাটিকে বাচিয়ে ৫ লক্ষ মধ্যবিৱ এবং নিশ্লমহ্াবিকের জনা কম 
[চে আবাসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া । কিন্তু পরিকল্পনা যত এগুচ্ছে __ পূর্ব 


সভাপতি শরীক মান্তুব লাল বলেছেন __ পৃথিবীতে কর্মূল! ওয়ান রেদিং-এয় 
১২টি ট্যাক এখন অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে এ ধরনের প্রতিযোগিতার চাহিদা 
না থাকার ফলে। 

অথচ এর জন্য শ্রযোজন _ ফাইভ স্টার হোটেলে ৭ হাজার কমের 
বাবস্থা, ৪টি এয়ার বাদ, ৩০টি জেট সার্ভিসের গ্যারাস্টি এব: ১১ হাজার ভাড়া 
শাড়ির বন্দোবন্ধ। 

এ ধরনের খ্রী তরি গড়ে তুলতে হলে যেসব সাস্থার অনুমোদন প্রয়োজন, 
সেগুলি হ'ল সর্বোচ্চ সংগঠন ফেডারেশন অব ইনটারন্যাশলাল অটোমোবাইল- 
এব (এফ আই এ) অনুমোদন, ভর্নূল্য ওয়ান আডনিশিষ্ট্রেশল লিমিটেডের (এফ 
ও এ) খেকে বাণিজ্যিক স্বত্ব এবং ফেডারেশন অব মোটর স্পোর্টগ ক্রাব-এর 
ছাড়পত্র। 
এখনো পর্যন্ত উপরোক্ত সংস্থাণলি থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি এবং 
ছাড়পত্র মেলেনি। অথচ গ্রা শিব জন) "উর" সই হয়ে গেল এবং নতুন উদ্বমে 
গুরু হল জলাভূমি বাসে আর কৃষক বিতাড়ন। 

কলকাতার এই পরিবেশ বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জনা গাঁ বি 
হব অবিলম্বে বন্ধ হওয়া শুয়োজন __ সে কথা যে কোনো সুষ্ব 


মানুষই বলবেন। 





HIMALAYA PAPER COMPANY 


Leading Wholesale Dealer of Paper since more than two Decades - Manufactured by 
Baliarpur industries Ltd. (Paper Division) the 
Flagship Company of Thapar Group. 


Draupars Mansion, 2nd Floor 
11. Braboume Road. Caicutta-700 001 (india) 
Ph: 24220234484/5991/9651/8218/8277 
Teletan : 91-33-242 6972 Telex : 21-4302 RBA IN Cable : 77401785105 
E-mail: pc cal O batassociates sprnirpg-erms.vsnl.netin 
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১৪৬ 


আজকের সময় ০ ০ ০ ০ বিজ্ঞানমনস্ক ভাবনা 


বন্ধন লোকেই ভাট ভাহবর্ষেন বু 
থেকে আব এক হার পূর্ণ্যাস সর্যকূহণ 


এরপর তলে করতে হবে হয় পুলে দশ তের, 
২5০৯ সালের ২০লৈ দুই পার পুণত্রাদ 
সুর্ধতহপর শ্রম তিনমাস আহা যখন এই লেখাটা 
দিঘি হখন পর্যস্ব তিস্তু পরপরিকাওলি বিষ্টি 
ছি নির্িতব রিবন সংগতি টপভাপ বা 
মায় পিক যেন টিচ্পো (রান) উঠছে লী। হা 
কিনা ১৯৯৫ এব পূৰ্ণ্াস সূর্যতহলেৰ সনযতার 
উচ্লেধাঘোল ঘটনা ছিল 

সঙ্কবত এক তিছু ৱিসধ কারণ বযেছে 
শ্রধমত পশ্চিমবঙ্গ কা হাব 
থাকে [টে পূর্ণ লেখা যাবে না, 








দেখ মারে 


ওজবাত, হবার, হন্তুতনেশের কিছু হক্গল 
মোকে বসত পূর্ণতাসের ছাতার পর্থটিব ওপরকাক 
গায় পৌছাতে পশ্চিমবঙ্গ হেলে অহ 
এক সালের তিঙ্োোনিটার পথ পাড়ি দিহে হবে, 
এটা নিমেকেহে ভসুবিধাহলক বিইয়ত আপি 











ক আকাশ হেবতন মেতস্ছ 5 
বর্ধন থাকে তা গ্রহণ দেখাক পা্ছে খুবই 
প্রতিকূল অবাহ সৃষ্টি করতে পাবে ক করে সন্ধা 
বস্থা পাড়ি লিছে হতে দেখা গেল যে সেই বিশেষ 
সমা্গিতই প্রকৃতি বাল সেযেছে: এহাভা হালোকই 
হলে করছেন হে পূর্ণঘদ অবলোকন এবং সেই 
নহে খাগ্রহণেহ মহ কাহওলি যখন একবার 
অর্থাৎ পঁচানব্বই দালে করা হয়েই গেছে তখন 






















এবারের পূ্ণগ্রাস তক 
লোকের পক্ষেই সন্র হবে 








কহ নী ঘাকালত বিমান হানে 
দিক থেকে কিন্তু হার ওকাহ 
লা হোক আদিল নেন অং 





লাবাণেক বাজান পূণ 


তিনি ক মার € বিদ্ঞানকযাতে এক বিবা 


হলেকওলি ছায়ায় পর্ারেসো বেন্ত গড়ে তে 





অর্যজে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। পুণের এ 
হকে শেখানো হহেছিল গ্রহণ দেখাব 
রোজনীয় চশমা বানানোর পদ্ধতি এবং এ 
জ্ঞান সংগঠনকে পত্রিকা বা অন্য তথয সবব্রাহ 
রে উৎসাহিত করে তোলা হয়েছিল সূবগ্রহণ 
স্পর্কে। আনেচার আর্ট্রোলমারদের লংশৰল 
কে ডঃ রাপা এবং আরও দূতনের লেখা এটি 
লৈ বিষয়ক নার পথিক প্রতাশিত হয়েছিল। 
শের বধ জায়গায় গিলে বু কলতিয় বড়তা দিয়ে 
নৃষঝে উদ্দ্ত করেছিলেন নারায়ণ ধাণা। 
শরণ পরবর্তী সময়ে গ্রহলের সময় সংগৃষ্াত 
লাখ তথা (0208) নিয়ে গবেষণাঢ় প্র 
রিশ্রকত্রেছিলেন নারায়ণ । আচস্ম হত্যার 
ফু কটি বিনি বহল করে বেড়াচ্রিলেন তার 
হর পক্ষে & পরি ছিল এক অত্যাচার! 
১৮৬ সালের আগস্ট মাসে মান যিয়ালিশ বছর 
সে ডঃ নারারপচ্ মাপা প্রয়াত হলেন। বধ কাছ 





আক ডঃ জলা না থাকলেও বিভা 


গঠনগুলি তো রয়েছে। এবছরের সৃযগ্রাহণ ঘিরে 
দেয় কাছে কিছু বিশেষ ঘত্যাশা কিন্তু খেকে 
হছ। নর্যহহল দেখার মানুষকে উৎসাহিত করার 
ছনে দুটি মূল উদ্দেশ] বিজ্ঞান আন্দোলনের 
ঘের ছিল। একটি হল বিরল প্রাকৃতিক দুশা 
ধবার সুযোগ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা 
॥ বিতীয়টি হল একই সঙ্গে গ্রহণ চলাকান্দীন 
চু ্লিত বিনিষেবের বেড়া তে বনটাকে 





খানিকটা মুক্ত করা এই দ্বিতীয় উদ্দেশাটি ফলএসূ 
সর তোলার দলা এবারও তি৪ উদ্দোগ 
ওয়ার য়োজছন রয়েছে; কারণ গ্রহণের সময় 
ঘরে লূকিয়ে থাকা নয. তা প্রত্যক্ষ করাটাই বে 
স্বাভাবিক ঘটনা হওয়া উচিত এটা প্রতিষ্ঠিত করার 
জনা বারবার একই কানের পুনরাবৃত্তি করতে 
ছয়। নেও অচলাতন ভাঙতে বারবার হাড়ৃড়ির 
ঘা ফিতে হয়। 

মানুষের যনে সাস্থায বা প্রচলিত হ্যানবারশা 
বড় বিচিন্ত উপায়ে বসে থাকে। তা কেনো যুক্তির 
দারা প্রায়শই আহরিত নয়. তাই তাকে শুধু মুক্তির 
বিস্তৰে হটিঝে দেওয়া যার লা। সেখানে প্রয়োজন 
হয়৷ এক প্রতিনিয়ত শরক্রিয়নার, সেই প্রিয়া উঠে 
মাসে দৈনৰ্দিন ভীবল৷ ছেকে -- আমাদের 
চারপাশ ছেঝে। কলকাতার বিখ্যাত এক জাদুকর 
ডারতবিখ্যাত ধর্মগুরু সাঁইবাবায় হ্যতের নুঠোয় 
হাওয়া খেকে নিয়ে আসা বিভিহ জিনিসের 
বাপারটা যে আদতে ম্যাজিক তা দেখিয়ে 
দিয়েছিলেন কর আগেই । কাগজ্জপঞে তা নিয়ে 
লেখালেনিও হয়েছিল। অঘচ আন সেই গুরুবেই 
দেখা বায় প্রবানমন্ত্রীর পাশে : দেশবিছেশের মানুষ 
ভিড় করেন তার আশ্রমে, বিশ্বাস করেন তার 
অলৌকিক ক্ষমতায় চলিত প্রা বা বিশ্বাস তা 
হি ব্যক্তিকিশেষের পক্ষে ক্মতিকরও হয় তাও 
কিন্তু খুব সহজে ভাষ্জে না। ভার এগুলির সঙ্গে 
নানাত্যবে বর্ম জড়িয়ে হকার বন্ধ সময়ই শুনতে 
হয় যে ধর্মে আমাত করা চলবে না, তাই কাজটা 
কঠিন কেননা এখানে সাফল] আসে অতি ধীর 
গতিতে, এবং কং শ্রমের বিনিময়ে। বিজ্ঞান 


আক্মেলনের কর্দের কাজটাই তো চালেলিং। 
তাই এবারও তারা হাযগ তৃষিকা পালনে এগিয়ে 
আসবেন এহন আশা নিশ্চয়ই ভরা হায়। [0 


পাভলভ মেডিকেল রিসার্চ সেন্টার 


মনোরোগের চিকিৎসা, কাউন্সেলিং 
ছাড়াও সাধারণ রোগের চিকিৎসা কর! 
হয়। অল্প খরচে প্যাথোলজি পরীক্ষা ও 
ই. সি. জি, করানো যায়) 


রোগী দেখার সময় 


বিকেল ৩টে থেকে রাত ৮টা 
রবিবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা 


-_হোগাযোগ-_ 
ডাঃ বাসুদেব মুখোপাধ্যায় 
পাভলভ মেডিকেল রিসার্চ সেন্টার 
৯৮ মহা্মা গান্ধী রোড 
কলকাতা ৭০০ ০০৭ 








লস ছনুৰ __ ভুলি ১৯৯৯ 


১৪৮ 


ইচ্ছামত সন্তান ! 


ভবানী প্রসাদ সাহু 


পালের কি পুত্রসস্বান দরকার ? তাহলে সবমী-ট উতরবাদুতে নয, বব একটি অসৃষ্ট শুবশত্যকে উচ্চ দেওয়ার জন্য। এ প্রবপতাটি হল কলা: 

বিলিত হোন। দক্ষিণকাযুতে হ’লে কিন্তু মেঝে হবে। হা, সন্তানের তুললাহ পূৱ সন্তানকে শাল মিত কলে মনে করা এবং কলা সপ্বদকে 

এয়তমই বলেছিলেন আাবিস্টটল, __ ৩১০ ধৃষ্টিপূর্বজে। ঠাই তথা সানফিকভাবে নেয়েদের দ্বোট চোখে দেখা, সানাভিক্ততারে অপমান করা 

আগে হিপক্কেটিস তবশা ফলেছিলেন তন) কুথা। তিনি তলেছিলেন, ছ্বেলেহ ভারতের পশ্চিযা্তলে 'দুৎশীরী' কলে একটি পদ ছিল (এবং বেআইনি হলেও 
জন্য হবাহীর ডানদিকের অণগুতোোষটা সুতো পিয়ে বেঁধে বাত হবে, তাহলে এখনো হয়তে। তাছে)। হল্যসন্বান জন্মানোর পৰ দধভরা পায়ে তাব দুখ চেপে 
“পুংসীক্'' বেশি করে বেরোবে। হাল তানলে আবার নস্থাই-€হ শোড়ার হবে হাকে নেরে ফেলা হত। এটিবই পোষাক নান দুৎলীধী'। এবং তাবপর 
কলেজের তাছে একটি ফুয়ো জাছে। গর্ভবন্তী মহিলা এ কুঘোর ছল নাক দিযে তকে তবর নিযে বলা হত, "যাও, তোমাব ভাইকে ডেকে নিযে এস” কোথাও 
টানলে অবশাই তার ছেলে হবে। লা তার মুখে দুন নিয়ে মারা হত। এহন আধুনিক সুশিক্ষিত মায়েরা (হয়তো 
নাকি অনেকদিন নিঃসন্তান ট € বডির জলাদের চালে) 
আছেন, এরপর হলে একবারে 
বনজ বাচ্চা চাই ! তাহলে একটু 
ক করে দক্ষিণ ভামেরিকার 
পেরু যেতে হবে। রাজধানী 
লিমা-র ৬৫ কিলোমিটার দক্ষিণ- 
পশ্চিনে তিনটি কাদাভবা পুকুর 
আছে! এদের কোনো একটিতে 
স্বামী দু'জনে মিলে বব দিতে 
হবে অর্থাং সারা গায়ে কাদা 
বাধতে হবে। তাহলেই যম 
বাজ্চা হবে। এখনো দলে বলে 
দম্পতি ওখ্যনে হান। শুধু হেড 
সন্তান অবশ্য নাঃ, ওখানে স্রান 
করলে বাতের বাৰ৷ আর 
চর্যরোগও সেরে যায়; জার 
জোড়া তলা খেলে যমজ সান 
হবে _ এঘরনের মেয়েলি করার বো এ একই বন্যবিহেঠ 
দাক্কোর তো হায় সর্বন্ই চালু। মানদিকতা ক্যাচ তবে। হালি 
আরো বন্ধ লাস্কারের মত ং নানা পতি হই মানসিকতা 
ইচ্ছানত সন্তান পাওয়ার জলাও সহায়ক ভুমিকা পালন জবে। 
এটি ঘটনা হে, সমাহিত 

6 অর্থনৈতিক নানা তাবছে 
বিশেষত আমাদের | মহ 
ইন্ঘননীল দেশগুলির হধিকাণ 
দষ্পতিই কল্যসত্রানেহ চেয়ে 
পুত মাকে তাছ দয বলে হনে 
কবেন। কোনে বাতিতে পৃ 


























লোজাতি কলা সত্বনতে খু 
হবার সনি ও অপরাধবোধ সপন 
না লকে। হবই জাবে 
পৰিমর্চিত ও সদর কপ হর 





'কিজ্ঞানের দুণ এবং 'বৈল্লানিক সন্তান ছস্মালে যে খুশির হাওছ 
কদ্বাবার্ডা ও পরিভাষা সাধারণ মানুষ "খাবে" ভাল, তাই বিজ্ঞানের নুষোশ বধ. কল্যাসব্রানে এ ধুশি আব থাকে না। নেহাত কোনে: পরিলরে একাহির 
পরিয়েও এধরনের নানা পদ্ধতির কথা বলা হয়। পুত্রসন্তান জস্থালে বৈচিহোর অনা একটি বনাাসত্তানকে হনেক সবয় মারে 


অথচ কাপারটি মানুবের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় কোনো বিষয় নিৱে বরণ করা হয়। বিবিদি. ১৯৮০ সালে একটি সমীক্ধা করেছিল এ ব্যাপারে 





১৪৯ উৎস বানু __ ছুন ১১৯৪ 


অবশাই তা পান্চাত্যের সন্ছল ও শিক্ষিত পরিবারে : সেখ্যনেও দেখা গেছে 
শতকরা ৪১ ভাগ দম্পতি বিশেষ পদ্ধন্দের তা না বললেও, ৩৭ তান 
বলেছিলেন পরম সন্ধান তায়া ছেলে চান. ১৬ তাপ বলেছিলেন যেয়ে। বাকি 
৯ ভাগ বলেছিলেন তারা এ ব্যাপারে কিছুই ভাবেন নি। এই বরনের সহীক্ষা 
আামাছের দেশে হয়েছে কিনা কানা নেই। হলে এটি অনুমান করা অসমত নয় 
বে. দরিয় ও হয্শিক্ষিতরা শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি পৃরসন্তান চাইকেন। 
হল শিক্ষিত পরিব্যরে হয়তো এভাগ বিন্ধা তমবে। তবে বিশেষ কিছু ববী 
্া্ঠীর অবে সাজ্ছল্য সবেও কন্যাসন্তানকে অবান্থিত মনে করাটা অনেক 
[বট । এবং এ উদ্দেশ আমিনিওসেস্টেসিস-এয় মত পদ্ধতির সাহাহ্য বৃলত 
রাই নিয়ে থাকেন। এই মানসিকতারই শরতিফলন ঘটে পুততসস্তানের চেয়ে 
ম্যাসন্তানের অতিরিক্ত মৃত্যুহারের মবে। হা কন্যাসন্তানের প্রতি অবছেলার 
রিচারক। পাল্চচতের অধিকাশে সঙ্ছল শিক্ষিত দেশে যখন এ ব্যাপারে হায় 
জান বৈষম্য নই, তখন ওয়াৰ্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইণ্ডিকেটরস, ১৯৯৮-এর 
জয়া ছিসাব অনুায়ী ১৯৮৮-১৭ সময়কালে ভারতে শ্রুতি এক হাজারে 
কলির মৃরাহার যখন ২৯ তল কন্যাশিশুর ক্ষেতে তা ৪২ বালাদেশে 
ধাম ৪৭ ও ৬২. পাকিস্তানে ২২ ও ৩৭ ইতাদি। . 

অহচ শ্াকৃতিকভাবে মেয়েদের দৈহিক প্রতিরোধ ক্ষমতা কিছু বেশি 
তায সমান ধরনের সুযোগ পেলে নেয়েদের গড় আমুদ্ধল ছেলেদের চেয়ে 
(শি হয়। এ কারণে স্বাভ্াবিকন্তাবে নারীর সংখ্যা জনসংখ্থার অর্ধেকের চেয়ে 
জান বেশি থাকে ও সেটিই সুস্থ বৈষম্যহীন সমাজের লক্ষপ। কিনা দেখা যায় 
ওরোগে খন নারীর সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে আনুপাতিক হরে ৫.২ বেশি, 
খন এশিয়ার পূরুষদের সং্যা ৩.৯ বেশি। এটি অবশ্য ১৯৭৫ সালের হিসাব. 
টলাইটেড নেশানস-এয় করা ১৯৯২-এর হিসাব অনুযারী রাশিয়ায় প্রতি 
০০০ পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা ১১১৪. আমেরিকায় ১০০৭. পোল্যান্ডে 
2৫1, জার্মানিতে ১১৮৩ ইত্যাদি. কিন্তু ভারতে তা ৯২৬, ইয়ানে ৯৫৭, 
লাদেশে ৯৪১, পাকিস্তানে ৯০৪ ইতাি। অর্থাৎ এসয দেশে নারীর সংখ্যা 
তের চেয়ে কৰ। সমপ্রতি এ ছবি কিছু পাপ্টেছে কিন্তু সঠিক পরিবর্তন যে 
উনি জ কন্যাশিশু অতিরিজত দৃত়াহযর থেকে বোঝা যায়। 

এই পরিত্েক্ষিতে কন্যাসন্তানের তুলনায় পুর সন্তান বেশি হাতে জন্মার 
রন) চোষ করার ব্যাপারটা প্রাকৃতিক ও লামাপ্রিকভাবে নারীর অবস্থানকে 
রো নিকৃষ্ট করার সনার্থত। এখন যারা এই উদ্দেশো। নানা গবেষণা 
ল্ছেল তাদের সবাই এয অংশীলার। বিশেষত আলাবাভাবে। গুদ ইচ্ছানত 
চান (সশ্যাস্মলে পুরসন্তান) জাতীয় গবেষণা অবাচ্ছিত। ভাবহলান কাল ধরে 
“পুরুষ সংখ্যার বিরাট কেনো বৈষলা ফস্কনোই স্কটে নি) কোনো গোষ্ঠীতে 
মরিকদাবে পুরুষের সংখ্যা করতে পারে। সামাজিক. অর্থনৈতিক, 
রিবারিক। যা পৃষ্টিপত-সর্বক্ষত্ে নারী অকাঘন কোনো দেশে নায়ীর নৃত্যহার 
ছু বাড়াতে পায়ে। কিন্তু ফদ্দনোই নারী-পুরুষের আনুপাতিক হরে বিপর্যয় 
ট নি। এ অবস্থায় ইচ্ছামত পৃত বা কন্যা সপ্তানের জন| দম্পতিদের 
সোহিত করা বা তার জন] চেষ্টা সমাজত সাম বিনষ্ট ফরবে। 

তবু এ কাপারে আরো নানা বিষয়ের মত আন্ত সব অনগড়া সাস্কার 
1 হয়েছে। যেমন, মনকে হনে করেন পর্রাবস্থার হা যদি বেশি টক খেতে 
॥, তবে ঠায় মেরে হবে। স্পষ্টত অবিকাশে মেরেই টক জাতীয় খাকর 
দব্যসে। তাই মায়ের টক খাওয়ার ইচ্ছা পর্ভই সন্তানের রুচিরই প্রতিফলন 


বলে মনে কর হয়। বিশেষ বিশেষ তিথিতে নিশেষ কিনু আচার ছেলে সহবাস 
করলে বিশেষ সন্তান হওয়ার বিশ্বাস অনেকে এখনো পোষণ করেন। এমনও 
লোকের দেশ পাওয়া হার বিনি জোর দিয়েই বলেন এভাবে ইচ্ছামত সন্তান 
(বিশেষত পুত সন্তান) হবেই হবে। কলকাতা অর্পোরেশনের এক ীয়ান কর্মী 
কয়েকদিন আগে উদাহরণ সহযোগে এমনই দাবি করলেন। দেখা গেল সব 
ক্ষেত্রেই দু একটা মেয়ের পর ছেলে পাওয়ার জন্যই দম্পতিরা এমন চেষ্টা" 
চালিয়েছিলেন। 

এছাড়াও আছে ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যার জন্য আরো নালা ধরনের 
টোটেকা। যেমন নারীর ভিস্ব নিঃসরশ্বের ১০ থেকে ১২ দিন আগে সহবাস 
করলে মেরে হবে আর ১৩-১৫ দিন আগে সহবাস করলে ছেলে ছবে। স্প্টত 
এর মহোও কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। কারণ সহবাসের পর নারীয় 
ছরাযূতে পুরুষের শুদ্রকোষ বড় জোর তিনদিন বেঁচে থাকে। তাই এতনিল 
আগেকার মিলন থেকে কেনো সন্তানের জন্ম হওয়ারই সম্ভাবনা নেই। একই 
রকম ভিত্তিহীন অন্য ধরনের বা সম্পূর্ণ উল্টো নির্দেশুলিও। বেন ছেলের 
জন্য _ (১) নারীর ডিছ্ব নিঃসরণের শুয়েকটো দিনই শুধু মিলিত হতে হবে, 
অন্য সময় মিলন নিষিদ্ধ। (২) মিলনের সময় পুরুষাঙ্গের নারীঅঙ্গ পূর্ণ রেশ 
ঘটাতে হবে। (৩) নারীর চরম তৃত্তি হতে ছবে। এর কলে নাকি যৌনাঙ্গের 
আসিড নষ্ট হয়ে যার এবং তাই মিলনে পৃ্রই জস্মায়। অন্যদিকে কন্যাসন্তান 
চাইলে __ (১) নাষ্ীর ডিত্ব নিঃসরণের ২ বিন আগে অব্দি মিলিত হতে ছবে। 
তারপর বিন লিবিদ্ধ। (২) মিলনে নারীর পূর্ণ তৃত্তি দা ঘটলে কন্যাসন্তান 
হবে। এর ফলে নাকি যৌনাঙ্গের আসিড নষ্ট হয় না, ফলে মেয়েই হয়। এছাড়া 
নাকি পটাসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খেলে ছেলে হয় আর কালসিয়াম-ঘ্যাগলেশিয়াম 
সমৃদ্ধ খানা কনা সন্তান সুনিশ্চিত করে। 

কিন্তু সত্যিই কি তিথি থেকে খাদ্য -_ এগুলির উপর পুত্র বা কন্যা সন্তান 
হওয়া নির্ভর করে ? এক কথায় বলে দেওয়া যায় __ না। কিব ঘলা তাল, 
এগুলি সত্যই এ ব্যাপারে কার্যকরী ফিনা তা চড়ানতভ্বে প্রমাণিত হয় নি. 
কোনো কোনোটি স্পর্টত অকার্ষকরী ও অবৈজ্ঞানিক ॥ তয় ইচ্ছানত আগামী 
সন্তানের লিঙ্গনির্ধারণ করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে, যা পরে আলোচনা ভরা 
হচ্ছে। আগে পুত্র বা কনা সন্তানের জন্ম কিভাবে ঘটে তা সংক্ষেপে আলোচনা 
হরে নেওযা যাক। 

এখন স্ুলছাত্ররাও জানে যে. আমাদের সাবারশ কোবে থাকে ২৩ জোড়া 
বেলমোজোন ; এর মধে৷ ২২ জোড়াকে বলা হয় তুটোচসান ও যাকিটি সেক্স 
ক্রোযোজোম। এই সেক্স ডরেমমোজোহ দু'ধরনের -- একস (৪) ওয়াই ())। পুরুষ 
ও নারীর শক্রকোষ ও ভিন্বক্যেবে ২০ জোড়া নয়. থাকে ২৩টি ড্রোনোজোন। 
ওর বহে৷ ২২টি অটোলোম। বাকি একটি পুরুষের ক্ষেত্রে একস বা ওয়াই এবং 
নাসির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একস) কারণ পুরুষদের ৪৮টি ক়্মাকোমের ২টি সেন 
লেনোভো হচ্ছে এক্স ও ওয়াই এবং নায়ীদের ২টি সেক ফ্রোমোডোমই এন 
পৃরুষের এন্স ভ্রোমোরোম যুক্ত শুক্রুকোষ নারীর ভিস্বকোষ-এর সঙ্গে মিলিত 
হয়ে যে হুপের জন্ম দেও স্পট্টত তাতে ছাকবে দু'টি এক্স ফ্রোমোকোম ও ৪৪টি 
অটোসোম অর্থাৎ তা মেয়ে । ভার পুরুষের ওয়াই ফ্রেদমোমেলমমু গুভ্রকোষ 
নারীর ডিকেযের সঙ্গে ডিলিত হয়ে যে কুলের জন দেবে তাতে থাকবে এক্স 
ও ওয়াই চ্লেমোৱোন ও ৪৪টি অটোনোম অর্থাৎ তা ছেলে। এ প্রম্গে এটিও 
স্পষ্ট যে. সন্তান ছেলে কি মেয়ে হবে ত: মের উপর তথা তার ডিস্বকোযের 
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উপর নির্ভর করে না, কারণ তিনি শুধুনানত সানিকে এ ফ্রোমোজোনই দিতে 
পারেন। সন্তান ছেলে কি মেয়ে ছবে তা নির্ভর করে পুরুষের এক্ষ-মৃকত না 
ওয়াই যুক্ত ক্রোঘোজোমটি নারীর ডিব্বকেবের সঙ্গে বলিত হচ্ছে, তার উপর। 
এখানে স্বাহীর তথা পুরুষেরও ইন্ছানিরপেক্ষ ভাবেই তা ছুট. তৰু সন্তানের 
শি দরষারণে পুং জননক্দবের ভূমিকাই শুম আছে, স্টরর নেই। তবু এখনো 
অনেক পরিবারে বারবার মেয়ে হলে কটকে লাঙ্িত করার বর্বর মানসিকতা 
বেষ্ট বর্তমান এই কিছুদিন ভাগেই কলকাতার এক অবান্ধাদী তরী পরিবারের 
পৃহববূ ও বীনুড়ার একটি ঘামের এক রি পৃহববূ এই লাঙকনার কারণেই 
ন্মহত্যা করেছেল _ এমন খবর সংবাদপরে শ্রকাশ্শিত হয়েছিল। 

সাধারণত্তাবে নারীর ২৮দিন হ্যাপী মাসিক খাতুচক্রের সোটাবুটি 
মাঝামাঝি সময়ে একটি মার ডিশ্বকোৰ দুটি ডিত্বাশয় (ওত্তারি)-র কোনো 
একটি ছেকে নির্গত ছয়। এই ডিম্বকোহ নির্গমনের সময় অবশ্য দু'একদিন 
এদিক ওদিক ছতে পারে (খাতু শুর হওয়ার ১৩-১৮ দিনের মধ্যে কোনো এক 
সময় তা ঘটতে পারে) এক! এসময় একটু সাদাত্রাৰ, তলপেটে সাম্য বছা 
হা অন্বত্থি ও শরীরের তাপমাত্রা একটু বৃদ্ধি পাওয়া-_এসব ঘটে। এ ছেকে 
চিক কোন সমরে জিস্বকোষ নির্গত হচ্ছে তা অনেকে ঘরতে পারেন। এই 
সময়ের কাছাকাছি যদি হৌনছিলন ঘটে তবে পুরুষ বীর্যে থাক৷ কোটি কোটি 
শুফ্রুকোযের ম্যে কোনো একটি এ একমাত্র ডিত্বকোষের সঙ্গে মিলিত হয় 
এবং সন্তানের জন্ম দেয়। এবং এটি জানা আছে যে গুক্রকোৰ নারীর 
ভরাযূতে বড়জোর তিনদিন জীবিত ঘ্যকে। অর্থাৎ ভিস্বকোষ নির্গঘনের বেশ 
করেকদিন আগের যৌনমিলনে কোনো! সম্তানই হয় না। (অবশ্য সব সময় 
এমন অন্ত মেনে সব কিছু হয় না __ ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে ভিত্বকোব আগেও 
বেরোতে পারে) 

তবে এটি ঘটনা যে সন্তান সৃষ্টির এই শ্রথমিক পর্যায়ের কোনো ক্ষেত্রেই 
এদন কিছু এখনো জানা বার নি যার থেকে সন্তানের লিঙ নির্ধারণ করে 
দেওয়া যাবে যা তার আগ্মম কোন আভাস পাওয়া ঘাবে। অন্তকোক সুতো 
ঘিয়ে বাধা থেকে শুরু করে খাওয়ার সোডা ঝর ভিনিগার দিয়ে বৌনা্গ যোওয়া 
-_ কোনোটাই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। ইচ্ছাত পু বা কল্তা সন্তানের জন্ম 
দেওয়ায় জন্য একমাত্র সুনিশ্চিত ও বিজ্ঞানলশ্মত পদ্ধতি হল কৃত্রিম গর্ভাকান 
= হন শুঞকোষ আলাদা করে স্্রীর ডিব্বকোযের সঙ্গে বিশেষভাবে 
পরীক্ষাকেত্রো নিধিক্ত করা হয়। পুরুষের এক্স ভূক শুক্রকোষ যদি নেওয়া হর 
তবে হবে কন্যা সন্তান আর ওয়াই যুক্ত শুক্রকোবটি নিলে হবে পূত্রসন্তান। 
এখন শুক্রকোষকে এইভাবে আলাদা করা অস্ভবও নয়। ওয়াই-এর খেকে 
এল ফ্রোযোজোম আকারে একটু বড় ও ওজনে একটু ভারী। (কিন্তু তাই হলে 
কন্যাসস্তান পুত্রের দ্েকে বড় ও ভারী তা আদৌ নয়) 

একস ও ওয়াই র্রেমোজোমের এই পার্থকাকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর 
নালা প্রা নানা 'চিকিৎসেক ও গবেষক" ওয়াই রোযোজ্েম যুক্ত শুক্রকেব 
আলাদা করছেন এবং পুহদস্তানের ব্যবস! খুলেছেন কারখানা চাল্যনোর ফতা 
জার এইভাবে পুত্রসন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে দ্রফল্যের শতকরা হারও ছোবশা 
করছেন। ডাঃ ল্যা্রাদ বি সেটলস দাবি করেছেন শতকরা ৮০৮৫ ভাগ 
লাফল্য। যোগ্বাইয়ের ভট এইচ টি মেহতাও নাকি এইতাবে ৮০ ভাগ সাফল্য 
পেয়ে থাকেন। এবং এরা সবাইই উন পুত্র সন্তান উৎপাদনের জন্যই, এঁদের 


স্মকল্যের ক্ষেত্রও ও পূতের জন্যই __ কন্যার জলা নায়। তার দন কারণ 
তীদের খন্দেররা পূরসন্তালই চাল, তার জনাই টাকা খরচ করে তারা জেলে 
ফেনেন। কৃতরিযন্তাবে গুক্রকেৰ ফাই করার _ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে করছে 
লাগিয়ে এভাবেই চলছে নাকের আইনি ক্যবসা। গর্তাকসথার সন্তানে? 
লিগ নির্বারদের জন্য আযাজনিও সেন্টেসিস কর! এখন বেমন কেন্রাছিনি ঘোষিত 
হয়েছে এভাবে বিশেষ লিঙ্গের সন্তান গাওয়ার জন্য তথাকছিত বৈক্ঞানিব 
পদ্ধতিকেণ্ড কেআইনি ঘোষণা করা দরকার। 

এ তসঙ্গে হছক বাচ্চা হওয়ার ব্যাপারটিও আরেকবার বলে দেওয়া ঘায় 
নারীপূরুবের মিলনের পর সাবারশভাবে একটি শ্রুকোষ ও একটি ভিত্ববেদেো 
মিলনের ফলে একটি যার স্তানই্‌ যাড়পর্তে অস্ুরিত হয়। কিন্তু ঘি একাফিন 
শুরুকোষের সঙ্গে অস্থাতাবিকন্াবে নির্গত একাবিক ডিত্বকোষ মিলি 
হয় তবে দুই যা তার অধিক সন্তান ছবে। এক্ষেত্রে সম্তানগুলির কোনোটি ছেতে 
হা অন্যটি মেয়ে ছতে পারে। উত্ভয়ের চেহারাগত অফিলও গ্াকবে। অন্যদিন 
একটি করে শুক্রকোৰ ও ডিত্বকোষ মিলিত হত্যার পর ধদি দ্থিবাবিতক্ত ছ 
তেওঁ হমজ সন্ধান হবে। আর এ ক্ষেত্রে সন্তাননুটি হবে হয় ছেলে বা বেচ 
এব উভয়ের চেহারার বিরাট কোনো তন্কাৎ থাকবে না, দেখতে হবে তা 
এই রকম 

অতএব, এটি ঘটনা যে পেরুর এ পুকুরের কাদাই হোক, জোড়া কর 
খাওয়াই হোক বা অন্য কোনো যতত্পূত জন্গই হোক _- কোনো কিছু পিয়ে 
হত সন্তান বা ান্ধারীর মত একমত সন্তান (1) হওয়ার সন্তাবনা নেই। এ 
ধরনের নিরাময়কারী ভূক জ্যনার উৎস খুঁজতে গেলে দেখা যায় লোফসু 
পূৰুযশুলিকে ছিরে নানা সারের জন্ম হয়েছে। যেমন আধুনিক দানিকেন 
পদ্থীদের দ্বারা এছন প্রচারও হরেছিলে যে ও অন্ঞলে নাকি কোনো এ' 
সুপ্রাচীন ফলে ভিনন্্হের উন্নত বাসিন্দারা নেয়েছিল এবং তারাই পুকুরগলিত 
& অলৌকিক বৈশিষ্ট ঘতিত করেছে। দানিকেনের এ ধরনের 'তর্ত-ও ৫ 
সি ও কষ্টকরলিত তা এখন অবিতর্কিতভ্যাবে শৱাপিত। 

কন্যাসস্বানকে অবান্থিত ও পুত্তসস্বানকে তারিক কাম্য মনে করা অশ্ব 
সামাবিক প্রবণতা) এ সাযস্ট 'গবেষলার' মূল লক্ষাই ঘাকে এই প্রবলতাংে 
কাজে লাগিয়ে ব্যবসা করা। নিছক বৈজ্ঞানিক অনুসন্িসার স্বার্থে ফিংব 
চিকিৎসার স্বার্থে জগাইী সন্তানের লিঙ্গ নি করার বিষয়টি নিযে পরীক্ষা 
নিরীক্ষা ও গবেষণা চলতেই পারে। কিন্তু আমনিশসেস্টেসিস ও করিওন 
জিলাই ধায়োপসির অতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যেষন কন্যা জূপকে গর্তেই হত৷ 
করার জন] অপব্যবহাত হচ্ছে, তেমনি ্তানের লিঙ্গ সম্পর্কিত ও াকছি 
এইসব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবান্থিত কন্যা সন্তানকে গর্তে ধারণ না করার জন 
পয হওয়ার সন্তাবনাই প্রবল এবং তা ছচ্ছেও। সম্ভাতি বলো ও ইারেছি 
কিছু বই “হজোমত পুর যা কন্যা' জাতীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং কিছু বৌ: 
উত্তেৱক ছবি আর যৌন সুড়সূকি দেওয়া কথাবার্তার সঙ্গে তথাকথিত ফি 
বৈজ্ঞানিক পরিভাবা ও তথ্যাদির ককটেল হটিয়ে ভালই ব্যবসা শুরু করেছে 
আযমনিও সেন্টেসিসকে হূদ সন্তানের লি নির্ধারণের করে৷ শুহিলত নিষিদ্ধ 
করার মত, এই ধরনের বক ও দাবিকেও নিবিদ্ধ করা দরকার। আরে! বেদি 
দরকার, বিজনের মুধোশে এই ধরনের লিগ বৈষম্যবাহী সরীর্তাকে প্রতিরোধ 
করার জন্য সচেতন ব্যক্তিদের সক্রিয় উদ্যোগ। -] 
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চুলের স্বাস্থ্য আর কে. কা. হেয়ার ভাইটালাইজার 
শ্যামল চক্রবর্তী 


ল পড়া দাযাতে মরিয়া হতে নিক্পের উপর আর কত পরীক্ষা, তৈরি করে আপনার জনা, সেই 'দেজ' এর 'শুরসাবল সামন্টী নয়" এমনই এক 
চালাকেন ॥ "তরি এক হেয়ার ভাইটালইস্ারের বিজ্ঞাপন শুর হয় তেসক্রিপশন 'ফেয়োকার্পিন হেয়ার ভাইটালাইজার'। এয়পর আর বিশ্বাস না 
মোক্ষম এই শ্রন্টটা দিয়ে । এর ঠিক নীচে বসানো করে উপায় 1 বিশ্বাস আপনাকে করতেই হবে, কেননা 
কে একজোড়া গিনিপিগের ছবি। আর সবাই ফোলো শুনা অবৈজ্ঞানিক এই তেলটির এয়কম 
পাকে পিনিপিশ' বানাচ্ছে, আমরা বাহে -- তাহলে বৈজ্ঞানিক সমাধানটি জেনে নি কিক বিজ্ঞাপন এতক্ষণে আপনাকে কাত করে 


[ৰটা এরকম চুল নিয়ে চুলোচুলি 'আছেই। চুলের ফেলেছে! আপনি মেনে নিয়েছেন চুল পড়া থামাতে 
সা আর লৌন্ত্ঘরক্ষার জনা হাজারটা তেলও ভিটামিন €£ট থেরাপি বা চুলকে আরও স্বাস্থ্োজ্ছল করে তুলতে এটা 
ছে আপনার ভ্ঞামার হাতের কাছেই। জো রিসার্চ সেন্টার এর অবসান + কোনো সাধারণ তেল নয়, এটা একটা প্রায় ওঘুয! 
ইটালাইঙ্ছার, ফা্টিলাইজার অন্যবা ভেষজ তেল কেননা এই, তেলটা 'দে রিসার্চ সেপ্টার'-এর 


* নাম ঘা হোক __ সবার লক্ষা একটাই। চুল নিয়ে ঈ ৯ লস পপ... : বিজ্ঞানীদের "নিরলস গবেষণায় জ্রস্তব। 


॥ লা টক আহ জা জ টে জট গর 


সঃ মানুষের মাথায় হাত বুলিয়ে পয়সা কানালো ; ॥ * এ লা এত ভিটামিন থাকতে হঠাৎ 'ভিটাহিন এইচ কেন? 
£ সপ পনেরো বছরে সনয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ৮ + ক্লে কছবার শোনা ভিটামিন এ, বি. সি, ডি, ই 
'শনার জামার পকেট কাটতে এদের বিজ্ঞাপানও (সা এ লক লগা দির লল। আজকাল আর আপনাকে তেমনভাবে টানে না! 


লেছে। বদলেছে বিজ্ঞাপনের আগ্গিক, ভাষা। [১ স্পস্ চিক্তিৎসাবিক্ঞানের বই এর bp থেকে তাই তায় 
পলাকে চমকে দিতে শুধু নয়. আপনার নন পন লল দয গল খপ্ক্ঞল হারিয়ে যাওয়া “বারোটিন' কে বিজ্ঞাপন জায়গা করে 
তরকার বিজ্ঞানবোবে সুড়সুড়ি দিয়ে আপন-কে ০০:৮৮ দিয়েছে নিজের বুকে 'ব্যয়োটিন' এর খটোমটো লাম 
গবিত করার পদ্ধতি এখন বিজ্ঞাপনের হাতের লা লঞদ.পল্৷ আপনাকে চমক্যতে পারবে না ততটা যতটা পারে এই 
ঠায়। ০ *সাগশি লাল ভিটামিনের পোষাকি নান "ভিটামিন এইচ'। বিজ্ঞাপন 
দশবন্ধর আগেও কেয়ো কার্পিন হেয়ার গা পি] জানে এরপর 'এইচ এর নামে যা নামকীর্তন 
ইটালাইক্রার-এর বিজ্ঞাপনের নীচে খোদাই করা লা লগা, আপনাকে শোনানো ছবে তাই আপনি হিশ্বাস ফরবেন 


[তকারক 'দেজ' তার পরিচয় দিত "যাদের যয়ই জল ক ৪%, জবলীলায়। মেনে নেবেন ভিটামিন এইচ. এর যাবতীয় 

ধার আস্থা বলে। আসগার হয়তো টান পড়েছে! সদ আসর পনি গুণগণ! বিজ্ঞাপন যেভাবে বলবে! " 

মানতুন নতুনতর পল্যের বিজ্ঞাপন কেড়ে নিচ্ছে গলা গলদ * চা রান বিজ্ঞাপন ছেড়ে চলুন চিকিৎসাবিজ্ঞানের কাছে দু 
থেকে উঠেই দেখলেন বালিশের ওপর একগাদা চুল। 


তার মন। তাই ক্রেতার পকেট কাটিতে পপ্যটিকে “সই পি 
ঘতবার চিরুনি চালাচ্ছেল ততবার উঠে আসছে গোছা 


মচয় করিয়ে দেওয়া "দেৱ রিসার্চ সেপ্টার-এর শিস 
ছন' ছিসেবে। এমন একটা সেন্টার-এর কা ০০ ০৭ লে গোছা চুল। 'রোজ আপনার চুল উঠে ঘাঙ্ছে। মুঠো, 
চলেই আপনার মলে ভেসে উঠবে একটা লা গাল নুষে চুল, শুতিদিন' । আজকের জটিল জীবনে এরকম 
বরেটরিয় ছবি। যেখানে ধবৰবে ত্যহ্োন পরা পাস লব ধা সমস্যা অনেকেরই । চুলের জীবনচন্রে তিনটে দ্বরের 
রকিব নজরে গ্রীক চল টা ও বা কঃ ক সর ত 
করছেন ৩ধু আপনার চুলের স্বাস্থোর " জ্যানান্জেন বা স্তর, ক্যাটায়রেন স্তর আর 
! তেবে। রষ্িন বিজ্ঞাপনের যুগে কেয়ো- : শ৫০ টেলোজেন বা পরিপতির স্তর। যে কোনও অবস্থায় 
রন ভাইটালাইজ্ারের বিজ্ঞাপনের ॥ 1৩4 আপনার আমার মাথায় চুলের শতকর! ৮০ টাই দাকে 
পিতা রিল তার তরে 'তাহলে বৈজ্ঞানিক [A [বৃদ্ধির প্তরে। বাকি ২০টা পরিপতি বা স্থিতাবস্থার স্তরে। 
(বানটি জেনে নিন" আপনাকে টেনে নিয়ে VITALI দিল ৫০-৪৩টা চল মাথা থেকে উঠে যাওয়া তাই স্বাভাবিক 
ধ চয়কদার ভিটামিন || খেরাপি'র দিকে। +-7 অহা প্ৰাকৃতিক এক নিষ্যম। এর করলে কেশকৃপ (1801 7০1. 
“দের বন্ধই আপনার আস্থা’ বসলে বিজ্ঞাপনের রী 181৫) ছেকে নতুন চুল গজায় কদিন বাদেই এত অনিয়ম 
বারে নীচে মনবদড়া সবুক্জের ওপর সমা চরকে আবির্ভাব ঘটেছে চুলের ছটে না শারীযবৃ্তীয় এই ব্যপারটায়। গলির মতে৷ দেখতে কেশকৃপণ্ডলো থাকে 
| বিশ্ঞান' এর! তার ওপর লেখা আছে তিটামিল এইচ, নিকোটিনিক মান্ধার চাষড়ার (5০০00) এর ঠিক নীচে। চুলের গোড়াগুলে থাকে এই খলির 
সি, কেরাটিন, রিসরসিনল আর প্রিদারিন-এর গুশ। যার! জীবনদায়ী ওষুধ মধ্যে। এর তলার স্যজানে। দাকে একর, সজীব কোষ । এরা হল 'হেয়ার 
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আপেক্ষিক যায়! বায় বেড়ে। বেশি 
টাক পড়ে। চল পড়ার সমস্যা পড়েন এরা। অনেকের 
এসব কার ছাড়াও নানাকারণে সৈনিক চুল ওঠার ছার সামরিকভাবে 
বেড়ে যেতেই পারে। এর কায়পণ্ডলে। জানা দরকার। বোকা দরকার যে 
লমলাটা চিরস্থায়ী নয়। হঠাৎ কে যেশি চুল পড়া জার টাক পড়া সমার্থক 
নয়। নতুন জারগার, নতুন পরিবেশে সেলে চুল পড়া বাড়তে পারে। পচ 
_ মাললিক চাপ, বড়ধরনর সবর বা অন্য অলুখে গে ওঠার পরও 
বেশি চুল পড়তে পায়ে কিছুদিন। শরীরে পুষ্টি হাকলে বেশি চুল ওঠা 
স্বাভাবিক । নেছোট্রেক্সেট. কলচিসিন, বিসমাঘ, হ্যালিযাছ যা ক্যানসার 
কেমোছেরাপির লালা ওষুবের প্র্যবে এবন হতে পারে আবার মাদার তকে 
কিছু চর্ঘরোগেও হঠাৎ করে উঠতে পারে বেশি বেশি চুল। এসব কারে চুল 
বেশি উঠে গেলেও মূল কারণটা দূর হলে বেশিরভাগ সময় পড়ে যাওয়া চুলের 
জায়গায় আবার আপনা থেকেই নতুন চুল পঙ্গায়। এই শারীরবৃ্তীর 
ব্যাপারটাকে সম্বল করে ব্যস! চালায় নানা ভেহড তেল বা ভাইটালাইজার 
কিছু না মাধলেও ঢল গল্তাবে, মাখলে বিজ্ঞাপনের ফাদে পড়ে মাখার 
দীর্ঘদিন ভাইটালাইজার মাথার পর উঠে হাওয়া চুল স্বাভাবিক নিয়মে আবার 
'কালেও নাম ভাইটালাইজরের! এটি না মামলেও যে সজীব ফেশকৃপ থেকে 
নুন চুল গজাতো আবার, ঘতক্ষণ কেশকুপ বেঁচে আছে ততক্ষণ নতুন চুল 
পল্াবেই _ এই বিজ্ঞানসন্মত তথ্য আমরা ফুলে যাই সহজেই প্রভাবিত আর 
ভতারিত হই চুলের যত বিজান' এর মনভোলানো কথায় 
বিজ্ঞান বলে, আপনার শরীরেব পৃষ্টিই চুলের পুষ্টি শযীয়ে অপুষ্টি 
থাকলে খেতে হবে দূষম খাব্যর। তাতে শরীরও সারবে, চুলের অনপুষ্টিও 
কাটবে। চুলকে চকচকে করা ছাড়া চুলের স্বাস্থ্যের ওপর তেলের আর কোনো 
ভূঘিক। থাক স্তব নয়। কেননা মাথার ত্বকে হত, প্রোটিন, হত ভিটামিনই 
আপনি ঘষুন না কেন, চুলের পক্ষে ও ত্োর্টিন বা ভিটানিন গ্রহণ, পরিপাক 
আর কাজে লাগানো পুরোপুরি অসন্তাব। বাইরে থেকে ডিন. দুধ, দই, ছানা, 
ভিটামিন মাধায় ছবে চুলের স্বাস্থ বজায় রাখায় ধারপা এক বিশুদ্ধ বাঘা) তবু 
যুগযুগ ঘরে এরকম হারদা গেঁথে আছে কোটি কোটি মানুষের ছনে। আর 
এরকম একশোভাগ ভুল ধারণাকে পুরি করে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা 
চালাজ্ছে নানা ধরনের চুলের তেল, 'ওমৃধ', ভাইটালাইজার, ছার্টিলাইজার। 
কিরে আসি কেরো৷ কার্পিনের উপাদানগুলোতে। বিজ্ঞাপন বলে এই 


চুলে ভিটামিনযুকত তেলী মেখে চুলের পৃষ্টিকে 
চিকিৎসাবিজ্ঞান তাই বলে। তৰু এই ভিটািনকে নিয়ে করেকটা কথা না 
লিখলেই নয়। বেশিরভাগ, শ্মদান। ভেড়ার অঙ্গহত্যগে 
আর ইন্টে বেশ খানিকটা ভিটামিন এইচ বা করোটিন থাকে। এর অভাবের 
উপনরগ তাই দেখা দেয় না সহতে। তবে পরীক্ষাারে কৃত্রিমভাবে এই 
[ভিটামিনের অভাব (0০771) তৈরি ফিরে প্রামীর শরীরে নানা উপসর্গ 
লক্ষ্য করা গেছে। এর মে! আছে চর্মরোগ (0০7410), পেটের জে, 
দর্বলত। ত্বকের অতিরিক্ত সংকেনশীলত। আর ম্যাসপেশিতে কথ চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের হাজারটা বই খুঁজলেও ভিটাহিৰ এইচ-ওয় সঙ্গে চুলের পুষ্টি বা 


১৫5 


বৃদ্ধির কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাবেন না জানতে পারবেন না, কীভাবে এই 
ভিটামিন “চুলকে বেড়ে উঠতে সাহ্যহ্য খর! “দেৱ রিসার্চ সেন্টার' এর 
আহি করা ভিটামিন এইচ সম্পর্কিত এসব তথা যোলো আন৷ ভা়নিক, 
হিদ্া। চুলের হরে বিজ্ঞান" এর হহুরটা তা বিজ্ঞানে ভরা। 

কেয়ো কার্পিলে নাকি থাকে নিকোটিনিক আ্যাসিড) এই নিফোটিনিক 
আত বা নিয়াসিন হল একধরনের ভিটামিন মাছ, মাসে, ডিম, প্রাদীর 
লিভার, নারকেল -_ এসব খাবারে প্রচুর নিয়াসিন ছাকে। আপনার জানার 
শরীরে স্বেতসার. প্রোটিন আর চর্বিজাঠীয় খালের বিপাক (0৩7া)-এ 
নিষ্াসিন অপরিহার্য। এর অভাব ঘটলে বুক, অস্ত্র আর স্রাযুতয্রের স্বাভাবিক 
কাজকর্মে বাধা পড়ে। দেখা দেয় ভায়ারিয়া, স্মৃতিলোপ (9৩704) আর 
ভর্মরোগ। পেলালা নামে পরিচিত এই তিন উপসর্গের উতিহামিক রোগ আগে 
ধু ভূটা খেয়ে বেচে কা মানুষের নহে দেখা বিত মারায়ুক ভাবে। কেননা 
সুরার হুটিল (8০৫) নিয়াসিন হানাদের শরীরে কাজে লাগতে পারে না। 
দক্ষিণ আক্রিতা আর পশ্চি এশিয়ার কিছু নানুঘ আজও নিয়াসিনের তুভাবে 
পেলাসাতে তোগেন। চোগেন অস্ে তেলেঙ্গানা হক্চলের শুধু জোয়ার খাওটা 
কিছু গরিষ্ মানুঘও। দুবে ঘাক৷ প্রোটিন ট্রপটোফেন নিয়াসিনে পরিবর্তিত হয়ে 
কাজে লাগে স্বাভাবিক অবস্থায়। জোরার বা ভুটা বেশি খান. নাছ মাংস ছোটে 
না _ এল নান্ষের শরীরে ভূট্া-জোয়ারে ছতিরিক্ত দারায় তা একটি 
প্রোটিন লিউদিন চিপটেফেনের নিয়াসিলে বললে হাওয়া আটকে দেয। এদের 
শরীরে তাই নিয়াস্গিনের অভাবে গেলাগ্রায় উপসর্গ দেখা দিতে পাবে। 

চুলের সঙ্গে নিয়াসিনের কোনো সম্পর্ক নেই, ঘাকাতে পারে না। 
চিকিংসাবিজ্ঞানের কোনো বইতে এরকম কোনো তোর উন্লোগ নেই। তবু 
কেরে কার্পিনের নিকোটিনিক হযাসিড চুলের গড়ার কোষ (মা্টিয় £) এ 
প্রাণ আরে: এরকম নির্তেজাল বিদ্যা নেজ তানের এই পণ্যের বিভরাপনে উল্লেখ 
করছে বেশ করয়েকবদ্ধর যরে। 

কেয়ো কার্পিন ও হলা ক চুলের তেল বা শযাম্পুতে এরকন ববজ্পমার্কা 
হান্ারটা উপাদান আর তাদের অবাস্তব, কাল্পনিক গুণাগুণ নিয়মিত শ্চাবিত 
হচ্ছে বিজ্ঞানের ছসুবেশে। কেরে ভার্সিন ভাইটালাইারেব বিজ্ঞাপনে কলা হয়, 
ওতে থাকে কেরাটিন “যা চুলের শুয়োডনীঘ খাবার'। বানাবে ফেরাটিন 
নাইট্রোফেনঘটিত একবরনের উপকার যা প্রাণীর শিক (1) বা নখে দ্বাকে। 
এরকম একটা বস্তু মাথায় তেলের সঙ্গে ঘষে চুলকে খালা যোগানোর 
আাধুনিকতর বায্পা হয়তো এসেছে আধুনিক পৃদিষীর তালে তাল মেলাতে! আর 
আছে খুষ্ধি সারাতে রিদরসিনল। মাথার ত্বকের অবিরত বরে হাওয়া কোষ 
খুষ্কি কোনো রোগ নয়, রোগের উপপর্ও লয় 'ঘু্ধি সার্যনো রর তত হাদাকর। 
চুলকে খুক্কিদূ্ত করতে নিয়মিত যে কোনও সাবান, শ্যাম্পু বা রিতা দিয়ে চুল 
পরিদ্ধার ঝরে ধুয়ে ফেলাটাই ঘধেষ্ট। এর জন্য রিসরলিনদাবুক্ত তের ফেল 
াখকেন। ? কেন চুল নরম করতে (5০741001) মাখার তেলের সঙ্গে চুলে 
ঘষবেল প্লিসারিন 1 

বিজ্ঞাপনে মুখ ঢেকে দেওয়া এই ঘুগে আপনার চাহিদাকে জার 
কেনাকাটাকে নিন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে বিক্ঞান-বিল্লান পদ্ধের 
বি্ঞাপন। এতে করটা প্রভাবিত হবেন, ্রতারিত হবেন কতটা __ তা নিয়ে 
ভাবতে হবে আমাকে আপনাকে নিজেবেই। 
সূরপঞ্ধী ৷ 
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উৎস মানুষ __ জুন ১৯৯৯ 


এক 


চার যন্ধু। মহাবুন্ধি, ময্যকর্মা, মহ্যযোগী আর 
হু 

চারজনে গুব ভাব। এমন অসম বন্ধুত্ব বী 
রে হল __ কে জানে? শ্রম তিন জনের 
পায়টা ঠিকই আছে। এদের সন্বন্ধে কিছুই বলার 
ই। কিন্তু, শট হচ্ছে ওই চতু টিকে নিয়ে। 
হমৃর্খ জী করে তিন মহাশুনীর দলে ভিড়ে গেলেন 
= এটাই একটা আশ্চর্য ব্যাপার অন্ধ মেলে না। 
যাক গে। চার বনু একদিন নিজেদের মহে 
[লোলা করছেন। কী করে চটপট তাগ্য ফেরানো 
ঘর। ভাগ) ফেরানো বলতে - খুব চট্‌-জকপদি 
চর টাজা রোজগার করা। নাম-যশ-খ্যাততি- 
উিপতিও যদি টাকার গেছন পেছন, বাহ্য 
সোটির মত, ইটতে থাকে _ তো মন্দ কি । 
মহযুদ্ধি কললেন, 'চলো, সবাই মিলে 
রিয়ে পড়ি। ভা্মের খোঁচে। নানা দেশ ঘুরি। 
চটা লোকের সঙ্গে মিশলে, পাঁচ রকম দেশ 
হলে, ঠিক একটা উপায় ছয়ে মাবে।' 

বাকি সবাই বললেন, "অতি উত্তম পস্থাব। 
ৰ আর দেরি করে কাজ নেই। চলে, আই দুর্গা 
| বলে হার করা ঘাক। “শুভস্া শীগ্ৰম'"। শুভ 
ঘর তাড়াতাড়ি করতে হয়। ''অশুভস্য 
লহরশম্‌”। অশুভ কাজে গড়িমসি করে সময় 
। করতে হয়।' 

হ্যবদ্ধি বললেন, ‘ও হে মহামূর্খ। তোমার 
চু তে অনেক দূরে। বাও আর বিলম্ব কেররো 
। বাড়িতে গিয়ে পৌঁটলা-পুটলি নিয়ে এক দণ্ডের 
হাই আবার এখানেই ফিরে এসো।' 
হহানূর্ঘকে কৌশলে সরিয়ে দিয়ে মহাবৃদ্তি 
লেন, "আফর। তিলজনেই নানা বিষয়ে 
[শেযক্ঞ“। আর মহামূর্খ কোনও বিষয়েই কিছু 
ন না। লব বিষয়েই সে “বিশেষ অজ্ঞ” । একে 
মদের সঙ্গে নিতে কী হবে 1 মাঝখান থেকে 
শা কামেলা এসে আমাদের ঘাড়ে চাপবে।' 
মহাকর্ম। বললেন, 'এফুকেব্যরে হক্‌ কথা। এ 
পদটাকে নেশয়ার কোনও মানেই হয় না। ও 
মদের ব্যেৰা ছয়ে যাবো' 


বিশেষজ্ঞ 
বিশ্ব চজবতী 


মহাবোগী বললেন, 'ছিট। এভাবে 
ব্যাপায়টাকে দেখা খুবই অন্যায় হচ্ছে। ওয় বুদ্ধি- 
শুদ্ধি নেই -_ আনছি । পড়াশোনাও কিছুই নেই 
= তাও মালছি। কিন্তু ও আমাদের ছেলেবেলার 
ফন্ধু। তার ওপর ও আমাদের ওপর বড় 
নির্ভরশীল। আমাদের বোকা হয়ে ওঠে কখনও 
কখনও __ এটা ঠিক। কিন্তু, আমানের অনেক 
বোকা বয়ে দেয়, শুনেক কাছ করে দেয় __ এটাও 
তো ঠিক । কাজেই, ওকে ত্যাগ করাটা ভারী অন্যার 
ছবে। গর্ছিত কাছ ছবে। ও বাবে। অবশ্যই ঘাবে।' 


চার বন্ধু চলেছেন। একটা কনের ভেতর 
দিরে। 

'আরে। ওটা কী 1' চিৎকার ফরে উঠলেন 
মহ্ামূৰ্ঘ । শুধু ূর্ঘই নয়। বড্ড সরলও বটে। 

মহাবুদ্ধি বললেন, 'আরে। এ তো দেখছি 
একটা জন্ম হাড়-গোড় ! যচ। একটা দারুণ সুযোগ 
আমাদের সামনে উপস্থিত। আমাদের সবার 
জানের বছর মাগার সুযোগ। এসো. আমরা এই 
শ্রসীটিফে শরণ ফিরিয়ে নিই। আমি এর হাড়-গোড় 
সব ঠিক মত জুড়ে দিচ্ছি চট্পট্‌॥ বাকি কাঝাটা 
তোমরা করো। যদি এ করে আমরা সফল হই, তা 
হলে আমাদের সামনে সৌভান্যের সোনার দরজা 
খুলে ঘাবে।' 

হাড়-গোড় ছুড়ে দিলেন মহাবৃদ্ধি। ‘কী 
আন্চর্য। কী নির্ৃতভাবে করেছে কাজট।। একটা 
বেশ বড়-সড় অন্তর গোটা কন্তালটাই যেন গাল 
প্রতিষ্ঠার অপেক্তায় শুয়ে আছে।' মনে ঘনে তাবে 


কাজল ললি লাগল 
সিহে। কী অসামান্য কাণ্ড করেছে মহাকর্া। 
মহ্যূৰ্ণ আবারও অবাক হয়। 

মহাযোগী বললেন, 'কেশ। এবার আমার 
পালা। আমি এতে শ্রাণ প্রতিষ্ঠা করব। দেখবে, 
সুহূর্তের হন্যে এ সিহে নিজ মৃত্তি ধারণ করে কেমন 


লশ্রাটি দিয়ে দৌড় লাগার। 

"না এ ক্যা কোরোনা। তোমরা যে সব মহা 
মহা পতিত, মহা মহা গুণী লোক __ তা এতেই 
হমাপিত হয়ে গেছে। দোহাই মহ্যযোগী! তুষি এর 
শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে বেয়ো না। তাতে 
আমাদের সকলেরই মহা বিপদ ছবে। সিহে - সে 
তো লিহেই। সে কি জাপ ফিরে পেয়ে আমাদের 
ছোড়ে কথা বলবে ভেবেছ 1? খবরদার। ও 
ফশ্মোটিও ক্যেরো না।' তয় পেয়েছেন মহামুর্খ। খুব 
ভয়। 

মহানর্ঘের কথা শুনে হো হে] করে হেসে 
উঠলেন বাকি তিন বন্ধু। প্রাণ প্রতিষ্ঠায় নেশায় 
তন তারা আলে । মহ্যবোগী বললেন, 'কী সব হা 
তা বলঙ। প্াণদাতাকে লিংহ খেতে যাৱে কেন ৷ 
ঘরং দেখো, প্রাণ ফিরে পেয়ে নে কী রকম 
কুতজতার নত ছয়ে থাকবে।' 

মহামূর্খ কললেন, 'দেখো ভাই, তোমরা হলে 
দিয়ে “বিশেষজ্ঞ”। আর আমি সতি) সতাই 
“বিশেষ অজ” । আমার তোমানের মত এত জ্ঞান- 
গশ্মি নেই। আছি এই'গাছে উঠে পড়ছি। এবার 
তোরা যা প্রাণে চায় করো। তবে এই মহামূর্ণের 
কথাটা আরও একবার ভেবে দেখো? 


মহাযোগী) মতই জপ ফিরিয়ে দিলেন 
পিহেকে। আর সিহে 1 সে ঘাণ ফিরে পেয়েই, 
তার থম পবিত্র কর্তব্যটুকু পালন করতে বিন্দুয়াত্র 
দ্বিধা করেনি। এক-এক খাবার তিন তিন 
বিশেবজ্ঞকে শেষ করেছে। 

গাছের ওপরে বসে, এই নিষ্ঠার এবং অত্যন্ত 
মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে শিউরে উঠলেন মহামূর্ণ। দিহে 
তার ভোজনপর্য সমাধা করে চলে যাওয়ার পর 
কোনওয্মে বাড়িতে ফিরে এলেন মহামূর্খ। 

তার সর তার কাছ ছেকে সব শুনে বললেন, 
*তোছার বন্ধুরা রাশি রাশি পুথি পড়েছেন। অনেক 
উর সর আতি 
বিচারে এখন দেখছি তারাই মহামূর্খ। “বিশেষ 
অঙ্ঞ।" আর তুমিই মহাজ্ঞানী | ভাগ্‌পিস তুমি গাছে 
চকেছিলে। নইলে কী যে হত।' 
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১৫৪ 


দুই 


পা, টা, ফটকে জায় ছেবো -_ চার বন্ধু 
এদের ছহ্যে ছেযোটা একটু বোকা-সোকা। হীদা- 
ক্যাবলা দোছের। ইস্কুলের চৌকাঠই ছাড়ায়নি 
ফলও । পকষা,চাদু আর ফটকে __ কেউ “টু কেউ 
'খিরি' পতি পড়েছে। 

চারক্ষনে খুব ভাব। তবে. হেবে বা হাবুলের 
পেছনে সবাই লাগে। সুযোগ পেলেই লাগে। ছেবো 
জি মলে করে না। হ্যা হ্যা করে হাসে। ড় সরল, 
বড় দুর্গত সে হাসি। বীধিয়ে রাখার যত। 

কালি পুজোর দিন তাতিপাড়ার় বিয়া 
তুবূড়ি প্রতিযোগিতা হয়। ফি বছরেই ছয়। এব্যরও 
হবে। তারই হস্তি চলছে। হাঘান-দিস্বেতে কাঠ- 
ফলা পঁড়োজিল ছেঝো। বলল, 'এ বনধরে দেখবি 
= ঘন্টা মেডেল পাবে। হয় ঘণ্টা পাবে, নয় সুতো 
গাবে।' 

“তুই কী করে জানলি ?' মৃদ্ধিয়ে ওঠে সবাই। 
একই সঙ্গে। সব পত্ডিতেরই শআঁতে যেন ছ্যযান- 
দিত্তের ঘা মেয়েছে ছেযো। 

ছাছান নিতে পেটানো থামিয়ে ছেযো বলল, 
"খরা কেন্টপুরের খগেন দলুইরের কাছ ছেকে ভাগ 
জেনে এসেছে। থগেন লুই কত মেডেল পেয়েছে 
জানিস । ছুঁচোবাজি, বসানো-ুকডি, উড়ন-তৃৰ্ডি, 
রাংঅশাল _ সব কিছুতে মেডেল পেয়েছে।' 

পঞ্চ বলল, 'তুই যা করছিস কর। নিজের 
চরকায় তেল দে। আর তোর ওই খগেন দলুইফে 
বলিস __ আমাদের কাছ থেকে ঢাবি-কামানের 
ভাগ শিখে যেতে।' 

পক্ষায় কক শুনে হ্যা-হ্যা করে দাঁত কার করে 
হেসে উঠল চাদু আর ফট্‌কে। 'দারুশ দিয়েছে 
পক্া। হেবোটেকে আর মানুষ করা গেল না।' _ 
এই ভাব। 

হামার কালে আঁতকে উঠল ছেবো। বলল, 
আই । কী রে। তোরা কি এবারও ঢাবি কামান 
ক্বনাবি না কী রে। তোদের কি দেখেও শিক্ষা হয় 
না রে 1? আর বছরে কামারপাড়ার খোকা আর 
বিশের কী হয়েছিল _ এর মধ্যে ভুলে পেলি।' 

টুকে সোরার গুঁড়ো নিশ্চিন্তে ঘাপতে 
মাপতে বলল, 'ঘযালা ব্যাচ ফ্যান ফরিস না তো, 
খোকা আর বিশে তোরই যত আহাম্মক। ওদের 
হবে না তো কাদের হবে ? চাবি কামানের ৮-ও 
জানে না _ বানাতে গেছে চাবি-কামানি। আমরা 
কত দিন ধরে বন্ধদার কাছে হরেক ছেকে হাতে 
কলমে শিখেছি। আর ওরা ? দু'দিনের ওত্তাদ। 


বেশি কারন দেখাতে ক্ষেছে। হা হয়েছে ঠিকই, 
হয়েছে। শুলে বেঁচে গেছে _ এই ঢের 

হেবো উঠে পড়ল। বলল. "আহি তাই 
তোদের সঙ্গে নেই। ও-সব চাৰি কাড়ান-কায়ানে 
আছি নেই। আর. তা ছাড়া, জেদেরকে তো আমি 
চিনি তোরা তো আর একটু ভআকটুতে খুশি হবি 
না। তোদের চাই ইয়া-কাড় কাঘান।' 

চাই-ই তো। এবার আমরা ভারা জাইট- 
পোস্টের টুক্রো দিয়ে কামান দাাগব। দেখিল, 
তোদের ওই খগেন দুই কেন্পুর ছকে দৌড়ে 
আসবে। আওয়াজ শুনে। সবাই বলবে __ হ্যা, 
একটা আওয়াজ বটে করেছিল ওয়া।' পঞ্চ হলে। 


দু'হাতে দুখ চেপে কঁদছিল৷ হেবো। হাউ হাউ 
ফরে। বলল, বিশ্বাস করুন স্যার: আমরা কেন 
বোমা-টোমা বানাচ্ছিলাম না। এবারে কালিপুরোর 
খগেন দলুইকে হারিয়ে মেডেল জেতার 
তুব্ড়ির মশলা তৈরি ফরছ্িলান। 

“শুধু তুষ্ড়ি 1 না আরও কিছু ।' ধমকে 
ওঠেন খানার ও. সি.। নটবর ছাইতি। 

"আর উড়ল তুৰ্কি। আর ছুঁচো বাজি। আর 
সং মশলা।' গড়গড় করে সব বলে দেয় হেঝে। 

“তোরা এপব যানাজিলি যে, তোদের 
লাইসেল আছে 1 জানিস, এর জনে) কত বছর 
জেল খাটতে হবে ? তো, এত বড় কাণুট়া ছল কী 
করে __ তাই বল আগে। তারপর তোকে নিয়ে কী 
করা হার __ ভাবৰ।' চোখ পাকান নটবর। 

ছেবো নটবরের পারে ঝাপিয়ে পড়ে। বলে, 
“জামার কেনও দোষ নেই স্যার! ওরা কাল _ 
“এবার ঘা চাবি-কামান বানাব না! সবাইকে চমকে 
জেব। লোকে বলবেন্া। একটা আওয়াজ বটে! 
দারা জীবন ঘনে রাখবে।” 

"21 খত খোঁত্‌ করেন নটবর। 

চোষ দুহাতে যুহতে হেৰো বলে, ‘বিদ্বান 
করুন স্যার, আমি ওদেরকে পই পই করে হারল 
করেছিলাদ। ওরা আমার কথা শুনল না। তুকি 
ঘেরে উততিযে দিল। ওদের চোখে তখন 
আওয়াকের নেশা ঘুরছে। আনন্দে টগবগ করে 
ছুটছে সবাই। তবে. বিশ্বাস করন স্যার, ওদের 
কোনও খারাপ তলব ছিল না। শুধু একটা মত্ত 
শব্দ করতে চেরেছিল ওরা। যে শব কেউ কখনও 
শোনেনি।' 


হাসপাতাল খেকে ছাড়া পেয়েছ ওরা। পঞ্চ, 
ঠান আর হট্ফে। তিন-চার জন এখনও সমর 
হাসপাজলে। ওয়া সবাই চাবি-কারান দাগ দেখতে 
এসেছিল। 

ছাড়া পাওয়ার দিন ছেবোকে জড়িয়ে ধরে 
ওদের কী কর্ো। হেবো তো রোজই কলত। সবাই 
কলত, "বন্ধুদের জন্য দরুদ একেবারে উদ্ছলে উঠছে 
সড়াটার। পু কপাল জোর, তাই বোকাটা নিজে 
ফেঁচে গেছে। 

শক্জার ডান হ্যতের তিনটে আঙুল উড়ে 
গেছে। চাদর ই কাছের এক খাক্লা মাংস নেই। 
ফটকের বী হাতের কনুইর়ের কাছে গর্ত ছয়ে 
গেজ 

“তোরা যে তে বেঁচে গেছিস _ এই ঢের 
রে! আমি তো দুঘ্ঘূ। তোদের মত অত জানি টানি 
না। কিন্ত, মাঘ, তঙগন যদি আমার কথাটা গুনতি 
তা ছলে আজ তোদের এই দুর্দশা হত লা। 

ফটকে বলল, 'ছেবো রে তখন আমাদের 
ুদ্ধি-শুদ্ধি সব লোগ গেয়েছিল। থে আগে 
খাকতেই বিপদের গন্ধ পার, বিপদ ঠিক ঠিক আঁচ 
করতে পারে, আর যে বিপদে পড়েও বুদ্ধি হারায় 
না, সাধারণ কালা ছারা না -_ সে-ই ঠিক 
ঠিক বুদ্ধিঘান।' 

চালু বলল, "টা রে ছেবো। এখন দেখছি _ 
আমরা তিনজন এত দিন মিথ্যে অহ্তার করত 
ভাবতুম __ আমরা খুব জানি। তুই কিছুই 
জানিস না। তুই বোকা। ধদ৷। এখন দেখছি _ 
আমানের চারজনের মধ্যে তুই ই বৃদ্ধিমান। ঠিৰ 
চিক ভানী। আর শামা যে কেট "বিশেষ" নই 
সবাই বে “বিশেষ অজ্ঞ” __ তা তো প্মাপিতী 
হয়ে গেল।' [| 






মকস্থলে এজেন্ট চাই 


বিশেষ করে প্রাদ-মকন্কল অন্ঞলে নতুন 
এজেন্ট চাই। সৃবিবাজনক কমিশন। এজেসি 
জমা ফেরতযোগ্ট। অবিক্রিত বই ও পত্রিকা 
ছেড়ে না গেলে) ফেরত নেওয়া হবে। 
বোগবোশ করুন ও 
পত্রযোগ্গে সরাসরি 

বি ডি ৪৯৪, সম্টলেক ৯৮. রহ গর্ী রোব 
কলকাতা ৭০০ ০৮৪ কলকাতা ৭০০ ০০১ 


উৎস ছানুষ -- জুল ১৯১ 


টেলি-ভারোলেনস 

মাৰ্কিন হেলিডেপ্ট বিল ক্রিস্টনেরও মনে 
শান্তি নেই। বলতে চান অনেক কিছুই। কিন্তু 
সেলিব্রেটিদের বিশেষ খাটাতে চান না। হাল- 
আমলে যুক্তরাষ্ট্র ছিসাস্্ক ঘটনা যে হারে বাড়ছে 
(ক'দিন আগেই একটি স্কুলের দুই কিশোর ক্ষুলের 
ভেতরেই হঠাৎ সবাইকে অবাক করে এলোপাসাড়ি 
চলি চালিয়ে ২৫ জনকে হত্যা করে) তাতে তিনি 
ছীতিমত তীদ্ধি। বেশির ভাগ ছিসোস্বক ঘটলার 
পঙ্গেই নাকি টেলি-লিরিঘ়াল এবং ভিশ্মি 
লিখায়াপিয অদ্ভুত দিল। 

লল এক্রেলেসে সম্প্রতি চিত্রজগতের 
ল্চপুদ্রের সঙ্গে এক ভোল্সভার ভাষপ দিতে 
লয়ে নি; ক্রিস্টন বলেই ফেলেন £ বিভিন্ন ছবিতে 
তে বেশি হিংজাবুক ঘটিনা মারাম্মুকভাষে দেখালো 
চ্ছে _ এটা ধন্ধ হওয়া দরকার। তিনি হলিউডফে 
[রাসরি দায়ী করেও আবার না করার মত গা 
চিরে কথা যলছিলেন। একবার কন্েন £ দেশের 
ছাট-বড় লব পর্দাতেই ভয়াবহ হিংসার ছড়াছড়ি। 
[বার একটু পয়েই ঢোক গিলে বলেন ? তার মানে 
রা, যুতি, ভিডিও গেম বা টেলিভিশন খোসা 
হরি করছেন -- তারা লোক হিসেবে খারাপ 
দন কষা রলছি না। চলচ্চিত্ৰ বা সিযিয়ালকে 
শাল যা বিনোদন শিল্প উল্লেখ করে ক্লিন্টন 
লেন, হিংসার দৌরায় বন্ধ করতেই হবে। 

কড়া ফৰ বলেই আবার সুর নয়ম করতে হয় 
টনের । কারণ এই ভোস্বসচার হাল আমলের 
রুগ জনতির সব তারকা. যেমন ছি গোল্ডবার্গ, 
ধাল্ডি হন, মেগ রিরান, কার্ট রাসেল হনুখ হাজির 
ঢল। 

জিন বিজ্াপন জপ্যতের ওপরও পুশি নন। 
ঘড় তিনি ভালো করেই জানেন, বিজ্ঞাপনের 
কর পথে বাবার অর্থনীতি তায় দেশে নেই) তিনি 
লছেন, বিজ্ঞাপনের ওপর রীতিমত নিম থাকা 
1কার। 

মানুষের স্বভাবকে বিকৃতির পথে টেনে নিতে 
রে _ এমন বিজ্ঞাপন বর্মন করা উচিৎ ঘলে 
ষ্টল৷ মনে করেন। কিন্তু তারই দেশে টেলি- 


দীন দুনিয়ার দৈনন্দিন 


সকেলন / তকেশ দাশ 


সিরিয়াল বা সোপ অপেয়ার অস্তিত্বই নির্ভর করছে 
বিজ্ঞাপনের ওপর। দ্ুরিয়ে কলা যেতে পারে 
ফলছ্বিয়ায় যেমন দ্ানদ-নির্ভয় অর্থনীতি. মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের মত অনেক দেশেই তেমনি টেলি- 
বিজ্ঞাপনের অর্থনীতি খুব জ্যেরদার। 
ফিল্দি-টিজার 

আট ঘাস আগে কিস্ছি স্টাইলে একটা খুন 
হয়েছিল চেয়াইিকে। সারিকা নামে ২০ বছরের 
একটি মেয়ে। কলেজে পড়তো। একদল যুবকের 
হাতে নিহত হয়েছিল মেয়েটি। তরুণানিফি সরকার 
এছ মৃত্যু নিয়ে বেশ বিপাকে পড়েছিলেন। তারপর 
থেকে ইভটিজারদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবার 
কথা ভাবলেন সরকার। সরকার এতই কঠোর ছয়ে 
উঠলেন বে. হ্যারিনা ধীচ থেকে পুলিশ নিরীহ 
যুবকদের ইন্তটিজ্ঞায অভিযোগে হরে আনতে শুরু 
করলো। বাক্ত সরকার ইভটিজিং শ্রেছিকিশন ভ্যাট 
নাথে একটি আইনও চালু করলেন। 

কিন্তু এর পরেও কদিন আগে ৩৭ বছরের 
দুর্গা শ্রাপ দিলেন ওই ইভটিক্ঞারঘের ছ্যতেই। তার 
অপরাধ অটোরিকশায় চড়া ছয় যুবক উত্যক্ত 
করছিল চার যুবতীকে। তারা স্থানীয় একটি 
কারখানায় কাজ শেযে বাড়ি কিরছিল) ফিল চত 
শারীরিক অভি করে ছয় যুবক হিন্দিগানের কলি 
ছুড়ে দিচ্ছিল ঘরে ফেরা ওই যুবতীদের দুর্গা 
ঘটনাটা দেখেই যাব| দেয। সঙ্গে সঙ্গে একজন 
যুবক তাকে টেনে নিয়ে ধার অটোরিশার দিকে 
দুর্গা ছিটকে পড়ে হায় মাটিতে। মাথার ভেতরে 
রক্তক্ষরণ গুরু হয় এবং দুর্গা মারা ধানি। এখনও 
অপরাধীদের কোনো শাস্তি হয়নি। শান্তি হলেও 
আইনে বিহান মাত্র একবনর কারাদ অন্যরা দশ 
হাজার টাফা জরিমানা। আইনের নামে পুলিশ 
তৎপর. কিন্তু ুর্গাদের মরতেই হচ্ছে। 
বিজলান্দদের ক্রিকেট 

ভিল্টন বলছিলেন, বিজ্ঞাপনের বাড়াবাড়ির 
কছা। কিন্তু এই থে বিশ্বকাপ ক্রিকেট চলেছে 
টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন বিহীন এক ওভার দেলা 
নেখায় কষা ভাবা বাছ 1 ছ্েলোয়াড়ের গেছি, 


জামা. মোজা, টুপি, কাট, উইকেট সবই বিজ্ঞাপনে 
মোড়া তার ডান ছার বা ছাত - দুটোই দুই 
কোম্পানির কাছে বাঁধা। আর গোটা ছেলা, 
পুরস্কার, কাপ. বিশেষ সার্টিফিকেট সবই 
স্পনসরের হাতে। 
আজ ঘেকে ২০ বছর আগে বিশ্বকাপের 
হেলায় মুনাফার অন্ত ছিল সামান)। সাড়ে তিন লক্ষ 
পাউণ্ড। ১৯৯১-এর এই বিশ্বকাপে খেলা হচ্ছে 
ইল্যোণডের ২১টি মাঠে। রাজস্ব আসবে ২৮৫ 
কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। লা হবে ৩ কোটি পাউও 
অর্থাৎ ২০৪ কোটি টাকা। বিশ্বের ২০০ কোটি 
মানুষ টেলিভিশনে এই খেলা দেখছেন, সুতরাং 
আত্তর্জাতিক বাজায়েয় বড় কোম্পানিগুলো 
বিজ্ঞাপনের এই উপলক্ষ হাতছাড়া করবেন কেন! 
ফল বাউণ্ডারিতে গেলে. যোলারের ওভার 
শেষ ছলে, অথবা উইকেটের পতন হলে রিলে" 
দেখার সুযোগ না দিয়েই টেলিভিশনের পর্ণ দখল 
করে বিজ্ঞাপন। খেলোয়াড়েরাই ভিন্ন চরিক্রে ডেসে 
ওঠেন পর্দায়। বাবার আকস্মিক ৃত্যার খবরে শচীন 
তেগুলকর. যতই ভিস্বাবোয়ের সঙ্গে খেলতে না 
পেবে দেশে ফিরে আসুন. টেলিভিশন দর্শকদের 
সামলে খেলার ফাকে শচীন পেপসির জন্য বারে 
বারে আবির্ভূত হচ্ছেন। পেপমির জন্য শাহরুখ 
খানকে বোকা বানাচ্ছেন। (যদিও শচীনের 
অনুপস্থিতিতে ভারতীয় ক্রিকেট্রেহীদের সকলেরই 
বন খারাপ)। ব্যাটে বলের লড়াইয়ে শচীনকে 
দেখতে না গেলেও পেপসির লড়াইয়ে শচীন ঠিক 
1 
বিজ্ঞাপনের বহয় একবার দেখুন। যেমন 
এল. জি. ইলেকট্ুনিকস) এই সম্বে। এপর্যন্ত 
ক্রিকেটের পূরষ্করের জন) সারা বিশ্বে কম পক্ষে 
৪০ কোটি টাকা এযা ভারতে ১২ কোটি টাক খরচ 
করেছে. টেলিভিশনের বিশ্বকাপের ৬০ শতাশে 
নয়ই দখল করেছে এল. ঝি। শতরান. ধ্দাচ এবাং 
উইকেট দক্ষলের জন্য এই সান্থো ভারতীয় 
ছেলোয়াড়নের পুরস্কার দেবে। এবারে বিশ্বকাপের 
ক্রিকেট মাঠের সর্বত্রই এল. জি-র বিজ্ঞাপনের 
ছাড়ি 
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এবারে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের যে ১১ জল 
শপনসর. তার মধ্যে আরেকটি সাস্বা পেপসি।তারা 
১২ থেকে ১৫ বন্ধুর বসের ৮ জন ভারতীয়কে 
ঘ্যালকট হিসেবে নির্বাচন করেছে। এরা খেলার 
আগে, শেষে এবং জলপানের বিরতির সময় মাঠে 
হাজির ঘাকবে। অবশ্যই পেপলির বিজ্ঞাপনের 
কর্ণ হয়েছে তারা। এছাড়া 'পেপসি' -_ এই 
নরম পানীয়কে সমেনে রেখে নানা প্রতিযোগিতায় 
জী ১০০ জন দর্শককে তারা দেশ ঘেকে খেলা 
দেখাতে নিয়ে গেছেন ই লোণ্ডে। এল. জি. এবা 
হিরো হার মতো! পেপসি-ও বিশ্বকাপের লোগো 
ব্যবছারেন্ট সুযোগ গেয়েছে। 'ছিরো হণ্ডা' সেরা 
ব্যাচ নিয়ে পুতিবোগিতায় হারোজন করেছে। 
আনাদিকে প্রিটানিয়া ১০০ জল ভারতীয়কে ছেলার 
টিকিট দিয়েছে, অবশাই প্রতিযোগিতার মাধামে। 
আবার ব্রিটানিয়ার হয়ে ক্রিকেটার রবিন সিং 
ভারতীয় দলের জন্য শুভেচ্ছা স্বাক্ষর সাগ্রহ করে 
দিয়েছেল। এই স্বাক্ষরগত্তের দৈর্ঘ হবে ২ 


নেই। প্রথমত এবারের কাপটির দাম ৪ কোটি ৫১ 
লক্ষ টাকা। তার ওপর বিশ্বকাপের বিজয়ী দল 
পাবে ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। চার দেরা দলের 
মহ ভাগ করে দেওয়া হবে আরও ২ কোটি ৭২ 
লক্ষ টাকা। এর পরেও পঞ্চম স্থানাধিকারী দল 
পাবে ২২ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা, গট সথানাধিকার়ী 
পাবে ১১লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। এমনকি স্কটল্যা্ড 
এবং বালোদেশের মত ঘল, যাদের সাফল তেমন 
প্রত্যাশিত নয়, তেমন দলও ৬ লক্ষ ৮০ হথান্তার 
টাকা ফরে পাবে। এর সঙ্গে তুলনা করলে 
গতবারের কিন্ুকাপ চাম্পিয়ন লঙ্কা পেরেছিল 
অনেক কম ২৫ লক্ষ টাকা। এবারের চ্যাম্পিয়ন 
পাবে তার ৫ গুণ) 

বিজ্ঞাপনে মোড়া স্পনসরদের খেলনা এই 
ক্রিকেটকে ঘিরে বেটিং জুয়া চলবে না তো কবাডি 
নিয়ে কেটি চলবে। 
পার্ট টাইম গুরু 

অস্থির জীবনকে সুস্থির করার জন্য নালাবিষ 
গুরুর আবির্ভাব ঘটছে দিকে দিকে। এত দৌড়, এত 
টেনশন, এত অস্থিরতা চারিদিকে এত প্রলোভন _ 
তার মধ্যে মনকে তুরীয় মার্স স্থির রাখার কৌশল 
শেখাবার বাজার বেশ তেন হয়ে উঠেছে। 

আর শুর মানেই সাধু, সাবু মানেই তিলক 
পাগড়ি কৌপীন ফামতুলু __ এইদৰ কনসেপ্ট 


করলে গেছ কোনটাই পর ফিতকক সুভতয্র হর 
ছি মানুষই 'গুর' আবম পেতে প্ররেন। হান, হোগ, 
ছেভিটেশন। __ আনেক রকম পদ্থার ক্ছাই বলা 
ছয়। কিন্ত হত টস মানুষকে সূ করতে গেলে 
দিয়াময়ের পর্রিয়াটাও কালে ফেলতে হচ্ছে। 

কোম্পানি একজিকিউটিভদের উচ্ছান নির্ভর 
করে, তার স্ঙন্ক পরিচালনায় কোম্পানির 
ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি ঘটছে কতটা __ তার ওপর। 
ভারা সবসমন্নই ভারাক্রান্ত. চাপের মধ্যে 
হতিযোগিতার ছবো, এননকি নতুন ঘোডাগ্ী 
বাজারে ছেড়ে সশয়ের মহে রয়েছেন। এ শুবস্থায় 
ভার চাই মানসিক ভারনুক্তি এবা নতুন করে 
সতেজ চিন্তার শক্ি। এসব ভেবেই রিফ্রেশার 
্রনিং-এর মতই কোম্পানিও একরিকিউটি ভাদের 
এই মানগিক ভারদুক্তির খরচ বহন করে ধাকে। 

কিন্তু মজা হোল, ওষ্ট কারা ? কারো গ্যাবাল্টি 
টিকে থাকার ও বিপুল সাফলে হারা শক্তি 
যোগায় ? 

যেমন, কিস্যাত একটি 'জিলন্‌' কোম্পানির 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিকাশ যান্দকানি __ নিজেরই 
ফাডের চাপ হেট ; তার ওপর ক্লান্ত মানুষকে 
তরতাজা করার কাজটাই তার কাছে বড় ভরদশক্তি। 
নিজের বয়েস শর্ত ৩২, সে সমস্থ বাছা বাছা 
একজিকিউটিত ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ঘাইনংপিয়াল 
মানেক্কার _ অনেকের কাছেই মানসিক স্বস্থির 
উৎসা 

বিকাশ যালকানি নিজেই বলেছেন £ "আমি 
শুধু ক্রান্ত বিধ্বস্ত মানুষদের বলি, লক্ষের দিকে 
স্থিব থেকে এগিয়ে হেতে, কিন্তু কোনোরকম 
বিশেষ আকর্ষণ না রেগে" (নিষ্কাম কর্মের দৃঢ়তা 
কি 1) হিঃ মালকানির শুধুমাত্র মুখে কথা শোলাহি 
নাকি শ্রেরণাদায়ক ! কর্মে উদ্দীপিত হওয়ার পক্ষে 
তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথোপকথন হথেষ্ট। 

এক অর্থে বিকাশ মালকানি পার্ট টাইম গুরু । 
তিনি পরিবার, সহকর্মী ও বন্ধুদের সঙ্গে 
সুসম্পর্কের কথা বলেন আর কাকে খুশি মনে 
গহণ করার কথা বঙ্েন। এসব কথার মধ্যে কোনো 
অভিলবর নেই। তবু বাক্মালোরে মালকানির কাছে 
স্বান বহু মানুষই । তার কাছে হস্ত মনকে দুদ করার 
ৰিনিয়য় মূলত কম নয়। 

হর্গোরেটদের উচ্দীপিত ফরার জন্য দিল্লিতে 
নতুন প্রতিষ্ঠান চালু করেছেন ডাঃ নলিন নাগ, তার 
স্ীরোগ বিশেষ পরী ডট সঙগীতা নাগ এবং 
অনন্ততবিগ ভা. সন্তায় চুকে নিয়ে। তারা মনে 


জেন ওষুধের বড়ি দিয়ে এই মানসিক অবসাদ বা 
অস্থিরতা কাটানো ঘ্যযে না। সুস্থ পরিষেশে সুস্থ 
পরামর্শ জীবনের ধারাটাই ফলে নিতে পারে। 

একটি বিজ্ঞাপন কোম্পানিয় শ্রাজতল 
পুফেশনাল যা পূরি ওবু ভাষণ দিয়েই মানসিক 
পরিবর্তন আনতে প্যরেন। মাঝে মাঝে এরকম 
ভাহপ্ের ব্যবস্থা করাকে বলা হয় রেস ম্যানেকফেন্ট 
ওয়ার্কশপ। 

গরু রবিশন্ধরকী 'ছা্ট অফ লিডিং" পাঠক্রম 
চালু করেছেল, তার প্রতিষ্ঠানের নাই দিয়েছেন, 
আর্ট অফ লিডিং ফাটাশডেশন। 

মনে রাষ্ম দরকার ডা. নিন নাগের দিনে 
একবার পরামর্শের ফি ২ হাজরে টাকা এবং উষা 
পুরির ফি সাড়ে তিনহান্ঞাব টাকা। 

পুণের ঘসে কলিউল ছন্টারনাশনালেও 
মানঙ্গিক শাস্তি আনার এলাহি বাবস্থা ভাুনিক 
অভিজাত প্রক্রিতার তন্ষীলল করালো হয়া 
বর্তনান গুরু জয়েশ অবশ কনিউলে থাকেন না। 
তার নিজের থাকবার অপ্থানা পীচতারা হোপিল। 
এই বতিষঠানে এতদিন ছিলেন ম: নীল নামে ওক 
আা। তিনি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসারিক প্রবাতা দেখে 
ছেড়ে চলে গেছেল। 

শুধু কর্পোরেট ঘুবক-যুতহীদের সলযা তে? 
নয়। বড়লোকের নিন্ধর্ম৷ যে-দের সনল্যাও কম 
নয়। তাযল্র মালিক অশাস্বি দ্র শুরার জন) 
দিতে চালু হয়েছে করেকেটি প্রতিষ্ঠান বা ক্লাব। 
ঠিকৱত খাওয়া দাওয়া. শরীরটাকে ঠিক রাষা, 
ছেলেছেয়ের ইংরেজি মাধাম কুলে শিক্ষকদের 
সঙ্গে গিয়ে ইংরেজিতে কথা বলতে হয়, স্বামীর 
সঙ্গে পাটিতে হেতে হয, কোনো সানাচিত 
অনুষ্ঠানে তেমন পোশাক, পরা উচিৎ, স্বামীতে খুশি 
রাখার কৌশল __ এইদব নানাবিধ শিল্ষাননের 
কোচিং সেন্টার ছে পাঞ্জাহী বাগে, রাতৌরি 
গার্ডেনে। কি প্রতি ঘণ্টায় ৫০ টাকা ছেকে ৫০০ 
টাকা পর্যন্ত বাড়িতে গিয়েও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় 
তাদের বলা হয "এটিকে ডট্টর' (বাংলার 'স্বভাব 
চিকিৎসক )। প্রাতান্িক ভীবনচ্চার আড়বিষ্যাসবে 
ধরে রাখবার অবকাশ বত কমে আমবে, এরফা 
স্বভাব বদলাবার ইস্কুল তত গিয়ে উঠবে 
নিতান্তই সহজ সম্পর্কে ঘা মান্য এতন্চি 
অনায়াসেই কাছের মানুষের কাছ থেকে পেটে 
এসেছে (সুপরামর্শ. প্রেরণা সঙ্চারো 
কথোপকমন), তা এখন ভাড়া করতে হয়, পরম 
ছিরে কিনতে হয়। তবুও তো রোগ সারে না। 


[ সূ: পি টি আই.িিয়া টুডে 
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BHARAT SOLDER INDUSTRIES 


Manutacturers of : Resin Core Solder Wire, Solid Solder Wire, Electronic/ 
Grade Solders & Flues, While Metal, Silver 


industries 
Braring Aftoys and Non-Ferrous Metals & Alloys. 
০০৬০৮ শিম রত 
0৯ + 46A, Blab 14500 Chandra Street. Calcut : 700072 
Phone : 237.2262, 225-1137, 236-4319, Fan : (039) 236-4389 
Works + 4A, South Tangra Road. Calcutta : 700 046 


Phone : 329615975547/1338 


দে মানুষ __ ছল ১৯৯৯ ১৫৮ 


গত সখ্যোয় বিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে বিশে শতাকীর বিতর্ক : এতিহাসিত বনাম শ্রত্যক্ষবাদী' শীর্ষক আলোচনার, 
পরিত্েক্ষিতে এসেছে বিস্ঞানের পর্যায়ক্রমিক বিকাশের কথা। বলা হয়েছে __ বিজ্ঞান গবেষগার প্রথম ধাপ হল 
উপাৱ বা তথ্য সংগ্রহ ক্রা। এরপর দ্বিতীয় বাগ ...। 





জানের থেকে ধারণা ধা তার তৈৰি বিষয়গুলি হয়ে দাঁড়ায় বিজানীদের কারকর্মের পারলে হরে নিতে হবে এইসব ছাকারণত 
ফরা। প্রতিটি বিজ্ঞানের বিষয়ের উপভাত (৮)-০৫০) দরব্য। তাহলে কেউ কি মানসকল:তলি আনবা ভানযনের সুবিধার জন্য 
পৃথক পৃথক বিচার পদ্ধতি, ঘারলা তৈরির বৈশিষ্ট. মোটের ওপর প্রশ্ন করতে পারেন যে এই যে সমস্থ গড়ে কুলি কেলনা এসব বাবহার করে পুকৃতি 
পুতিশব্ধ. ব্যাথ্য৷ কিজেধদের কৌশল ইতাদি আছে। খটনাসদূহ প্রকৃতিতে ঘটে চলেছে তার কোনো থেকে ধাঁ তথ্যণুলি বিচার করতে আমাদের 
কার্যকারণ সম্পর্য হছে বা আবশ্যিকতা আছে £ সুবিধা হয়। কিন্তু তকৃতির দব্যে সতাকারের কী 
খটেছে তা' এইসব তথ্যের হতো থেকে জানা সন্তুব 
নয়। 
এই সব বিষয়গুলি নিয়ে বিজ্ানদারশনিকেরা 
শ্ীরচ্যবে ভাবিত এবং যথেষ্ট মতানৈকোর মধ্যে 
বয়েছেন। এই ব্যাপারটা বোবা হায় হখন তারা 
মচাতার কলনকিনযা থেকে বিশে বিজ্ঞানকর্শনের এই বিষয়গলিকে বিভিন্ন দিতি 
থেতে আলোচনা করেন যেমন একলিকে রয়েছেন 
ইন্রিযোপাততবাহী (গোষ্ঠীর বিজ্ঞানীযা -- ঘাঁদের 
দৃষ্টিভঙ্গি হল টার মযো পাওয়া তথা দিয়ে 
সমর্থন না করা গেলে বিজ্ঞানের জান কখনই 
হতে পাবে লা এবং তথাই একমাত্র জানের 
থলি শত ৷ তদের নত অনুযায়ী যে-কোনো 
বিজ্ঞানের নীতিকে প্রামাপিক হতে হলে তপ্ত 
তথ্যের সঙ্গে তাকে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। আব তা" 
যদি না হয় তবে ধরে নিতে হবে এব বিদূর্ত 


বিল ধাপ হ'ল পর্যবেক্ষিত কার্যকরী ভুমিকা নেই। 'তাহলে তান্তিক গবেষণার তচ়িৎতত্তের সঙ্গে ঢালাই কব৷ যায়। এটা না করতে 
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বোঝার সুবিধার জন বিজ্ঞানীরা অতিপারছাপবিক উপানানগুলির ব্যাপারে বিশেষ গুরুত দিয়েছেন। পর্শনিক বাধ্‌ যিনি এই মত “পোষণ জরতেন যে 
স্তরে তির কথা বললেম। হেন কেননা তারা দেখেছেন একদা গালিতিক বর্ণনার অতি শুহীন্ঞীক স্তরের পরমাণুর গঠন নিত 
কশিকাণুলিই হ'ল বস্তুর চরম অস্তিত্বের সূচক। সাহাহোই এইসব তাত্বিক তিজ্ঞাগুলিকে বৃদ্ধগ্রহা ঝয়নাসচূহ এবং এর বৈজ্ঞানিক অর্থ ব' 
কিন্তু এই তে উঠবেই যে সত্যই কি এই হরনের আকারগত উপায়ে জনেক বেশি শরামাপিকভাবে কাঠ্যযো আমরা খুঁজে বার করি খালি চোখে দেখ' 

যাবে পে কর হর জু হায় এমন দব দংকেননপ্রতাক্ষণ অভিজ্ঞতাণ্ডলির 


এবং কোল 

জন্য শাখাুলিকে, যেমন জিলকিলা বা কোয়ান্টাম আক্সম্পর্কের বিষয়টিতে । কেউ কেউ চরমপত্থ 
সিদ্ধ নিশ্চিত অবলস্বন করে সন্দেহ করতে শুরু করেল হে 

যার কোনো সর্ঞোযিত বিষয়গুলি, হেমন কর্মী পতিবিন্যা ও ইন্তিযোপা্বাদ হেকে আদৌ কোনো তয়োনী। 
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বৃস্িগ্রাহা রূপ আমাদের কাছে বরা পড়ে না। উশ্টে 
কলা হায় যে প্রকৃতির মহ বে সমস্ত ঘটনাবলী 
ঘটে চলেছে তার সবগুলিতে বিজ্ঞানীরা সমান 
মনোযোগ যা গুরুত্ব দেন না। তারা নির্বাচন করেন 
পর্যবেক্ষণের সময় থেকেই কাকে কতখানি 
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শুরু হয়ে গিয়েছে আশিক বিশ্বের বিশ্ব 
ক্রিকেট দ্বর। আমরা সবাই শ্রয় যেতে আছি এই 
খেলা নিয়ে। বিজ্ঞাপনের দৌলতে শ্ামরা পৌছে 
ঘাব এক মোহময় পরিবেশে। সুদূর ইাল্যাণ্ডে 
অনুষ্ঠিত খেলাশুলি স্যাটেলাইট যোগাযোগ 
মাহামের সাহাবে আজ আমানের ঘয়ে উপস্থিত। 
এর সাথে মুক্ত হয়েছে ইন্টারনেটের সাহযযে) সমস্ত 
ফেলার গুণানূপুঙ বিবরণ । ধিনি কর্মক্ষেত্রে বা দূরে 
থাকবেন প্রতি মুহূর্তে খেলার দৃশ্য একং উত্তেজক 
মুহূর্তের অংশগ্যলি দেখতে পাবেন এই ইন্টারনেটের 
মৌলতে। কমপিষ্টটারের স্কিনে কাজের ফাকে 
হজে যে কেউ এই ড্রিকেট ছেলার দৃশ্য-বিবরণ 
দেখে নিতে গায়ে। এই খেলা উপলক্ষে ক্রীড়া 
সাযোদিকদের জনে) ইন্টারনেটের ঢালাও ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। তাদের টেলিগ্রাম বা 'ফান্স' করে 
সংবাদ পাঠাতে ছবে না। খেলার মাঠে বসেই ছোট 
কমপিউটারে (ল্যাপ-উপ কমপিউটার) খেলার 
বারাবিবয়ণী লিখে গ্রেলে তা সরাসরি পৃথিবীর যে 
কোনো প্রান্তে সংবাদপত্রের অফিসে তৎক্ষনাৎ 
পৌছে ঘায়। পূয়ো ব্যাপারটা সম্ভব হয়েছে 
ইন্টারনেটে ঘাল্টিয়িভিয়া সম্প্রচারের সাহাবে 
যেখানে টিভি-ক্যামেরার চলমান দৃশ্য ও কথা 
একসাথে প্রেরণ করা যার ঘদি যোগাযোগের 
মাধ্যঘটি মেষ ক্ষমতাদস্পন্ন হয়। দেই সঙ্গ 


কসপ্যা্টী ভিন এর সাহায্য গত বিন্বকাপ ক্রিকেটের 
ফেলার দৃশ্য কপিউউযরের লাহাব দেখে নেওয়া 
হায়। আমরা সাধারণত টেঙ্গিভিঙ্গন হার হে 
বিজ্াপন দেখি সেগুলি এই কমপ্যাৰী তিস্কে বরে 
বাধা হয় একং পুয়োকলনত সম্প্রচার করা হয়। 

শভিও-ভিশবাঙ্জাল তথা ভিডিটাইজ, ভরে 
অর্থাৎ শূন্য (৩) কা এক (১) সকেতে পরিপত 
করে এই ডিস্কে হবে রাখা হয়, হনেকটা ভড়িও 
ঝ্যসেটে যেভাবে পান বা কথাকে বরে রা হয় 
মাগনেটিক টেপে সে রকম? কনপাস্ী ডিন্কে 
শুধুমাত্র তথ্যসামন্তর বা চলবান দৃশ্য পড়া কা গুনতে 
পাওয়া যায়। এই ধরনের ভিস্ককে কলা হয় সি-ডি- 
রম (00 Rm). এটি হল রিড-ভন মেরি 
এই ভিঙ্কে অনেক তথাকে হুন সস্রিবিষ্টভাবে 
(০0110155520) করে রাখা হায়। এই ধরনের 
ডিস্কের ক্ষমতা ৬০০ মেগাবাইটেরও বেশি। অর্থ 
একটি ছোট চুপি ডিতের ছেকে শা হ'ুণ বেশি। 
এন্সাইক্রোপেডিয়া ব্রিটানিকার পুবো ভলিউনকে 
ছবিলহ দুটি কমপ্যাট ডিস্কে তরে রাখা হাবে। 
সহজেই শুনূযের তহালংক্ষদে সেটি চলবান দৃশযই 
হোক, গান-লেখা-নকশা হাই হোক না কেন এই 
ডিস স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। 

বিলিপস্‌ এবং সোনি কোম্পানি ম্যাগনেটিক 
টেপের ব্মাসেটকে আরও উন্নতপে জ্যরও ভরধিক 
ক্ষমতাসম্পন্ন এই ডিস্ক বাজারে ছেড়েছিল। এরপর 
ইন্টারনেট এবং মান্টিররিডিয়ায় মেল্বন্নে ফরপানী 
ডিস্ক অপরিহার্য মাছে হয়ে ওঠে এই ডিস্ক তৈরি 
কর] হয় পলিকার্বনেট ওরেফার জাতীয় জৈব 
যাসায়নিক বস্তু বিয়ে। এবং তার উপয় থাকে 
পাতলা ধাতৰ আলুমিনিয়যমের আস্তরণ। আরও 
সুরক্ষিত করার জনো প্লাষ্টিকের জাবরণে ঢেকে 
দেওয়া হয়। এই জ্যালুমিনিয়াম অংপেই লেসার 
রশি দিয়ে লিষ্ট চৌস্বকবলের সাহাযো 
ভিজিটাইজড সংকেত মাত্রসূবাচী পর্ত খোলাই করা 
হয়, যেমন আগে গানের রেকর্ডে করা হত। আবায় 
লেসার রশ্মির সাহাহেই কোনো সি-ডিপ্রেরারে বর 
কমপিউটারে ডিস্ক থেকে পুনরায় পড়া যায়। 
বর্তঘানে খুব করত সি-ভি-রহ লাইব্রেরী গড়ে উঠছে 
ত্য বিনিদধয়ের জন্যে। 

আবার কিরে আসি ঘাণ্টিমিচিযার কথায় 


যেখানে জনি ও শ্রযাশের কান্ট একই সাথে করা 
সদ্য এবং সক্রিত আশেগ্হণের মাধ্যমে যে কেউ 
তার পদ্ধন্ঘমত যে কোনো চলমান দৃশা, লেখা, 
তথ্য, গুরুহপূর্ণ খবরাশবর নিমেষে ইল্টাবলেট 
হার গুয়োজ্ন্ত, পরিবার্জল ভরে নিতে পাবে। 
এই ধরনের চিন্তাভাবনা থেকে এবং দাধুনিক 
শবেবশা কাছে তথা ভালনহ্রনানের ফলা তৈরি 
হযেছে ওয়ার্-ওয়াইভ-ওবেক (9,818) ঘা 
পৃথিবী ছুড়ে লালা তলার জাল ছড়িয়ে দিয়োছে। 
বর্তমানে এই ওয়েবসাইটে দুশ লাক্ষেবও বেশি 
বিচিত্র বিষয়ের তা পাচা সম্মব। 
'সাইবারস্পেস' বা তা্নিত ভৌগোলিক চল 
হুল যেখানে বিপুলসংখ্যক তাকে সংঘুঁচিত করে 
রাখা হয়েছে। ইন্টাবনেট থেকে সেইসব 'হথা 
কমপিউটাবের স্ক্রিনে ভাবার সংকুচিত, কবে 
নেওয়া হয়। পৃথিবী জুড়ে এই তখোর ঢালকে 
আরও সুবিধে ধরে কিছেছে হাইপার নট 


শ্যামল ভদ্র 
( আাগাহী সংখ্যায় শেষ] 


গত মে "৯৯ সংখ্যার উৎস 
মানুষে ১১৯ পৃষ্ঠায় সমর বাণচীর 
রচনায় মাঝের কলামের দ্বিতীয় ছতরে 
ভারতে একসময়ে ৪২০০ ধরনের 


ধান' ছাপা হয়েছে ভুলক্রমে। ওটা হবে 
৪২০০০ (বিয়াল্লিশ হাত্রার)। ... প্রসঙ্গ 
ত মনসান্টো'র আগ্রাসনের বিরুদ্ধে 


ইতোমধে)। ভারতের নটি রাজো। 
কৃষকদের ও সংশিষ্ট আনর্শবাদী 
বিজ্ঞানীদের প্রতিবাদ সংগঠিত হয়েছে। 
বাইরের বিশ্বে নানা দেশে মনমান্টোর 
বিরুদ্ধ দ্বলন্তু বিক্ষোভ ও প্রতিরোধের 
ঘটলা ঘটছে। এদের বিষয়ে বিস্তৃত তথা 
আলোচনার ইচ্ছা. রইল আগামী 
স্যোর। 





স..ম্া. 
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শান্ত বৃষ্টি হলে একদমই মেলে না। তখন 
তা নাকি একেবারে মিষ্টি হয়ে যায। সুকৃলাব রায় 
এরকমই জালিয়েছেন। স্বাদ-বিতর্তে না জডালেও 
টালা কাঠফাটা রোদের পয বিয়কিম বৃষ্টি যেই 
মাটির সঙ্গে কুশল বিনিময় কবে, মনি বাতাসে ম 
৪ করে অদ্ভুত ভালো লাগা মন-বিবাণী মিষ্টি এক 
গন্ধ। মাটির এই সৌদা গন্ধ দাহীতম এসেল, 
চীবলানন্জ টায় বন্ধ কবিতা বইযেছেল এই 
সালা শষ্ত। তিনি অনুভব করতেন __ 'এ 
বু ঘাসের ভিতরে সৌদা বূলো ওয়ে আছে 
-'। বিশ্বাস করতেন, "পুকুবের হাঁস সোল 
[লে শিশিরের গন্ধ পায়'। প্রকৃতির এই 
স্বর ডেস করতে ছলে কাবা ছোড়ে যেতে 
বে ঘাটির কাছ্ছাকাছি। 
পৃথিধীর বহিরাবরণ হাওয়া-লের 
কায় কে, গড়িয়ে লবন মাটির চেহারা 
য়েছে। নরম বাটি পেলে সবারই সুবিধা। 
ই গাছপালা এবং তাবড় প্রঙ্জাকুল আস্তানা 
ডে ধলেছে। লানা ধরনের তৈব-অভৈব 
বে এই মাটি ভরপুর। বেশিরভাগটাইি বিভিন্ন 
তুর ক্ষহাতিক্ষুত্র কা (সিলিকেট)। যার মতো 
'লুমিনিয়াম, লোহা, ক্যালমিয়ান ইত্যাদি পড়ে। 
চড়াও প্র পরিমাণে থাকে বালুকণা, 
রভাষায় ক্রি সিলিকা। এই অভৈব পদার্থের 
শাপাশি। থাকে বন্ধ ধরনের জৈব পদার্থ। 
পালাই এর বড় জোগানদার। থাকে নানা 
লের ভ্াবাণুও। শ্রকৃতিকে বৃড়পপৈলীর লু পার 
শু ফস্পোজিং পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করা ধায়। 
ই ঘোপে নানা বর্ণ রা াঝে। কস্পোজিটার 
প থেকে তুলে তুলে অফ সাজিয়ে বর্ণমালা 
ন। ছাপা হয়ে গেলে আবার অক্ষরশুলোকে 
। স্বার গোপে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। প্রাকৃতিক 
উন উপাদান মিলিয়ে প্রকৃতি সৃষ্টি ফরেন জ্রপ। 
হার সেই জীযদেহ বা উত্তিদদেহ মাটির সঙ্গে 
শম হরে ছায়। এই কানে বিস্তার মেহনত করে 








সৌদা গন্ধ বাংলার স্বাস বুকে নিয়ে 


বেশ কিছু জীবাপু বা ব্যাকটেরিতা। অর্থাৎ বেঁচে 
থাকা কালে তাকাশপালে চেয়ে যতই স্বর্গে যাওয়ার 
ছক কো, মরলে সবাই মাটি। 

পলিত. বিশ্লিষ্ট ভীবনেহ (ডিকস্পোজড হযে 
যাওয়া) নাটির সঙ্গে মিশে থযকে। সব মিলিয়ে এই 
মাটিকে বলে হিউমাস। দীর্ঘ অনাবৃষ্টি এবং প্রচণ্ড 
তাশে মাটি গুকিযে তেতে 
থাকে। তাই 







পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সেই কল বাম্প হয়ে উবে ঘায়। 
বাচ্পনৃত সেই জলের সঙ্গে উঠে হার হিউন্যাসের 
কিন্ধু অল। যে প্রক্রিয়ায় হিউন্যান উঠে আসে তার 
সঙ্গে স্টিম ডিস্টিলেশনের খুব নিল। সব জৈব 
পদাথই গলে ডলা হয় না বা জলে পলে বায় না। 
জলে অভাব সেই জৈব পদাৰ্থ উচ্চ তাপমাত্রাতেই 
বিরিষ্ট (ভিকম্পোজডে) হয়। জকীয় বাম্পে তাপের 
পরিমাণ বেশি থাকে (লীনতাপের উপস্থিতির 
দরুন)। ফলে সেই উচ্চতাপ অগ্রোককেও তহীভৃত 


করে উবিয়ে দের গোলাপ ফুলের পাপড়ি থেকে 
আতর তৈরি করতে এই স্টিম ডিস্টিলেশন পদ্ধতি 
ভারতে বন্ধ যুগ ধরেই চলে আসছে। স্টিম 
ভিস্টিলেশন পদ্ধতিতে আতর তৈরির কথায় কিনু 
জানানোর তর সইছে না। 
আতর তৈরির অন্যতম পর্ব উু্্পাতন বা 
চোলাই (চুদুও এই পদ্ধতিতেই হয়)। একমুখ 
খোলা একটা বন্ধ পায়ে উদ্ভিদের যে আশে থেকে 
তেল নিচ্ধালিত ছবে তা ভরে গরম করা হয়। 
উজ্জপের প্রভাবে উদ্ভিদের মধান্বিত সুগন্ধি তেল 
বাস্পাকারে বেবিয়ে হাসে এতমাত শোলা পর 
দিয়ে। সেই খোলা পথে লাগানো থাকে নল, ঘার 
চারপাশে জল চালিয়ে ঠাণ্ডা করবার আয়োজন 
আছে। সৃগদ্ি তেলের বাচ্প নল দিয়ে ঘাবার 
সময় হাা হয়ে তরলাকার বাষণ রে আবার 
তেলে পরিণত হয়। উবর্বপাতনের এই 
পদ্ধতির চেয়ে বাস্পীয় উ্্বপাতন (স্টিম 
ভিম্টিলেশল) পদ্ধতির সুফল বেশি, আগের 
পদ্ধতির সঙ্গে এর তফাত সামানাই। কেবল 
পায়ের মযো রক্ষিত উদ্বিচ্ষ পদার্থগুলি ভল 
দিয়ে গরম করা হয় অথবা তার ওপর শ্রতান্ত 
গরম ভলগীয় বাষ্প শুয়োগ করা হয সুগন্ধি 
চেষ্টা করে এবং ভাগের মতই তরলাকার হয়ে 
ছলের সঙ্গে সংগৃহীত হয়। জল ভারী, তলার পড়ে 
থাক্টে। তেল হাস্ষা, দূত্রাং ওপরে ভেসে ওঠে) 
ভিলা থেকে চল সরিয়ে নিলেই তেল পাওয়া যায়। 
জলেও গোলাপের গন্ধ কিছু ঘাকে। তাই তো 
গোলাপডলের চাহিদা। 
মানুষের তৈরি এত পাচ-পয়জার প্রকৃতির 
ফাছে জলের মতই দোডা। দ্রনেক দিনের পরে 
বৃষ্টি এনে বাম্পীয় উ্্ঘপাতনে হিউম্যাসের সুবাস 
নির্যাস সড়িযে দেয় বাতাসে হিউন্যাসের বাচ্পীয় 
উপালনের নব্যেই আছে সুযাস-সুরতি বৈশিষ্ট 
এই গন্ধ আমাদের আবার মাটির কাছে নিয়ে যায় 
কিংবা মাটিকে আমাদের কাছে। আর এক বা 
বরে আনে এই সোঁদা গন্ধ তা হল _ বর্ষা আসম, 
বর্ষা দাসন্। 


ষহীরকুমার ঘোষ 
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কাড়গ্রাম থেকে প্রকাশিত স্বিমাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা 
৮০৭৫ (পূর্বের নাম “কোয়ারক )-এর ডিসেম্বর ৯৮ 
- জানুয়ারি ১৯ সংখ্যা থেকে দুটি কারখানার 
অমির পর আতর ও ভি 
উদ্ধৃত করা হল। প্রসঙ্গত উন্লেখা, ঝাড়গ্রামের অনতিদূরে 
সুরেন্ত্র খনিজ প্রাইভেট লিমিটেড কারখানা (পাথর কল) 
নিরীহ আদিবাসী শ্রমিকর সিলিকোদিস নামক দুরারোগ্য 
পেশাগত রোগে আক্রান্ত হয়ে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে 
এগোচ্ছিলো নিতান্ত অল্প বয়সে। ৯০ দশকের গোড়ার দিকে 
এই মারণ-ব্যাধির সংবাদ জনসমক্ষে আনেন কোয়ার্ক সাইন্স 
সেষ্টারের বিজন বড়ঙ্গী ও তার সহযোগী বিজ্ঞানকযীর্রা। 
শুরু হয় মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ন্যা্য অধিকার 
আদায়ের আন্দোলন। বিভিন্ন সাবোদিকদের তৎপরতার 
এবং নাগরিক মঞ্চের আইনি লড়াই-এর সুবাদে শ্রমিকদের 
ক্ষতিপূরপের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি অনুরূপ 
অবিচারের শিকার পার্শ্ববর্তী রশ্মি সিমেন্ট লিমিটেডের 
করীরা। উদ্ধৃত সংবাদ দরদী পাঠকদের সামনে রাখছি 

আমরা সাধ্যমত প্রতিকারের সহায়তার প্রতাশায়। 
স.উ. মা. 





ক্ষতিপূরণ আদায়ে রাজ্য সরকারের নির্দেশ 


পেশাগত ব্যাধি সিলিকোসিসে মৃত (১৬) ও অসুস্থ (১২. এখন 
মৃত্যুর দোরগোড়ান্)-দের ক্ষতিপূরণের দাবিতে 'কোয়ার্ক সায়েল 
গেষ্টার'-এর দীর্ঘ আন্দোলন, নাগরিক মঞ্ত'র আইনি সহায়তা দান এবং 
সীম কোর্টের খঁতিহাসিক ও নজিরবিহীন রায়ের কথা আপনারা 
জানেন। কিন্তু মালিকগক্ষ এখনও ক্ষতিপূরণ না দেওয়ায়, দেরিতে হলেও 
রাজ্য সরকার লড়ে চড়ে বসেছে। ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যাপারে 
মেদিনীপুরের কালেকটরকে (জেলাশাসক) শ্রম দ্র প্রেরিত 
নির্দেশিকাটি এখানে সৃত্তিত হল। মেদিনীপুরের জেলাশাসককে অবিলঙবে 
বাবসা নেওয়ার অনুরোধ করি। 


GOVERNMENT OF WEST BENGAL 
‘OFFICE OF THE LABOUR 
COMMISSIONER 
New Secretariat 2385, 1th floor, Cal- | 
No. INCaILC Dt. 121.1999 
FROM : Shri M. M. Ghosh, 
Deputy Labour Commissioner 
West Bengal. 
TO The General Secretary. 
Naganik Manch, 
Induswry Labour Environment. 
134, Raja Rajendralal Mitra Road, 
Block - B. Room No. 7 
Calcutta » 700 085. 


SUB : Supreme Count of India letter no. 
3575 96/507110 - case of Surendra 

Khanij (P) Lid, Jhargram, 

Sir 

I am to refer to your Jetier dt. 210 November 
1998 on the subject noicd above and 10 inform you that 
2s the company i.e. M/s Surendra Khanij (P) Lid. 
expressed their inability to pay the compensation as 
directed by ihe Supreme Court of India, the 
Commissioner Workmen's Compensation was 
tequesied to recover a total amount of Rupees 
18.05,930/- only being the compensalion awarded by 
the Supreme Court including the compensation 
payable to ailing and surviving workers under the 
Workmen's Compensation Act 1923. Bul. as ihe 
company could nol pay the amount even to the 
Commissioner Workmen's 0010৫520101, he has 
already issucd necessary 00101758165 to the Collector. 
Midnaput for recovery the amount andes the Provision 

of ihe Public Demand Recovery Act. 

Yours faithfully. 
legible 
(M. M. Ghosh) 
Deputy Labour Commissioner 
West Bengal 
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রশ্মি সিমেন্ট লিমিটেড কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 
শ্রমিকদের কয়েকদফা লিখিত অভিযোগ 


কাত়স্্রাদ শহর ছেকে করেক কিমি দূরেই রশ্মি সিমেন্ট কারখানা। 


আর পাতায় উল্লেখিত খুনী পাথর কল “সুরেন্রা খনিজ প্রাইভেট 
লি.-_এর সীমানা যেখানে শেষ, ঠিক সেখান ঘেকেই শুরু রশ্মি 
সিমেন্টের। এই কারখানার দুঘদের বিরুদ্ধে পূর্বোক্ত পার কলের 
ভয়াবহ দূষণে স্বজনহারানো গ্রামবাসীদের লিখিত অভিযোগ করেক 
সংখ্য ভাগের "টপ কোয়ার্ক' এ প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ত্রতি আমাদের 
দপ্তরে রশি সিমেন্ট দীর্ঘদিন কর্মরত কিছু শ্রমিক লিখিতভাবে 
করেকদফা জভিযোগ জানিয়েছেন। তাদের জঅভিযোগন্ুলি ছাপানো 
হল__সং্ষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। মালিকপক্ষকেও সমস্যা 
সদাৰ্জনে আন্তরিক হতে আদান জানাই। 


কোয়ার্ক সায়েল সেন্টার, কাড়স্রাম 


১২ ঘণ্টার কাজ। মাইনে ৪৭ টাকা। মাইনে দেওয়ার সময় সাদা 
কাগজে রেভিনিউ সনাল্প-€র উপর সই করিয়ে নেওয়া হয়, 
মাইনে লেখা থাকে লা। 


বছরে ছুটি ৮ দিন। কোনও সাপ্তাহিক, মাসিক ছুটি নেই। স্থায়ী 
শ্রমিক হওয়া সত্তেও 1৭০ ৬০ N০ (2) প্রঘা। 


কাচামাল ও সিমেস্টের ওড়োয কারখানার অভ্যন্তরে ভয়াবহ 
দুষিত পরিবেশে কাজ করতে হয়। কিন্তু মালিকলক্ষ শ্রমিকদের 
নিরাপত্তার কোনও বাবস্থা নেয়নি। মাঝেমাঝে নুখোশ ব্যবহার 
করতে দেওয়া হলেও নিয়মিত ব্যবহারের বন্দোবস্ত নেই। 


নিয়মিত ডাক্তারি পরীক্ষার বাবস্থা নেই। কে একজন পিনাকি 
ডাক্তার মাঝে মধো এসে প্রেসক্রিপশান করে দিলেও মালিক 
ওষুধ “এনা পয়সা দেয় লা। আমাদের মনে হয় কারখানার 
ভেতরে ধূলিকণা জনিত সাওযাতিক দৃবিত পরিবেশে কাজ 
করতে হয় বলে দিনেদিনে আমাদের লারীরিক অবনতি হচ্ছে, খুব 
বেশিদিন কর্মক্ষম থাকতে পারব বলে মলে হয় না। তাই জরুরী 
ভিত্তিতে এবং নিরমিত ভাবেই আমাদের মেভিত্যাল চেকআপ 
এবং যুব সরবরাহের ব্যবস্থা ও কারখানার ভেতরে দৃষলব্রোধের 
আধুনিক ব্যবস্থা অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে মালিকপক্ষকে। 


কর্তৃপক্ষ আমাদের বেতন থেকে ?. 6. এর টাকা কেটে লেন্স 
কিন্তু আমরা কোনও রসিদ পাই না এবং সেই টাকা কোথায় 
জমা পড়ছে বা আদপে পড়ছে কিনা জানতে না পারার আমরা 
শঙ্ধিত। 


৩ রশ্মি সিষে্টের লেবার কষ্্রকটার কাম ম্যানেজার সুভাষ 
সরকারের অকথ্য গালিগালাজ এবং শ্রমিক নিপীড়ক অতি 


অমানবিক আচরূলে আমরা অত্যন্ত ক্ষুত্ধ। 


৬ অনেক স্থানীয় শ্রমিক দীর্ঘদিন কাজ করা সত্বেও এদেরকে 
স্থায়ীকরণ করা হচ্ছে না, সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রগোদিত তাবেই। 
পক্ষান্তরে বহিরাগত শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানোর প্রবণতা 
বেশি। 

৬ মাঝে মধ্যে কারখানা পরিদর্শন হয়। কিন্তু আমরা নিশ্চিত সেই 
সংবাদ মালিকপক্ষ আগে থেকে জানতে পারার কারণে ফারখানার 
অভ্যন্তরে ধূলিকশার পরিমাণ রহস্যজনকভাবে কমে যায়। তাই 
পরিদর্শনরা দূবণের সঠিক পরিমাপ নিতে পারে না। 


€ ডিউটি শিফ্টি'-এর দিন আমাদের ২৪ ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য 
করা হয়। এই চূড়ান্ত অমালবিক প্রথা নিশ্চিত শ্রম আইন 
পরিপন্ী। অবিলম্বে শ্রমিক হস্তারত এই প্রথার অবসান চাই। 


৬. রশ্মি সিমেন্টের একমাত্র শ্রমিক সংগঠন সি. আই. টি. ইউ.-র 
সম্পাদক শ্রী মধুসূদন মাহাত-র ইতিবাচক ভূমিকা ও আস্তরিকাহা 
শ্রমিকদের এই সমস্যাগুলি সমাধানে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে 
পারত, কিন্তু ওনাকে বারবার জানিয়ে কোনও কা হুয়নি। 


তাই আমরা শুমিকনরদী বিজ্ঞান সংগঠনের ও দরদী মানুষজনের 
কাছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে গেলাম __ প্রতিকারের 


আশান। 


নিয়ম কানুন 


উৎস মানুষ পত্রিকার নতুন গ্রাহক চাদা বার্ষিক ৮০ টাকা, 
যাশ্মাসিক ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া 
যায়। ॥.0. পাঠালে ফর্মের নীচের কুপনে নিজদের নাম- 
ঠিকানা স্পষ্ট করে লিখবেন। চেক বা ড্রাকট্‌ UTSA 
MANUSH নামে হবে। কলকাতার বাইরের চেক-এ 
অনুগ্রহ করে অতিরিক্ত ব্যা্ক সার্ভিস চার্জ দেবেন। 


যাঁরা এ বছর জানুয়ারি মাসে বা তার পরে পুরনো হারে ৯৫ 
টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হয়েছেন তাদের গ্রাহক মেয়াদ দু'মাস 
বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। 





— — ু্্গাাাাাাা 
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30. “প্রকৃতি । বিজ্ঞান ও সমাজ বিহয়ক ঢৈমাসিক পত্রিক্যর ১ম বর্ষ 


১ম সংখ্যা। প্রচ্ছদে পরমাণু বোমা বিস্ফেরেপের পরিচিত সাদা- 
কালে! ছবি। ভেতরে চার ফর্মার শরীরে (পাঁচ টাকা দাম) 
পরিচিত বিষয় বিলাস _- পরমাণু অস্ত্র ও শক্তি, বিজ্ঞানের 
চোখে অলৌকিক, অরণা মানুষ ও হাতি, তক্পবিজ্ঞান, উদ্ধাবৃ্টি 
ইত্যাদি। তথাপি নতুনত্ব আছে, আকর্ষণ আছে _ রচনার 
উৎকর্ষে, তথে৷ ও সংবাদে সনর বাশচীর পরনাণু সাক্রা্ত দীর্ঘ 
প্রবন্ধটি কীতিমত মৃলাবান, তথাবহুল, শিক্ষসীয়। চমৎকার লেখা 
তপন বিদের 'অরপো লোকালয়ে মানুষে হাতিতে'। বিজ্ঞানসপ্যত 
দৃষ্টিতে সঙ্কটটিকে ধরা হয়েছে। কমল বন্লোপাধ্যায়ের বিজ্ঞানের 
চোখে কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা' সুখপাঠ্য বটে, তবে লেখায়, 
বিষয়ে, বাক্সে উৎস মানুষের বিজ্ঞান অবিল্ঞান অপৰিজ্ঞান ১' 
হের প্রভাব তীহণভাবে স্পষ্ট, বিশেষত নখদর্পল আর ন্যাবার 
মালা নিয়ে আলোচনায়। নিবন্ধে তথ্যসূয়ের উল্লেখ নেই, থাকলে 
বোকা যেত। 'সাংগঠনিক সংবাদ' কলামে ব্রেক খু সায়েন্স 


২৪ 


লোসাইটির উল্যোগ অনুষ্ঠানের বিস্তৃত খবরে মনে হয় এ পত্রিকা 
ব্রেক খর অন্যতম প্রকাশন) পরিচ্ছয প্রয়াদ অবশাই। 
শরখবিজঞান বার্া'। গণবিভ্তান আন্দোলন বিষয়ক সামগ্রিক পড় 
দাম ২ টাজস। 

কলকাতা বিজ্ঞান ও সাস্কৃতি সংস্থা বিশ্রয়গত়, বি্লান দরবার 
কাচবাপাড়া এবং গপবিদ্ঞান সমন্বয় কেস্ পশ্চিমবঙ্গ _ এনের 
যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত নুখপত্র 'গণবিভ্রান বার্তা'র দুটি 
সাম্প্রতিক সা ফেব্রুয়ারি ৯৯ ও মার্চ ৯৯ হাতে এসেছে 
সমাজের সাধারণ মানুহের দৈনন্দিন জীবনের বিবিহ সংবাদ, 
বিস্লেহপ, সমাধান প্লাসের কথা রয়েছে। এর চাগাগোড়া লক্ষ 
মধাপিক্ষিত সমস্যাক্ি্ট নস, কেতাবি ধাকাবিনাস নেই, জাছে 
'সহজবোধা ভাবান্ত সমস! ও বিজ্ঞান ভাবনার ভালোচনা। 
জার্সেবিতে জলনৃঘণ. রাজারহাট উপলগঠীর উন্নয়নের আসল 
কথা. দাঁতে পোকা লাগা, ডায়াবেটিস বোগে আছু খাওয়া থেকে 
আকাশ মহাকাশ ্োতিষ নিয়েও ছালোচলা রয়েছে। একথা 
বলাই যায়, গশবিজ্ঞান বার্তার পরিচালকনণ্ডলী অত্যন্ত চক্র 
কথাগুলি অতি স্বল্প পরিসরে পাঠকদের কাছে তুলে এনে এক বড় 
কাজ চালাচ্ছেন সানান্া সঙ্গতি নিয়ে। বুক মার্কে এটি পাওয়া 
ধাবে। 
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$2 চিঠিপত্র 


প্রসঙ্গ £ জলাতফে মৃত্যু, অজ্ঞতা ও প্রচার অভিযান 


ছালিমহর বিজ্ঞান পরিষদ বিগত চার বছর ধরে এলাকার সাপ, 
ও অন্যান বন্য প্রাপীর কামড়ের ক্ষেত্রে প্ররোজশী় চিকিৎসা এবং 
পাশাপাশি স্থানীয় স্বাস্থাকেন্রে প্রতিতেধকের নিয়মিত যোগানের দাবিতে 
ধারাবাহিকভাবে চার আন্দোলন চালিয়ে আসছে। গত ১১.৪.৯৯-এ 
পরিষদ স্থানীয় রবীন্ত পদ্জীতে উদ্বাস্ত উন্নয়ন সমিতির সহযোগিতার 
'পাষ্টার ও স্থিরচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে পরীর প্রায় তিনশ মানুষের সামনে 
ধাপ, কুকুর ও অন্যান! বনাপ্রাণীর কামড়ের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসন্মত 
থমিক চিকিৎসা ও সরকারি ্স্থ্কেন্ে প্রয়োজনীয় শ্রতিযেধক যুহণের 
সর ব্যাখ্যা করে। 


পরিবদের এই আয়োজনের উপলক্ষ ও অভিজ্ঞতা ভতাত্ত 
র্মান্তিক। গত জানুয়ারি মাসে রবীন্পলীর শ্যামলী দাসকে (৩) বাড়ির 
1কটি বাচ্চা কুকুরে কামড়া। শ্যামলী সেটি গোপন করে অন্ঞতাবশত। 
দন পনের পর থেকে তার পেটে ব্যথাসহ অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়। 
্ীর হানুড়ের বদহজমের চিকিতসা ও ওঝার কল্যপোড়া-গুড়পোড়া 
পরিয়ে শ্যামঙীকে যখন কল্যানী জওহরলাল নেহেরু হাসপাতালে নিয়ে 
ওয়া হয় ততক্ষণে তার দেহে আলাতক্কের রোগলক্ষপ প্রকাশ পেয়েছে। 
দপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে দ্রুত বেলেঘাটা আই-ডি হাসপাতালে 
গনান্্ররিত করে এবং গত ১৪-২-৯৯ তারিখে সে মারা বায়। 


সঠিক চিকিৎসা বিষয়ে অজ্ঞতা, কৃসম্ষোয় ও সয়কারি চিকিৎসার 
[ডট বিভ্াটের বোগকল যে কত ভয়াবহ হতে পারে সে অভিজ্ঞতা 
[রিহদের ১৯৯৬ সালে দরিদ্র গৃহবধূ বাসবী সাহার জলাতঙ্ক মৃত্যুর 
হো দিয়ে আগেই হরেছে। বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী 
ঢামলীর মৃত্যু পরিষদকে যে নতুন অভিজ্ঞতার সামলে দাঁড় করালো তা 
ল __ বামপন্থী দলগুলি অস্তত তার কর্মী ও সদস্যদের মহে 
'সাক্ষোরযুক্ত জ্বীবনচর্যায় ও বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ 
ক্ষার গুরুতর উপলব্ধিতে এখনও কত উদাসীন! গণবিজ্ঞান আন্দোলনের 
মত করীদেরও বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধির অনিবার্তা রতেছে। 


সম্যবৃনদ 
হালিসহর বিজ্ঞান পরিষম 
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2 ঘশ্মোত্তর 


শাঁঘানুটি সাপ, করহান জেব্লার বন চাষে ধাকে রাজ-সাপ 
হল রিক্টদ সাপ খাত জালি। কিন্ত রিক্ত সাল ধার 
শি 
মাধবচন্দ্র রন্দ্যোণাধ্যায 
চড়া, হুগলী 


হা খায়। অনয যে-কোনো ছোটখাটো সাপই শীখামুটি বা শখ্মিনী বা 
রাহদাপের প্রিয় খাদ) এই অত্যন্ত সৃন্দর বিষধর সাপটি চরিত্র বড় 
বিচিত্র খুবই নিরীহ, নিরুপদ্রব, শান্ত সাপ। কথনে৷ মানুবকে কামড়ায় না। 
ছোট ছেলেমেয়েরাও সাহস করে একে ধরতে পারে। খিদে মেটাতে এরা 
সাপ খায়। অনা বিষধর সাপ খেলে শীখামুটি নিজে বিষক্রিয়ায় মরবে _ 
এরকম ভাববার কোনো কারণ লেই। তার নিজ্পের শরীরে পাচকরসে খাদ্য 
সাপ বেমালুম হজম হয়ে যায়। এই বাংলার করেকটি জেলায় ভয়ন্ধর 
বিষধর কালাচ বা চিতিবোড়া সাপের ঘম হল শীখামুটি বা রাজনাপ। 
প্রসঙ্গত বলি, সাপের বিধ সরাদরি খেয়ে নিলে সাবারপভাবে মানুষেরও 
কোন ক্ষতি হবে না, হদি না মুখের ভেতর কিংবা পেটে কোলো ক্ষত বা 
আলসার থাকে। সাপের বিষ সোজাসুজি রক্তে না মিশলে কোনো বিপদ 
হয় না। 


'ৃন্ত্ুসাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিনা মন্তব্যে 


১১ই মে ১৯৯৮ পোখরানে তিনটি পরমাণু বোমা ফাটানো হয়। 
তারপরই উৎক্ষেপিত হয় ত্রিশূল এবং হসে ক্ষেপপান্্র। প্রযুক্তির এই 
সাফলেয উচ্ছুসিত প্রবানমন্ত্রী১১ই মে দিনটিকে "জাতীয় প্রযুক্তি দিবদ' 
হিসাবে ঘোষণা করেছেল। প্রতি বছর বখাযোগ্ট সমারোহে উদ্যাপিত 
হবে দিনটি। 

শ্রসঙ্গত উততেখা £ পোখরানে পরমাণু বোমার বিশ্ফোরণজনিত 


ভূকম্পন ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে অনুভূত হয়। সে দেশের 
বিজ্ঞানীরা ভূকম্পন মাত্রা (9515710- ৫208) দেখে জানাচ্ছেন 
ভারতে মোট বিস্ফোরপ-শক্তি ৫৮ কিলোটনের অনেক কম। 
বিস্ফোরণের মাত্রা হিসেব কহে তাদের অনুমান, গোখরানে 
হাইড্রোজেন বোমা কাটানো হয়নি। বিস্ফোরণ স্থলের মাটি পরীক্ষা 
করলে নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব বলে তারা মাটি পরীক্ষা আগ্রহী। 


এই বিতর্কের কোনও সমাধান হয়নি। জে হু 





স 
সংবাদ 


0. পশ্চিমবঙ্গের ছোট ছোট অ-এন. ডি. ও. গণসংগঠনশুলি, বারা ্রীরবে 
জাম নিয়ে বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ, তির কেরে চেতনাবিক্যশের কাজ 
করে চলেছে, তারা পারস্পরিক দূরত্ব কমিয়ে বিষয়-ভিত্িক ক্যতে একত্রিত 
হওয়ার প্রয়াস নিচ্ছে। নিজেনের সাংগঠনিক বাস বজায় রেখে সংগঠন 
কর্মীদের ভাবনার আদান -শুদানের মাহামে মেলবস্ধনের ইচ্ছার ইতিমধো তিনটি 
ঘরোয়া মতা হয়েছে ৭১/এ পটলডাচা ট্িটের ঘরে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারি, 
২৯শে মার্চ ও 2ই মে। এবং এই উদ্যোগকে সফল করার চেষ্টার সাংগঠনিক 
পর্যায়ে একটি ছোট চার পৃষ্ঠার বার্তা বুলেটিন হকাশিত হয়েছে 'বেলবন্ধন' 
নামে। ওয়া মে এয় ল্রথমি সম্যোর্টি আয়প্রকাশ করেছে কোনো জানৃষ্ঠানিক 
উদ্বোধনকে পরিহার করেই। 

0] ভারতে সাম্প্রদায়িকতা! ও উপ্তজাতীয়তাবাদের পূনরদ্ধান, ১১ ছে 
"জাতীয় যুক্তি দিবদ' পালন ইত্যাদির বিরদ্ধে সোনার ছল হালিসহর বিজ্ঞান 
পরিষদ। ১১ মে সংগঠনের সদস্য ও স্থানীয় মানুষজ্রন মিলিতভাবে বিকার 
জানান প্রতিবাদ সভা, গান, কবিতা, নাটক, তথাচিয্ৰ প্রদর্শনীর (প্রকেদি) 
মাহাষে। 

0] ২৪শে এধিল ঝাচরাপাড়াশরীঘা্ধারী স্কুলে বিজ্ঞান দরবার 'বর্ম ও মনিব 
সমান শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করে। আলোচ) বিষয় নিয়ে 
সবিদ্তারে বলেন সমীরণ ম্্ষদার, স্বপন শীল প্রমুখ। 

0] ২৭শে এপ্রিল চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা জলাতন্ধ রোগের 
সমন্যা ও তার প্রতিকার নিয়ে আলোচন! সভার আ়োজ্ল কবে। কুকুর, 
বেড়াল, শিয়াল প্রভৃতি কামড়ালে প্রাথমিক চিকিৎসার গুরুত্ব গুব বেশি। হত 
বেশি সম্ভব জল নিয়ে ঘূরে জীবাপুনানক লাগিয়ে কত প্রতিষেবক নেওয়া 
উচিত ফলে বক্তারা জানান। কুকুরের নিবীজকরপ, পর্যন্ত শ্রতিযেধকের 
জোগান ইত্যাদির দাবিও জানানো হয়) 

0. ২৭-২৮শে এপ্রিল কীটাগন্ত বিবর্তন সাস্থা দুদিনব্যাপী এক বিজ্ঞান 
ক্রর্শহীর আয়োজন করে স্থানীয় শিশসবর্গ বিদ্যালযে। বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন 
ও স্কুলের ছেলেমেরেরা বিজ্ঞানের মডেল, পোষ্টার. চার্ট ইত্যাদি সহ অশেতাইশ 
ফরে। বোকানে হয় আপাত অলৌকিক ঘটনার লৌকিকতা। 

0 ১১৯ থে সন্ধ্যার নন ৩ হলে দেখানো হল একটি মূল্যবান তথয 'ল 
টগারেষ্ট ওয়ার্ড । আবুনিক সভা জীবনের অপরিহা্ প্লাস্টিকের বিজ্ঞান, 
উপকার, অপকার, পরিবেশ-প্রতাব ছিল এই চিত্রের ভ্তিপান্য বিষয়। 
আয়োজক __ 'পারসেপশন' সন্ত্বো। 


00. ১৮ হে কঁচেরাপাড়। বিজ্ঞান দরবারের উদ্যোগে স্থানীয় গান্ধী দোড়ে 
- *পরমোপু বোম) নয়-খাশা চাই-শিক্ষা চাই' . . বিষয়ে এক প্রচার লতার 
আয়োজন ক্র হয়। সভা বিভিন্ন বিজ্ঞান করীররা পরঘাপু যোছা বিশ্ডোরশের 
তথা পরয্থাণ শুস্তের বিরুদ্ধে পাশাপাশি সকলের জনয] স্বান্থা-শিক্ষা-পানীঘ- 
জলের লবি জানান। 
হৰে 
0 ... আগামী ২৭শে জুল রবিবার বিজ্ঞান দরবারের উদ্যোগে কাচরাপাড় 
শমস্থারী ছাই স্কুলে সারাছিনহযাসী এক স্বাস্থ) শিবিরের আরোজন কর 
হযেছে (দু: ২টো ছেকে) 

31 আগেনিজ দূষণে আছ বক্তিদের চিন্কিতকরণ, 

২। . . চর্মরোগ বিষয়ে রঞ্চিন আলোকচিত্র সহযোগে আলোচনাচক্র। 

৩। -- জলে আর্সেনিক দূষণ সম্যা/ ব্যাপকতা নিয়ে লক্ষ রিপোর্ট 

শুকান করা হবে। 


বিনামূল্যে জলে আর্সেনিক পরীক্ষা 


"৯% সাল ছ্ষেকে যারা, বিভিন্ন প্রণবিজ্ঞান কী, কাচরাপাড়া বিজ্ঞান 
ঘরবার, চাকসহ বিজ্ঞান ও সাক্ক্তিক সাস্থা, হরিশঘাটা অন্ধবিশ্বাস ও 
কুল্ধোর বিরোধী কমিটি, বলাগড় লপবিজ্ঞান সমিতি শাম ১৫০০ মত 
স্যাস্পেল পরীক্ষা ফরেছি। সরকারিভাবে কলিকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল 
ঘেভিঙ্গিন এবং হাষবপুর বিস্ববিন্যালয় স্কুল অব এনভায়রনমেন্টাল 
স্টাডিজ খেকে নিয়মিতভাবে পাত্র নিয়ে পঃ বঙ্গে বিভিন ফেলার 
(উঃ ২৪ পঃ, নদীয়া, হুগলী) জলের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা কয়চ্ছি। 
এরজন্য কোনো টাকা-পয়সা নিই না। গুধুদাত্র ফটোকপির খরচ বাবদ ৫০ 
পয়সা নিয়ে থাকি। হারা আাটী তারা আমানের সংস্থার সঙ্গে যোপ্যবোগ 
ফরুন। 
















বিজ্ঞান জরবার 
ফাচরাপাড়া, উঠ ২৪ পরগল৷ 
ৰা 


পপবিঝান সমন্বয় কেন্ত, পঃ ৰঃ 
বুকমার্ক, ৬ যদ্চিম ঢাটাকী টি 
"_ কলকাতা ৭৩ 






তুল হয়েছে / সংশোধনী 
গত ছে ৯৯ স্যোর ১৩১ পৃষ্ঠায় “হৃদরোগ আর রান্নায় তেল” 


নিবন্ধে দ্বিতীয় ছবের তৃতীয় লাইনে পড়তে হবে . . . . “খারাপ 
কোলেস্টেরলের মাত্রা তত বাড়বে।” . . . . ওখানে ভুল করে 
ভালো" শব্দটি লেখা হয়েছে। £ 





Lu EEE 
১৬৭ উৎস মানুষ _ ছুন ১৯৯৯ 


বিজ্ঞান বিজ্ঞান অপবিস্তান (১ম খণ্ড) (িযশেষিত) 
ত্র, অলৌকিকতা, কুসংস্কার এহা অবৈজ্ঞানিক হ্যানবারপাণুলির 
লত্যিকারের চেহারাটা প্রকাশ করা হযেছে সহজ সরল ভক্গিতে। 

বিজ্ঞান অবিল্তান অপবিজ্ঞান (২য় খণ্ড) 
প্র খণ্ডের পরিপূরক গ্রন্থ । তথ্যনিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতগ্গি ও বাচাই 
বিচার করার মানসিকতা বেরিয়ে আসে এই সকেলনের অন্তর্ভুক্ত 
রচনাগুলি ঘেকে। 

চলতে ফিরতে ১০.০০ 
শ্রাতাছিক জীবনের নানা নিয়ম, বাবা, সস্কোর. বিন্বাস, হাঁচি. টিকটিকি 
আমাদের দুর্বল মনে গেঁষে বসে আছে নির্বিচারে। সেই ছোট ছোট 
সান্ধারশুলি নিয়ে বৈজ্ঞানিক ভাবনা 

ঘঠীস্লি॥ অলৌকিক জত্তরালে 0.00 
অন্ভুত, অলৌকিক, অব্যত্বের প্রতি আকর্ষণ ও অস্তবিন্ঠসের কন্য বাস্তব 
জীষলে আমরা বিশ্ব, প্রতারিত হই । এই মানসিক শত্রুর বিরদ্ধে লড়তে 
হয় নিজেকেই, খুঁজে বার করতে হয় সত্যকে। 

ঘ গমের শেষ নেই (বোড বাঁধাই) ৩০০.০০ 
গটা মানুষের যে মানুষ দুনিয়ার যাবতীর ভালো! মন্দ, সৃষ্টি হাসে. 
লৌকিক অলৌকিক, দয়ত্ত কিৰুয পেছনে রয়েছে। সেই মানবের উদ্ভব, 
বিবর্তন আর বিকাশের কথা। 

[টা কী ওটা কেন 
প্রতিদিন কত প্রন কত কৌতৃহল মাথায় আসে। কত ভুল ধারণা 
আমাদের মনে গেছে দ্যাকে। বিজ্ঞানের আলোয় এই চেনা-শ্রচেনা 
শাতলোর স্পষ্ট উবর গুজে নেওয়া। 

| আর কেন 
“এটা কী এটা ফেনা পরশ্থাবলীর সঙ্গে সংযোজন এই বই। ওই রকম সব 
চেলাচেনা রথ, কৌতৃহল, এবং তাদের সরল উত্তর। 

হয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় ২০.০০ 
যা কিছু আমরা খাই, মাখি, ব্যবহার করি, তার অরিকাপে অশুয়োজনীয়। 
বিজ্ঞাপন আমানের বুদ্ধু বালায়। 

[মিখিউসের পথে । নবাচিন্তার বিশ্োহী নায়কেরা ১২০০ 
ইতিহাসের পাতা খেকে তুলে আলা কিছু দৃড়চেত। লড়াকু মানুষের কথা, 
ঘাঁরা বিজ্ঞানকে বিকশিত করতে, সত্যফে প্রতিষ্ঠা করতে বারবার লাস্ছিত 
হয়েছেন বি এবং রাষ্ট্রীর হাুদের হতে) ছোটদের জনা লেখা তবু 
ৰড়দেরও বটে। 


৩০.০০ 


২৫.০০ 


২০.০০ 


বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ নিলা 
“আনুৰ নিজেই তার ভাগ্য গড়ে নেত'। একথা সতা হলেও অন্ধবিশ্বাস 
প্রহর ঠিকুজি কোষ্ঠী আজও টিকে আছে। সমস্যাতর্ায়িত দুর্বল 
মানুষের মনে প্রতারণার হী ফুলে চলেছে জ্যোতিঘ, হন্তরেদা. মাদুলি- 
আবৈজ্ঞানিক দাওয়াই । 

প্রতিরোধ ॥ অন্ধতা ও অধুক্তির বিরুদ্ধে 
বিগত দুই শতাব্দী হয়ে বালোর জ্ঞানী মনীরী আর সচেতন ওনীজনেয়া 
দমানধের অন্ধকার আর অবুক্তির বিরুদ্ধে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের 
বারবার সতর্ক করেছেল। তাদের উত্তরাধিকার মনে রাখলে মৃদ্ যুদ্ধি 
লিয়ে এগোবার জোর পাওয়া যাবে। 

ইতিহাসের দিকে ফিরে 3 ছোচ্লিশের দাঙ্গা 
দাঙ্গা আজ সদা জীবনে প্রায় নিতা বিভীঘিকা। ভারতে, বিশেষত 
বাংলার, হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, আরও স্বাভাবিক হতে পারেনি। 

সাপ নিযে কিংবদন্তী 
সাপের সঙ্গে সহবাস বালোর মানুষের, তবু হাজারো রাত গল্প-কাহিহী, 
কিংবনন্তী চালু রয়েছে এই সাপ নিয়ে) সেই সঙ্গে রয়েছে সর্পদাশন 
চিকিৎসা নিয়ে ব্যাপক প্রতারণা. আঞ্ঞতা, অব্যবন্থা। 

খাবার নিয়ে তাবার আছে 
খাওয়া-দাওয়া নিছক পেট ভরানোর ব্যাপার নয়॥ এয় সঙ্গে জড়িয়ে 
আছে সবসরক্া. সুস্থ জীবন, বাজারের কৌশল আর হাজ্জারে৷ ডুলভাল 
ধারুপা। খাদ্যাখালল ভাবনায় দচেতন করবে এই সহজবোধ্য সকলের পাঠা 
ই 

বিযেকানন্দ অন) চোখে 
বিবেকানন্দ নিয়ে অনেক লেখা অনেক চর্চা হয়েছে তবু অপূর্ণতা রয়ে 
গেছে। স্বাযীজির ভাবনৃর্তির চারপাশের স্বীয় বলয়টিকে সরিয়ে রেখে 
দোষগুপ মেশানো মানুঘ-বিবেকানন্মকে দেখা হয়নি মোহমুক্ত চোশ 
দিয়ে। সেই চেষ্টাই হয়েছে এ যইতে। 


৩২.০০ 


২৫.৩০ 


২০.০০ 


৩০.০০ 


২০.০০ 


(বোর্ড বীঘাই) ২৫.০০ 
কেবল শ্রাকৃতিক-অর্থনৈতিক-রাজানৈতিক সংগ্রামে স্রানব্তীবনকে 
সীছাবদ্ধ রাখলে মুক্তি আন্দোলন অসম্পূর্ণ, পঙ্গু হয়ে থাকে। মনের 
জগ্যতেও আন্দোলন গ্য়োজন  প্রদা. আচার, বিশ্বাস. সনাতন এতিহা, 
ইত্যাদির শেকল ভেঙে মৃকত সাক্কৃতি চাই। 

হোমিওপ্যাথি বনাম বিশ্রান ১৮:০০ 
কছিনের বিতর্ক । হোমিও চিকিংলোয় রোগ সারে। সত্যি কি সারে? এর 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কতটা ? 

তিন অবহেলিত জ্যোতিষ ১৮৪০০ 


অবনীভূষণ ঘোষ, শিষতসাদ যন্লোপাৰ্যায়, রাধাগোকিনদ চর গুসলে। 





লে মানুৰ __ জুল ১৯৯৯ 
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গ্রাহক টাদা কমলো 

উৎসমানুবের প্রিয় পাঠকবন্ধুদের একাংশ অনুযোগ করছিলেন নতুন বার্ষিক গ্রাহক চাদ 
৯৫ টাকাটা বড্ড বেশি। এই অনুযোগ খুবই আন্তরিক আমরা ভানি। উৎসমানুষের সমস্ত 
পাঠকবন্ধুদের আর্থিক সঙ্গতি সমান নয় অবশাই : কিন্তু উৎসমানূষ সবার কাছেই পৌঁছতে চায়। 
তাই আনরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি পত্রিকার গ্রাহক চাদা কমিয়ে দেওয়ার, যাতে নিয়মিত পাঠকবন্ধুদের 
কিছু সুবিধা অস্ত হয়। 


নতুন ঠাদার হার £ 









বার্ষিক ৮০ টাকা 
যাস্মাসিক ৪০ টাকা 


ডাক খরচ আমাদের। বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যাবে। 7 
aD র্‌ 
বাইরের শহব, গ্রাম মফস্বলের এজেন্ট, যাঁরা %- তে পত্রিকা লেন, গাদের জন্য পত্রিকার 


কমিশন হার বাড়ানো হচ্ছে। ৫ থেকে ৫০ টি পর্যন্ত পত্রিকা ৩০%, ৫০-এর বেশি পত্রিকা নিলে 
৩৩১ ছাড়। সবার সহযোগিতা কাম্য। 















পরিচালকহতুলী উ. হা. 
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হদৃষ্টানিকভাবে ননে করিয়ে লে হয, পুপটিপ বিবি পপ 





নেচে $7 চিনেন হালের পুলে এত শা বেটি হণ হন পরিচিত পাল এত 
ফালি ঘরোয়া বালান, নিল্দপাকে বাধস্ণর কেও লানা নেব গাছ লাগানো এখন রেশ 
জনহিয়। সরকারের হন দন্তুব থেকে হি বন্ধত বিনা পোহ গাছের চাবা বিতবপ কবা 
হয়, হুর সংখ্যার। 

চা ক তত রা হয ৰং ত ত দই 







সব হবে কি? লসর সভা যহতে দৌড় ভাতা সে 
বল হহিসাব, বন্দী, হালা, পুলিশ, নাফিতে, জাকাঠি সব নিলে এলনই এত হতো 
চক্র তৈরি ভবে আছে যে চকণ সম্পদ, জীবন, হৃতিক ভালা, পরিবেশ জাত 
= সর্ব ক্ষেত্ৰে দূ্মীতিয় ঘুপ্পোভা কাতব কৰে লিচ্ছে হেত সরকারি প্রত ছা 
পবিকাযানোগলিকে। 

বৃষ্ষচাকা বিতবণ থেকেই হরুন। সতি বন্ধুর সরকারি স্ব থেকে লনি 
চারা বিলির সবর চালো জ্তের লর্ড চাবালি হবা সবিহে রাখা 
কর্মচারি সংগঠনের নেতা, চার বডনৈতিক কে বু এফং তালের ল্যাবের লোলেনেদ 
জন৷ খতোয-কলনে এ বেক তে না, ওয়াকিবহাল নহ সবই জানেন।  £ক- 
জেড দশক আগে বিপুল বিলেশি পের টাকায় সামাছিক বসুন প্রকল্প ঢাব- ঢোল পিটিয়ে 
মাঠে নেনেছিল। এখল অরে হাৎযাছ ও?ে লা। ইউক্যাগিপটাস হার হাকাশমশির রত 
ব্যবদায়িক বৃক্ত অব) শা ভরত্যবা্ী মানুষকে বা নি: 

উত্তরবঙ্গের বন্তা-ডুয়ার্স থেকে দক্ষিণব্ের নস সন্ত _ নিব্চির 
আর অরপ্যনিংন 5লচে। হুফিসাব, কর্মী, বর্ধ পলিশ সবই আছে. কিন্তু শেত তে চত 
হড়, সাংাহপ মানুষ ক করবে! হল সংলগ্ন গ্রনগাঞ্ের রাস্থাছ দাথয ওকলো ডাল আব 
তি বহা হাম্ডিসার এরিত্ গ্ানবামীনের পাক্তডাও কবে শশাসনিজ কৃতিযের নাটত দেহে 
লাভ হয় না। বনবাসী নানুষ বন সাহার কবে না, হবলা এদের শীল _ প্রকৃত অর্থেই 
আসল বনানী নিহন হয় নৌকো বা ট্রাক বোঝাই বেহাইনি কা? পশ্ঠাবে। 

বম ছরেস্টের ডি এফ ও অলদ্্যর ভার কাহিহী ভাতৌ পরলো লয় ডিন ট্রাক 
বোঝাই দুর্ূলা কাঠ পাচার করছিলেন এই বন শুফিসার তার পাঠনার বাড়িতে । ধরা পাড়ে 
ঘান। কিন্তু হয়া হল. রাজা বন দফতরের যে-সচিব ওই দুন্বধী ডি এফ ওর শাবি 
সুপারিশ করেছিলেন প্রথমে সেই দচিতকেই আহনকা বললি কবে নেওয়া হয় । কলকাতার 
সব দৈনিকেই বেরিয়েছে সেই সংবৰ)। পবে অবশ! ভিডিলেক্স কমিশন অলঙ্কার শা তে 
সাপে করে। একই কাহিনী সুন্দরবনের ব্য কলে) সম্প্রতি স্নেধালি সংবঙ্ষিত 
বলাঞ্চলে কুনিরদের খাবারের জন) বরাক প্রা ৪২ হাজার টাকা চুরি রা: পরে বিস্তৃত 
তদের পর। সংরক্ষিত জলাশয়ে নিৰীহ বনা শ্রকীনের দিনের পর দিল ক্ষুধার্ট বেছে টা 
আত্মসাতের নাটের ওরু ছিলেন সজনেখালির ফরেস্ট রেষ্টার তপন নাশত। শরডেই 
অধিকর্তা কে সি পারেন তদত্ত বিপোর্টে এই বেল্লাবের শাস্তির সুপারিশ করেন নাকের 
পরবর্তী দৃশ! বড় মজার -- সং বনাপ্রেমী কে সি খ্যযেন হঠাৎ বলি হলেন কলকাতায়, 
দার সেই রোস্তার দাশগুপ্ত বহাল-তবিরতে হব্ছনই বহাল রইলেন। .. এই ভবস্থাত 
হুকৃতি নিহল ঠেকাৰে কে? 

















প্রতিটি মানুষের একটা মূলাবোধ থাকে. তার নিজের জীবনের দৃলাবোব। 
আর্থ সে নিকের মত করে নিজের অন্তরের তাণিছে জীবনের একটা নানে 
তৈরি জরে নেয় - যেটা তাজে কেঁচে পাকতে অনুপ্রাণিত করে। এই হৃলাবোর 
বা বিস্বাস সাধারণত ছোটবেলা থেকেই তৈরি হতে থাকে তার বাক্তিগত 
পরিবেশের ওপর নির্ভর শুরে। সেখানে তার শিক্ষা, অভিজ্ঞত৷ ও উপলব্ধির 
একটা নিিষ্ট যুলাবোধে উততরল হয়। তার ব্যবহারিক জীবনে তা প্রকাশ পায়। 
মুল্যবোবের পরিবর্তনঝেই অধিকাংশ মানুষ মূল্যবোবের অবক্ষয় বলে হরে 
নেয়, নিজের মতের সন্্রে না দিললে এব: এটা আকাল খুব বেশি শোনা 
গেলেও নূনে কথা কিছু নয়। আমানের পূর্বপূরুষেরাও নৃল্যবোধের পরিবর্তনে 
নিই গেল গেল রব তুলতেন, যদিও ভানরা আঙ জানি শিক্ষা ও সু 
[াধীনতায় হসারই ই গেল গেল রবের মূল কারণ। ব্যক্তিদের নিয়েই সমাক। 
দার সেই সমাডের বিভিন্ন হুয়োজনেই বাক্তির অবস্থতি কিন্তু সেই অবস্থান 
কা সম্পর্ক সকলের কাছে সব সময় খুব স্পষ্ট নয়। পরার নিজের শ্রহবোধ 
1 ধ্যক্তিস্বাতব্ন) অনেঞ্চ সময়েই আসাদের ভাবনাচিত্তাকে বিভ্রান্ত জরে 
'দ্রাবিরিভ, নিজেকে বা নিজের মত ও পদফে বাস্তবানুগভাবে না দেখে। 
[খিকীর শান্বত সন 'নৃতন পুরাতনের দ্ধের" এগলো স্বাভাবিক পরিণতি। ও 
ন্ববানূণ কথাটা ব্াক্তিবিশেষে বিদ্রি্ত বলেই মূল্যবোহেও পার্থক্য ঘাকাই 
ভাবিক। 

জগৎ পরিবর্তনশীল। তি মুহূর্তেই প্রকৃতিতে পরিবর্তন হয়ে চলেছে) 
টা গতিশীলতার ঘা্রুতি। এটা সবসনয় আমাদের ভাবনাচিত্তার ওপর 
রর করে না। দেই-অন বৃদ্ধিকিবেক নিয়েই প্রতিটি কক্তিআানুষের ঢবন্থান এই 
কৃতির রাজ্ে। বিষেক আমাদের মূলাবোবের ধারক বরন দেহের অশে 
শেষ এবং বুদ্ধি মনকে পরিচালনা করার প্রয়াস পায়। পাসের ক্ষেত্র 
চকিত দল ফ্র্মশ ভাববান গেকে বস্তুর দিকে অধিকতর যুক্তির সমর্থন 
ওযায তার আগের অনেক ধ্যানধারপা৷ কললাচ্ছে বা বদলাতে বাহা হচ্ছে। 
লহ্রণস্বরূপ ধর্মের সঙ্গ আনা বায়। বর্ম পরোক্ষভাবে মানবসডাতাকে 
(মন দিয়েছ অনেক কিন্ত কেডেও নিয়েছে গুুর। ধর্ম বানুষের হবো প্রেমের 
দ্বোধন ঘটিয়েছে, আবার বিদ্বেবও কম সৃষ্টি করে নি। সমস্ত ধর্মের ভাবাই 
হা নানবনতিকে নিয়ে কিন্তু কার্যত ও শেষ বিচারে ধর্ম হয়ে দীড়িয়েছে 
হলার়গত। কলে আজকের বুদ্ধিমান মানুষ বর্মকে একদম হা্তিগত পর্যায়েই 
খতে চায়। 

সভাতার অগ্রগতিতে ও বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আমাদের পূর্যনো 
দাবোধ তীবলতেবে পরত হয়ে পড়ছে বলেই তায় সঙ্গে আমাদের মনকে 
জলে মানানোর অনংগতিই আমাদের শুবিকাশের হতাশায় কারণ। অর্থের 
চর্য নবিকতার অবমাননা বা হীনপ্রন্যত্যবোধ এই হতাশাকে বাড়িয়ে দের 
ফি। আর দীর্ঘদিনের অভ্যাসকে ছাড়াও তে) সহজ কথা নয় আজকের 
নি হরর ভাববাদী ধারণ! থেকে অনেকটাই মুক্ত বলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি 
নেক আলাদা। সেন্টিমেপ্টের চেয়ে প্রত যুক্তি অনেক বেশি কার্যকর 
শ্যানে। আর বর্তমান রাম বিরাট কর্মকান্ডের বিরানৈয কয়েকবছর আগেও 
৷ অক্নীর। সেখানে পুরনো হ্যানধারণা নিয়ে যোগ্যত্যর সঙ্গে সব কিছু 
চার রাখা কন্টকরই ওধু নর অসন্ভুব। অবশ্য 'বাম্প দিয়ে গরিরোৰ করার 
চষ্টার কথা অনেকে বলেন। দুর্ঘটনা শ্রতিরোধের পন্থায় এটা সুস্থতার দাবি 
হতে পরে না শুধু এই কারপেই যে তা উন্নত জীবনমানের পরিপহী। 


মূল্যবোধকে না চিনলে ভুল হবে 


বুদ্ধগেবের সটাঙ্গিক মার্গকে আক্তকের দিনেও হয়তো ভাবনের 
মূলাবোধের হুল কাঠামো বলে হরে নেওচা যায়। কিন্তু মৃলাবোধের এখিকস ও 
নরালিটি লিয়ে ঘতটা ওর সহকারে আমাদের সচেতন হওয়া দবকার আধুনিক 
জাকনের বাস্তুতার চাপে বা অনীহার কারলে ততটা করা হচ্ছে না বলেই নানি 
গুণগুলি ঠিকমত বিকশিত হচ্ছে না। বা অনেক ক্ষেতে বিকৃতও হচ্ছে) 

একটা রঞ্জন টিভির ছাস্্িত চটিলতা সাসা-করলোর (থকে বুগুণ বেশি। 
সেখানে লালকে লাল হিসেবেই পেতে চাই আমরা, গোলাপী হলে চলবে না। 
আক্তকের সভাতায় যেষ্যলে এসে লৌছেছি আমরা তা অতান্ত্ টিল। সেখানে 
চাওলা এবং পাওয়ার কোনো শেষ লেই। প্রতিটি মৃহ্র্ত আনাদের সচেতন 
থাকতে হয় তার সীঘারেখা টালতে - এ যেন কম্পিউটগবে বোতান টেপার আশে 
ভেবে দিতে হবে ফী করতে চাইস্ছি। এবং সেই টেপা ঠিকনত হলে আকাডিজত 
কাজও পাওয়া যাবে। নূশ্ণকিল হচ্ছে আমরা অধিকাংশই এ ভাবে ভাবতে 
অভান্ত তো নইই_-তলে আনাড়ীর দুর্ভোগ। আমার এই গেখা অভিনতটি শুধু 
তাকেই জলে ধারা ভীবনকে সৃষ্টিশীল দেখতে চায় সাজের দায়বস্ধতা নেনে 
নিয়েই. শুধুমান্ত টিকে থাকার অবস্থা অতিক্রম করে এটা ন্যানতম ভীবনযায়ায় 
এসে উদ্ভর্ণ হয়েছে। তা নইলে ভূলবোকাবুকিই বাড়বে গুধু। দারিদ্র শর 
অশিক্ষা শ্রামাদের চারপাশে সাঁড়ুশির মত চেপে ধরেছে আমাদের 
আধিতসংদ্যক জনসাতারলকে। তাদের হতাশাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে 
চারপাশের প্রচূর্য ও অসানা। রাজনৈতিক হৃলাহযনতা তাতে ইন্ধন ভোগা 
হয়তো। 

আজকের বুদ্ধিমান নানুষকে ভাবতে হবে সে কী চায়। এবং তার 
সিদ্ধান্তের মবোই জাছে তার সমাধানও। 'আয় কে ন্যয় করো" না বলে __ 
“বায় বুঝে আর কর” যারা বলে, তাদের আমরা বুঝতে পারি না বুঝতে চাই না 
বলেই। নিজেদের সীমাবন্ধতাকে শান্ত ধরে নিয়ে আমরা শুধু অপরেরটা বরে 
সমযলদোচলা করি। নিজেদের পরিবর্তিত করার কথা - নিডেদের অক্ষমতার 
পরিবাপ করার কথা বলি না। ভালোলাগাই মানুষের চাওয়া-পাওয়ার শেষ 
কথা আজকের বুদ্ধির প্াধামোর ঘৃগে বৃদ্ধি নিয়েই তাকে বুঝতে হবে। হৃদয় 
দিয়ে অনুভব করে বাস্তবে কর্রপস্থা দ্বির করতে হবে। অনেকে আয়বস্ধনাতেই 
সবের সমাধান করে নেন হা পরবর্তীকালে হতাশার জন্ম দেয়। নিডেদের 
ভাবনা চিন্তা আপলানো অবশ্যই আবাদের নিজেদের কাজ। কিন্তু সেটাও 
পরিকল্ধিত ও সঞ্বদ্ধভাবে করা দরকার। তাও আরা করি ফি 1 দাহসেয় 
অভাবেই অনেক সময় নিষ্কেদের গুটিয়ে নিতে বাহ) হই। করি না বলেই হয়ও 
না অর্থাৎ আকার্িক্ষত ফল পাওয়া না গেলে হরে নিতেই হবে যে ঠিকমত করা 
হয় নি। আমরা হা গুতাশ করি আর গেল গেল রব তুলি। আমাদের চারপাশের 
অবক্ষয় আমাদেরই লক্জা। সেখানে দারবন্ধতা এড়াতে অনেকে "পাড়ি দেন 
সাগরে । কিন্তু ভালো করে চোখ গুলে দেখুন, এত অসাম্য আর প্রতিকৃলতায় 
মন্যেও অসীম সাহসিকতার সঙ্গে লড়ছেন অনেকেই সহযোগিতা করুন যে যার 
সান্ডের যহ্যে। এটা কারন করা বা দেখাবার জন) নয়। এটা সততার গা 
মৃন্যকেষের চরিতার্থতা তাতেই চীন দেশের বোকাবুয়ের গল্প মনে পড়ছে_ 
লগ চাইছিল সুন্দর বোতলে হাঁসও থাকুক ভাবার বোতলও না ভান পড়ক। 
তাকি হয় কখনও 1 


আলী মুখোপাধ্যায় 
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পটচিত্রে সমাজচিত্র 
নিরগন চিত্রকর 


রি ররর রটনা দা ভান 
by আগ্রাসন দূরে ঠেলে দিচ্ছে গ্রাম বাংলার এই একান্ত নিজস্ব সৃজন পটচিত্ত আর কথকতা । পটুযারা একসময় ছিলেন 
সন্কেতির সম্পদ, গ্রামবালোর আাপনজন। কিনতু তারা এখন আর্থিক সাংস্কৃতিক নিম্পেশনে একে একে শিল্পকর্ম ছেড়ে 
সি লি অত জেম পি ইন 
শুধ আর রামায়ণ, মহাভারত, পূরাণ কাহিনীর গাথা বেন না, এখন আঁকা হচ্ছে রেখা হচ্ছে শ্রভাব বদীতি স্বার্থপরতা 
কুশিক্ষ। বধূনির্বাতন রাজনৈতিক সততার বিবরণ। একেবারে আধুনিক সমাক্রের জ্বলন্ত ছবি। ॥ 


সম্পাদকমণ্ডলী 
আমরা সবাই করছি কী ? 

[3] গুল শুন সর্বজন করি নিবেদন। [হা দিকে শন করি রাজনীতি কথা। 
আমরা সবাই করছি কী ফরিব বর্শন।। হাহা গুনে সকলে মনে পাবে বাথা।। 
সত যেতো দ্বাপর গেল এল কলিকাল। ধর্ম আর রাজনীতি একত্র করিয়া। 
কলি যুগের অস্তে দেখ যত অনাচার।। হানাহানি কাটাকাটি দেশের লাগিয়া।। 
বিনাশ কালে বিপরীত বৃদ্ধি এল সবাকার। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেশ ও বিদেশের শ্াকারে। 
অস্তঃকালে তাই দেখ যত তষ্টাচার। সরল নিষ্পাপ প্রাণ বলি হয় সবার অগোচরে 
চারিদিকে হাহাকার অস্তিম সময়। মিথা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা ভোট করে পারাপার। 
নাই, নাই, খাই, খাই একি অসময়। ভোট গেলে চিনে না'ক এই চরিত্র সবার।। 
প্রথমে বর্ণনা করি ধর্মের স্লানি। কেলেছ্কারীর আস্ত নাই রাজবীতি মাঝে 
ভক্তি মাৰ্গ ছাড়ি সবে করে হানাহানি। একে একে ঘটে যাচ্ছে দেশের মাঝারে। 
সার্বজনীন নামে যত অর্থ সংগ্রহ করে। দি. বি. আছ, তদন্ত করে না হয় প্রকাশ। 
ভাকু’ পানে মত্ত তারা ভক্তি নাই অন্তরে।। হাহা চাপা থাকে তাহা শুধু অর্থনাশ।। 
তামসিক পূর্গা ছেড়ে রাঙ্জসিক ভাব ধরে? জ্রনগলের অর্থ তারা করে অপচয়। 
মদ মত্ত হয়ে তারা নানা ্রীড়া করে।। এর বিধান কবে হবে একি দুঃস্ময়।। 
তেত্রিশ কোটি দেবতাদের করে আহ্ান। দেশ প্রেম ঘুচে গেছে নেতার অন্তরে 
টি পূর্ণ পূজা পরে দেয় বিসর্বনি।। মেঝি দেশপ্রেমিক হয়ে ভণ্ডায় সবারে।। 
একপাশে পূজার বেনী মহা ধূমধাম। নিস্থার্থ দেশপ্রেমিক পাবে নাকো আর। 
অনাগাশে চলে তথা নারকীয় কাম।। যার ফলে এত দুঃখ অশান্তি সবার।। 
এর পরেও কি মনে হয় ভক্তি আছে অন্তরে। দুহীতি ভরা আজ রাজনীতি মাঝে? 
ভণ্ড এরা পাঘণ্ড ভক্তি নাই অস্বরে।। মেকি করে আজ এরা মঙ্গল সাধিবে।। 
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দলবাজি চলে দেশে নাই গণতন্ত্র 

মেকি গণতত্র বুলি শুনি হত্ততত)। 

রাজনীতি আশ্রয়ে দেখ বত অপরাহী। 

বিনা বিচারে বিছরে তারা না আছে শাস্তি।। 

চোর ডাকাত ধর্ষণকারী করে ফত অপরাধ। 
রাজনৈতিক আশ্রয়ে তাদের না হয় বিচার।। 

লিজ নিজ স্বার্থে রাজনীতি হয় শুতি স্বার্থপর। 
জেশপ্রেমিজ হয় যারা পকেট করে ভরভর।। 
ভৃতীয়ে বর্ণনা করি শাসন পণ্ড কথা। 

ইহা শুনে সকলের ঘুরে যাবে ম্াথা।। 

শাসন দণ্ডের দেরনগড ভেঙে গেছে জাজ। 

যার ফলে লণ্ড ভণ্ড কাণ্ড যে আন্ত।। 

পুলিশ স্ে ঘুষ খায় একি শুনাচার। 

দোবীনের সা লাই নির্দোষ সাজায়।। 

গরীবের বিচার নাই, নাই সৃদাচার। 

শুধু তারা তাড়া খায়, পায় দুর্বাবহার।। 

কোট কাছারীতে হয়না বিচার, বিচার জয়ে থাকে। 
বছর বছর ঘুর পাক খায়, বিচার হয়না কোনো মতে। 
টাক নেওয়ার এই ছলনা জানে সর্বজল। 

এর বিরুদ্ধে নাই কেন জন সমর্থন।। 

চতুর্থ বর্ণিব আমি সমাজ আর অর্থনীতি জয়ে। 
যার কথা শুনে ব্যথা পাইবে অন্তারে।॥ 

সমাজ সচেতন হও জনগণ হও সাবধান। 

দুমীতি জমে গেছে পর্বত শ্রমাপ।। 

কল কারখানাতে নেইকে৷ কোন কাজের পরিবেশ। 
চলছে দেখা লক আউট। বিযাক্ত পরিকেশ।। 
শুমের বিনিয়য়ে অর্থ নেওয়ার নেই কোন জিগির। 
বিনা শ্রমে পাই হেন অর্থ ধনী হই শিক্টির।। 

পল প্রথা ও সামাজিক কু প্রথা র জনা 


প্রতিনিয়ত ঘটছে হেথা ঘটছে যে জঘল।। 
পণ শ্রথার বলি হয় কত ভাগাহীনা নারী। 
সকল হিসাব পানা মোরা কিসের হিসাব করি।। 
নাহী স্বাধীনতার নামে চলে বিকৃত বামনা 
বিকৃত বসনে চলে ভবে না রুসনা।॥ 

নীতি আদর্শ আজ দেশ দিয়ে বিসর়লি। 
অনৈতিক কার্ধে পায় 9ন সমর্থন।। 

ছাত্র শিক্ষক মধুর সম্পর্ত গেছে যে বিষিয়ে! 
চলছে তথা হিংসা আর ক্রিকবান্তি দিয়ে।॥ 
স্কুল কলেজে নেই সৃশিক্ষা, শিক্ষার পরিবেশ। 
আছে শুধু দলবাজি হিংসা ও বিদ্বেষ।। 

[€] আদর জলে জড়িয়ে গেছি, আমরা সবাই ক্রাস্ত। 
ফণের সুদ বইতে গিয়ে হচ্ছি সর্বশান্ত।) 
দ্বাদূল) ও দুলা স্কীতিতে দেশ জর্তরিত। 
ডাম্বেল প্রস্তাবে কি তাহা হবে প্রশমিত।। 
উপসংহার যদি না বর্ণি ইহার। 
কি বর্ণিলাম বলে থাকে অবকাশ।। 
দুনীতি সমুদ্রে মোরা ফরেছি বাস। 
কেমনে বর্ণিব ভামি কি জানি তাহার।। 
আমা সবাই কলি যুগের বড় মন্তান। 
ভুলে গেছি আমরা সবাই ভারত মারের মস্ত্ান।। 
অন্তরের অন্তম্বলে ঘদি থাকে ভ্রীতি। 
তাই দিয়ে ক্ষমা কর এ দুজন অতি ।। 
মেদিনীপুর জেলায় আমার হবিচকে ঘর়। 
পট গান শুনাই আমি নিরঞ্জন চিত্রকর।। 

প্ররোজনী় তথ্য : 
যারা পটুয়াদের (অখ্যাত অচেনা) পটচিত্র দেখতে আগ্রহী তার। কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালরের সেপ্টিনারী বিশ্ডিতরে গেলে দেখতে পাবেন। একতলার 


আশুতোষ মিউজিয়ামে শুর পটচিত্র সরেক্ষিত রয়েছে উৎসাহী) দর্শক ও 
গবেষকদের জনা! 
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পটুয়া সমাজ : সাম্প্রতিক অবস্থা 


টয়া সমাক্সের তা শুনলেই চালিশোহর্ব 

মানুষেরা নষ্টালভিঘাবশত, বালোর শিল্প 

সন্তির গৌরবগাথা স্বরণ করেন। 
আবার একটু বরস্ক কৃষিনির্তর পাটালমাজের মানুষ 
ছা-পিতোশ করেন পটুয়াদের দুর্শতির কথা স্বরণ 
করে। বাস্তবিক বালোর ইতিহাস ও সাস্কৃতির এক 
জীবন্ত দলিল আজকের অবনূপ্পায় পটুক্ষারা 
"পটু্' বলতে সাধায়পত আমরা বুঝি যারা কাগছ্ছে 
ছবি শ্রাকেন এবং নেই ছবির কাহিনী সম্পর্কিত, 
গাল গাইতে গাইতে গ্রাম-প্রানান্তযে ঘুরে পুরে 
ভীবিকার্জন করেন। পকৃতগক্ষে পশ্চিমবঙ্গে এই 
ধরনের ছয়টি পটুয়া সম্প্রদায়ের মযে। তিনটি 
সম্প্রদায়ের সাতকুড়ি, আটিকুড়ি এবং বসনতরী, 
প্যান জীবিকা পটি দেস্বানো। এছাড়া রয়েছে 
চৌপলকাটা, কাটাকাটা এবং কেডে| সম্প্রদায়। এরা 
হ্যালাই মিনির কাচ থেকে শুর করে বাছিকরবৃি, 
এমনকি লোকচিকিংস| (গাছ-গাছড়ার শিকড় 
লোক হিসেবে বিক্রি) বৃত্তির সঙ্গে ভড়িত। 
বর্তমানে আমাদের জালোচা পট আঁকা বা দেখানো 





সু্ততকুমার মল্লা 
| শট ও পঢুয়া বিষয়ে প্রেত. কলকাতা কিন্বকিসালর } 





দিন চিয়কৰের আকা বু-ির্ঘে 


পশ্চিনতঙ্গ-শ্রায ৭৫০ টি এই ধনের পটুযা 
পরিবার বহেছে। পট শ্রাকার পাশাপাশি পুরুষেরা 
পতি হৈরিও করেন। আর গটুয়া রমপীরা পুত 
চড়াও মাটির জল, বাছ, বোকা ভীড় ইত্যাদি 
শি্ব্ধ তৈরি করে গ্রাহীশ বেলা উৎসবে 
বিক্রিবাটা করেন। হানচিন্রের দিকে তাকালে দেখ 
যায়, মৃলত হেদিনীপুর এবং হীরভুন্টে পটুয়াদেক 
বমবাগ। এছাড়া ছ;ঃ ২৪ পরগলা, হাওড়া, 
পুরুলিয়া, হুগলী জেলাতে স্থানান্তরে উঠে আসা 
পটয়ারা বর্তমানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন) 
সামাজিক উখান-পতনের নানা কাহিনী প্য়াদের 
জীবন ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। তুন্ঘান করে 
লিতে অসুবিধা হর না, শ্রথমাবষি এঁদের যাহাবর 
বুঝি মনের মধ্যে শিকড়ের মত গাঁদা রযেছে। 

ফল্যাশী বিশ্ববিনা্দর্ের বয়স্কনিক্ষ৷ বিভাগের 
অধীনে প্রুয়াদের সার্থ-সামাক্তিক অবস্থা মম্পর্কে 
একটি প্রতিবেদন তৈরির জনা সমীক্ষক হিসাবে 
মেবিলীপুর জেলার পয়াদের কাছে গিরেছিলাম। 
লেখা গেল পর়ানরামে (পিংলা খালা) পটুযার সংখ্যা 


বর্তমানে সর্বহিক; তবে যিগত চলিশ-লয়তািশ 
বছর ধরে দেন্লীপুরের বিচিন্ন স্থান থেকে চলে 
হয়তো ভাবলেই প্রাষটিব নান "নয়া হয়েছে। তবে 
মেস্লীপুরের পটুচানের আনি বাসস্থান ছিল 
চন্ডীপূর খানার হ্বিচক, লেনকারচক, দুষাদপুর, 
নক্টীগ্রাম খানার কুমিরমারা এবা লক্ষকৃমারে থানার 
ফেকুযাচকে। এছাড়া বেশ করেকবছর আগ খেতে 
দাদপুর খানার নির্ভয়পুর ও লাড়াজোলে, 'ডেবয়া 
গানে এবং সূতাহথাটা খানার চৈতনাগুবে পটিয়ারা 
বসবাস শুরেন। খ্রামগুলিতে নিদেনপক্ষে পটের 
শান পাইতে পারেন এব! খুব ভাল অথবা একটু. 
আট পট শ্রকতে পারেন এমন পুয়ার (পুকষ ও 
হিল্লা নিয়ে) সংখ্যা যথাক্রমে _ লগ্নে ৪০ 
ঢল, নন্দীগ্রাম থানায় ৬৪ জল, ঢেকুয়াটকে ৬ জল. 
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হা টা 


মাড় থেকে বিচ্ছি্। মর্যনোট ১০৮ জন পুরা 
লনা না কোনোভাবে পটের সঙ্গে যু 
চিনীপুরে। মেদিনীপুরের বাকি পটিয়াদের 
ধিকাশে পুরুষ ভালচালক নড়ুবা দিনমজুরি করে 
নজরান করেন। এছানা খুব অন্তসংখাক পটুয়া 
ধাবাদের সঙ্গে ককিত, কেউবা (১৫-২৫ বয়সের 
কেরা) সোনা রূপার কারিগর, নয় টেলারিং 
ঘি. একট বরস্কদের কেউ কেউ ছোটখাটো সুদি 
হনিহাহঠী দোকান করেছেন। আমি েদিনীপুর 
লার দশটি পঢা পরিবারের ওপর সমীক্ষা করে 
টি ২৩ জন পুরুষ এবং ১৪ জন মহিলাকে 
য়েছি। এদের মহ) মোট সাক্ষর পুরুষের হার 
৮০. মোট সাক্ষর মহিলার হার ৭১-৪২%। 
চড়া ৪ জল পুরুষ ও ৪ জল মহিলা নিরস্কর 
রছেন। দশটি পরিবারের সান্তাহিক আয _ 





এই দশটি পরিবারের মবো দুটি পরিবার শুধুহান্ত 
পট বিক্রির উপর নির্ত র্ীল, "যানে গ্রামে পটি 


বর্ত্ানে একটু ঘুরে দাঁডাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেল। 
যদিও এই ঘুরে দাঁড়াবার পেছনে বিগত বেশ 
রক কনর হরে কিছু গবেষক ও পণ্ডিতের শুচেষ্টা 
রক্েছে। সেইসঙ্গে সরকারিভাবে ওয়ার্কশপ. 
সেমিনার, মেলায় অশেপগ্রহল করতে দেওয়ার 
কাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। বিগত 
পনের-কুড়ি বছর বরে যে সমস্ত দিশাইীন পটুয়ারা 
প্রা থেকে শহরে এসে ব্যবসারীদের খদ্ধরে পড়ে 
২৫ থেকে ৭৫ টাকা দরে ২-৩টি পট বেচে 
ফেদনোরকমে রাহা খরচটুকু সম্বল করে বাড়ি ফিরে 
যেতেন, আছ সে ঘবলতা কছেছে-_ নেলা- 
উৎসবের স্টলে পট কিক্রি করার ছাব্যমে। শুধু তাই 
নয়, বেশ হত্রেকবার কর্মশালার ফলে পটচিত্র অন্ন 
শ্ৈলীতেও এসেছে পরিবর্তন পরিমাযনি। কোনো 
কোনো পতা আগের চেয়ে ভাল পট আঁকচ্ছেল। 


হয়েছেন। বংশাবলী তৈরি করে দেখা যচচ্ছে পাঁচ 
পুরুষ পূর্বের পটুয়ারা হিন্দু। অন্ঘচ বর্তমানে 
অধিকাংশ পটিয়া মুসলিম রীতিনীতি মেনে চলেন। 
দৈনিক একবার লা হলেও জ্স্মাবারে অন্তত 
শ্রতোজ পটু়্াকে নামাজ পড়তে দেখা যায়। শুধু 
তাই নয়, জুম্থাঘর তৈরি নিয়ে নাড়াজোল, নয়া 
এবং হবিচকে নানান গণ্ডগোলের ঝধাও শোনা 
হায়। এছাড়া মুসলমানদের মতই সুতাঘ, বিয়ের 
সময় মুলীকে নিয়ে কলমা পড়ানো. সহপ্মতী দায়রা, 
বিয়ের গাল (বর্তমানে খুব কম). নাক্ষীমানা, 
দেল্মোহর ইত্যাদি অনুষ্ঠান হয় এবং মৃত্যুতে 
ৰৃতদেহ কবর দেওয়াও হয়। তবে নুসলিম প্রধান 
অক্ষলে বসবাসকারী পটুয়াদের মুসলিম স্রীতি মেনে 
চলবার শুবদতা বেশি। ক্ষেত্রবিশেষে আনেক গটুয়া 
গোমাসেও ভক্ষণ ফরেন। কিনতু হিন্দুতরবান অঞ্চলে 
এই চিত্ত বিপরীত দেক্গা গেছে পটুজাদের 
হিন্দুধর্মের রীতি-নীতি মেনে চলতে। পটুয়া রমলীরা 
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দিকের জাক -- রাত 


কেউ কেট শীখা দিনূরও পরেন (গত জয়েকবন্র 
এই হবপতা ঘাস পেরেছে মনে হয়), একাদশীর 
উপবাস, ধর্মপূজা, বিপদ্তারিদীর ত্রত এবং 
স্বাদীসেবার জনা কৃক্ষ্যতূর্দসীর ব্রতও পালন 
ফরেন। স্থানীর মন্দিরের পৃজ্জানৃষ্ঠানের চাদ দেন 
এবং র্মোতসবে আশেগ্রহশ করেন (এই হিন্দুলরবান 
অঞ্চলে বসবাসকারী পটুয়ারা)। এছাড়া 
উদ্যোগ বিষয়টি হুল প্রাক পটার একটি 
- করে হিন্দু ও মুল নাম ররেছে। এর পেছনে 
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তাক্গিণই বর্তমান ঘনে হয়। বেছন _ হবিচকে 
নিরঞ্জন চিত্রফরের মসলিন নায় রজব আলি, 
ৰবাহবাগেড়ার কমল চিন্রকরের মুসলিম নাম করিম 
চিত্রকর ঘামে গ্রামে পট দেখিয়ে বেড়ানোর সময় 
হিনদুবাড়িতে নাম জিজ্ঞাসা করলে এয়া হিন্দু নামটি 
বলেন এবং মূদলিম বাড়িতে পট দেখানোর সময় 
মুসলিম নাম বলে থাকেন। তবে গ্রাহীণ মানুষের 
কাছে এই ছলনা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি বলেই মনে 
ছয়। কেননা বর্তমানে গ্রামের মানুষের কাছে এরা 
সুদলিম বলেই পরিচিত। পটুয়াদের এহেন 
লামাজিক অবস্থানের জন) মনে হয় একটি মাত 
কারণ দায়ী নয়। হিনদু-মুললছানের সহে] ভেম ভাব 
বা বৈরীভাব গ্রামীণ সমাজ কঠামোয় আত ছিল 
না। তাই হয়তো পট শিল্পকে জীবনের অনূযন্গ করে 
নিয়ে এই পটুয়ায়া হিন্দু-সুসলমান উতর সম্প্রদারের 
ভেতরেই অনায়াসে অন্তর্ভুক্তি চেরেছিল। তারই 


ফলক্তি একই লোকের দুটো নাছ হিন্দু নাব আর 
মুসলিছ নাম। এছাড়া শ্াটীনকাল ছেকে সবাত 
ইতিহাসের নানা পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
পীয়ায়াও পরিবর্তিত হযেছে, ধর্মান্তরিত হযেছে 
কিন্তু পটুয়ার-শিল্পীসন্ 'পটি ভাকা' ছাড়তে 
পারেনি । পটের সবি তো ইউনিভারসাল আর্ট নয়. 
শুরুসদয় দত্তের কথায় __ 'এটা একটা ভাব'। এই 
ভাষ ভাযারূপ পায় পটুয়াদের অন্তবে। হৃদয় 





নিঃসৃত ভাব পটার হাতে চিত্ররূপ পায়। সেখানে 
ধর্ম কড নয়, পেটের শুত্র জোগাড় করার উপায় 
হয়ে ওঠে পট! তাই বোহকরি, পটিয়া জমি 
ছেড়েছে, বাস্তভিটে ছেড়েছে, বর্ব ছেড়েছে কিন্তু 
[পটি খাতা ছাড়তে পারেনি 

বন্ততপক্ষে কোনো সময়েই লয়ন্ত পুনা পট 
আঁকা জানত না। ভ্ধিকাশেই পট আঁকতে পাবে 
এমন পরীয়াের কাছ খেকে পট ধার বে কিংবা 
কিনে নিয়ে গানে গানে গান গেয়ে পট দেখিতে 
ভিক্ষা তরত। গ্রাহীল মানুষের কাছে পাটের কন্বও 
কয ছিল না। বদলে ছুটত থানা ভর্তি বান, দিনের 
খাবার, নচেৎ নগদ অর্থ । পটের এই জনপ্রিয়তার 
দ্বিবিষ কারণ রয়েছে _ প্রত, টিভি, সিনেমা, 
ভিডিও লা থাকার জন্য (কিংবা তখনে। গ্রামে 
শ্চলন না থাকার জনা) পট একমাস দশ্যশ্রাবা 
মাধায হিসেবে পরিগণিত ছত। দ্বিতীয়, পটের 
মধ্যে থে সমস্ত পৌরাণিক বা রামায়প-হ্াভারতের 
কাহিনী বর্ণিত হত তাব সঙ্গে একাম্মতা অনুভব 
করত ্রামীপ ছেলে বুড়ো-মেয়ে শুতোকেই ৷ পট ও 
প্টুয়া ছয়ে উঠেছিল গ্রাহীণ মানুষের একেবারে 
আপনার সম্পন __ আপনজন কিন্তু তার গ্রামীপ 
অবস্থার পরিবর্ধন ঘটেছে) যোগাযোগ বাবস্থা 
উন্নতি আর ইলেক্টুনিকস্‌ মিডিয়ার দাপটে গ্রাহীণ 
মানুষের রুচির পরিবর্তন ঘটোছে। একথা সত যে, 
নতুন শুজশ্ম একেবারেই পট দেখতে, চাইছে না। 
বাস মানুষেরা পটের সঙ্গে একট মানসিক টান 
অনুভব করলেও নানানারগে আগের মত 
পটুয়াদের সাহায্য করতে পারেন না। বর্তমানে যে 
আন সংখ্যাক পয়গাম গ্রামে পট দেখিয়ে বেড়ান 
সারাদিনে তার ২০ টাকার বেশি হা হয় না। 
স্বভাবতই পটুয়ারা আজ প্রান ছেড়ে শহরনুদী 
হয়েছেন। বেশ কিছু সাখ্যেক পটুয়া বংশপরম্পরার 
বৃত্তি ছেড়ে বিভিন্ন শিল্পবিচ্ছি় পেশায় নিযৃত্ত 
হচ্ছেল যার কথা ভাগে বলেছি। খুব অয়সংখাক 
পটুতার ছেলে-মেয়ে ভাজ পি আঁকার সে 
জড়িত। 








এজেন্ট বন্ধুদের প্রতি 

আগে থেকে না জানিয়ে হঠাৎ 
করে পত্রিকার প্যাকেট ফেরত 
পাঠাবেন না। অনুগ্রহ করে অবশাই 
পোষ্ট অফিদ থেকে ভিপি/পার্সেল 
ছাড়িয়ে নেবেন। 


_______ শহর 
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এবারও কি মালদা ভাসবে ? 


“গঙ্গা বে-ভাবে দক্ষিণ-পুবে নিজেকে এগিয়ে আনছে, এতে অচিরেই হয়তো পাগলা নদীকে গ্রাস করে নেবে 


সে। এমনকি গঙ্গা তার গতিপথ পাস্টে পাগলা বা কালিন্দীর খাত দিয়ে বয়ে ফরাক্কা বারেজকে একেবারে 
এড়িয়ে মহানন্দা দিতে পদ্থায় মিশতে পারে।' .. . 





ত বছর আলা শহুরে ভাবছ বন্যার 

কথা শুধু নালদারাসী কেন ভুনেকেরই 

শ্রেগে তাছে। এবার বর্ধাও ্রার দূরে 

নয়, এসে গেল) সঙ্গত কারশেই শ্রল্প ভাগে, 
এবারও কি মালদা বলা। হবে ? 

এনে নভামািক বলা কোনও নতুন ঘটলা 

গায় বলা অভিশাপের দাঙ্গে হাশীর্বালধ তন নঘ 


= 


সনস্যাণুলি আক আর শুধু জেলা. রাজোর মহোই 
লীলন্ধ থাকছে না) তান্তজাতিজ সমস্যার কারণ 
হয়ে হাচ্ছে। 

বর্তমান নিবন্কাটিতে শুধুমাত্র ঘালদার বন্যা ও 
নী ভাঙ্গন সম্পর্কে সামানা আলোচনা রাঙা হচছে। 
শত ত্রিশ বন্ববের মৃধা নালদায় বেশ কয়েকবাব 


স্মরলঘোগ] বন্যা হয়ে গেল। হালদার পযশে বো 





পরতে পক্কক়িটোলার কটি পম। কে টু সহা 


চততির সঙ্গে বার পলিতে মির উর্বরাশক্তি 
লড়ে। অজ্ঞনো অতীত থেকে নদীর ডাঞা-দড়া, 
বন চলে ভাসছে ৷ নদীর আশেপাশের এলাকার 
[চিপাত, চুষার গলা জলের পরিযাল ইত্যাদি নানা 
হকৃতিক কারণে নবীর গতি শুকৃতি নির্ভর ফ্রছে। 

তবে হাল আমলে মালদা. মুর্শিদাবাদ 
ছক্গলের ভয়কের বল্যা ও নলীভাঙ্গনের তাণ্ডবে 
ভু বৈশিষ্ট) লক্ষ করা যার এবং নরী-সৃষ্ট নানা 


গা । এর সঙ্গে ছড়িয়ে বেশ কয়েকটি নটী-নালা। 
আবার মালদার গঙ্গাই হাক স্যারের দিযে দুভাগ 
হয়ে একটি পন্থা হয়ে চলে গিয়েছে বালোদেশে। 
অনাটি ভাগীরঙী.. ছগলী হয়ে সাগরমৃত্ হয়েছে। 
মালসায় গঙ্গা আসছে বিহারের রাজদহল এলাকার 
পাহাড় থেঁষে। পশ্চিম পাড়ে রাজমহল. সাহেবগঞ্জ 
ইত্যাদি। পুবে এবং দন্ষিশপুৰে মালদযর রত 
মানিকচক ব্লক। রাজবহল ও মানিকচকের বাবে 


রয়েছে বিশাল চয়। নাম সৃতলিয় চর। এটি মাহি 
কয়েকশ' বছর মাগে হোসেন শাছি যুগে দৃষ্টি 
হয়েছিল। আয়তন শ্রায় ৬০ বর্গ কিলোমিটার। বন্যা 
ঠেকাতে এখানে তৈরি হর হয়েছে রিং যীধ। 

বিভিন্ন সংবাদ থেকে গতবার (১৯১৮) 
লললর কনা! সম্পর্কে জানা হায়, গঙ্গা, যুন্দহার, 
শালিক্টী, মহানসল, পাগলা ইত্যাদি নটী দঘ 
একাকার হয়ে নিয়েছিল। শংরে নাঙাদার পালে 
বয়েছে মহানন্দা। পদ্গার দূর শহর থেকে হায় 
২৫-৩, কিবি, । জনেকের মতে শতবার গার ছল 
মালয় ঢুকেছিল কাটিছার পার হয়ে ঘানিতচত। 
ব্রকের শা ঘেঁহে। সেইসঙ্গে মহানন্দা উপছে মালদা 
শহরকে ভাসিয়েছিল। এর সঙ্গে বৃষ্টির জল। ভল 
হাটে ছিল প্রায় তিন সপ্তাহ বাবৎ। অর্থাৎ নী 
পথঢলি সহচে এই ভল বরে যেতে পারেনি। 
মালগলর কনা ও গঙ্গাভাঙ্গনের বাপাবে বিশেষ 
থেকে সাধারণ নানু অনেকে মানুষের তৈরি 
হয়না ব্যারেজকে দায়ী ধরছেন) 

শুথায় বলে শিব গড়তে বানব। অর্থাৎ ভাল 
করতে গিয়ে নন্দ করা। এখানেও হয়েছে অনেকটা 
হাই। বং ঢকানিনাদে তৈরি হয়েছে ফরাকা 


“ ব্যারেচ। এখন থেকে হ্য় চল্লিশ বছর আগে 


দেড়শ কোটি টাকা বরাদ্দে এর কাড়ে ওল উদ্দেশ্য 
ছিল সরকারি ভাষায় : 

_The চিজ Barrage Project i de- 
signed 10 subscrve the need of 5১7০০ 
tion and maintenance of the Calcutta Pont 
by improving the regime and navigability 
uf the Bhagirahi-Hoogly river sysiem,” 
(india. 1998 : Ministry of Informanon & 
Broadcauing. Gow. of India, Ch.16) 

কাজেই, ফরারা। ব্যরেক্জ পরিকল্পনার মূলে 
ছিল ভাগীৱধী-হগলী নদীর নাব্যতা ঠিক রাখা, 
সেইসঙ্গে ফলকাতা বন্দরকে বাচানো। এয় কাজ 
কু হয়েছিল ১৯৬২ সাল নাগাদ। হুগলী নদীকে 
তেস্রী করতে ঘরাবায় বাব দিয়ে গঙ্গা থেকে ৪০ 
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হাজার কিউনেক জন্স ৩৮ কিমি দীর্ঘ একটি খালের 
মাবামে ভাগ্দীরধীতে নিয়ে আলছে। এই পরিমাণ 
জলের তোড়ে ছণলী নদীর পলি ধুতে সাগরে চলে 
ঘাবে-_ এতে কলকাতা বন্দরে জাহার যাতায়াতের 
পথ সুগম হবে। ব্যঙ্গ করবার হার একটি কারণ 
ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের মব্যে রেল ও সড়ক 
যোগাযোগ স্থাপন (দেশ বিভাগে আগেকার 
যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিয় হয়ে ঘায়)। 

প্রান ২.৬২ কিমি. দীর্ঘ ফরারা বহাঢ গঙ্গার 
ধবাহ্‌ পথে, বলার অপেক্ষা রাখে না, শতীর প্রভাব 
(ফেলেছে। ফরাকার গঙ্গার বিস্তর প্রায় দেড় মাইল। 
যেখানে ব্যারেজ তৈরি হয়েছে তার ভিত, ৭ ভৃট 
পুরু, কংক্রিট ঢালাই, রয়েছে এক জোড়া লক গেট 
ও ১০৮টি লুইস গেটা এগুলির বিশ্বার হচ্ছে ৬৩ 
ফৃট এবং উঁচু হচ্ছে ২৬ যফৃট। সবগুলি গেট খুলে 
দিলে প্রতি সেকেণে ২৭ লক্ষ ঘনমুট জল বেরোতে 
পারে। অর্থাৎ ব্যারেজের সর্বোচ্চ জল নির্গমন 
ক্ষমতা (ভিসচার্জ ক্যাপাসিটি) হচ্ছে ২৭ লক্ষ 
কিউসেক। অবশ্য মনে রাখতে হবে, গঙ্গা ও তার 
উপনলীগুলি বে বিস্তীর্ণ এলাকার জল বয়ে আনে 
তার পরিমাণ ২৭ লক্ষ কিউসেকের অনেক বেশি। 
হদিও এই জলের পরিলাপ নির্ভর কবে নানা 
কারণের ওপর : অজ্লানা কোনো কারণে হঠাং 
করে ব্যারেকের ওপর বেশি জলের চাপ পড়লে 
কাধ ভেঙে চি পথে জলত্রোত করে যেতে পাবে। 
শরসঙ্গত বলা বায়, গত ১৯৭৮, সেপ্টে গ্ববে 


ব্যারেছের ফলে প্রতি বর্ধায় যে বিপুল 
পরিমাণ পলি গঙ্গা বয়ে আনে স্বাভাবিক গতি না 
গেয়ে সেগুলি নদীগর্ভে ও জলাবারে জনে থ্যকে। 
ফলে গত ২৫-৩০ করে জলাধারের তলদেশ 
যেমন ভয়াট হচ্ছে তেমনি নদীখাতও কমে 
গিয়েছে। ফলে বর্ষায় শতিরিক জল বহনে অক্ষম 
হয় গঙ্গা __ হয় কূল ছাপিয়ে ভালাবে অথবা নতুন 
পদ খুঁজবে, যাতে অতিরিক্ত জল৷ ধারণ করতে 
পারে। এতে নী দীর্ঘ হতে পারে। এই প্রসঙ্গে দেখা 
হায়, ১৯২৩ সালে ভারতীয় জরিপ বিভাগের 





সংগৃহীত ছবি থেকে স্পষ্ট এই আশে গঙ্গ। মালসায় 


এক বিশাল বাঁক সৃষ্টি করেছে এবং এর ফলে নদীর : 


দৈৰ্ঘ বাড়িয়েছে দশ কিলোরিট্যরেরও বেশি। 
গঙ্গার সাবেক বারা দুভাগে খালের অত আজও 
দেখা যাবে। 





খেকে গড়ে ১৮ যুট উঁচুতে থাকায় বারেজের 
উজানে গঙ্গাপর্ত খেকে করেক কোটি লৈ হালি ও 
পলি জমে হাল হামলে সৃষ্টি হয়েছে হ্যায় ৭ নইলে 
ঈর্ঘ এক চর। এছাড়া করাক্যার উজানে বাম তীরের 
অধিকাংশ লুইস গেট (মোট ৫৬টি) বালি ও 
পলিতে অকেজো ছয়ে পড়েছে। বর্ষায় অতিরিক্ত 
জলের চাপে যালদার ৪৫ মাইন লক্কা পাড়বীক বা 
তোফি বাঁধে ভাঙ্গন দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা 
ভতিবার দে ঘার। ক্যারেজের কারলে গঙ্গার যে 
চর সৃষ্টি তত গতিতে চলছে __ একদা এলাকার 
লোকেরা তাদের শভিজ্ঞতায় বুঝতে পারছেল। 
গঙ্গা হার স্বাভাবিক গতিপছে বাধা পেয়ে এর 
তীরে যাৰা লিচ্ছে। এছাড়া ফু হকৃতিগহ কিছু দিকও 
রয়েছে। ধেমন রাক্সমহলের শক্ত পাথুরে তীরে 
জলধারা বাকা খেতে বিপরীত দিকের ভৃত্নির চব 
থেকে চলন্োত নালদার পঞ্চ নক্ট্পূব এলাকায় 
আঘাত হানে। এর ফলে এই এলাকায় চলছে নটী 
ভাঙ্গন। এতে মার বিস্বীর্ণ আক্জাল চলে চাচ্ছে 
শলীগর্কে। অর্থাৎ মাললর আঘতন (স্থলভাগ) 
জনেই কমছে। প্রীতৰ সিং বিপোর্ট থেকে বেহা হার 
১৯৭৩ থেকে ১৯৭৮-এর মধো হালদা ৪২৫০ 


NN এ 


আনছে, এতে অচিরেই হয়ত পাগলা নদীকে লে 
হাস করে নেবে। এমনকি গঙ্গা তার নদীগথ পাল্টে 
পাগলা যা শ্ালিন্দীর খাত দিয়ে বয়ে রাকা 
ক্যারেজকে একেবারে এড়িয়ে মহানন্দা দিয়ে পল্থায় 
নিশতে পাবে) পসঙ্গত. এই এলাকার প্রাকৃতিজ 
ঢাল হচ্ছে দক্ষিণ, পক্ষিণ-পূবে। 

ফরাকা ব্যারেজ ও রাজ্য সে দপ্তরের বড় 
বড় বিশেষজ্ঞরা মালয় গল্গার বাম তীর বরাবর 
এ পর্যন্ত ২৭টি স্পার এবং পাঁচটি এম্যান্কনেন্ট 
দিয়ে ভাঙ্গন রোধে চেষ্টা করে চলেছেল। কিন্তু এই 
চচেষ্টযকে সম্পূর্ণ বদ্ধাগুষ্ঠ দেখিয়ে গঙ্গার ভাঙ্গন 
মাও অন্মাহত। 

মালার হে জায়গায় গঙ্গা ক্রমশ পাগলা-র 
দিকে কেরে আলছে সেই পক্ানন্বপুর দিয়েছিলাম 
এবারের শুখা মরণ সার্চ মাসে। পঞ্জানম্মপুর 
গ্রানটি এককালে ছিল অতান্ত সমৃদ্ধ ও নামজাদা 
বন্দর। এন যেখানে পঞ্জানন্দপূর, ৬০-৩৫ বন্ধুর 
আগে এটি ছিল ৮-১০ মাইল পশ্চিমে, এখন 
সেখানে নগিগর্ত। হে কেসনো বৃদ্ধ বৃদ্ধার সঙ্গে কথা 
ফললে ভানা যাবে, চলিশ বছর আগেও ওখানে 
ছিল স্কুল, থানা, ব্লক অফিস, চিনি কল সাহেবের 
বাংলো ইতাদি। দূর দূর থেকে সওলাগয়রা 
আসাতো ওখানে বাবসা ভবতে। বর্ন 


পঞ্চানন্দপুর এলাকাটি ছিল সাবেক পক্ষান দুরের 
একেবারে পরিত্যক্ত হায় পূবের তুলে। এখাদকার 





সিল দার পথে ল্য কাছে একি থে হা : মন সা 


একর ছবি হারিয়েছে। ভূবজ্ঞানী, নদীবিজানীনের 
বারণ! গলা যেভাবে দক্ষিণ-পূবে নিরেকে এগিয়ে 


বাসিন্দা অনেকেই বাস্তুভিটে ছেড়েছেন পাঁচবার 
এভাবে এক নবউস্বান্ত হল তৈরি হয়েছে মালদায। 
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এদের স্থারী ঠিকানা বলতে কিছু নেই। এদের 
গ্রামে বিদ্যুৎ নেই, লেলীগর্ভে যেতে পারে বলে 
বিদ্যুৎ লাইন দেওয়া হয় না), কোনও শিক্প- 
বারঘানা গড়ে ওঠে না, ্ানত-লোন ঘেকে বঞ্চিত, 
স্কুল ঘর বা এধরনের হাড়ি তৈরি হয় ফাদা দিয়ে 
ইট গেছে, ঘাতে শুযোজনে ইট-সরিয়ে অনা 
জায়গার নিয়ে হাওয়া হায়। এই পাবে গঙ্গাভাঙ্গন 


নেক আগেই নড়েচড়ে বসেছে সরকারি জয় 
হই মার্চ মাসেই দেদ্বা গেল নির্দিষ্ট ওজনের (৩৫ 
কেজি) বেস্ডার ফেলে স্পার মেরমেতি ও কাধের 
গজ চলছে। এদানেই গঙ্গা এগিয়ে আসছে 
গললা-য দিকে। এখন দূরত মাত্র ৫০৩ মিটার) 
নই সময় ভাঙ্গনের কারণ বলা হচ্ছে পশ্চিমের 
বওয়া ও জলে 'আনভার কারেন্টা। 

রাকা ব্যারেনের মূখ্য উদ্দেশ) কলকাতা 
শয়ের উন্নতি-- সোট যে কতটা সার্থক হয়েছে 
71 বোকা যায় ছলবিয়া প্তন ঘেকে। অবশ্য 
দার ব্যারেজ পরিকল্পনার সমর থেকেই নদী 
শেষল কপিল ভটাচার্যের মত লোকেরা নানা 
তর্কতায় কথা বলেছ্ছিলেন। সেুলির উপযৃক্ত 
দা দেওয়া হয়নি। 

দালদা জেলার মানুষের দুঃখ কষ্টকে পৃ 
চরে কিছু ঠিকাদার ও রাজনৈতিক নেতারা 
[বান হচ্ছেন ফলে এখানকার অনেকের ধারণা? 
দদাতীরে মের মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছেন, সরকার 
ল৷ নিৰ্বিকয়। এ অবস্থায়, একটি বিষয় ওখানকার 
দূৰ বুকতে পারছেন, তাদের প্রকৃতির কাছে বার 
রি হার ছাললে হবে না। এই ভাঙ্গন আর কন্যার 
॥ কোনো শতিকার নেই 1 __ এ তাস গভীরভাবে 
হছে প্রবাসীদের মনে। কেন ওয়া এমনভাবে 
যার শরপারী হবেন ? এর সমাধান খোঁজার 
লই তানের মানুষ দলমত নির্বিশেষে একজোট 
তে চাইছেল। দর সাকীপতার সীয়ানা ডিঙিয়ে 
[রা তৈরি করেছেন "গঙ্গা ভাঙ্গন শ্রতিরোব ও 
নির্যঙল কমিটি ৷ গত ২০ মাচ এদের কনভেনশন 
চলো মালদা টাউন হলে। কয়েকদিন পর ৮ এতিল 


একই ব্যানারে মালদাবাসী জন অভিহানে সাছিল 
হয়েছিলেন রাকা __ ফরাকা কর্তৃ পক্ষকে ক্র 
অবস্থার কমা জানাতে। দিসে চাষী, প্রমের এইলব 


লোকেরা পরবর্তী পর্যায়ে কতটা আক্াজন চালিয়ে . 


যেতে পারবেন সেটি বড় কথা নয়, পঙ্গা-ভাঙ্গন ও 
বন্যা এঁদেয় শিখিয়েছে সচেতন হতে, কিছুটা মুখর 
হতে। আগারী ছিলে এঁর হবেন লড়াকু । বাঁচার 
লড়াইয়ে কাককুতি-মিনতির ভরসার না খেকে 





নিজেরাই বালিতে পড়ার জলা তৈরি হচ্ছেন _ 
এটাই বড় কন্বা। 
সাহায্য দেওয়া ছেছে ₹ 


৩৫ বর্ষ, ডিসেম্বর ১৯৯৮ সপ্তাহ, 
বর্ষ ৩২. সংখ্যা ২৬২৭, ১৯৯৯ 
মনতোব সাহা 
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৬০০০ টাকা পুরস্কার 
ঈশ্বর অলৌকিক মন্ত্র দীক্ষা যে কোনো একটির সত্যতা প্রস্াণ করে নিয়ে ঘান। 





পরমাদের বিষয়গুলি 
১। জলের উপর স্াটা ৬) অন্ধক দৃষ্টি দেওয়া 
২) শুনো ভেসে থাকা ৭1 কালো লেহেজে ফর্সা কবে দেওয়া 
ও) আমার নির্দেশিত ব্যক্তিকে বশ করা ৮) চলতে ঘি-তে পরিণত করা 
৪) লৃকোনে ঘড়ি খুঁড়ে ছানা ২। এ নিনিট আগুনের উপব গীড়িয়ে থাকা 
৫) একটি খামের মধ্যে মোট কত টাকা ১০) দেহত্যাগ কহে ১২ ঘটা বাদে পুনরায় 
ও ফী কী নোট এবং নোটের নম্বর ভাবিত হওয়া 


কলে দেওয়া 


যে কোনো বান্তি সর্বসমক্ষে কোনো গোপন কৌশল শরয়োগ ভি কেবলমাত্র আলৌকিক বা এ্বরিক ক্ষমতার দ্বারা ঘে কোনো একটি 
প্রমাণ করলে পাবেন ৬০০০ টাক্য। হানার এই পুরস্কার আবার নৃত্া পর্যন্ত অব প্রন পুরস্কাব শর ক্ষনত্যবানকে না পাওয়া 
পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। 








জী হরিপত পাল 
কসবা, কলিকাতা ৪২ 





3 দুই 

ঢাল নেই, তরোয়ালও নেই। আছে শুধু একটা বিদ্রোহী মন। রি হরি গাল 

৬ লই 3০4 খর চিলির রা le 
1 

বালিগঞ্জ স্টেশন। আঁকা-বাঁকা রেললাইন মূল কলকাতার ব্রা সর 
সীমারেখা টেনে দিয়েছে। ওভার ব্রিজ পেরোলেই বৃহত্তর কলকাতা পেশা নর্জ। এরই সঙ্গে সম্প্রতি ঘৃক্ত হয়েছে 
__ কসবা। সেখানে একটা রাস্তা আছে, খগেন্দ্ নাথ সেন রোড। সাইকেল জমা রেখে ঘণ্টা পিছু ভাড়া নেওয়া 
 রাস্তাই আপনাকে নিয়ে যাবে ছোট্র এক দর্জির দোকানে। সেই বাসস্থান কসবার কোনো এক বন্তি 
দর্জি সেখানে পেশাগতভাবে কাপড় সেলাই করেন। আর মনে মনে শিক্ষাগত হোগ্যতা "শিক্ষিত (নিজের কথায়) 
সেলাই করেন ছিড়ে-যাওয়া সবপ্নগুলোকে। অভিজ্ঞতা মতের-আতারো বন্ধর বনে মা মারা যাবার 


আসুন, আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই আগে হীক্ষামনত্র ধরিয়ে দেন। কিন্তু এইসব 
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মন্ত্-তত্ত্র যে ঠিকঠাক নয়. কোথাও একটা 
বুক্কুকি লুকিয়ে আছে, তা উপলব্ধি করেন 
অচিরেই। তথন থেকেই শলৌকিকতার 
বিরুদ্ধে জেগে ওঠে এক বিযোহী অন 

১৯৮০ লালে প্রনাম ১৩০ টাকার 
পুরস্কার ঘোষলা হরেন। হঙ্গি কেউ 
অলৌকিক কিছু প্রথাণ দিতে পারেন তিনিই 
পাবেন এই পুরষ্কার । এরপর ১৯৮৬ সালে 
পুরস্কারের মূল] বেড়ে ছয় ২০০ টাকা। 
তারপয় ১৯৯১ তে এক লাফে ৫৩০০০ 
টাকা। ১৯৯৪-তে ৬০০৩ টাকা 


ডিন 


ধর্ম নয় _ 
মানবতা গ্রহণ করুন। 
কুসংস্কার বর্জন করুন। 


দ্ফূট বাই ঘশকুটে লেকান-ঘরটার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এমনই সব 
পঙ্ি। ছড়িরে ছিটিে কেম, বলা ভাল ওছিরে-পাছিয়ে রযেছে। এমনকি 
জে বাঁধানো প্য্থা। দু'দশক বরে এন্ডলো সযতে লালিত হয়ে এসেছে 
রিপন পালের শ্রেহ, ভাঙ্গোবাসায়। কম বিপরিও সইতে হয়নি এরজনা। 
ঘলৌকিকতা প্রাণে পুরস্কার ঘোবণা করে যে পোস্টার ছাপিয়ে ছিলেন 
[রিপদবাঝ, তা দেওয়ালে-দেওয়ালে সাঁটবার মতন ল্যেবই পাসনি।দু'ার জন 
মাসী ছেলেছোকরা যে বনের মোষ তাড়াতে এগিয়ে আসে নি তা নয়. তবে 
চ নগল্য। এতা-এতা পোস্টার কাধে করেই কসবা-বালিগঞ্জ। ঘেকে বইমেলা 
স্বর পর্যন্ব চষে ফেলেছেন তিনি। শুধু পোস্টার আারলেই কি চলবে, _ 
বরের কাগজে একটা বিস্ঞাগন দিলে কেমন হয় ? এরপর কাগন্ের আপিসে 
[রে-দুরে জুতোর সুখতলা ক্ষইয়েছেল। শ্রায় কোনো কাগল্পই এহেন 
মলীকিকতা-বিরোরী বিজ্ঞাপন ছাপার মতন সৎসাহস দেখাতে পারেনি। 
হস একটি বালো দৈনিক, কী জানি কী ভেবে দুম করে ছাপিয়ে দেৱ এই 
উলজাপন, শ্রেপীবন্ধ তলানে। বাস্‌ তারপর আসতে থাকে একের পর এক 
তি। 

১৯৯১ সালের ঘটনা! খবরের কাগজে হরিপদবাবুর বিজ্ঞাপনটি পড়ে 
1টি লিঙ্ছলেন চানৈক রাজী মেবাার্থ। পরিচয়টা নেহাতই সাদামাঠা নয় এই 
ধৰাচাৰ্যের -- সেনাপতি, হিন্দু নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা বাছিনী। চিঠিটি 
কম £ 

May God 0০0০৫ you 
091 
কোনো সস্বোষন নেই ) 


ঘনে হয় আপনাদের অতবিক অর্থ হযে স্গেছে যা খরচ করার পথ খুঁজে 


চচ্ছেন না। নত্বা অত্যৰিক জ্ঞানের অহস্কার হয়ে গেছে ঘা! বাইরে প্রকাশ 
দির ফর বসত হয়ে পরেছেন। তবে এটুফু বুঝতে পারছি আপনি এব 


আপনার পরিবারক্জন এবং আপনার সঙ্গে জরিত সার্ট অন্যরুনদের সনূহ 
শের সমর হয়ে গেছে এবং তা নিশ্চিত ও আগত প্রায়। অহমিকা 
আপনাদের চূর্ণ হতে চলেছে। আর হহশে হবেন তাদের হতে যায়৷... .। ভুলে 
ৰাৰেন না অৰমাননা করছেন ভারতীয় এতিছা. কৃষ্টি-সাস্কৃতির, ভারতের 
অতীত পরস্পরার, আলিদৈবিভ. আফিডৌতিক ও অলৌকিকের আপনারা যেয়ন 
ব্যশেকাহী_ তাই আপনাদের ধ্থশেও অনিৰার্য। লন্ত থাকুন, পরমপুরুঘ যেন 
আপনাদের সদগতি দেন। 
রাজি দেআচার্য 
ভাকতীর হিকুকটে ও মসলা 
সেনাপতি বিশ নিরাপল ও 
এতিবক্ষ্য বারী 
= ছিঠিতে কন্যনলি সং জপিব্চিত রাখা ছয়েযে। __ লেখক 


অবশ্য সব চিঠিই যে এমন যানান.বিশেযজ্পদের লেখা তা নয় (পাঠক, 
চিঠির বালানশুলো খেয়াল করুন । এমনকি, পত্র লেখকের কাছে নিজের নামের 
বানানও পরিষ্কার নয়, এক ভায়ণায় 'রামধি, আরেক জায়গায় 'রাজহী)। 
হরিপদবাবুকে সমর্থন ভ্রানিয়েও কেউ কেউ চিঠি লিখেছেল। কেউবা 
বিনীতভাবে ঈন্বরের প্রতি আস্থার কথা জানিয়েছেন __ 'সন্বর হাসানের 
আন্রর। যখন মানুষের সব আশ্রয় হারিয়ে যায়, তখন মানুষ ঈ্ছরের আশ্রয়েই 
বাঁচবার চেষ্টা করে।' 


চার 


“যত বাবা তত বিদ্রোহের আগুন জুলে। 
যত বাধা তত শ্রমের আগুন জুলে।' 


পতীর এক জীবনবোধ থেকে বেরিয়ে এল কথাণ্ডলো। বড় কৌতুহল হল 
__ শিক্ষিত এক দর্জির এই জীবনবো, এলাকার “শিক্ষিত মানুষদের কেমন 
করে নাড়া দেয় ? .. . ন, সেভাবে নাড়া দেয় না। পাড়ার করেকজন শিক্ষিত 
যুবক একসময়ে তার সঙ্গে ছিলেন। আঙ তারা ঘোর স্যসারিঝ। এদের কেউ 
খা্্িনিযার, ভাল মাইনে পান, চকচকে ভীবনযাপন করেন। বুড়ো দর্টির সঙ্গে 
ভিড়ে ভূত তাড়ানোর মতন বোকামি এরা এখন আর করেন না। অবশ্য হরিপদ 
যাবুয় তাতে ক্যনো ক্ষোভ নেই। নিজের মলে তিনি তার কাজ করে চলেছেন) 
0. কেন ফেন এসব ফাঝা ? 
আনন্দ পাই বলে। 
আনন্দ: কেমন আনন্দ ? বোকানে। যাবে? 
হ্যা । আনন্ৰ যলতে কেউ ধরুন ২০০০ টাকা রোজগার করে। এর থেকে 
২০০ টাকা সে ফা খেয়ে খরচা করে। আবার ধরুন, কেউ পুজো করে 
খরচা করে। আনন্দ পার। তেমনি আমি এসব পরার খরচা করে আনন্দ 
পাই। 
তারা তো তাদের শখ বিটিতে আনন্দ পায়। 
আমার তো এটাই শখ। 
এমন শখের জন্য বাড়ি লোক রাগ করেনা 
হ্যা, তা করে বৈকি। এই কিছুদিন আগেই দু হাজার টাক খরচা করে 
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পোস্টার ছাপালাঘ। আমার সী তো কেঁদেই ফেলল। তবে 
আবি খরচা করি। ওদের জনও 


আপনার বাড়িতে ক'জন খ্যকেন? 

আমার পট ছার ছোট ছেলে (মানসিক ভরতিবন্ধী)। বড় ছেলে আলাদা 
ঘাকে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। 

তা, দেস্ছেল তো চারপাশে যে-বার গুছিয়ে নিচ্ছে। আপনিই বা কেন 
খাযোধা এদব কাজে টাকা পরা, সময় নষ্ট করেছেন ? এইভাবে একা- 
একা ক জলবেই বা পাণ্টাতে পারবেন ? 

না, আমি একা পারব না! কোটি-কোটি লোক এন্সিয়ে এলে তবেই 
সন্তব। যেমন স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মানুষ এগিয়ে এসেছিল। সমাজ 
পাপ্টাহত অনেক সময় লাগবে। ৫৩/১০০ বন, ধা তারও বেশি। তবে 
ফেটে ঘি কখনোই কিছু না করে তবে পাপ্টাবে কী করে? 

যাদের সেরকম কোনো অভ্যব নেই, দিব্য সৃখে-্বাচছন্দযে আছে, তদের 
তো এসব পা-টাবার ভাষনা নেই। আপনি অভাবের মতে) রুয়েছেন। 
এইসব কাজে ঘে-সময় দিচ্ছেন, সেই সময়ে অন] কাজও তো করতে 
পারতেন, ঘাতে আরও কিছু আয় হত! 

আমার অভাব লেই। আমি শেতে-পরতে পাচ্ছি ফলেই এই লব করে 
খাওয়া সন্তব হচ্ছে। পেটে ভাত না থাকলে এসব কাজ কেউ করতে 
পারে না। অফল্য শুনেছি, মর নাকি ভালো করে খেতে-পরতে পেত 
মাঃ 

মার্স? ঘার্সের লেখাপত্র পড়েই বুঝি আপনি অনুধালিহ হয়েছে ? 
না, না। আমি হত পড়তে পারি না। চোখে চাপ লাগে। তাছাড়া আমি 
অশিক্ষিত। ছোট বেলায় রি পর্যন্ত পড়েছিলাম ইারেকিতে লিখতাম। 
এখন আর কিছু মনে নেই। 

আগনি কাকে দেখে এদঝ কাজে এপিয়ে আসার প্রেরণা পেলেন £ 
দেখুন, আমাকে অনেকে জিজ্েস করেন, আপনি ফি কোনো আঘাত 
গেয়েছেল ? এদব কিন্তু কিছুই নয়। ১৯৪৫ সাল ছেফেই আমার মনে 
এসব (ইশ্বর, অলৌকিকতা ইত্যাদি) নিয়ে পর্ন জাগে। আমি বারবার 
অনেকের কাছে দীক্ষা নিয়েছি, এদের ফ্কিটা ধরবার জনা। আমার 
স্ট্রীকেও আমি দীক্ষা নিতে বারণ করিনি। ও ভারত সেবাজমে দীক্ষা 
নিয়েছে। আমি চেয়েছি, ও নিজেই এর ফাকিটা বরুক। 

তার মানে, সামনে আদর্শ কাউকে গেয়ে এসব কাজে এগিয়ে এসেছেন. 
তানয়? 

না। 

আপনি তো বলছেন পড়াশোনা বেশি করেন নি। তা. এই যে বলছেন 
ঈশ্বর নেই, তা লোককে বোঝান কী করে? 

আমি ভগবান নেই বলি না। বলাই। 

মানে? 

যেমন ধরুন _- এখন তো তাপযস্ত্রের সাহাহো মুরগীর ভিম ফোটানো 
হয়। এই যন সারা বিশ্বেই রতেছে। সব মেশিন একই রকম কান্ত করে 
না। একটা মেশিন ডিম কোটিতে পিরে বেশি চিম নষ্ট করছে, কোনোটা 
আবার কম ডিম নষ্ট করছে। তাহলে এখানে আর্রহার, মৃত্যুহার নিরস্থণ 
করল কে, ভগবান না মেশিন 1 যে যত দামি মেশিন কিনতে পারছে সে 
তত বেশি মুরপ্ির জনম দিতে পারছে। এখানে ভগবান থাকছে কি? 
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সাবার ধরুন, মুরগির একদল বাচ্চাকে তাড়া দিয়ে দূভাগ করে দেওয়া 
হল। এবসকষকে বড রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হল. আরেক দলকে পোলটিতে 
রাঙ্গা হল। এবার আমার শন, পোলট্ির নুরগিলো তো বেঁচে ঘাবে. 
তানের হী ভগবান মাতে পারবে 1 __ না। মুরগির ছানাওলোকে কি 
ভগবান বাচাতে পারবে £ -- না। ওরা রবে গাড়ি চাপায় বা কাকের 
ঢোকরে। তাহলে ভগবান কোদ্বায় ৷ 


0. বচ, আপনার বোঝাবার কাছদো তো দাকশ! 


_ হাট (হাসতে - হাসতে) যে-চিনিস লোকে খায় না, আমি সেই ভিনিস 
লোককে খাওয়াই। 

0. আপনি তো রেডিও শ্চেনেন খুব 

_ ধ্টা, বিজ্ঞানের অনেও খবর শোনা হায়) অনেক কিছু শিখেছি এগ্যান 
খেকে। আর যাকেনমবে। কেউ কোনো বই দিয়ে গেলে পড়েছি। 
(কোডুরের বই পড়েছি। তবে এখন আর চোখের জনা পড়তে পারি না। 

0 আঙ্ছা ধরুন. আপনি যে এইসব কাজ করছেল, সব্যর তো তা পছন্৷ নায় 
রলার্ষি দেবাচার্যর মতন লোকজ্লেরাও তো রয়েছে। আপনার ভয় 
করেনা 

- ধা, আছার ভয় আছে। আমার যদি দোকান না থাকত, আমার ওপর যদি 
কেউ নির্ভরশীল না থাকত, তাহলে আছি ভয় পেতাম না।. তবে 
এর জনয যদি কেউ আমায় ৱেরে ফেলে. আমি সন্ধে হব। 

0 আপনার তো ছাবার মরার পরেও অনেক ব্যাপার। চোদন ্হেলনের 
অঙ্গীকার করে রেখেছেল। 

 হা। ভাবলাম এগুলো তো মরার পর নট হবে, যদি কাকুর কাযে লাগে। 
তাই মেডিক্যাল কলেজে পিয়ে, এ-বিশ্চিং থেকে -বিদ্9ং কবে .. । 
এই হলেন হবিপন পাল। একক নিতাস্তু সাধারণ ছা-পোষা লোক হয়েও 

অসাধারণ এক মানুষ। এই আকালে দাঁড়ি, ভয়ন্তর ভাবী ক্যলের দিকে চেয়েও 

এৰৱনচাবে শিক দিয়ে গান গাইতে’ অদকে দেমা হায় বন্ধন তো ? 












নিয়ম কানুন 


উৎস মানুষ পত্রিকার নতুন গ্রাহক চাদা বার্ঘিঝ ৮০ টাকা, 
ঘাশ্মাদিক ৪০ টাকা বন্ধত্রের যে কোনে সনর গ্রাহক হওয়া হায়। 
14.0. পাঠালে কর্মের মীচের কুপনে নিজের নাম-ঠিভানা স্পষ্ট 
করে লিখবেন। চেক বা ড্রাফট USA MANUSH নামে 
হবে। কলকাতার বাইরের চেক-এ অনুগ্রহ করে অতিরিক্ত ব্যান্ক 
সার্ভিস চার্জ দেবেন। 





খারা এ বছর জাদূয়ারি মাসে বা তার পরে পূরন হারে ৯৫ টাকা 
পাঠিয়ে গ্রাহক হয়েছেন তাঁদের গ্রাহক মেয়াদ দু'মাস যাড়িয়ে 
দেওয়া হচ্ছে। 
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বন্ধ লেভেল ক্রসিং জোর করে পার হগুয়া আইনতঃ দণ্ডলীয় 


উদ আপনার মা....... সতী... অথবা মেয়ে-_যে 
কেউ হ'তে পারেন। প্রতিদিন উনিই সাগ্রহে আপনার 
ঘরে ফেরার পথ চেয়ে থাকেন। দ্রুতগামী ট্রেনের 
সিগন্যাল-কে গুরুত্ব না দেওয়ার আগে ঘরে অপেক্ষমান 
আপনার প্রিয়জনদের কথা ভাবুন। কাগুজ্ঞানহীনের মতো 
কাজ আপনার সারা পরিবারের ভবিযযৎকে চিরদিনের 
মতো অন্ধকারে ঢেকে দিতে পারে। 


* বন্ধ লেভেল ক্রসিং পার হতে তাড়াহুড়ো করবেন না। 

* আওয়ান ট্রনকে অবজ্ঞা করবেন না। 

* অবুঝের মতো ঝুঁকি নেবেন না যাতে কিনা আপনার 
জীবন সংশয় হতে পারে। 


পূর্ব রেলওয়ে 
সচেতন হোন, নিরাপদে থাকুন 
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১৮২ 


বিশ্বকাপ ক্রিকেট, তুকতাক আর জেলুসিল 


শ্যামল চক্তব্ঠী 


৯৮৩-র বিশ্বকাপ ক্রিকেট: নেডিকেল কলেজের হস্টেলের 
তমন কুম। টিভিতে ভারত আব পাকিল্থানের ডনজনট লভাই। হায় 
সব আবাসিক টিভিতে চোখ রেছে বুঁদ হয়ে কলে দর্ণাহ্ একটা দত 
হাত্ালো কপিল। জনতার গর্জন হার মানাচ্ছ সমৃদ্রের ভাওেরেতে। উনিশ 
নম্বর ঘরের ব্রণ ততটা ক্রিকেটপ্রেমী ছিল না, হযতো কাপারটা কি বুঝতে 
গটিগুটি ঢুকে পড়েছিল লন কনে। তখনই পেশ্রই শট ইকতে কিছে নিউ 
অনে ব্যাচ মউ হল কপিল । আর কপিলের 
আপছাত মৃত্রার কারণ নির্ণয় হয়ে গেল 
মুহূর্তে! কপিলের ভ্াউট হবার কারণ * 
ব্রজ্দার আগমন! কপিল মাই ছেড়ে 
বেরিয়ে যাচ্ছে টিভির পর্ণায়। ব্রজপ1ও কমন 
কুন ছাড়ছে আবামিকদের সম্মিলিত হিষ্তার 
আর নির্দেশ মাছায় নিয়ে। আর কোনোদিন 
কমন রুমে খেলা দেখতে পারবে না ব্রকল। 
ও যে চরম 'অপয়া' 
টিভিতে ক্রিকেটের আসরে 
অনেকেই 'হপয়া' কেউ বা 'পয়া! কেউ 
চেয়ার ছাড়লেই উইকেট পড়ে ভাবতের। 
কেউ বা খেলা দেখতে এলে। হাজারটা 
তুকতাক আর কৃসাক্কার দাপটে রাজ 
চালায় টিভিতে ক্রিকেট দেখিয়েদের 
চিড়ে। কোনো ঘুক্তি আমল পায় না 
এখানে। কেউ জানতে চায় না 
করেকহাচার মাইল দূরে কপিলের আউট 
হওঘার দঙ্গে রক্দার কমন রুমে ঢোকার 
যোগাযোগ থাকে কীভাবে ? কাকতালীয় 
যোগ্রযোগকে কার্যকারণ বানিয়ে ফেলতে 
ক্রিকেটজনতার জবাব নেই। কারণ 1 খু 





সপ 





কারণ ক্রিকেট আর বিনোদন নয়, ন. সে আশিকি জে সেম কলে কিলেক চে 


ক্রিকেট এখন যুদ্দ্ধের এই মাানে যুক্ত 
বৃদ্ধি বিজ্ঞানবোধ অচল। 
ক্রিকেট এখন নেশা। ক্রিকেট এখন জীবনমরণ। ক্রিকেট এখন তীর 
আননদ। ক্রিকেট এখন বহুজাতিকের লড়াইতে নুন আনতে পান্তা ফুালো 
মানুষের নিজেকে জড়িয়ে ফেলা। ফোকাকোলার বিজ্ঞাপনের অর নাযীদের 
কের নাচানো দেখতে দেখতে কোকাকোলার "ভরত যনে যাওয়া! পেপসির 
পিল শোতে ডুব দিতে দিতে ঠোটে পেপসি ছৌহানোর তীর সাঘ। ক্রিকেট 


“নৈখং কোণে 
বাবু হয়ে বসতে হবে। 
জল খাওয়া চলবে 
ডান দিকে তাকান নেই 


পা পা ৬০০, 220 


এখন কতিকাতি টকা, হাতি, গাড়িওঘালা ক্রিকেটারদের জাগায় নিজেকে 
পৌছে দেবার খোয়াব। ছেলেবেলা থেকেই সবকিছু ছোড়ে জীবন বাজি 
ভিকেট কোচিং ক্লাস ফাইিভের অপাপবিদ্ধ বালকের চোছে পড়বে বইতে 
সৌরভ শাঙ্গলির দুখ ভেসে ওঠা। অবান্তর নাহাঘভানো স্বপ। এবং অবশ্যই 
ভবিব্যং স্বভাঙ্গের ভাছাড়। হতাশা । অৱশ । ডিতরেশিন। 
ক্রিকেটের হাসবে নেশাসক্ত ক্রিকেট জনতার পকেট কাটাতে 
কোক. পেপসির কোটি কেটি টাকা ঢালা 
নয তবে এবারের বিশ্বতাগে ক্রিকেটপাগল বাঙালি, 
পকেট কটেতে সবচাইতে আধুনিক জাব ছিল 
বিজ্ঞাপনটি এনেছে এমন এক হন্ধচাতিত সা 
ছারা মল নয়, ফেলব সরান নয়, সিপবেটিও নয 
তৈরি করে ওষুধ। "পার্ক ডেভিস" সংস্থা বিশ্ব 
ঢলাকাকীন ভারতের মাচণলোর সকালে সর্বাধিক 
তারিত বাংলা কাকে ছেপেছে পেলাই সাইলো 
অস্ত এক বিজ্ঞাপন। ক্রিকেট জনত্যর 'কৃ তাত 
৬৩ কেলুসিল নামের নান্টাসিভ বাহারের ঢালা€ 
পরামর্শ দিয়ে এরা একেবারে কাবু করে ফেলেছে চর 
খেলেও জল হওয়া বাডালিকে। টেনশনের অন্থর 
কমাতে শুধু লয়, বিজ্ঞাপনে ভেলুমিলকে অত 
শৈকিক (1) জায় দাড় কবিয়ে দেওয়া হয়েছে 
টেনশান কমানোর ওষুধ হিসেবে! জান্টাসিডের 
টেলশান বোধক তূমিকরে এরকম প্রকাশা বিন্রাপন গু! 
ভারতে নব, পৃদিবীর বুকে সাল্ভবত এই প্রথন। 
বিজ্ঞাপনের ভাষা ভাব আঙ্গিক তত ভ্রতলে 
উত্তর আধুনিক (পোস্টমডার্ন!) ঘুশে হুবেশ অরবে 
চলছে জেলু্িলের তিনটি বিজ্ঞাপন দেখলে ঠা বৃকতবে 
অসগুকিতে হত না। নতুন শতাব্দীর জলা নত? 
প্রস্ততি ৷ ভাবার চমক। সঙ্গে তরুণ প্রজন্মের জন 
সাবেকি তুকতাক, বাড়ফুঁত, ভলপত়াব তাব। 
অবৈজ্ঞানিক তিহা। সেদিন ভাবতের খেলা ছিল দক্ষিণ আনিকার সঙ্গে 
জোরদার প্রতিপন্ধ। অতএব খেলার শক্তিতে নয় নির্ভর তরতেই হা 
তুকত্যকে। “পার্ক ডেভিস এর পেল্লাই বিজ্ঞাপন কুসক্কোরগান্ত ননকে উদ 
দিচ্ছে তুলনাহীন ক্াারদোয়। 'নৈষত কোগে বাবু হয়ে বসতে হবে। রুল ছাওয় 
চলবে না। ডাল দিকে তাকানো নেই'। অনেক অনেক ফ্রিকেটপ্রেইর মনের কথ 
বেন! এরপর সৃস্কারগন্ত মন তো আরও অনেক কিছুই বানিয়ে নেবে 
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সংস্কারের স্বভাবটাই যে এবকস। . . . ভ্রজঙ্গা যেন ভুলেও খেলা না দেখে... 
বাবাকে বলতে হবে কিশেষ এ চেৱারটায়. পা তুলে . . . ছোটকাকুর পা 
নাড়ালো যেন বন্ধ লা হয়... শুমের সময পেরিয়ে গেলেও দানুকে হুমোতে 
জ্য়া নেই...। 
বছজাতিক ওদুধ তস্তুতজারকরা এন্ধন আর ওহু ডাক্তারব্যযূদের নয়, 
সরাসরি প্রস্তাবিত ভরতে চাইছে আমক্রলতাকে। 'বেকিট আও কফোলম্যান" 
ডিসহিলের ৰির্লাপন ছাপে পত্রপত্রিকায়। সঙ্গে উন্মুক্ত বর্শার ছবি। ওমুহটা 
বে বর্শার ফলার মতো গেছে ফেলবে আপনার শরীবের তাবৎ বন্রণাকে! সঙ্গে 
শ্রকর্ষক শ্রোগান। ভিসহিন 'রিলিভূস পেইন ফাস্টার'। কোথাও লেখা নেই, 
ম্যাসপিরিন চিকিংসকের পরামর্শ ছাড়া, নির্দিষ্ট সাবঘানতা না মেনে 
[ড়িমূড়কির মতো খেয়ে চললে বারোটা বাজতে পারে আপনার পাকন্থলির। 
খা দিতে পারে পাকম্থলিয় শেখ্মাৰিদির তীর শদাহ। প্যাস্ট্রাইটিসের যাবতীয় 
পস্গ। কলা নেট, ক্ষেত্রবিশেষে মাত্র একটা ড্রিসতিনের বড়ি খেয়ে পাকন্থল্লি 
থকে বন্তক্ষরণ (05/1000534731 Hacrorhagc) ও অসম্ভব নয়। আর 
ক বাকাতিক 'বাবোক্ত ওয়েলকাম তাদের প্যারাসিটামলের বড়ি 'ব্যালপল' 
নর বিজ্ঞাপন ছাপছে স্বাস সম্পর্কিত শিক্ষার ছন্ঘবেশে। ম্যালেরিয়া বাড়লেই 
[শার যংশবিদ্তার নিয়ে কিছু তথা পরিবেশনের সঙ্গে এরা বলে দিচ্ছে "বর 
মাতে ফ্যালপল'। শুধু ডেল্লিল ডিসত্রিল বা ফ্যালগল নয় হালে দন্য কিছু 
ই জাতীয় ওমুবের বিজ্ঞাপনও চোখে পড়ছে পত্রপত্রিকায়) এরকম বিজ্ঞাপন 
আইনের চোখে নিষিদ্ধ, শানতিযোগ্য। বিজ্ঞাপন পড়ে নিজের ডাক্তারি নিজে 
রাতে পিকে কোনো প্রতিক্রিয়া বা বিপদ দেখা দিলে তার দায় কার £ 
রমবিতেই এদেশে কযেকহাজার ওবুধ '0.C.D." (Over ihe Counter 
%9৫)। ডাক্তারদের পরামর্শ ছাড়াই কিনতে পাওয়া ধায় এগুল্লো। 
হাতকে ওবুবের পরকাস্ট বিজ্ঞাপন নিক্ষের চিকিৎসা নিজে করার 
কাতাকে আরও কতটা উদ্ধে দিচ্ছে, এটা যুক্তে অসুবিধে হবার কন্যা নয়। 
যাল্ালি থাকবে আর প্রস্বাল থাকবে না তাও কি সম্ভব! অস্থাল আর 
কমের গোলমাল নিয়ে বাডালির 'বারোমাস্যা'। পাকস্থলির ভেতরকার 
জাবির ভেতরকার নির্দিষ্ট কিছু কোৰ থেকে যার হয় লু হাইভ্রোক্তোরিক 
ঢাসিড। পেপসিন নামের প্রোটিন হন করবার গাচকরস ব্যর হর শুন্য কিছু 
ভাষ থেঝে। এই আ্যাসিড পেপদিন খাদ্যনালী বেয়ে আসা খাবারের মতকে 
মরও কিছুটা পিষে, প্রোটিনের প্রাথমিক হজমটুকু সেরে পাঠিয়ে দেয় ক্ষুলায্রে। 
ঘাসিডেয় উপস্থিতির জন্য পাকস্থলির ভেতরকার মাতম অঙ্র। খ্যবার খাওয়া, 
ভেকনা, উত্তেজক ওষুধ (যেমন জ্যাসপিরিন), নদাপান, ধুমপান এসবের 
ভাবে পাকস্থলির অস্ত যাড়তে পায়ে। অতিরিক্ত আযাসিডের প্রভাবে 
কন্ালা, পেটের অশ্বত্তি, চিনচিনে ব্যথা. পেটে ভার কোব _ এসব উপসর্গ 
ধৰা দিতে পাতে। তবে পাকস্থলির চিরস্থায়ী ক্ষতির ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। 
রন্যাবিমরির কোবাল একে অন্যের গায়ে লেগে থাকে ঠাসাঠাসি করে। এর 
পর থাকে লাইপো টিনের চাদর। কোষণুলোতে পরস্টাম্োন্িনের প্রভাবে 
তরি হওয়া বাইকার্কনেট আয়ন কোষণুলোর গাতে গায়ে ক্ষারীয় পরিবেশ 
জায় রাখে। হাতে করে আাসিডের প্রভাবে কোবত লোর ক্নোরফন ক্ষতি 
1 হয়। আর প্যকসথলির রেন্ডাকিন্তির ক্ষত বা ঘা হবার হাত ছেকে এভাবে 
চার গো প্রতিরোধ ব্যবস্থাটা চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় 'বিউকোস্ম 
রসটা 
পালি, বা গ্হনী ()০৯%০৬%৷) তে আ্বাসিড-পেপঙ্গিনের প্রজাবে গা 
চলে তা হল পেপটিক আলসার । পাকন্থলির ঘা হল গ্যাসটট্িক আলসার। 


গ্রহসীর ঘা ডরিওডেনাল আলসার। এছাড়া নানাভাবে পাকলির প্ে্াবিসিতে 
খুব ছোট ছোট অসংগা ঘা হতে পারে। এরকম হতে পারে পূড়ে গেলে. 
অপারেশনের পর বা স্রাসপিরিনের মতো ওদুব খেরে। ঘা যেযকমই হোক তার 
জন্য একটা ঘটনা ঘটতেই হবে। কমতে হবে র্েন্মাকিলির প্তিরোধক্ষয়তা। 
অতিরিক্ত অস্ক্ষরপের একটানা প্রডাবে এই প্রতিরোধক্ষমতা কমে গেলেও 
যেতে প্যবে। গ্রহশী থেকে অস্তের রস আর পিল্তরসের বিপরীতমুখী প্রবাহ (২€- 
৪৮০৭) পাকস্থলিতে চলে এলেও এই ক্ষমতা কমতে সারে । এরকন হয় 
পুড়ে গেলে। এ থেকে পাকস্থলিয় প্রেগ্যাফিচির শুদাহ (6250115) দেখা 
জেওয়াও অনন্তব নয। আলসার যেখানেই হোক. পাকস্থলি বা গ্রহদী _ শুধু 
বেশি অক্সক্ষরণ নয় সেই জানগাটির যে্াজিলির হরতিরোবক্ষমত। কদতেই 
হবে। বেশি অশ্রস্ষযণ মানেই তাই পেপটিত আদার নয়, পেপটিক আলসার 
হতে হলে করোটা যা্ততে হবে যেখানে আলদার দেখা দেবে সেই জায়গার 
ফোষগলোর প্রতিরোধ ক্ষমতার। অল্প মার আলসার নিয়ে এই হল 


- চিকিৎলাবিজ্ঞানের হালের ধ্যানবারণা। 


পাৰুস্থলিতে আযসিডের নিঃসরণ বাড়তে পারে নানাভাবে। দীর্ঘ সময় 
আইবৃপ্রেফেন, পাইরস্মিক্যাম বা অস্মিফেনবুটাজোনের চতো ওষুধ খেলে, বেশি 
চা কফি খেলে বা মদপান করলে এরকম হতে পারে। জেলু্িল তাদের 
বিজ্ঞাপনে কলছে “টেনশানে আসিডিটি র কথা। টা স্বাযবিক উত্তেজনায় 
পাকস্থুলির অন্রক্ষরণ বাড়তে পারে। বাড়তে পারে তীত্ত মানসিক চাপের 
একটানা প্রভাবে) এরকম অঙক্ষ়ণ বেশি হওয়া মানেই পেপটিক আলসার 
তৈরি হওয়া নয়। অস্ক্ষরণ ধাড়লে তাকে প্রশমিত, করার জলা আপনার আমার 
হাতের মুঠোয় চরেছে হাজার হাঙ্গর ত্যান্টাসিড। কী থাকে 
এগুলোতে ? থাকে সোডিয়াম বাই কার্যনেট, আযালুমিনিয়াম হাইস্সাইড, 
ম্যাগনেসিয়াম ট্রাইসিলিকেট বা ক্যালসিয়াম ভার্বনেটের মত রাসায়দিক। 
এগুলো অতিরিক্ত অঙ্কে সাময়িকভাবে প্রশমিত করে মাত্র। অতিরিক্ত 
অস্ক্ষরপ কমাতে হলে দূর করতে হবে দূল কায়পটাফে। যেমন খালিপেটে 
বেশিক্ষণ দা থাকা, ধৃদ্ধপান বা চা-কফি পান কতনো, মদ্যপান বন্ধ করা, বেশি 
অশলাদার খাবার এড়িয়ে চলা, আযমপিরিন জাতীয় বুধ এড়িয়ে চলা ইত্যাদি। 

খালিপেটে অন্তক্ষযণ বেশি হলে আর তা থেকে উপসর্গ দেখ) দিলে 
ঝ্যান্টাসিড খেয়ে তেমন একটা লাভ হয় না। কেনা খালিপেটে আ্ান্টাসিড 
পাকস্থলির নরকে শ্রশমিত করতে পারে মাত ২০ মিনিট সময় হরে। তারপর 
তা শাকন্ছুলি থেকে বেরিয়ে হায়। খালিপেটে অস্থলের উপসর্গ দেখা দিলে আগে 
ব্যবার খাওয়া দত্রকার। এতে অঙ্গ কিছুটা প্রশমিত হয়। খাবার শাওয়ার 
আবহষ্টা পরে নিদিষ্ট পরিমাণে (তরল ১৫ - ৩০ ছিলি.. বড়ি ২ থেকে চারটে 
চকে) আস্টাদিও খেলে অল্ক্ষরণ কমে, ভ্ঘান্টালিডের অশ্রন্রোধী ভূমিকাও 
বজায় থাকে বেশ করেকছল্টা যরে। খালিপেটে ক্রিকেট খেলা দেখতে বসে 
চায়ের পর চা. লিগারেটের পর সিগারেট। তার ওপর শ্রারবিক উত্তের্পনা। 
পকেস্থলির অনপক্ষরণ তো বাড়বেই। "বলে কিনা আলান ডোনাল্ড ফাস্ট চেঞ্জ . 

ব্যাটসম্যান হীফ ছাড়বে কখন ? টেনশনে টেনশনে মরার অবস্থা। তখনই 
জেলুসিলের হনকাড! গ্রোগান. ‘টেনশনে ভ্যানিভিটি॥ তবে জেলুসিল থাকলে 
কিসের টেনশন।' বিজ্ঞাপনে বড় করে ছেলুসিল এম পি এস তরলের ম্দৃশ্য 
ছবি। টেনশন হরদের চাবিকাঠি: ঢালো গলায় চকচক করে। উত্তেজনার যো 
অত ছাপাদাপির সময় কোথায় ! সময কোথায় কিছু খেয়ে নেয়ার 





চলে মানুষ __ জুলাই ১৯১৯ 


১৮৪ 


লক্ষ করবেন, বর্লাপনে একবারও জেল্লিল এন পি এস টোকলেটের 
কথা বলা হয় নি। ট্যাবলেটের দাম যে কম: ট্যাবলেট খাওয়া যায় চুষে চুষে। 
একটা, দুটো, কি তিনটে। একটা বোতল শেষ হতে পারে একটা ছেলা চলতে 
চলতেই। আ্টাসিড খাওয়া লক্রামক ব্যাবি। অমিতকে খেতে দেখলে 
সুমিতেরও অশ্বল-অস্বল লাগে: ছাতকল হয় জেল্‌গিলের বোতল: কুড়ি 
মিনিট বাদেই দাবাব উপসর্গ. আবার চাই জেলুসিল। অমিতের সুনিতেরও 
পকেট ভাবী হয় পার্ক ডেচিসের! 

মুড়িমুড়বির মত আ্যান্টাসিড চিবিতে খাওয়া 'অদ্বলের রোগী মারা 
অনেকেই। মিনিট কুড়ি বাদে বাদে খালিপেটে আস্টালিড চিবিয়ে অস্বল 
কমানোর ধারাবাহিক ব্যবস্থা! আন্টাসিড বন্ধাটাকে যতটা নিরীহ যনে হয় 
যথেচ্ছ ব্যবহার করলে বস্তুটো আদৌ আর ততটা নিরাপদ থাকে না। সবচাইতে 
তাড়াতাড়ি অস্রনাশ করে সোডিট়াম বাই কার্কনেট। তবে জত শরীরে কেশ 
করে এটি রফ়ে ক্ষার (৯159) তৈরি করে শরীরের স্বাভাবিক ছন্দে বিঢ় 
ঘটায়। এটি খাওয়া উচিত নয় একেবারেই। হারা সোডা খেয়ে অস্বাল কমাতে 
চান তাদের এই কথাটা মলে রাঙা দরকার। ব্যাললিয়াম কার্বনেট গোছের 
জ্যা্টাসিড বেশি খেলে রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা বেড়ে বিপত্তি ঘটতে প্যবে। 
ম্যাগনেসিল্লামের লবলযুজ আন্টাসিড বেশি খেয়ে বাড়তে পারে রক্তে 
ম্যাগনেসিয়ামের মাত্রা। আলুনিনিয়াম ঘটিত আল্টাসিড বেশি খেলে শুধু রক্তে 
আলুমিনিয়াম কাড়ে না, অস ফসফেটের শোষণ কমে গিয়ে শরীরে যসফেটের 
্বরতা দেখা দেয়। শে দুটো বস্তুই থাকে জেল্সিল এম পি এসে। াষ্টাসিড 
কিছু ওঘুযের আস্তিক শোষণ কমিয়ে দেয়। বেশিরভাগ আন্টাসিডে থাকা 
োডিযলা শহরে জলের মাত্রা (£1 ॥০৷৫০৷০০) বাড়ায় যা লিভার বা 
হার্টের বোগীদের পক্ষে ক্তিকর। ক্ষতিকর উচ্চ রক্তচাপের বো্টদের জন্য 

নিজের ডাক্তারির ভার আপনার ছাতে তুলে দিতে উঠে পড়ে লেগেছে 
কিছু বাতিক ওষুধের বেনে। 'টেস্ট ডোজ' এর বিজ্ঞাপন সফল হলে 
আপনাকে প্রভাবিত আর প্রতারিত করবার এরকম 'আধুনিক' কৌশল 
বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে পড়বে দরন্তলয়ে। কী শুরবেন ? বিজ্ঞানের পাস্জ মাখানো 
অবিজ্ঞানের পায়ে হব আত্মসমর্পণ ॥ নাকি নিকের শরীরটাকে নিয়ে 
ভাবনাচিন্তা 1 কিজ্ঞাপনকে বিজ্ঞানের লোন যাচাই করে নেবার দুর্গা 
পদ্ধতি 1 সিদ্ধান্ত নেবার ভার, প্রিয় পাঠক, একাস্তই আপনার। 


তথ্যসূহ ॥ 

3. Davidson's Principles and Practice of Medicine. Edited 
by John Macleod. Ines Edition. 

A. Texibook of Pharmacology. Solosket and Bhanderker. 
lates! Edition. 

৩, Clinical Pharmacolgy. D. Q." Lawrence and চিত 
Bennen. Fiflh ELBS Edition. 

৪, ফিল্বকাগ ক্রিকেট চলাফারীন আলম্যবাজার পড়িকার পার্ক ভেভিস' 
সষ্থোর বিজাগন। 





অন্য ক্রিকেট, অন্য মানুষ 





কেটের ইতিহাস নিয়ে ধারা নাড়াচাড়া ধরেন, ঠাদেব কানে 
ঞ* ভিন ট্রাম্পার (১৮৭৭-১৯১৫) নামটার কদরই আলাল 
সার ডোনাল্ড ব্রাডম্যানের কথা মাছার বেছেও হনোকেই 
স্বীকার করেন, টযম্পারের মত বড়ো বাটসম্যান আজ অঙ্গ জন্মায়নি। বিশেষত 
সেকালের তেল পিচে ঠার বাটি অতি হয়ে আছে। ঠালের আমলে পিচ 
ঢাকা দেওয়ার রেওয়াজ চালু হয়নি। এতদিনের কণা হলি। জাদা-কানা পিচে 
কাটি করতে নেহেছেল তিনি। বল করছেন স্যাভারসল _ & রক্সমর পিচে 
বাট্সিঘালনের ঘন। প্রথম বল। ট্রাম্পার সম্পূর্ণ পরান্ত। মৃব হোসে বোলারকে 
বললে, কী হে, তোমাকে তো আন্দিন আমার বন্ধু বলেই জানতাম। তা ঠিক 
আছে, আজ তোনারই একবিন. ফি আমারই একনিন।' এই বলে খেলা শুরু 
করলেন তিনি। এবং অবিন্ধাস্য ফুটওযার্কে মারের কনা বইতে মাত্র বাট মিনিটে 
একখানি জনক সেক্কুরি করলেন। সেই ভিজে পিঠে: 
ক্বত, ট্াম্পাৰকে ৩ধুই এক ক্রিকেটার বললে কিছুই ফলা হয় না। 
তিনি ছিলেন জাত শিলী। ওত্তাণ ক্রিফেট-লেখক নেভিল ভার্ডাসের কথার 
পুাস্পারের শিল্প যেন পাখির আকাশে ওড়ার অনারাস শিল্প, যে নিয়ে জানে 
না সে কত কড় সৌর্ষের অরিকারী। ব্যাট করাটা ছিল ার এত অনুপম নেশা, 
আপন খেয়ালে ডানা মেলে দেওয়ার অবাব মুক্তি।' 
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অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ট্রাম্পারের একটি মাঝারি সাইজের ফ্রীড়া- 
সরপ্রামের দোকান ছিল। খাট দ্বিল তার জীবিকা নির্বাহের উপায় । তখনকার 
দিনে ৩ধ ক্রিকেট খেলে পেট চলত না (অভিজ্ঞাত 'জেস্টলম্যন দের শুদা 
আলাদ)। এমনকি ভিষ্র ট্রাম্পারের মত বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেটারেরও না। 
কাজেই প্রতিদিন সকাল-বিকাল তাকে দোকানে ডিউটি দিতে হত। একদিন 
সফালবেলা দোকানের কাজে ব্যস্ত টরাম্পার হঠাৎ ঘড়িতে কেখলেন, অনেক 
বেজে গেছে। তই ব্যাক খেকে তড়িঘড়ি করে ভানকোরা নতুন একখানা 
বাট টেনে নিয়ে একটা টানি বে সোজা ছুটলেন সিডনি ক্রিকেট মাঠে। 
সেদানে ইল্যোশের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট। বেকড়ক পিটিয়ে ১৮৫ রানে নট 
আইইট রইলেন তিনি। এই ইনিসেটাই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ খেলা বলে চিছছিত 
হয়ে আছে। 

কিন্তু আমরা গল্প সেটা নয়। এ ম্যাচের করেক দিন পরের ঘটনা। 
সম্ভেবেলা। ট্রম্পার বখারীতি তার দোকানে কর্মব্ত্ত, এক ভয়লোক ভাচুমাহ 
হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে শুযোলেন, আপনি কি কিছু বলবেন ?' ভদ্রলোক 
বললেন, 'না, মানে, ইয়ে, হয়েছে কি, আপনার ব্যবহার-করা একখানা ইয়ে 
কি কিনতে পাওয়া যাবে ?' দোকানদার বললেন, "হ্যা, তা ঘাবে না ফেন। এই 
তো, কম্দি আগেই এই ব্যাটখানা দিয়ে খেলেছি। এটা কি আপনার চলবে ?' 
ভয্রলোক তো প্রা দৃষ্ঘা বাবার জোগাড়। ওটাই সেই বিখ্যাত ১৮৫ রানের 
ফ্যাট! 'মানে, ক-কত প-পড়বে ?" "দেখুন, নতুন অবস্থায় ওখানকার দাম ছিল 
৪৫ শিলিং। কিন্তু এন তো ওটা সেকেভ হ্যান্ড হয়ে গেছে, তাই আপনি ২০ 
টিলায় পেয়ে যাবেন।' ভদ্রলোক এর পর কী বলেছিলেন, সেটা জানা 

|] 

এরকম দ্রারেঝটা ঘটনা) আর ঘষ্টাখানেক পরেই শুরু হবে ইল্যোগু- 
অষ্ট্রেলিয়া চেন্ট দ্যাচ। এমন সময় অস্ট্রেলিয়ার ড্রেসিং রূমে কলিং বেল বেজে 
উঠল। একটি অজ্জবয়সী ছেলে 'মিঃ ঢুম্পোরে'৪ সঙ্গে দে করতে চায় তিনি 
কি ঘয়া করে এক মিনিট সময় দেবেন 1 জনয়বান টরাম্পার তৎক্ষশাৎ রাজি। 
' ব্যাপার ভাই ?' 'স্যার আমি একটা ক্রিকেট ব্যাট তৈরির কারখানা চালু 
করেছি। তো আপনি ঘি স্যার দা করে আম্যর তৈরি একখানা ব্যাট দিযে 
ছেলে একটা সাটি ফিকেট দেন, তাহলে স্যার আমার ব্যবসা ধরিয়ে যাবে" 
দলের অন্যান্য খেলোয়াড়রা তো মহা বাঘা, পারলে গলাবাকাই দেন 
ছেলেটাকে। টাম্পার কিনতু নির্বিকার। "বই. দাও দেখি তোমার ক্যটখানা' _ 
ফলে ক্ষার মতো ভাটী সেই জপন্ছল ব্যাট হাতে নিয়ে অস্রানকননে নিস 
এপন করতে চলে গেলেন। ৮৭ রান করে ফিরে এসে (অনেকে বলেন, হাটের 
ভারে ক্লান্ত ছয়ে।) উদ্ছসিত শ্রশ্সো করে ব্যাটের পায়ে লিখে দিলেন 


তা বোকবার উপায় নেই) কারণ রেকর্ড নিয়ে উনি স্রাঘা ঘামাতেন না। দলের 
প্রয়োজন এবং শখ মিটে গেলেই বেচ্ছায ক্রিক ছেড়ে চলে ভাসতেন। তায় এ 
স্েচ্ছা-আাইটের হক্রিয়াটিও ভারী চদ্ংকার। বিপক্ষ দলের কোনো একটি 
বোলারকে হয়তো তার পছন্গ হল। বাচ্চা ছেলে, চমংকার বল করছে, কিনতু 
কপাল খারাপ. উইকেট পাচ্ছে না। সুতরাং তার কেরিয়ার যাতে সুগম হয় মৌ 
কথা ভেবে ডিন ট্রাম্পার দেখেশুনে নিখুত টাইমিঝে মিড অফে আশীর্বাদের 
মত একটি লোপ্পা ক্যাচ দিয়ে ব্যটিটি বগলে নিয়ে শান্ত মনে প্যাভিলিয়দে 
ফিরলেন) 


গুনতে শুনতে কি মনে হয় না, যে শুধু একজন মহান ক্রিকেটায় নয় 
একজন জ্যান্ত, সহৃদয়, মানবিক ঘানুষকে দেখতে পাচ্ছি ? যে-মানুষ ক্রিক 
দেলে মনের আনন্দে। যে-মানুষ অন্যের কথা তাবে। ফে-মানুষ জীফনে পাওয়া? 
অত ছাড়ার গুরু্ও বোকে। এবং যে-আনুঘ ওুতোকটি সুদূর 
শাউ-শিলিং-পেজ-এর মানদণ্ডে মাপে না। 

হালফিল অবশ্য এসব কথা কলা বিপক্ষরনক। তপাদমন্তক বিল্ঞাপচি 
মোড়কে নিজেদের ঢাক! দিয়ে যীরা টিতিয় পরায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছেল, এবং যার 
তাদের তাতাচ্ছেল, তারা রেগে যেতে পার়েল। তা হোক। তবু আয়া-বিকোনে 
এইসব বিজ্ঞাপনি মডেলদের যখন দেশপ্রেমিক দ্রাদর্শ মানুষ ছিসেবে প্রচা? 
করার চেষ্টা চলে, তখন একটু ঝুঁঝি নিয়েও এর প্রতিবাদ আমরা করব বইকি 

এইসব স্পন্র-খোকাদের বিপরীতে তাই আমরা তুলে ধরব তিন 
ট্রাম্পারের বত মানুষ-ক্রিকেটারকে, যার মান সম্বন্ধে ₹শ ছিল, ছিল একট 
মৃল্যবোধ। তাই আটাশে জুন ১৯১৫ সালে মাত্র আটন্রিশ বন্ধুর বয়সে তখনকা। 
ছুর্যরোগ্য যক্ষা রোগে ভুগে ট্রাম্পার যখন মারা গেলেন, তখন 'সারা অর্টেলিয 
শোকে ডেকে পড়েছিল। এগারোচন ভ্রিকেটারের কাষে চেপে ট্রাম্পারে: 
মরদেহ যন সমাহিক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন হার হাজার মানু 
শবোকমিছিল করে তার অনুগমন করেছিল। লেখা হয়েছিল কবিতা, গাও? 
হয়েছিল গ্যন। কোনো কো্চদ্রিষ্ক কোম্পানির স্পন্সরশিপ ছাড়াই। 

জানি না, আজকের এই দাদা-কালো-ব্রাউন/ নানা রঞ্েয়ে »পন্সর 
পুরলীদের দেখলে ট্রাম্পার ফী বলতেন। হয়তে স্বভাযসিস্ধ স্মিত ভসিতে মু 
পলায় হ্র্ধনা করতেন, “হে ঈব্বর, এদের ক্ষমা করে দাও. এরা জানে লা এ 
কিসের বিনিময়ে কী হ্যরাচ্ছে।' 

[ শুৰান তথ্াসূত্ত £ Jack Finglcion. Masters of Cricke 
Heineman, London. 1958) 
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পাঠন দীর্ঘদিন তরে চলেছে তাদের বৈশিষ্ট 
শিক্ষিত মানুষের একটা ধারণা রয়েছে। 
সায়েল, আর্টস, কয়ার্ বা ইঞ্জিনিয়ারিং কিবো 
মেডিক্যাল অথবা ফাইন আর্টস, এরকম বিবিব 
শাখায় বিভক্ত বিপুল জ্ঞানডাণ্ডায়কে নানা 
উপশাখায় ভাগ করে নিয়ে তার চর্চা চালে। 
জ্ঞানভাতডারের দ্রুত ও বিপুল ফিন্বারের সঙ্গে সঙ্গে 
+ সৃষ্টি হয় নতুন শাখা ও উপশাখার। লক্ষে নেই, 
প্রতিটি বিষয় চর্চার নিজন্থ ভাষা, শ্রকরণ তথা 
পদ্ধতি রয়েছে। কোনো বিষয় এই নিজ্স্বতা বা 
বৈশিষ্টোর মধ্যে দিয়েই স্বাতস্যু অর্জন করে, বছর 


ল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমন 
এ 


বাকি অর্ধেকের পরিচয় পাওয়ার জনা পা নিতে হয় 
পরীক্ষাগারে, কাজ করতে হয় হাতে কলমে। এই 
ছাতে কলমে কাজ বিজ্ঞানের এক এক শাখায় এক 
এক রকছ। রসায়নের ছাত্র তার পরীক্ষাগারে হে 


অবশা একটা সর্ধজজ ছেকে' বায়। 
শরে্টকক্ষে পড়ে আসা কিছু তথ্যের যাচাই কিংবা 
কোনো তব্বের সত্যতা পরীক্ষামূলকভাবে 


যাচাই করা হয় না। কলে আমাদের দেশে একেবারে 
ফেঠো ভাজে আগ্রহী, "সাইটে রোদে জলে কাজ 
করতে ইচ্ছুক, অথবা ধোডাকশ্যন মেইন্টেনেলের 
বত দিবার চলা শিট ডিউটি বা এই ছাতীয় 


কমতি নেই, পরিশ্রমেও তারা ঝ্রনাগহী নয় কিন্তু 
হাতে পায়ে হহুনিষ্ঠ (:5৮৩০০০৩) ইঞ্জিনিয়ারিং 
কাজে তাদের উৎসাহ কস _ তাদের পছন্দ 
হোয়াইট কলার জব (৷৷৫০০ )০১). টেবিল 
ফাইল কীবোর্ড নোভিত। 

এটা সম্ভবত আম্যমের মত দেশের পক্ষে 
সুলক্ষণ নয়) এবং চিকিৎসকেরাও যদি একই পথে 
চলার শরবত দেখান অর্থ রোগী নিযে ঁটাছাটি 
তথা রাতবিরেতে রোগীর চিকিৎসার জনা ছুটে 


রোগির 
বোলি হন, তলে ভিন সমূহ বিপদ রব 


দৃষ্টিকোণ থেকে তা প্রাপ্য গুরুর পায়নি 
হ্যাকটিকাল ক্লাস ও পরীক্ষাুলি উচ্চ নাধাদিক 
থেকে প্লাতকোনর স্তর পর্যন্ব যে ত্যনের ও চত 
পায় তা কিন্তু দিনে পর দিন ছাত্রদের হাতটিকাল 
সম্পর্কে নিরুৎসাহিত করে তুলছে! বিঘ্টে 
হীতিমত চিন্তার কারণ এখনই হওয়া উচিত, অর্থয 
দুখের বিষয়, তা মোটেই হচ্ছেনা. মনি র্ার 
সঙ্গে হাতের কাজের যে প্র্ছ় বিরোধের কথা 
ইতিহাসের বিভিন্ন স্বরে, খিল্ান চর্চার শৈশবে 
শোলা যেত তা কি নতুন করে ফিবে আসছে ? 
জানচর্চার সংখা শাখায় তান্তিত তর্কের অবকাশ 


মব্যে, সে কথা কি এত সহজে তোলা ছার ? 
নয়নতর প্রযুক্তির উদ্ভাবন বা নতুলতর 
ওযুষের আবিষ্কার, অথবা নতুনতর বৈজ্ঞানিক 
সতোর দিকে এগ্যেতে চাইলে আমাদের বিজ্ঞানের 
ছাদের পরীক্ষাপারমূখী হতেই হবে। পরীক্ষাগারে 
শ্রমদাল করে তার ধামল তোলবার ক্ষমতা রযেছে 
বিজ্ঞানীর বাই হাতে, কলমে কানের বিষয়ে বে 
কোনো বিজ্ঞানের ছাত্রের উৎসাহিত হওয়া 
আবশ্যিক। শুয়োর শিক্ষকদের তর থেকেও 
সহযোগিতার, এগিয়ে আসার। ন! হলে কিন্ত 
ইতিহ্যসের সঙ্গে প্রাণিবিদ্যা কিংবা দর্শনের সঙ্গে 
গদার্থকিতা অথবা রাষ্ট্রবিক্ঞানের সঙ্গে রমায়নেঃ 
ীমারেক্া ঘুচে বাবে) হা সম্ভবত আ্ঞানচার্চা 
আকাশে এক অশনি সঙ্কেত ছয়ে উঠতে পারে। 
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এক 


'ভামুন্র রজক। কাপড় ফাচে। তার 
পাবার নাম 'রাসু । 'রাসভ মানে গাধা। 
সেটা মাথায় রেখেই এ নাম রাখা হয়ে 

হাকবে। দভাসৃন্দর অবশ) মাকে মৰো আদর করে 

ঢাকে __ 'রাসচনন্দন'। 

পাঙগু বুড়ো হয়ে গেছে আগের মত আর 
(তে পারে মা। সচাসুন্দরও তাকে ভরপেটি খেতে 
দিতে পারে না। রাসু তাই নিক্ষের খাবার নিলে 
গাড় করে নেবে ঠিক করল। বেরিয়ে পড়ল। 
"বারের সন্ধানে। যে মনিবের কোনও কারেই সে 
গাঙে না. তার ঘাড়ে কসে আহপেটা খেতেও লজ্জা 
[য় রাসু। ধুব। 

হাঁটিতে হাটতে এল এফ শসাধেতের কাছে) 
লখানে ঘুর ঘূর করছিল এক শিয়াল। 'ছরা'। 
বসকে দেখে ছার বেশ পছন্দ হল। মনে মনে 
লল. 'এই গাবাটার সঙ্গ একটু ভাব জমাই। এর 
গডটাকে ঠিক মত বোলাই করতে পারলে 
ডটাকেও ঠিক অত অকাল যাবে।' 

"কী হে ॥ বলি এদিকে কী মনে করে? পেটে 
লাপানি পড়েনি লে হচ্ছে ?' কথা শুরু করে 
ভ। গলার সূরটা যৎপরোনাধি ময়ম। দরদ হেন 
কেবারে উচ্ছলে উঠছে। 

গদগদ ছে যায় রাসু। বলে, "তুনি কী করে 
দনলে মামা! সতাই তো. তাক৷ কতদিন হল __ 
রূপেট খেতেই পাই না। তাই আক মনিবের ঘর 
চড়ে বেরিয়ে পড়েছি। খাবারের বৌজে। 

লস! খ্যযে ? যত ইচ্ছে। ভরপেটি। ওধু আড 
ঘ। রোদ!" টোপ ফেলে €ড়া। দু'চোখে মেকি 
হনুসৃতিয় ঢেউ খেলিয়ে দেচ। 

গর্দভ রাসু। ধূর্ত তুর কথার একেবারে 
নগদ চয়ে যায়। বলে. "তাই "' 

নমরকার্ি কচি শসা দূরপাক খার তার 
চখের স্মমনে। জিতের গোস্তায় লালার বনা। 
হতে খাকে। 

পাশেই এক শস্তষেত, কচি কচি শসায় ভর্তি 
এলে. পূব সাবধানে দুতে হবে ভাগ্নে। কেউ 
লি না পায়। আমি প্রথমে বেড়ার ভেতরে একটু 
চক করে দেবা মানা গলিয়ে দেখে নেব _ কেউ 
দরে কাছে আছে কি না। তারপর টুক্‌ করে ঢুকে 


গাধা 
বিস্পদ চক্রবর্তী 
শড়ব। তুমিও ঢুকবে আহার পেছন পেছন। 
তারপর .. .' 


"ও তারপবেরটা আর তোমার বলতে হবে না 
গো মামা। গাধার না হয় মগজ নেই। তা হলে কি 
পেটও নেই ? গেটের জ্বালাও নেই ।' 

পর্ন রালু। হ্যা হ্যা করে হাসে। হালিটা 
পারার মতই । জিত থেকে লালা করে ।আর তর সর 
নাঃ 

খেতে ঢুকে কা বলে. "ভাগ্নে: এখ্যনেই 
শুচর-অচর করে শসা চিবোতে শুক করে দিয়ো না 
যেন! জাগে বেশ কিছু শসা তুলি। তারপর শলা 
লতার ঝোলা বানিয়ে, তোমার পিঠে তুলে দেখ 
শসার বোকা। তারপর আমার বাড়িতে গিয়ে .. . 


একদিন দু'জনে একসঙ্গেই শলাখেতে, 
ঢুকেছে। জাকাশে পূর্ণিমার চাদ। শসা তোলা শেষ। 
পুলি বাঁছে হকা। রাস্‌ বলল, 'মামা: আকাশে 
এবন সুন্দর নং আলোর ভেসে যাচ্ছে খেত! 
আহার খুব গলা ছেড়ে পাইতে ইচ্ছে করছে।' 

হুক দু'বার গল! বেড়ে, তিনবার কেশে. 
বলল. ‘ইয়ে, দানে, কলছিলুন কি ভাগ্নে _ 
অতটা বাড়াবাড়ি কোরো না। এত দিন বরে শসা 
খাচ্ছি। চাধীরা নিল্চরই তরে তকে আছ়ে। বরতে 
পারলে... . বুঝতেই পারছ। 

"আর তা ছাড়া, কী বলে, ওর নাম কী, 
তোমার গলটিও তো তেমন সুরেলা নয! কাজেই, 
কী দরকার ? গাইতে হয় তো, বরং আনার কাড়িতে 
গিয়ে গেয়ো। হত খুশি কিন্তু এখনে ও কম্মোটি 
করতে যেযর়ে৷ না। 

রামুর ততক্ষণে গলার সূর নাচানাচি করতে 
তরু করেছে। এবং দেক্ষতে না দেশতেই সে সুর 
একেবারে সপ্তমে চড়ে বসেছে। 


ছক দেখল, এই গাহাটাকে দ্বামানো যাবে না। 
মলে মনে বলল, "ঘ পলায়তি, স জীবতি।' যে 
পালায়, সেই বাঁচে সুতরাং - . 

আর দেরি করে না হকা। এক লশ্ডে বেড়া 
পার। আড়াল ছেকে দেখে নে গাধার গাধাযি। 
ছড়ার সহশ্র সাবান বাণী সেই ওত্রাদ গাইয়ের গান 
ভেদ করে কানে ঢোকে না। 

“কিন্ত বাগানে পান কেন ? কে গার ? এমন 
বেসুরো গলায়" ছুটে শালে চাষীয়া। গাধার ধঁশ 
নেই। কম পিটানি খেয়ে খেতে পড়ে থাকে রামু 
হুশ নেই। বেংল। 


ছড়া চিন্তার পড়ে। রাসু ফিরছে না _ সে 
জনা চিন্তাটা তত বেশি নর। বড় চিন্তা হল _ 
আবার একটা নতুন গাধার মগজ বোলাই করতে 
হবে। এ বেশ চলছিল। 

“মায়া৷ গো প্রি গো মামা! তোমার কমা 
তথ শুনিনি! তাই এই হাল ছল আমার হাড়-গোড় 
সব ভেঙ্কে গুঁড়িয়ে দিয়েছে চাবারা।' কাদতে কাদতে 
এল রাস, অনেকক্ষণ পরে । খৌড়াতে ঘোঁড়াতে। 

হার একটু তন্ত্র মত এসেছিল । রাদুর কাতর 
গুনে তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠল। রাসুকে দেখে 
মলে মলে ধুব খুশি হাল। 'যাক টসে ঘায়নি তা 
হলে। একটু ঠকে-ঠেকে একে ম্রাবার কানে 
লাগালো যাবে) 

হক বলল, 'এ কী গো ভাপুনে! এ কী দশা 
হয়েছে তোমার! ইস্‌ এ যে একেবারে ছাতু করে 
দিয়েছে দেখছি দ্যাখো, আমার কমা মা শোনাতে 
কী বিপত্তি হল তোমায়। গই-পই করে বলেছিল 
= ভাগনে, এখনে গান ক্যেরো না। কথা শুনলে 
না তুমি৷ 

"এ বনে সবাই আমায় কাছে ঘুদ্ধি-পরামর্শ 
নেয়। আর তুমি . . . হাক গে। আমার আর কী 
বলো না । আদি তো আহ্বল্ল নিজের খাবারটা একাই 
জোগাড় করতে পারি। তুমি খেতে পাচ্ছিলে না। 
তাই তোমার দেখে মায়া হল। যাক গে তাড়াতাড়ি 
সেরে গুঠো। আহার কাজ শুরু করতে হবে। তবে, 
এ খেতে আর নর়। এবার অনা খেতে।' 

গর্বভ রাসু বলে, 'তাই হবে মামা! আর আমি 
তোমার কমার অবাধ্য হব না। দেখে নিয়ো তুমি? 
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দুই 


“একটু খেলিয়ে তোল লালু । 

বার লা গাবি দান দা এ ইস 

লালুফে সাবধান করে দিল রতন। কিসভিন 
হরে লালুর ওরু রতন। রতনই লালুকে শিখিয়েছে 
_ কত নম্বর ছিপে কী বাহ ধরতে হয়। কোন 
মাছের জনা কোন 'চার়' ফেলতে হয়। কোন মাছের 
“টোপ গেলা’ কেমল। কেমন করে “কানায় নড়া- 
চড়া' দেখেই বলে দেওয়া যায় __ মন্ছটা কই, না 
কাতৃলা। ছোট, না কড়। শিখিয়েছে কেমন করে 
মাছকে খেলাতে হয়। কেমন করে তুলতে হয়। 

বাদুজ্জেরা কেউ গ্রামে থাকে না। সব 
কলকাতায় থাকে। কেউ কেউ আবার বিলেত 
আমেরিকায় খাকে। বাড়িটা তো পুরো একটা 
দুুড়ে বাড়ি হয়ে আছে। কোনও দ্িরি-দাদ নেই। 
এদিকে পড়ে যাচ্ছে। ওদিকে জঙগল। 

পুকুরটা ইজারা নিয়েছে পাড়ার ভজাদা। 
ভঙ্গন দাস। লোকে বলে _ ইজারা না ছাই। 
ফোফ্‌টাই মাছের চাব করছে ভক্া। বাডক্ষেদের 
সরকার ভুবন মণ্ডলকে মাছ খাইয়ে বশ করে 
রেখেছে। এ ছাড়া, টাকাও দেয়।' 

পুকুরে বে চোরা-গো্তা ছিপ পড়ে _- তা 
ভড়্াও জানে, ভ্ববনও ভানে। ভুবন এর জন্য 
কথাও শোনে ভঙ্গার কাছে। হজম করে সে সব 
কনা মাছের লোভে! আর টাকার পদ্ধে। 
ভগ সাইকেল নিয়ে মাঝে মযোই আদে। 
ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে আশ-প্যাওড়ার 
কোপের আড়ালে। দু'বার হাতে-নাতে ধরেছিল 
বন্ধা আর জকাইফে। ভঙ্গার হাতে পায়ে ধরে, 
লাক-দত দিয়ে, কান পরে ওঠ.যোম করে 
ফোনোক্রমে ছাড়া পেয়েছিল ওর়া। 


রতন তো এ তন্রাটের নামকরা ভানপিটে 
ছেলে। লালুটা হাবা-গোষা। সবাই কলে _ 
“গাবা'। রতনকে সবাই হলে -_ ধূর্ত। শৃগাল। বলে 
= রতলটার ঝনে। লালুটা একদিন জেলে যাবে। 
ফম-সে-কম ভঙ্গার হাতে ঠা্নি তো খাবেই। 

রন লালুকে হাতেখড়ি দিয়েছে। লালু গর্ব 
করে হলে _ 'রত্তনদা পুকুরের জল দেখে হলে 
দিতে পারে, দে পূকুরে কী রাত আছে। এমন চার 
করবে, মাছের বাবা ছুটে আমবে।' 

আন্তকাল রতন আর রোজ আসে না। বলে 
-_ আজ আছি নীল-দিধিতে ছিপ কেলৰ রে 
লালু! তুই আজ একাই হা। চোখ ফাত্নায় রাখবি। 
কান রাবি ওই আশ-শ্যাওড়ার বোগে। সুখ বন্ধ। 
ভজাদাকে বিশ্বাস নেই। ব্যযের চলা। টের পাওয়া 
যায লা। আচছক। এনে ঝাপিয়ে গড়বে ঘাড়ে।' 


লালু মান হরে। একই ফেরার পথে রতনের 
বাড়িতে রতনের ভাগ্টী নাছিযে ছিরে হা চোরাই 
মাছ, খাবার জন্য সাবান্ট তেছে. বাকিটা বাজারে 
বেচে হেয়! চাল-ডাল-তেল-সুন-অশলা হয়ে যায়। 

লালুর মা জানেন -- লালু চোর। কিছু বলেন 
মা। বরং গর্বে ফুলে ওঠে চেদ্বের মায়ের বুঝ । 
(ফোক্লা ক্াতে হাসতে হাসতে বলেন, "আত বড় 
কাত্লাটা তুই রেছিস! দেখিম। ঘা করবি, একটু 
৮5058 


সহায় ধরতে পারবেনা লা ঠিক 
মালেজ করে বেরিয়ে ধাব। আর বছরে ঘরের 
চালটা কালে দেব যা। বর্ধ। আসার আগেই। 
তোমাকেও আর পাঁচ-বাড়ি জান ফরূতে দেব লা। 
দেখে নিয়ো তুমি!" 

ছেলের সুখে এ সব কথা শুনে ছেলের মাথার 
চলে আচলের চিরুনি চালাতে চালাতে মা হলেন, 
“বেঁচে থাক বাবা। তোর নুখে ফুল চন্দন পড়ুক। 
ভগবান মুখ কুলে চাল।' 


একদিন। মাছ বরছে দু'জনে। লাল ভার 
রতন। একটা মন্ত বড় খাঁইি। একটা মাছ লাকিয়েই 
আবার তলিয়ে গেল। 'রতননা! চিফার করে 
উঠল লালু। 

রতন পাকা খেলোয়াড়। আবার লালুর 
কোচ। মুখ চেপে ধরল লালুর ফিস্‌ 
বলল, 'হাবার চেঁচালে ছিপটিয বাড়ি নেবে 
চাষড়া তুলে নেব। হতভাগা: চুরি করতে এসে 
আদ্যাখলাপনা হচ্ছে? তোর জন্যে কি লেবে 
আমিও হাজতবাস করব না কি ?' 

লালু ফিস্‌ কিস্‌ করে বলে. একদম ভুলেই 
নেরে দিয়েছিলুজ। ইয়াবড় একটা রুই! তাই... 

ফতনের তনরির চোখ। বলল, ওটা রই নয়। 
কাত্লা। মাছের খই দেখে বলে দেব __ কোনটো 
কীখাছ। ও সব তোর মোটা মাত্ায় ঢুকবে না। চুপ 
হর) কাতলা ডুবছে। ভঙ্কাটা কোখার ঘাপটি মেরে 


জজ তোলে রতন। 'কাত্লা! ফেছি তিনেক 
হবে! তিন-পকষান্ দেড় শো টাকা! জয় মা কালী 
আবার চেঁচিয়ে ওঠে লালৃ। 

আর্শ্যাওড়ার ৰোগ দুলে ওঠে। মাছের 
আঁশটে গন্ধ ডেম করে একটা “ফানুহ-আনুধ গন্ধ 
পিয়ে ঢোকে রতনের নাকে! আবার সাবধান করে 
লালুকে। 

লালু কথা শোনে না গুরুর। বলে. ই্াকাড় 
একখানা কাতৃলং তুললে, একটু আনন্দ করব না ? 
আবরণে এন পুষ্টিমের ঠাদ। আহা! আসার বন 
গাইতে ইচ্ছে করছে গো রতনদ।' 


রতন বলে, 'খবরদার লালু! ও কম্মোটি 
করিস না। তোর ওই যীড়ের হত গলার আর 
বেসুরো। চেঁচাস নাং ওই লাগ : আবার আশ- 
শ্যাড়ার ভাল দুলছে! ভরামি পালাই তুইও পালা 
লালু! নইলে মরবি! তা শোল! আপে জন, পরে 


লাল কাদছিল। শুব। কাদতে কাদতে মলে. 
"কী করি বড়বাবু, লেকাগড়া ভানি না। কায়-কল্মো 
নেই। ঘটি-বাটি বেচে বহুদিল চালিয়েছে দা। পাঁচ 
বাড়ি কা করে লা হা পায়, তাতে দুটো পেটও 
দিক মত চলে না। তাই... 

"তাই চুরি করে বড়লোক হওয়ার শখ 
শ্র্যা ? ব্াঃ। তা হলে তো তোকে ভারাই আদব 
করতে হয় রে হতভাগা ? শীড়া, যাতে তোর বেশ 
ভাল আাদর-ব হয়, সে ব্যবস্থাই করছি। বে 
রোগা ফোন হরেন) 

কোন নামাতে, লালুর না বলেন, "হানরা 
বচ্ছ গরিব দারোপাবাধু! তামার ছেলে তো কারও 
বাড়িতে ঢুকে কিছু চুরি করেনি! খোলা পুকুর 
শনি পড়ে আছে। ভাত তো বান্ধ! পুকুর ভর্তি 
মান্' তার থেকে দুটি তুললে কি পুকুরের মাছ সহ 
শেষ হয়ে যাবে ? ভজার তো আনেক টাকা]! আর 
আমানের এব্লা জোটে, তো ওব্লার ঘোযাকি 
ছোটে না। পরিব মান্যকেও তো ভগবান গেট 
বিয়েছেন ?' 

তা কলে চুরি করে খেতে হাবে ₹ চোরের 
হবার আবার বড় গলা! হানি ওকে সনয়ে চালান 
দেঝ। ওখানে গিয়ে হাকিমের পা হরে বোলো 
“আমরা গরিব! খেতে পানে! হ্থাকির তখন 
বলবেন' "আহা! তাই তো ? ঠিক আছে, ও চুবিই 
করুক৷ পুলিশ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে।" 
ঘত্রেসব! বিশেষ একজনের ফোন এসেছে যলে 
এবারের মত ছেড়ে কিলাম। এরপর আবার ধরলে, 
আর ছাড়া ন। ফোন করলেও ছাড়ব না। 


খানার বাহিরে এসে লালু দেখে __ রতন। 
হাসছে। হ্যা হ্যা জরে. বলল, "তুই একটা গাবা। 
ওখানে গেছিল গলা সাযতে। "দেখি পিটো! 
বারে: ছিপের পিটুনি: বে না খেরোছে, সে বুঝবে 
না। সেরে ওঠ। তারপর নীলদিঘিতে নিয়ে যাব 
তোকে গানটা ছাড়তে হবে কিন্তু 

ছাড়ব!" 

দীত বার করে হাসতে হায় লালু । পারে লা. 
পিঠটা টন-লল করছে! কমায় 
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ন, ধরা হাক নয়দান' সময়. বিকেল 

পড়িয়ে সন্ধে হয় হয় নিবালায দুটো 

হলের কথা কইতে ভ্বাজির প্রেছিক- 
হমিকার দল। ওদের কেউ হয়ত উৎলারছিত ছয়ে 
নুন করে চাজন্রে_ সন্ধ্যাবোলায তুমি হাসি 
"সে আছি দুরুনে/তুমি বলবে দামি শুনবে । 
জন বলা যা শোনা দানা ০2 মাদার ওপর চোখ 
ডৃতেই। গালের তালে নাচার জনা কাক বেঁধে 
লে এসেছে ককৃদে-ধত্বণা। তেতে রশ! দিনে 
ি/ এ নিয়ে কলকেতায় চাচি -- এই সনাতন 
তা ৩প বি কমন ঘাগেই জানিয়ে ভিযোছেল। 
এব যশ্য ধাত লা হয়েই যার না। কামড়ালে 
ধাঁহ মালেরিয়া, ফালেরিযে (ফাইিলেবিযা) ঘা 
পু কিছু এটা ববে । ছিন্চি ফিলিমের হিরোর 
£ না্িতাকে ছাগলে চল হুনকে মারঙ্গা' বলে 
পঢ়াঘাত চালিয়ে নিস্বায় নেই। ক্যাবল সংখ্যায় 
দাখা। অএব 'ঘ পলায়তি স চীবর্তি নানে 
ন ফেটে পড়াই সেরা লন্ঘ। 
মশা জালের তাছে পো পৌ করে, ধাকতালে 
উন পাইপটা গলিয়ে ৪-চাব কটা বক্র 
নে কবলেও মাগার ওপর ঝঝ ধা ওডা 
দা কিন্তু মশা নয়। ওব্রেই নিকটাব্টীয়। ওদের 
1 মিচ ।14,186)। বিজ্ঞান্ীবা কঠিন করে বলেন 
রোলোবিতাস। হার কিরোনোমিজি 
huommmidac) প্থিববেরক। 


মশার হত এদের ভীবানের শ্রা্থনিক পর্ব 
5 চালে। পরিষ্কার সিং জল মা দূষিত জল যাই 





আক ওদের আপত্তি নেই । এদের লার্ভাওুলো দলা 
পাকিয়ে থাকে, একফম কেঁচোর মতো। রং লাল। 
এই লাল বন্ধের কারণ ছিমোেয্লোবিনের উপস্থিতি । 
পত্ছের শরীবে হিমোযোবিন খাতা একদমই বিরল 
ঘটনা। হিলোোবিনের জলা লোংরা জলে 
আ্সিকেন কম থাকলেও এরা দিব্য বেঁচে খাতে 
পারে। লাল রু্ধেয জনা এদের ব্লাড ওয়ার্থ (৮০০৫ 
ৰাগ) বালে। এই প্রাভওয়ার্য পেলে মান্ছেদের 
পোলা ঝাবো। মাক্ছেদের সুস্বাদু খা) তালিকাচুক্ত 
বলে প্রাডওতার্য মাছ ধরার চার কা টোপ হিসাবেও 
বাবত হয়। 

আমাদের পরিবারের মেয়েরা একটু বড় ছয়ে 
স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা গুরু শ্ুরলেই বাবা-বা 
গান্ধীর নুখে বলেন, ডানা পজজিযেছে। নিজ্দেরও 
পরিপত বয়সে ডালা গঙ্গায়, উড়তে. শেখে। 
একল্াতেক নিষ্ কামডালেও. বীন্যকাল্লের সন্ধে 
যাব৷ জলা জায়গায় কাত বৌষে ওড়ে, তারা 
আমড়া না। ওদের এই ওড়াউড়ি বেড়ানোর জনা 
নয়। খাবার সা'হ নিয়েও ওদের মাখাহাথা থাকে 
না। তঙ্গন ওরা শুধুই মিলন-পি়াসী, শচ্ছাতি, 
সংরক্ল তথা নিজেদের শতিরাপ সৃষ্টিই ওদের এক 
ও অসি কর্ঠবা। নিলন। বা বেটিংযের 
M3০৪) জলা ওদের এই বীঝ বেঁধে ওড়াকে 
সোহাবলিন কিসেচিয়ার (3৬ arming 01 
বলে। পুকষেলা দল কেঁৱে ওড়ে। উদ্ভাতে উড়তে 
ওপরে ও, নিচে নামে। শ্রী নিজেরা এই দলবদ্ধ 
নাচ দেখে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে শসে। এক একটি খর 
মি এক একটি পুং মিচের সঙ্গে মিলিত হয়) 


(কোনো লার্ভা জলের ওপরে ভাসে, কেউ নিচেস 
তলে কাদায় গড়াপড়ি খার। সেখ্যনেও পর্ঠ করে 
ঘাস করে। 

শুরুতে ময়দানের কণা বলা হলেও 
কিরোনোমিন্ছের (কামড়হীল মিছ) গ্রামে-পঞ্জেও 
চোখে পড়ে। এমনকি সুই্ঞারগ্যান্ডের জেনিভা! হুদ 
হা উত্তর আমেরিকার সুপিরিয়র শ্রদেও এদের 
লার্া্ে বহাল তবিয়তে থাকতে, দেখা বায়। কেউ 
আবার আর একটু এগিয়ে সমূক্রের জলে ডেরা 
তৈরি করে। এদের পিউপা পর্যায়ও জলে ক্যটে। 





মশাই, মাথার ওপর ঘুরছে যারা নয়কো তারা মশা-ই 


তারপর লিউপা ভেঞ্/ছ্িড়ে নিজেবা বেরিয়ে 
ছাসে। 








ফা দেগলিস রায় 


মানুষের মাথার ওপরে ওদের নৃতানাটা হয়ে 
থাকে বটে ভবে বেছে বেছে মানুষের দাঘায় 
ওপরই নাচতে হবে এরকম নাধার দিবা ওদের 
কেউ চেয়নি। হানূহের নাখা বা তার তালে চুলের 
হতি এদের বিশেষ কোনো পক্ষপাতিত বা আকর্ষণ 
আছে এমন পবাপ বিজ্ঞানীদের বড়ি, টাক, কলি, 
নোটবই হাতড়েও এখনও পর্যন্ত মেলেনি। তবে 
অনুষদ করা যেতে পারে, মারো অনেক প্রজাতির 
আট পতজের লহ নিজেরাও হয়তো একটু ইফতার 
দিকে হক হয়। নানুষ বা স্বসযপায়ীদের দেহ 
নি তাপ সম্ভবত এরা সৃক্ ইস্ত্রি দিয়ে অনুভব 
করে এবং দল বেঁধে সেই উষ্ঞতার সাপ্রিঘো ছুটে 


ছায়। 
সরকার ঘোষ 





স মানুষ __ জুলাই ১৯১৩ 
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খেগ।যোগ 


একবিশে শতান্ধীর শুরু থেকেই বর্তমান 
ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে বা "হম্ের রা" 
ব্যস্ত ছয়ে পড়বে পৃথিবীর মোট জঞলসাঙ্মোর 
অর্ধেককে তা সরবরাহ করতে। আগাহী এ 
বন্ধরে যোগাযোপ দৰবক্তিয় ফ্লুত উন্নতির সখ তাল 
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আলসনপ্র্গন করছে ।! আআ 
শিস 
চালু হয়েছে বর চাবেক অঙ্গে এবং খু জত 


87441 এর সহাহো কোনো তথ্যকে 
তার লাখালশাখার সাথে যুত কর৷ ছয়। এর একটা 


জেখতে পাজ্টীকার নির্দেশ অনুবারী আবার কোলে 
বই লাইব্রেরির তাক থেকে নিযে এসে পাতা উপ্টে 
দেখতে পারেন। প্রয়োজনে সেই বইটিরও উতিখিত 
ব্লেফরেজ দেখতে অন্য বই বা জামালের সান 


লিন্ব স্থাপন করে। অর্থাৎ এই |[াদা এর কা 
হল ইন্টারনেটের দযহ্যহে বিভিন্ন তথ্যকে 
একজারগ্ার পেতে সম্যক করা ৷ জান্যর এই লক্ষ 
বায করা বা 

চলিত 


করে জিয়েছিল। নেটওয়ার্কে এই সদদা। সবসময় 
পরযেছে, তবে সমাধানও পাওয়া পিয়েছে বিভিন্ন 
শরতিবেধসূলক দটওয়াের সাহযয্। এব সাছে 
ঘৃক্ত হয়েছে আন্ীল ছারায্ববির ব্যাপঞ সম্প্রচার) 
তাই মানৃঘধকে বেছে নিতে হবে তান প্রয়োজনমত 
এই ণ্টারনেট ওয়েবসাইটের নুবিবাণলো 
টেলিডিশ্যনের কেবল নেটওয়ার্কে যেন চাল-মন্ 
সবই রয়েছে কিছু টন্টায়নেটের ব্যবহাযিক হয়োগ 
আরও ব্যাগঞ্চ। ভামরা তার সুবিবেঢলো ভোগ 











~~ 
পন চক্বন্টীর গ্রহণ বহসা _ 
রাঘালদার বিজ্ঞানচর্চা' বইটির 
উপস্থাপনায় হভিনযহ আছে। গ্রহশ- 
র মত বিজ্ঞানের জটিল বিষয়কে সরল 
ঘোপকহনের ময্যে দিয়ে লেখক রাখালদ্যকে ঘা 
বিয়েছেল তাতে ওধু রাখালদার দত, এককন 
বারণ গ্রাম) মানুষই (কম লেখাপড়া জানা) 
কৃত হবেন এমন নয়, তখাকছিত শে শিক্ষিত 
লাককলও এই বইটি গড়ে প্রভূত উপকার 
[াবেন। বইয়ের বিষয়টি যেভাবে শ্রস্নোতরে লেঙা 
য়েছে তা ধু রাখালদারই প্রশ্ন নয় এই হর্ন ও 
শেল আনাদের অনেফেরই। বইটি নতুন মাত্রা 
লয়েছে সরল হাগ্রল। খাস মাটির ভাষাতে লেখার 
LT 
রাদালঙগায় নত হলেকেই বিশ্বাস করেন যে 
[হলের সময় শাবারদাবারে ₹-₹ কবরে রোগের 
বাণ ঢুকে পড়ে বা আগে থেকে ঢুকে থাকা 


ীবাগুর কু জরে বংশবিস্তার করে, হকি এর 
কোনো হুমা বিস্রানীরা শালনি। ভাবার দূরধগ্রহণ 
ও গ্রহের কারণ হিসেবে হনেকেই বিশ্বাস 
করেন যে রক্ষণ যখন টানকে পিলে নেয তঙগন হয় 
চক্ত্রগ্রহল আর হন সূর্যকে গেলে তখন হয় 
সূর্যগ্রহণ এই ভুল ধারণা লেক ধৈর্যসহজাবে 
শল্পাকারে বিজ্ঞালের বাখ্যা ও ছবি দিয়ে 
ভান্িয়েছেন। যে বিষয়গুলো বইতে অন্তর্ভুক্ত করা 
হয়েছে সেওলো৷ এসেছে গল্পের সাবলীলতায়, 
(কোনো অধ্যায় ভাগ বে নয় তাই গ্রহণের কথা. 
পাঁভিতে যা লেখা আছে তার ভূল-ঠিক বিচার, কী 
করে ছায়ায় ছায়ার গ্রহশ লাগে, কলা ব্যাপারটা কী, 
গ্রহের খাবার না খাওয়ার কারণ কী, রাহ্ছ-কেতুর 
উৎস ইত্যাফি। 

বইটি থেকে অনেক দরকারি বিজ্ঞানসন্মত 
পরানর্শও পাওয়া হাত। যেমন, লেখক বারবার 
সর্ষে করে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে গ্রহণের 
সময় খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকালে দৃষ্টিশক্তি 
নষ্ট হবে। বৈজ্ঞানিক নীতি নি মেনে তৈরি করা 
চশমা পরে গ্রহণ দেখা উচিত এবং যে কোনো 
একচোখে দেখা ভাল। 

শেষের দিকে লেখক রান্থ ও কেতুর গল্প 
সুন্দর ও সরলভাবে বৃবিয়েছেল। ঠাদ যে পথে 
পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে. আর পৃথিবী হে-পথে 
সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে সেই পথ দুটো যদি একে 
আপরকে দ্র, তা হলে আকাশের যে দুই বিন্দুতে 
পথ দুটো পরস্পরকে ছেম করবে __ তাদের 
বিজ্ঞানীরা বলেন 'পার্ত। হিসুশান্রকার আর 
মুনিষ্যবিরা এই 'পাত' দুটিই নাথ দিয়েছিলেন 
"রাছ' আর 'কে্তু এখানে পাঠকের মনে হতেই, 
পারে প্তহপের বৈজ্ঞানিক ব্যাথা তো অনেক 
নবীন :; মুনিষ্কষিরা অনেক তাচীন। হিন্দ্শাস্তে 
আকাশের ব্যাখ্যা আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে 
ফিলতেই হবে তার ক মানে আছে ? তাছাড়া. রা 
আর কেতুকে দুই অসুর বলে যাঁরা বিশ্বাস করেন, 
“পাত বললে কি তারা মানবেন ? 

পরিশেষে কলা দরকার ছবিলো আরও 
স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল। বইয়ের বিষয়ের সাথে 
ছবিগুলো দামন্্স্য রেখে সাক্তিয়ে আরেকটু হন 


কঠিন বিষয় সহজ করে বলা কঠিন 


নিলে বইটির আঙ্গিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি শেত। শচ্ছ= 
আ্ঞ লয়, তবে লম ২০-২৫ টাকার মবে। হলে 
বোধহয় ভাল হত। 
রাখালদার বিল্রানচর্চা 
্রহণরহসা 
বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী 
হরকাশক : ফণা ও কাহিনী 
দাম ৩০ টাকা 


বিষ্ণু সরকার 


পুস্তক-পৃত্তিকা প্রাপ্তি সংবাদ 


চিন্তা 0 পাক্ষিক পত্তিক৷ 0 ৫/৩ বারাবো 
মহালপুর রিং রোড. 0 শামলী, ঢাকা থেকে 
ভকাশিত 0 সম্পাদক : ফরিদা আখতার 0 মুল 
১২ টাকা 


এই পাক্ষিক পয়িকাটিতে রাজনীতি, সমাজ, 
পরিবেশ, মানবাধিকার, কৃষি. সংস্কৃতি ইত্যাদি বছ 
বিষয়ে নলোঘাছী ও ভাবনা-চিত্তার উদ্রেককারী 
ধ্রতিবদেন পাওয়া যায়। দম্প্রতি এর ৩৩ জুন 
সংখ্যাটি উৎসমানুষ দণ্তরে এসেছে। সাংবাদিক 
মুকুলকে হত্যা নিয়ে তনস্ত মূলক প্রতিবেদন ছাড়াও 
পাহাড কেটে রাস্্রা নির্মাণে কীভাবে পরিবেশ 
বিপর্যন্ন ঘটছে, শহরের ময়লা পরিদ্ধারে গরিব 
শিশুরা কীভাবে নিঘ্োক্লিত, সারে (বিঘাক বর্চা, 
পুলিলি অত্যাচার ইত্যাদি নানা বিষয়ে লেখা ্রাছে। 


ব্যঙ্গ ঢগৎ 0 ওর সংখ্যা 0 নভেম্বর ৯৮ 
0 সম্পাদক : দীপক রায় 0 বুলা : ১.৫০ টাকা 


আলোপান্ত মজার খোরাকে মোড়া এই 
পত্রিকার আছে দামা্িক রগ, ব্যঙ্গ, ক্েম। 
অসাধারণ সব কার্টুনে বলে দেয় অনেক কিছু 
রনারচলা, ছড়া, চুটকি ইত্যাসিতে ভরপুর এই 
পত্রিকা নানান চাপে দমবন্ধ মানুষের কাছে যোগা 
জাদলা। 





চস মানুষ -- জুলাই ১৯৯১ 


১৯৪ 


সং 
সংবাদ 


হয়েছে 


10. বাংলাদেশের সমাচ-সচেতন যুক্তিবাহী হলীহী আহমদ শরীফের 
স্মৃতিচারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ২রা মে হরিপধাটায় _ কেটেনিন স্মৃতিরস্তা 
কনিটির স্াহীত শাঙার উ্যোগে। আহমদ শীষের গর সমা. সবয়. মানুষ” 
এবং সংবাদ পরে প্রকাশিত (মার্চ '৯৯-এ তার মৃতু সংবাদ উপলক্ষে) 
তথ্যাদির ভিত্তিতে স্মৃতিচারণ সভায় এই প্ারগীয় নানৃষটির ভবন ও অবদান 
নিয়ে আলোচনা হা়। 
0 গত ১৩ এবং ২৮ এহিল' ভারত সরকারের বন € পরিবেশ মন্ুকের 
সহযোগিতায় জাতীয় পরিবেশ সচেতনতা শিক্ষণ শিবির হল ডিরাট কলোনি 
উচ্চ বিদ্যালয়ে। আলোচা বিষয়গুলির মধো ছিল জলনূষণ, আসিড বৃহ, 
গ্লোবাল ওয়ারী, পৃথিবীর ওজোন ত্র ফুটো হয়ে হাওয়া, আর্সেনিক দুষণ, 
বিজ্ঞাপন দৃঘণ। শ্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বলাগড় রক আর্সেনিক দৃষণে আ্রান্ত। 
বলাগড় গণবিল্ঞান সমিতির সদস্যরা স্থানীয় আর্সেনিক দৃষ্ণা নিয়ে তাদের 
দু'বছরের সমীক্ষা পেশ করে দূষপের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবস্থিত করেন। খাদে 
ভেজাল ও তার প্রতিকার বিষয়ে একটি তরয়োজনীয় অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন 
ফাচড়াপাড়া বিজ্ঞান দরবারের সদগ্যরা। এছাড়া সামগ্রিক পরিবেশ দৃহপ নিয়ে 
বলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিমল মণ্ডল। 
0. হাওড়া জেলার পিপল্স্‌ ইনস্টিটিউট ফর করাল আ্যাকৃ্দন সাক্ষেপে 
PIRA { শিরা আয়োছন করে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির গত ২২শে জুল" ৯৯ 
TRA কার্যালয় মানভীতে। 9/8/ পরিচালিত ৪র্থ বর্ষ রক্তদান শিবির 
এটি। হাওড়া ও হুগলী জেলার ছরটি ক হতে ৩ ডন মহিলা ও ৪৭ কল পুরুষ 
মোট ৫০ জন রক্তণাতা রক্তদান করেন। 

আমোসিয়েশন অক শুলাল্টারী ব্লাড ডোনার্স (A৮৪1) পশ্চিমবঙ্গ শাখা 
সহযোগিতা করে। রক্তদান বিষয়ক গোস্টায় হর্শনী করা হয়। নতুন যকদাতা 
ছাড়াও বিশবারের অধিক রজদান করেছেন এমন র্তনাতাও ছিলেন। হত্যেক 
রক্তদাতাকে AV BP ঘেকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। 
01 ১৫ জুন গোবরভাঙ্া গড়পাড়া নিবামী সূধারাণী দত্তের মরপোৱর দান 
করা চন্কু সা্তহের জন) এ বিষয়ে সর্বাধিক উদ্যোটি, ডাঃ কমলকৃষ্ণ লরকার 
রাত্রি ১২টায় উপস্থিত হল। তকে সাহায্য করেন বাবুপাড়ার ভা অমরনাছ 
মুখোপাধ্ায়। এছাড়া সুবাদেহীর পুর দীপক ও গ্োোবরভাঙ্গা রর্তদাতা সমিতি 
সম্পাদক পবিত্র মুখোপানডার বিশেষ সহযোগিতা করেছেল। 

ভাঃ সরকার এ রানেই ইন্টারন্যাশনাল আই ব্যাযের বারকপূর দিশা 
হাসপাতালে সাবাদ গাঠান। পরদিন হাসপাতাল কর্তৃপঞ্চ দুজন দৃষ্টিহীনকে 
হামপাতালে আনিয়ে প্রান্ত চক্ষু দুটির কনিরা দুই রোগীর চোখে স্থাপন করেন। 
এইভাবে দৃষ্টিমানের ছাহামে 'অঙলবপুর বিজ্ঞান চেতন! মঞ্চে'র এই বিভাগের 
জাজের শুভ সুচনা হল। 


ডাঃ সবকবে পোবরডাক্গা ও নছলন্দপুর অঞ্চলের হাটি ডন চিকিৎসকের 
কু দৃশ্যের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন আছেই চার ফরে এলে 
মরলোন্তর লন তরু চক্ষু সংগ্রহ সহজ হছেছে। চক্ষু সংগ্রহ সংরক্ষণ ও হধাহানে 
"পৌছে দেওয়ার হাবতীত হরচ ও কির করলকৃষ বাবুই পালন করেন 
0 ১০শে চুল, রবিবার সকল নটায় হেদুয়া পার্কের শি উদ্যানে 
"স্যালাসেমিরা ফাউন্ডেশনের সহাতোয থালায় প্রতিবোধে ধালাসেনিচা 
বাহক বাছাই শিবিরের রোদন করা হয়। উন্ত পহীক্ষার্টি সর্বাধুনিক ছাত্রের 
লহ 800 পদ্ধতিতে করা হল। উল্লেদা পূর্ব ভারতে এটাই থম দি 
খ্যালাসেমিযা বাহক হাস্থা শিবির" শিিবে বছ বিশিষ্ট মান্য উপস্থিত 
ছিলেন। 
0 এ ছুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে পশ্চিনবঙ্গ বিভা কচ কতা 
জেলা কমিটি হাদপাতাপের বর্ডা পন্থ নষ্কা্ন' ঈর্ধক এত হালোচনা সভার 
(বিকেল ংটেয। পরিবেশমন্ী দানব মৃষোলাত্যায সহ বন্ধ বিশিষ্ট বাতি উপস্থিত 
ছিলেন। 
0 হেচ্ছাসেই তিষ্টান জলসংহতি কেহ্ছের ইউল্যোপে দক্ষিণ ২৪ পরগণা 
জেলার পাথরহতিনা ব্লকের হনে গঙ্গাধরপূর হঞ্জলে এক চিকিৎসা শিবিবে 
দত ও সাহারণ র্যেশের চিকিংসার ফলা একশ'র বেশি রোজী উপস্থিত হন 
বিশিষ্ট দত্ত চিকিৎসক এবং সাধারণ রোগ্সের চিকিৎসকের! এই শিহিব 
পরিচালনা করেন। ঠাত তোলা, দাঁতের চিকিৎসা এবং সাধারণ রোগের 
ওঘুধপত্র রোপীরের বিনামূলে। দেওয়া ছে ছলসংহতি কেন্্র এক বছবে ৩২টি 
চিকিৎসা শিবিরের মাধামে উত্তর ও দক্ষিণ ২১ পরগনার প্রায় পাঁচ ছাড়ার 
মানুষের চিকিংসা করেছে। এই চিকিংদা শিবির বসানোয় সক্রিয় উদ্যোগ 
নিয়েছে পশ্চিনবঙ্গ ক্ষেমেচুর সবিতি ও শ্রদতীবী মহিল; সমিতি । 
0. ৪ চুল গপবিভ্ঞান সময় কেন্দ্রের উন্যোগে সারাদিন ব্যাপী নিয়ালদহ- 
কৃষ্জনপর এবং নৈহাঢ়ী-ব্যাণ্ডেল.হাওড়া-বর্ধবান বিভিপন স্টেশন ও ট্রেনে 
পরিবেশ লচেতনতা বিষয়ে প্চারাভিযান চালালো হয়। আর্সেনিক দূষণ. মাটি 
ও কল দূষণ, পুকুর ভরাট, ওজোন ত্ববের ক্ষতি, গঙ্গা জলের দূষণ সহ 
পরিবেশের বিভিন্ন বিষয়গুলো এতে তুলে বরা হয়েছে __ সারাদিনব্যাপী এই 
পরচারাভিঘানে। 
0. ভ্রিবেদী পলাশপুর প্রাথমিক স্কুলে ওই চুল (রবিবার) সারাদিন ব্যাপী 
খালে ভেজাল ও বন্ধিন খাবাবের বিপন বিষয়ক এক কর্মশালার ভায়োজন 
করল ডিক যুক্তিবাদী সাস্থা। প্রায় শতাধিক স্কুলের ছাত্রী সহ বিভিন্ন 
বিজ্ঞান ধ্মীরা এই কর্মশালার উপস্থিত ঘেকে দুধ, ঘি. মাখন, সবের তেল, 
মুড়ি, হলুদ-লাল রক্কের যে কোনো খাবার সবারি -_ চিতি বিভিন্ন খাবারের 
ভেজাল যহ্যতেকলমে শিখে নেয়। 
হবে 
0 বঙী় সাহিত্য পরিবং : কথ সাহিত্য বনফুলের দশ্মশতবর্ষ উদ্যাপন 
অনুষ্ঠান উপলক্ষে ওরা জুলাই কনফুলের সাহিতা বিষয়ে আলোচনা করবেন 
অধ্যাপক সরোজ বন্দোপাব্যায়, অধ্যাপক নিশীঘ দুখোপাধ্যার 9 হত্যাপক 
কৃষ্তরূপ ক্রবর্তী। পান শোনাবেন শীঘর্তী রমা বসু। পরিষদ সভাঘরে, 
বিকেল ৪টে। 


শি রুই 
উৎস মানুষ -- জুলাই ১৯৯১ 


0 চাৰ অক্ষ সস 

দিলিমা-ঠাকুমার "শেঁচোচ পাওয়াই আককের 'খ্যালাসেমিটা। আর 
বারলা যন এর কারণ বাণমারা, তাই চিকিৎসা বলতে আজে! অনেকেই হাস্থা 
রাছেন তাশা-তাবিক্ঃ দরগার উপর। সাধারণ কথা বলতে গেলে 
"থ্যালাসেমিয়া একটি রিল বাহিত জটিল আযালিমিকা। ঘদি পিতা-মাতা উভয়েই 
এই রোগের বাহক হল তবেই তার সন্তানের এই শ্রঘাতী কিন বাহিত 
প্রালাসেমিদা" রোগটির হওয়ার সন্ত্যকনা সর্বাধিক। এই ক্ষেত্রে জেনে রাখা 
হয়োজন যে খ্যালাসেমিযা রোগের বাহক হওয়া কোনো অলৃস্বতা নয় কিংবা 
ক্ষতিকারক নয়। শুধুমাত্র আগামী প্রজ্থ এই রোগটির শিকার কিংবা বাহক 
হতে পারে। বাহত হলে ক্ষতি নেই, ভগ্ন রোগটির শিকার হলে। 

একথা সত যে থ্যালাসেমিয়া রোগটিকে অস্বিযজ্া সন্থোপক বা জিন 
থেরাপি দ্বারা নির্মূল করা সম্ভব । এছাড়াও অবশ্য বিরাট সাফ পাওয়া গেছে 


'আমবিলিকাল কর্ড ব্লাড স্টেম খেরাপি বা 
নাভিরজ্চ্র রকের বিবাহের আলদিকোব লা্থাপনের 
আাহাছে। এই রবে চিকিৎসাগুলি খুবই 
ব্যযবন্ুল। তাছাড়াও কোষ্ঠী নয় সাধারণ চিকিৎসা যার 
বছরে ১ লাখ টাকার জরুরি ওপর। সাধারণ 
মধাধিভ bl নিশ্ববিভের পক্ষে এই 


চিকিৎসার বায় বহন করা সম্ভব য়। তাই, আবুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা যতই 
উ্তত হোত না কেন _. আমাদের মত দরিহ্ দেশে এই রোগটি প্রতিরোধ বা 
প্রতিবার করার আদর্শ পরা হল-'বাহক ধাছাই পর") অর্থাৎ বিয়ের আগেই 
ফেনে নেওয়া পাহ-পা্রী উভয়েই এ রোগের বাহক কি না। আর এই ভাটি 
চতি অন সময়ে এবং খরচে করা সন্তব। কিন্তু সমস্যাটি অর্থের নয় সচেতনতার। 
দর্যন্বরে চেষ্টাই গভতে পারে সচেতনতা এড়ানো যায় মারল রোগটিকে। 


জ্যোতবগণক : ঘুনে। কনে 


তাড়া খেয়ে এবার মেট্রোতে কম্পিউটার চালিত 'ড্যোতিব শণক 
বসিবে স্বভাব-দূর্বল সাধারণ মাদুবতে প্রতারণার সংগঠিত চেষ্টা চলেছিল 
খোদ বিজ্ঞান =গষীর ভেতর। পাঠকদের মনে পড়বে __'সাবারলের. বিশেষ 
করে ছোটদের. বিজ্ঞানহন্স্কতা বৃদ্ধির চর্চা কেন্ত 'সায়েপ সিটি তে এই 
অবৈজ্ঞানিক বাবঙ্গা চালানোর ক্ষতিকারক শ্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রতি বান 
উত্েছিল। গত বছর ১৯৯৮ এপ্রিল সংহ্যায় উৎস মানুষ পয়িকা প্রথব এট 
বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে অবিভ্রানের স্বরূপ প্রকাশ করে। এরপর জনহ্িয 
দুরদর্শনি-সাবাদ "খাস গবরে- বিষয়টিকে তুলে ঘর! হয় বৃহত্তর সংঘাত 
দর্শকের কাছে। কর্তৃপক্ষ তথাপি এই বাবসা চালিয়ে বাচ্ছিল। শেষে গত ২৭ 
ফেব্রুয়ারি '৯৯ সায়েন্স সিটির সামলে প্রবল বিদ্কোভ দেখান পম্চিমবসের 
বিভিন্ন বিজ্ঞানকর্রী, গণমাধ্যন ও কিছু সচেতন প্রতিবাহী নান্য __ শ্রতিবাদ 
সংগঠনের শ্রবান উদ্যোপ নেয় ভারতীয় বিজ্ঞান ও মুক্তিবালী সমিতি এবং 
'গণবিজ্ঞাল সমন্বয় কের, পশ্চিমবঙ্গ । এতে কাজ হয়। বিজ্ঞান নগরী থেকে 
যত্ত্ণণক তুলে নেওয়া হয়। 

সুশিক্ষা ও সুস্থ চেতনার জর ছল বলে আমরা সকলেই কিছু পরিতৃত্তি 
পেৱেছিলাম। কিন্তু ধৃহৎ প্রতারকদের বাঙ্গারি কৌশল বদি সয়কারি 
কর্তৃপক্ষের মদত পায় তাহলে তানের নির্মূল শুরার কাচটাও কঠিন হয়। 
অর্থের জোরে তার কিনে নেয় প্রশাসনের বিবেক : ফলে এক জায়গা থেকে 
শ্রতিবাদের ঠেলায় বিতাড়িত হলেও প্রশাসন তাদের জায়গা তরে দেয় 
আরেকটি নিয়াপদ (1) আত্রয়ে। এরকমটাই ঘটতে দেসছি আমরা জালিয়াত 
যত্ত্রগপকের ক্ষেত্রেও। সায়েন্স সিটি র পর এবার এরা জায়গা পেয়েছে চেট্রো 
রেলের স্টেশনগুলিতে। আকর্ষনীয় আলো আর 'চিঞ্িটাল ডিস্ল্ে' দিয়ে 
সাধারপ মানুষকে বোকা বানানোর কাজ চলছে দিবি)। বিজ্ঞান সংস্কৃতি- 
ঘুক্িবাদী কর্মীদের সংগঠিত প্রতিবাদ দরকার আবারও । অবিজ্ঞানের জগ্্রাল 
কেঁটিয়ে তাড়াতে ক্রমাগত ছুটে বেড়ানোটাই তো গণবিজ্ঞান আন্দোলনের 
অন্যতম কাজ। 


উৎস মানুষ প্রতিবেদন 








আদর্শনিষ্ঠ কর্মী টাই 





উৎস মানুষ পত্রিকাকে ভালোবাসেন, মনে প্রাণে চান পত্রিকাটি আরও আরও 


মানুষের কাছে পৌছে যাক_ এরকম তরুণ-তরুণী শ্বেচ্ছারতী কর্মী চাই। পত্রিকার জন্য 
লেখা সংগ্রহ, প্রচার, বিক্রির কাজে আন্তরিকভাবে দায়িত্ব নিতে হবে। যেহেতু পত্রিকার 
আর্থিক সঙ্গতি অপ্রতুল তাই পারিশ্রমিক হবে ন্যুনতম । বিজ্ঞাপন জোগাড় করে আনতে 
পারলে কমিশন দেওয়া হবে। 
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গ্রাহক চাদা কমলো 
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গতমাসে। প্রতিবেশী ছোট মেয়েটা ঘরে ঢুকে একটা রুল টানা 
কাগছ এগিয়ে দিয়ে বলল -- কাকু, কার্গিলের টাল! দাও। 
নার্সারিতে পড়ে ও। স্কুল থেকে বলেছে কালেক্ট' করতে। একটু 
ভা করার না বললাম __ আগে বল কার্গিল মানে কী. তাহলে 
দেব) ও ঝুঁটি নাড়িয়ে বললো, কার্ণিল মানে যুদ্ধ। অনেক লোক 
মরছে। ওদের শ্রনেক কষ্ট। ঠাদা নিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল 
মেয়েটা। 

এ মাসে। ও আবার এল। কাগজ এগিয়ে দিয়ে এবার বলল, 
কাকু বন্যার টাদা দাও। আমি কাগজটা হাতে নিয়ে বললাম, দেব, 
যদি বলতে পারিদ বন্যা মানে কী ও চটপট ডবাব দিল, ভামি না। 
চাঁদা দাও। না হলে বন্ধুরা বোকা বলবে। চাদা পেয়ে খুশি মনে চলে 
গেল। ও খুব ছোট। তাই জানে না ওর ভবাব দেওয়া উচিত ছিল 
= বন্যা মানে যুদ্ধ লয়, তবু ওখানে লোক মরছে। ওদেবও অনেক 
কষ্ট। 

কিন্তু বড়রাও কি এসব কথা আর ভাবে ? ভেবে আগের নত 
বিচলিত বোধ করে ? যুদ্ধে মানুষ মরে। বিনা অপরাধে ঘুদ্ধ থামলে 
ধীরে ধীরে তাদের কথা ভুলে যাই আমরা। যুদ্ধ চিরতরে বন্ধ করতে 
নিজের সচেতন কর্তবোর কথা ভুলে যাই। বন্যাতেও মানুব মরে, 
ঘরদোর ভেসে যায় সব। বিনা অপরাধে। তারপর ধারে ধীরে জল 
নামলে ভুলে যাই আমরা। ভুলে ঘাই সার! বছরে বন্যা প্রতিরোধের 
করনা আমাদের সামাজিক মানবিক দায়িতটুকু পালন করতে। 

কেন যুদ্ধ হয় £ কেন বন্যা হয় ? কেন 'বড়' মানুষরা 
হেলিকপ্টারে চড়ে ঘুক্ধেবিধ্বস্তু রণাঙ্গন আর বনযাবিধবস্ত গ্রামাঞ্চল 
ঘুরে দেখে এসে সাংবাদিক্ষ সম্মেলন ডেকে শেষ হয়ে যাওয়া 
নিরপরাধ মানুষণ্ডলির জনা কুমিরের অশ্রপাত করে এবং তারপরই 
আবার ভোটের হিসাব কষতে শুরু করে ? বার বার প্রতিবার কেন 
এমন হয় ? কেন এই স্বার্থের খেলা বন্ধ হয় না £ 

প্রতিবেশী সেই ছোট্ট মেয়েটা এত সব প্রশ্নের উত্তর ডানে না। 
কেউ শেখায় না ওকে। কিন্তু শেখাতে তো হবে ! এই শেখানোর 
দান্তিত্ব আমাদের। আজকের প্রশ্মের। দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে 
আবারও আগবে মৃত্যুর মিছিল। গ্রাস করবে আমাদেরই সম্তান- 
সন্তুতিকে। 


মালদা - মুর্শিদাবাদে ভাঙ্গন প্রতিরোধে ভাবনা 


ভাঙ্গনের তীরে ছাছাকার : মালদা জেলার পক্চানন্দ 
পর্যস্ত কাপক বিস্তৃত অঞ্চলের মানিক্চক, ছানোপুর, 
অশে জলের তলার তলিয়ে গেছে। ৯৫-- ৯ সালে গঙ্গার ভাঙ্গনে পঙ্গাগতে 
তলিয়ে গেছে শ শ একর আবার্দী জনি ও হাজার ছাজার ঘব-বাড়ি। 

ফৰিশনো পর কফিন, কাজ হয় না : মালদ। ও মূর্শিদাবাদ ডেলানধ এই 
সর্যনাশ৷ ভাঙ্গন হুতিরোবের উপায় খুঁজতে ১৯৮০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
এটা কমিশন গড়েছিলেন। কেন্দ্র সরুফারের ওষ্াটায় কমিশনের সদ্য 
উন শিংকে কমিটির চেয়ারমান। করা হয়েছিল। এ ক্ষয় বা ভাঙ্গন প্রতিরোধে 
[লি পার বাতলে দিয়েছিল কমিশন । ঘোট দাগে সেই সুপারিপতলের 

এরকম _ 


থেকে গোপালপুর 


১, মানিকচকের কাছে পঙ্গার বাচপারে একটি বা দুটি দীর্ঘ “পার তৈরি 
বন।। ধরা ব্যাবেজের নীচের দিকে বিছা নামে গ্রামের কাছে নটীর ডান 
লারে তেমনি করা একটি যা দুটি দীর্ঘ স্পার। ২. যে সমস্ত স্পার বাধ উ্ব্ঘগাযী 
ধা াপষ্্িমে নদীর বান ডীবে রয়েছে, তার রক্ষণাবেক্ষণ আরও শক্তিশালী 
ওরা। ত. বারেক উতলা প্রবাহে বান তীর বরাবর একেবারে ৭ নং স্পার 
পর্ষজ অকটানা ১০ কিলোঘিটার দীর্ঘ পাদবর-পাণধা দেৱাল (রিভেটমেন্ট) তৈরি 
করা। তেমনি দেয়াল তৈরি ফর! ব্যারেক্জের নিশ্ন প্রবাহ বা ডাউনষ্টিয়ে 
চলঙ্ী বাজার পর্যন্ত ির্ঘ ৯২ কিলোমিটার জুড়ে। ৪. উর্ব্বগাযী আপঠ্টিমের 
মায় গাইড বাধটিকে আরও বাড়ানো। ৫. বানের আপ্ট্রমের বাম তীরে 
[রিম খনন চর পড়াকে কমাতে পারে কিনা তা মডেলের সাহা পরীক্ষা করে 
গা গেছা প্রস্তাবিত ভাপস্িহ ও ডাউনট্টিম ্পাবগুলোর কার্যকারিতা। 

কমিটি জানালো, আনুমানিক খরচ ৩৫৩ কোটি টাকা। এবং 


রীতি ট্যকার দভাব দেখিয়ে মূল কা্গুলোয় কোনো কিছুই করা সৃজন সেন 


ল না। ১১২৫ সালে মাল ও মুর্শিদাবাদ জেলার বিশাল 

মান প্লাবিত ছলে কর্তারা আবার নড়ে-চড়ে বসলেন। এবার হ্যানিং কমিশন 
| দুই জেলার গঙ্গা পর্যায় ভাঙ্গনের কারণ নির্ণয়ে একটি বিশেষ কমিটি তৈরি 
দালেন। এই কমিটির চেয়ারম্যান করা হল কেন্দ্রীয় ওয়াটার কমিশনের সমস্য 
» আর কেশকারকে। 

্াবিত জাত ব্যবস্থাযলী : ১. বাকেক্ছের বামতারের উত্ব্তিবাহ বা আপর্্রদে 
নিকচকের কাছে দুটি দীর্ঘ পার বানাতে হবে। ব্যারেজ্ের নি তবাহ্‌ বা 
উনষ্রিমে কিছুর কাছে বাম তীরে বানাতে হবে তেমনি দুটি ্পার। ২. 
য় ও ডান আপ ও ভাউন ট্িয়ের কিদামান সমন স্পারকে সাস্কায় ভরতে 
বে। ৩, বাম ও ডাল আপ ও ডাউন ট্টরিমের কিছু নিদিষ্ট স্থানে পান্ছর গে 
নাল তৈরি করতে হবে (রিভেটমেস্ট)। ৪. বিদ্যনান রিভেটমেন্টগুলোর 
"কয করতে হবে। ৫. আগেরিগঞ্জে দুটি এবং ভলগী বাজারে দুটি স্পার 
রি করতে হবে। ৬. আপট্টিমের বাম তারে অঞিনীতলার ১৫ কিলোমিটার 
থা পঞ্চৱ আরও একটি রিটায়ার্ড বাধ তৈরি করতে হবে। ক্যারেচের আপ 
বা ডাটন ষ্টিমের চয়নুবিতে এবং কোলী ননীর খাড়িতে খনন কাড চালাতে 
যেঃ - 
বারী ঝবসথাবলী : ১. আপট্টিনের গাইড যার্বাটিকে বাড়াতে হবে। ২. দশম 
রক এমক্যন্ধমেন্ট (আপস্থিরের বান তীরে) পাথর দিয়ে ববিয়ে দিতে হবে। 
সাক ছকে জলগী পর্ন ভাউন্িমের বাকি কাজটিও এভাবে সম্প করতে 
বে। ও. ব্যারেচ্গের আপ এবং ডাউন ট্রিমের উপযৃভ জায়গার নদী খনন 
ভ্রেকিং ) করতে হবে। প্রীতন সিং কমিশন এব: কেশকার বিশেষজ্ঞ কমিটির 
পরিশ্েলো হে শ্য় একই চরিয্রের সেকথা বলার তপেক্ষ! রাখে না। ভীত 
সন ফরিটির সুপারিশগলোকে কার্যকর করা ছল লা। জ্চ আবার কেশকার 
মিট তৈরি হল। কিন্তু এবারও এ সুপারিশগুলোকে কার্যকর করায় কেনো 
নিক্ষেপ ঘহশ করা হল না। সাফাই একটাই __ টাকা লেই। 


ইতি বিশাল “ 


পচ্চিমহ্গ সরকার. সেচ দন্ত এবং জুটে-পৃটে খাওয়া : পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
ভাঙ্গন ও বলা প্রতিরোধে ১২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বিতিন্ ব্যবস্থা হণ 
কবেছে। বারের পর বাঁধ, স্পাবের পর স্পার ছয়েছে। প্রতিবছর ৩/৪ কোটি 
থেকে ১৪/১৫ কোটি টাকা খরচা! হযেছে বা হচ্ছে। কখনও সমস্যা দেখা 
দিহেছে কেক্তীয় সরকার টাকা না দেওয়ার । কখনও সমস্যা দেখা দিয়েছে ফরাক্কা 
স্তারেজ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা । চিকাদাররা আশি তাগ কাজ হয়েছে বলে 
বিল করে টাকা আদায় করে নেয়। সেচ দন্তারের দুর্নীতিগ্রস্ত ছোট-বড় দাহেবরা 
সে টাকাব ভাগ পেয়ে কন্ট্রাকটারদের শংসাপররে দেয়। কলকাতা হক্ষ্রকৈ রক্ষার 
জন) যে ফরাকা ব্যারেড, সেই ব্যারেজ তৈরির জন্য এখন নদীতে আরও বেশি 
ভাঙ্গন, গতিমুখ পরিবর্তন এবং বিপন্ত কলকাতা বন্দরে জল সরবরাহের 
পরিকজনা। দেশের মানুষ দার এক সর্বনাশা জাতীয় বিপর্যয়ের মূগোমুছি। 

জামাচের জানাবোক৷ থেকে কিছু প্রস্তাব : বলা ও প্রতিরোধ সমন মধ, 
পশ্চিমবঙ্গ (গল বিজ্ঞান সমন্বয় কেস, প: ব; যার সদসা) করেকরুন ডুবিজ্ঞানী 


তৈরি করে নেওয়ায় জল বর্ষা মরশুমে নদীঘবাহে বিপুল বেগে প্রবাহিত হতে 
বাধা হয়। ৬. নহীর স্বাধীন গতি ্রবাহকে হয়াক। বারেজ প্রতিহত করে 


বিহৃত তু কয়ে 
দিয়েছে, তার পরিবর্তন সাধন হুযোজন। নদীর তীর ঘেঁষে একর বটি নতুন 
করে দির্দাল করা দরকার ঘা উত্তর দিকে এগিয়ে স্বাভাবিকভাবে সঙ্গে 
ছিলে যাবে। ৭. গঙ্গার মূল শুবাহ যদি একবার পাগলা নদীতে গিয়ে মেশে তবে 
সে মূল জলশ্রবাহ পাগলা নদী বিয়ে বালোদেশের মহা দিয়ে পদ্মায় গিয়ে 
পড়বে। গঙ্গা শুকিয়ে যাবে নিত প্রবাহে। কয়াকার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে 
যাবে। কলকাতা কদরের কাল শের হয়ে হাবে। সুতরাং সমস্যাটি জাতীয় 
সমস্যা 





হল মনুৰ _ আগস্ট ১৯৯১ 


১৬৮ 





‘পাশ্চাত্য বিজ্ঞান’ বনাম 'প্রথাবন্ধ জ্ঞান” 


স্থপতি চক্রৰ্ঠী 


' কিছুদিন হানে বিজ্ঞান ইতিহাস শতাব্দীতে এই উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী, কিছুটা 

বিষয়ক এক কর্মশালার লিয়ে লক্ষা তানের রোক্রনের চিকে লক্ষা রেখেই হাবুনিক 

করলাম যে অনেক ষক্তার কাছই বিদ্রানের যে দরজাটা খুলে দেয় : তা যেন 
“ওয়েস্টার্ন সায়েল' (W৫৪৫ 5680) হা একদিতে গড়ে তোলে ভাৱাদের ছাথুনিঝ 
"পাম্চাত্য বিজ্ঞান' এক দীতিমত অবাঞ্ছিত শব্দ। বিভ্রানচর্চার বান্তা হলানিকে ছয় প্রতিভার বলীযোন 
তাদের একটা বড় অশে জোর দিচ্ছিলেন দেশীয় একদল বিজ্ঞানী উঠে ঘাসেন একেবারে 
ট্রাডিশনাল নলেঙ্ (17170154 ০৫৫)  আনর্জাতিক বিজ্ঞানের প্রখন সারির বিজ্ঞানী 
এবং তার সমাক উপলব্ধির ওপর) এই বক্তাদের তালিকায়। শাবন্ত জানের চর্চা উ আগের 
মতে, সারা দেশে ওয়ার্ন সায়েন্স নিয়ে যে ব্যপক সমর়টার হয় নি এবন তো নয়, কিন্তু বিশেষ 
চর্চা হচ্ছে এবং এই খাতে যে পরিমাদ সরকারি অর্থ এগোনো সন্তরব হয়েছে কী ? তাই এগ্যেতে গেলে 
বা হচ্ছে তার বেশিটাই অপহ্ায়। অথচ সাবারণ, ভরসা এ আধুনিক বিজ্ঞান, হাকে কিছু লোক 
নিরক্ষার বা অধশিক্ষিত মানুষ বা ঘান্তিক এখনও পাস্চাতা বিব্রান বলতে ভালোবাসেন। 
জীবনঘারপে অভ্যস্ত কোনো জনগোষ্ঠীর সাগ্রহে যে বলা বচ্ছল্য, এবকম বিতর্কের চট্‌ করে 
বিপুল ট্রাডিশনাল নলেছ বা প্রখাবদ্ধ জানের মীমাংসা হয় না, হয়ও নি। বরং এত পক্ষের 


সমাহার রয়েছে তা চান ও কাছে লাগানোর 
ধ্যাপারে আনাদের সরকার তথা বিল্লানীকুল (ঘারা 
“আবার ওয়েস্টার্ন দায়েলেই দীক্ষিত এবং সেই 
পথের অনুসারী) একেবারেই উদাদীন। কেউ কেউ 
এই জ্ঞানের নাম দিয়েছেন ধামন ম্যানস্‌ সায়েক 
(Common Man's Science) হা সাধারণের 
বিজ্ঞান এবং তুলে ধরেছেন তার কিছু বৈশিষ্ট এবং 
সন্তাব্ চর্চায় রাস্ত্া। আবার কেউ কেউ এই বিষয়টি 
চর্চার প্রতি উপযুক্ত গুর়রের অভাবের মযে৷ 
চয্রান্বের সম্ভাবনাও দেখতে পেয়েছেন। 

ও হর্মশালার উপস্থিত ছিলেন তিন 
মতাব্থী গোষ্ঠীও । তাদের মতে ওয়েস্টার্ন সারে 
না বলে আসুন একে 'মজর্ন সায়েন্স" বলি। হ্যা এটা 
সত্য বে, এখানে পাশ্চাত্যের মানুষের অবদান 
তুলনায় বেশি কারণ আমাদের যে বিজ্ঞানচর্চার 
হারা ছিল তা তো একটা স্বরে থেমে ঘায়। সেই 


তেমনই স্বীকার করতে হবে যে তাদের আগের প্রায় 
দাত আটশ বছরও আমাদের দেশের শিল্প, সক্কৃতি 


ফটুরপন্থীরা শুনিয়ে দিলেন যে পাস্চতে) বিজ্ঞানের 
দেশী সমর্থকেরা জনগণ , থেকে বিচ্ছিত্, 
শ্রানুকেক্্িক ভার লোতী। শ্রার হন্যিকের 
উপ্পনথীরা ঠারেঠোরে বলে দিলেন যে আধুনিক 
বিজ্ঞানের সমন্তবকম সুবিধাুলি যেমন বিমান 
মণ করে শীততাপনিয়্িত কক্ষে বন্তৃতা করা বা 
অসুস্থ হলে আমুনিক চিকিৎসার উপকরণ ব্যবহার 
করা, সব সুযোগই গ্রহণ করব তার আধুনিক 
কিল্রানকে গাল পেড়ে ট্রাডিশনাল নলে বা কন 


ম্যানস্‌ দাযেল নিয়ে পেপার লিখব, এ তো, 


_ শ্ীতিমত ভত্ডাৰি এবং সাধারণ মান্ধকে ডাহা 
ঠকানোর নাস্তর। 

লক্ষেহ নেই, উতত দেশে বিজ্ঞান পবেষণার 
যে হারা বর্তমানে অনুসৃত হচ্ছে দাদাদের মত 
তৃতীয় বিশ্বের মানুষের দৃষ্টিকোন থেকে তার কিনু 
অংশ নিশ্চয়ই সমালোচনার বোগা এবং সেই 


বা নির্মাণ প্রযুক্তির চর্চা তথ বিকাশ ঘটলেও ভেবে দেখুন, আরুনিক বিজ্ঞান হৃক্তির কেনো না 
মৌলিক বিজ্ঞানের চর্চা খরায় বন্ধাই ছিল। বরং গত কোনো সন্তার তদের হাতে পৌছচ্ছে, তদের 


জীবলকে লামাল্য হলেও দ্হাৰতা' ফরছে। 
ঢ্রাডিশনাল নলেছের চর্চা হওয়া দরকযে এঘং তার 
কিছুটা হচ্ছেও. কিন্তু কেই কি সাই বিশ্বাস করেন 
যে ট্রাডিশনলে নলেছের সমাজ তিশ্েবোণের নাহামে 
এনন কিছু উপকরণ পাওয়া হেতে পারে ঘা, ঠাদের 
ভাষায়. ওয়েন্টান সায়ে্পকে সরিয়ে তার জায়গা 
দিতে পারে ? তাহলে ভার কেনই বা জড়িটিত 
বান্দার নিরাছরের বিষয়ে হানা হারালে! ? কেনই 
বা কোনো বিশেষ সুবিযাচ্চনক ভাধুনিক। ভিজ্ঞাইন 
তুলে নেওয়া ? আসলে ট্রাডিশনাল বা পরদথাগত 
জান বদি ক্ষেত্রবিশেষে আধুনিক বিমানের 
পরিপূরক হয়ে উঠতে পাবে তা বলাই গ্রহণ কলা 
উচিত, তবে দুখের বিষধ অনেক ক্ষনে বিষ্টি 
অক্রাহীতভাবে শুৱাণ করা শত 

হ্য় দু'শ বছর উপনিবেশিক শাসনের পর 
মাত বছর পক্ষান্দক হল আমলের দেশ দ্বাধীন। 
গপনিবেশিক শাসনের বর ঝুসিত ঘভিজতা 
এখনও এই স্বাধীন ভারতের ক লাগবিকতে নাড়া 
দেয়। সম্ভবত এই দানসিকতা আমাদের বহে 
পাশ্চাত] সমালোচনার এক দাবী জায়গা তৈরি 
করে যেখেছে। আচ কেবল বিভ্রান নয়, পাল্চাত্য 
ভাতা তথা সংস্কৃতির অত্র উপকরণ ভামবা 
দিব্য আয়স্থ করেছি বিনা দ্বিধায় তাই আমানের 
সমালোচনার বিষয়গুলি ভুত '্ববিবো্ধী হয়ে 
যাচ্ছে নাকে =হোই। একটা উপহবদ দিই । 

মাৰি যুক্তরাষ্ট্রে একলিনে নানুয যে পরিয়শ 
ধূমপান কবে সেই টাকায় আাদাদের মত রাতে 
বেশ অনেকগুলি উন্নয়ন প্রকল্পের কাক শেষ কর: 
যায়। অর্থাৎ ধরুন, ভানেরিতানয়া হদি লাসে 
এতদিন হারে সিগারেট খাওয়া বন্ধ রেখে সেই 
টাকাটা আমানের দান করে তবে হয়ত দু বন্রে এই 
বাৱে! বেশ উত্রেখবোগা কিছু উত্লানেমূলক 
কান্তকর্ম হয়ে যায়। ঠিক কথা। আজ্ছ) এর সঙ্গে এই 
হিসেবটা কি করা হয়েছে যে, আছাদের দেশের সব 
মানুষ যদি একদিনে ঘৃমপান ও মন্যগানে যে টাকা 
ব্যয় করে তা দান করলে কী হতে পারত । জামার 
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পাত জি পাস হন আপুতৰর জন্য 


আমেরিকানদের প্রা ঝাসে লা এটা বলা সহজ 
এক্‌ সম্ভব জনতা আকর্ষণে সহায়ক. কিন্তু 
জামার দেশের হে দাদী মানুষের সঙ্গে জামার 
নিত্য পরিচয় তার দুখ লাঙববের স্বার্থে আমি কি 
আমার বেতনবন্ধির আন্দোলন বন্ধ রাখি ? 
সরকারি কোষাশাবের তর্থ একগিঝে হাওয়া করে 
লে দুমীতিগ্র্থ রাজলীতিকেরা আর আনানিকে 
সংগঠিত করিপোষ্ঠী, যে কর্িগোর্ঠীর শিক্ষিত অশে 
পাম্চাতোর যাপাত্ত করেন, তারা কিন্তু দেশের 
সতাকার়ের হতদরিষ্রের চলা নিজেদের 
জ্রীবনযাার মাল বৃদ্ধিতে কোেলোরকম গতি কমাতে 
জচ রাক্ী নম। মালদহের বনাদুর্শতি মানুষ আর 
জলকাতায় প্রাইজ পাওয়া মণ্ডপের দুপা প্রতিমার 
(বি খন একই পত্রিকায় একই দিনে ছাপা হয় 
তখন তো খাটের কড়ি খরচা করে আমরা ওই 
তি দর্শনেই আগই দেখাই, মনে তো হয় না যে 
টাকাটা বরং কলাহাণে দেওয়া যাক। অত 
ারোয়ারি গুল্লোর সন্মিলিত বাক্েট তো কয়েক 
কাটি টাকা হবেই। কই এই দেশেরই দুর্শাগন্ত 
নূষগুলির হাতে এই পূজোর বাজেটের ঘেকে 
উদ ছাটাই হয়ে কেন কিছুটা সাহাহা গিয়ে তো 
পীহয় না। বড়ক্োয় নেতার হাত দিয়ে বন্যান্রাণে 
[পু্টিত পোশাক বিতরণ ও লাখ টাকা যাজেটের 
[ভো থেকে বন্যান্াণে পাঁচশো টাকা। 

কূটগশিত, তথা অর্সীতির যুক্তি দিয়ে 
যাৰানো হয়ত যায় যে উন্নত দেশগুলি কীভাবে 
মঘদের রক্ত চুষে বাঁচছে. কিন্তু আমার বাড়ির 
দের লোকটির কাছে আমিই তো রুক্তচোবা। সে 
রি মানুষটি ইওরোপ আমেরিক। জ্ঞানে না, জানে 
নাকে অর্থাৎ আমার গোষ্ঠীর মানুষকে। জানে 
কই দেশের মানুষ হয়েও আমি কতটা বেশি 
(বিধাতোগী। তাকে যদি আমি প্রকৃত শক্ৰ চিহিত, 
ঘতে পাশ্চাতোর ফাহিলী শোনাই সে সন্ভবত 
চকি হাসবে। কিংযা দি তার মতই ফাটকে 
দানাই যে ওয়েস্টার্ন সায়েলের সাহায] ছাড়া 
বখৎ বিদ্যুৎ, আধুনিক ওষুধ ঘা ও জাতীর 
উনিসগুলি ছাড়া, কেবলয়ায় ট্রুডিশনাল নলেজ 
[থা প্ৰকৃতিনিৰ্ভর জীবন কী মধুর, তাহলে দে 
মামাকে পারলে মেরে দেবে। আষুনিক বিজ্ঞানের 
পদে ভয় করে আসা দৈনক্ষিন শুরোজনীয় 
উনিদওলি আমরা দের হাতে পৌছে দিতে 
রিনি তাদেরকে সাত্বনা দেওয়ার জনা ট্রাডিশনাল 
[লেকের গুণগান করা কিন্তু শরজরশ্যরাই সামিল, 
চং দে অবিব্দয় আমনের নেই। 


পথ-ই আমাদের পথ দেখাবে 


রামকৃষ্ণ তট্রাচার্য 


“পথ মানেকী? 


অনেক সময়েই বেমন হয়, খুবই চেনা শঙ্গ 
কিছুতেই ভাষায় হতাশ করা যায় না __ হাত না 


নেড়ে কুণ্ডলী’ বা 'হলেপ'-এর মানে বোঝানো . 


যেমন প্রায় অসন্ভব। অভিযানে 'প'-এর মানে: 
রা, মার্গ ইআদি। 3 শব্ষশুললোর বেলায় আবার 
মানে দেওয়া থাকে: পথ ইত্যাদি | . 

অভিধানের এই এক স্বালা। যেমানে সজঞর্থ 
দরকার (যেমন. "প'-এর ক্ষেতে) সেখানে থাকে 
হতিশব্দ ; আর যেমানে শ্রতিশঙগ চাই সেখানে 
পাওয়া যার লম্বা এক সাল্োর্থ (যেনন, ইারিভি 
শব্দ 'ম্যাডার' (07৯635)-এর প্রতিশব্দ হওয়া 
উচিত 'অন্রি্ী' : সেটা নাদিয়ে ইরিজ্রি ছেকে 
বাঞ্লা অভিধানে তার উল্ভিদ কিাগত পরিচয় 
দেওয়া খাকে)। 
পর্থ-এর সংজ্ঞার্থ 

আনেক ভেবেচিন্তে প্-এর একটা সাজ্রার্থ 
খাড়া করা গেল) সেটি এই : একটি নিরনিষ্ট বিশু 
থেকে অনয একটি নিউ বিন্দুতে পৌছতে হলে যে 
সরল যা বফ্ররেখা ধরে যেতে হয়, তাকেই 'পথ' 
বলে এই সজ্ঞোর্থের সুবিবে হলো : ডল-সুল- 
আকাশ এমন সব ছেশ (স্পেস) আর তল 
(সারফেস) -- সবকিছুকেই ধরা যায়। সমতল 
জ্যামিতি ছাড়িয়ে স্থানাস্ত জ্যামিতি, এমনকি জন্‌. 
ইউক্লিতীয জ্যামিতির ক্ষেত্রেও, আলা শুতি, এই 
সজোর্থ চলবে । 

পখ-এর ক্ষেত্রে তাছলে দুটো শর্ত থাকছেই : 
এক. একটি লিষ্ট কিছু খেকে যাত্রা শুরু করতে 


হবে, 

দুই. পৌছনোর মত একটি বিশিষ্ট বিন্দু 
থাকতে ছৰে। 

দুটি, কিছুর মধ যে ব্যবধান, সেইটে 
পেরনোর উপায় ছল 'পথ'। সেই নির্দিষ্ট রেখা দরে 
চললে এক জারগা ছেকে ভার এক জায়গায় 
হাওয়া সন্তৰ। 
“পথ্থ'-এর দ্িতীয় স্নানে 

"পথ" (আর তার হাষতীর৷ প্রতিশক)-এর 
তাই দ্বিতীয় দানে ছল : উপায, গতি, বিবান, 
ব্যবন্থা। 


ইহকাল বা পরকালের জনো কোনে লক্ষা 
ঠিক থাকলে (ধরুন ঈন্থরলা্ড বা মেক্ষ), সেখানে 
লৌছনোর উপায়কেও তাই কলা হয় 'মার্গ'। ঠাট্টা 
করে তাই একটা শব্দ চালু হয়েছিল : দুতমার্গ, 
খাওয়ার ব্যাপারে তথাকথিত তীচুজাতের ছানি 
বাঁচিয়ে চললেই নাকি মুক্তির পদ আপসে তৈরি 
হয়ে যাবে। এর দেকেই আরও কয়েক পা এগিয়ে 
'বিরিক্ষিবাবা' গল্পে পরশুরাম বলেছিলেন মিরচাই 
ঘার্প-র কথা? (মিরচাই বাবা নামে এক সাধু হে 
লঙ্কা খেয়ে থাকতেন -_ ভাত নয়, রুটি নয, ছাতু 
নয় _ শ্লেফ লঙ্কা:)। এই মিরচাছি বাবার গুরু 
দ্বেত্রেন শুছু করাত দিয়ে কাটা কাঠের গুড়ো। 
লাধলার এই মার্গ-র নাম তাই __ করাত-মার্গ। 
এরকম আরও মার্গ-র কথা এ য়ে আছে _ 
লবল-মা্, একাদশী -মাগ, গোষর-নাগ্‌, টিকি-মাগ, 
দাড়ি-মার্গ ইত্যাদি ইত্যাদি। গুরুর নির্দেশ মত 
এয়কম এক বা অনয মাপ ধরে চলাটাই জীবনের 
সারকথা। 


গরু-মর্িদ 


পথ বলতে উপায় ধরলে পথ দেখানোর বা 
উপায় বাতলে দেওয়ার লোকের কথা ওঠে। এমন 
একজন লোক সেই পথ ধরে গেছেন; সেই উপায় 
কাজে লাগ্দিয়ে ফল পেয়েছেন, অন্যদেরও তাই 
তিনি সাহাৰ্য করতে পারবেন। ধর্মবিস্াসীর৷ এই 
অর্থেই গুরু বা মৃনিদ-এর কথা বলেন। এরা নাকি 
আসল রাস্তার খোঁজখবর রাখেন, তার জনোই 
এঁদের এত কমর। 

মানুষের জীবনকে এগিয়ে চলার এক ক্রিয়া 
বলে মনে করা হয়। তার সৃতেই প্রশ্ন ওঠে: পথ 
দেখাবে কে? উ্ভরও হন্ৃত : পরিবার, ইমা. 
কলেজ, সমাজ, রাষ্ট্র _ এই সব প্রতিষ্ঠান তো 
রয়েছে এরই জন্যে। একটু চাপা গলায় বলা 
থাকে : বেশির ভাগ লোক যেপথে গেছেন সেটাই 
একমাত্র পথ। ক" 

তাহলে আর গুয়-মূর্নিদের দরকার কী 1 
তারও উত্তর তৈরি জাছে : ইহলোকটাই তো সব 
নয়, পরলোক বলে একটা ব্যাপার আছে। 


২ জী" _  ———— শী শী গলি 


নদে মান্য _ আট ১১2১ 
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সেখানেও একটা এগিয়ে চলার শ্রক্রিয়া থাকে। 
সেই তক্রিয়া শেষ হয় মুক্তি বা নির্বাগে। এছাড়া 
ইহলোকেও আছে নানা দ্বিধা, দশের, অরৃত্তি। 
সেক্ষেতরেও সহায় হবেন ওর-দুর্শিধ। ইহলোক আর 
পরলোক __ দু-এর ব্যাপারেই তাই পথ দেখানোর 
লোক চাই) 
কে কাকে পথ দেখায়! 

অভিজ্ঞতার ভেতয় দিয়ে একটা কথা 
অনেকেই বোঝেন. হদিও স্বীকার করতে ভরসা 
পাল লা) সেটি হলো : নিজের পথ শেষ পর্যন্ত 
নিজেকেই ঠিক করতে হয়, কেউ কাউকে পথ 
দেখাতে পারে না। তার কারণ খুব স্পষ্ট: ততোক 
মানুষের দেশ, ফাল, পরিবেশ, পরিস্থিতি. বাক্তিতের 
ধরন-বারপ আলাদা : একেবারে একই ধরনের 
সমস্যা হলেও, এক একজনকে তার মোকাবিলা 
করতে হয় এক এক ভাবে। ভ্রীবনের গুরু থেকে 
যদি এই সহজ সত্যটা শেখানো হতো. তাহলে আয় 
কেট লদ্ট্ুরুর খোঁকে ঘুরতেন না. নিকের ব্যবস্থা 
নিকেই করে নেওয়ার চেষ্টা ফরতেন। 

গ্রেকার পড়ে কোনো অ্রচিল্ত লোকের 
পরামর্শ নেওয়া __ সেটা অন্য ব্যাপার । কিন্তু, দে- 
পরামর্শ ফতটা কাজে দেবে __ সেটা তো যাঁর ছার 
তাকেই ঠিক করতে ছবে। এর জন্যেই চাই 
আন্মবিস্বাস। রুভজা বুদ্ধি হলে সেই আত্মবিস্বাস 
কিছুতেই আমে না। বরং গুরু বা বলবেন, অদ্ধের 
মত সেটা করে চলার ঝৌক তৈরি হয়। 

(লেখাপড়া আর হাতের কাজ শিখতে গোড়ায় 
নিশ্চয়ই একজন দেখিয়ে দেওয়ার লোক লাগে। 
ডাকেও ওরুমশাই/ওদ্বাস বলা হয়। কিন্তু ইহকাল. 
পরকালের ইজ্জারা তিনি নেন না। একটা 
সময়ের পরে শিক্ষার্থীকে নিঝোয় পঙ্ছ নিজেকেই 
বুঝে নিতে হয়। তা না হলে বুঝতে হবে : সে 
ঠিকমত কাজ শেখে নি। 
অবিস্বাসাই বিস্বাসের হোগ)। 

আরও একটি ব্যাপার নিশ্চয়ই সকলে লক্ষ্য 
ক্ষক্েছেন : অবিশ্বাস) জিনিসই বহ লোকে অনায়াসে 
কিল্বাস করেন, কিশ্বাস্য জিনিসেই বিশ্বাস হতে চায় 
না। শশিশেষর বনু একটি ঘটনার কা লিখেছেন, 
“এক বৃদ্ধ সারকুলার রোডে সাইনবোর্ড 
দেখেছিলেন 'বৌবন মাদুলি ২11০ (আড়াই টাকা), 
বৃদ্ধদের জনা : তিনদিনে নবযৌবন, নচেৎ দুলা 


ফেরত।' একটা কিনে পরেছিলেন, চারলিনের দিন 
"দুর শালা' কলে ফেলে দিলেন।” 

দেখুন, ভল্ললোক যদি অবিশ্বাস] ছিনিদে 
কিন্বাস না করতেন তাহলে আর ভাড়াই টাকা 
(এখনকার হিসেবে অন্ত পক্াশ টাকা) চলে যেত 
লা। হৌবল চলে গেলে ছার তা ফিরে আসে না 
এই বোবটা তার থাকত। নবযৌকল লাতের লোতে 
আর বিফলে মূলা ফেরতের আন্বাস _ এই দু-ওর় 
কুদ্ত্বণাঃ মানুষটির ফালত গটিগচ্চা গেল (লক্ষায় 
বোহহয় আর টাকাটা ফেরত নিতে হাল নি __ 
তাতে আরও বেশি হাসির খোরাক হতেন)। 


গুরু তলার সুবিধে 

গুরু হলেন এইরকম এক অবিশ্বাস জিনিস 
হাতে কিল্বাস কর! খুব সহজ । এর সুবিধে ্রানেক। 
এক তে হল : নিক্েকে আর কিছু ভাবতে হয় না. 
শুরুর ওপর ইহকাল পরকালের সবকিছুর বরাত 
দেওয়া যাও) সব দায়-দায়িত্ব তার। ভভাব- 
অভিযোগ, অশান্তি-অতৃপ্তি হেকে অন্তত 
কিছুক্ষণের জন্যে রেহাই পেতে তার কাছে ছোটো) 
আর দ্বিতীয় সুবিধে হল নিযোর পদ নিজেকে ঠিক 
করতে হয় না; গুরু যা বলবেন, দেই পথে 
চললেই হবে। মোক্ষন্যভের জন্যে নানা মার্গে-র 
কথা বলা হয় : জ্ঞাননা্গ, কর্মার্গ, ভক্তিমার্গ 
ইত্যাদি৷ গুরু ঝুকে নেবেন কার ধাতে কোন মার্ণ 
সইবে। সেইরত তিনি শিষার কানে নসর ধুঁকে 
দেবেন। শিষ্যর আর কোনো কাছেলা রইল না। 
গুরুর কথামত জপ-তগ-তীর্ঘ__এইসব নিয়ে দিবা 
ভীবল কাটিয়ে দেবেন। 

তৰু নিত) দেখা যার : এই সমস্ত কিছু করেও 
বাইরের হা ভেতরের নক্কট কাটে না. বরং আরও 
গেড়ে বসে। সাসোরিক অশাস্তিও থে লা. ক্রমেই 
অবসাষ-ই বাড়ে। গুরুরাও আর কিছু বলতে 
পারেন না। তারা গুু আঙ্মাল বিয়ে হান : একদিন 
না একদিন সব মেধ ফেটে যাবে, তার আগে অবধি 
সাধনঘার্গে অচলা আস্থা রাখা চাই। বনি মেঘ না 
কাটে, সেটা তোমার দোষ : তায় ভেজাল ছিল। 
গুরুতে বিস্বাস বনাম আতমবিষাস 

এই যাবতীয় মার্গ শর মার্গ দেখানোর 
মুর্শি এগুলোর হানা ছাড়তে পারাই মুক্তি 
বুদ্ধির সামনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ । কিন্তু কী দিযে 
পূরণ করা যাবে মার্গ আর মুর্শিদের হারণ্যকে 1 


লিজের ওপরে শাস্থাইি তার একনায্র বিকল্প । কেই 
কাউকে পথ দেখাতে পারে লা, নিজের পথ 
নিজেকেই ঠিক করতে হয়, পথই মানুষকে পথ 
লেখায় __ একথা বিন্ধাল ঝরতে ছনেকগালি 
আদ্বিস্বাস লাঙ্ছে। ছা-পোহা ঘরের ছেলেমেয়েরা 
জোরান বয়সেও ভাবতে পারে না : ছানাদের 
(এখনকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হিয় কথায়) 
সীমিত ক্ষমতায় জীবনের চলার পথ তারা 
নিঙেরাই ঠিক করতে পারব। 

আস্তপ্রতায়ের এই অভাব বেন এত ব্যাপক? 
পরিদ্ধার দেখা হায়: এর জলা দায়ী _ পরিবারের 
শিক্ষা (যেখানে ঢক ও/ব। ঢরুডনচের দাপট) 
আর আর্দিক শ্রচাব (কিছু দরজার পড়লেই বা 
কোনে কাঙ্গ শুরতে গেলে, যড়দের কাচছে হাহ 
পাততে হ)। বাপারটা হৱে পড়ায় ঘুরস্ক চাকার 
মত : ভান্ত্যর নেই বলে গন্য আসে না. 
আবার স্বাহ্মন্দা নেই বলে আনততায়ও গড়ে ও? 
ন্বা। 

স্বাচ্ছন্দ৷ থাকলেই ভায়প্রতায় গভাবে _ 
এমনও নয়। শিক্ষার গলতিই লে পদে বাহা। 
জীবনে সুহোগসুবিষের এত অভাব (তিশেব কবে 
ভাঘাদের অত গরিব দেশে), নিজের ভবিব্যং 
সম্পর্কে এত শরনিশ্চন্নতা _ এই পরিবেশে 
জ্মকিশ্বাস জ্থ্যবেই বা কী তরে £ আর এই 
মুবোগেই বহাল থাকে নানা কিসিমের গুরু-মুর্ণিদের 
অথ প্রচাব। 


নিয়ম কানুন 


উৎস মানুষ পত্রিকার নতুল গ্রাহত ঠাল 
বার্ধিঝ ৮০ টাকা, যাচ্ছাসিক ৪০ টাকা। 
বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া 
হায়) 4.0. পাঠালে ফর্মের নীচের 
ফুপনে নিজের নাম-ঠিকানা স্পষ্ট করে 
লিৎবেন। চেক বা ড্রাফট UTSA 


MAINUSH নামে হবে। কলকাতার 
বাইরের চেক-এ অনুগ্রহ করে 
অতিরিক্ত বান্ধ সার্ভিস চার্জ দেবেন। 


ধীরা এ বছর জানুয়ারি মাদে বা তার 
পরে পুরনো হারে ১৫ টাকা পাঠিয়ে 
গ্রাহক হয়েছেন তাঁদের গ্রাহক যোদাছ 
দু'মাদ বাড়িতে দেওয়া হচ্ছে। 








Tne SC CNS 
উৎস মানুষ __ আগন্ট ১৯৯১ 
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আগস্ট ১৯৪৫ : সেই বিভীষিকাময় স্মৃতি 















। আগস্ট / ছিরোশিদা 

হিরোশিমা চাগোকু আক্ষলিক সামরিক সদরদস্তর থেকে বিমান 
াক্কমণের বিপদ সন্কেত বেজে উঠল। তখন সকাল সাহটা বেডে ন মিনিট । 
পতা এতক্রিশে সাবধানতা তুলে নেওয়া হল়। শহরের মানুষ কর্মস্থলের 
দেশে বেরিয়েছে। শক্ত আক্রমপের হাতি থেকে যন্ফা পেতে শহবে তখন 
[ফি ভার কাজ চাল ছিল। ন্যনাস্থান দেকে আসা স্বেচ্ছাসেবক ও ছাত্তবা 
হালা ভাজাশের নীচে বাড়িভান্তার কাজ করছে বিচান 'আক্রবগের সাংধানতা 
3 ঘাওয়াতে, সবার মধ্যে একটু স্াতি। 

ওলিকে হিরোশিমা থেকে ২৭৪০ কিলোমিটযর 
রের হারিয়ানা ্বীপপুঞ্জের টিনিয়ার বিমানঘাটি ঘেকে 
রবিন সামরিক বাহিলীর তিনটি বি-২৯ বিমান মায়াতে 
গপানের উদ্দেশে রওনা হয়। একটানা হিরোশিমা 
শীছতে এই বিলের সময় লাগে প্রায় সাড়ে ছয় ঘণ্টা। 
টি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ বিনানলহ পর়নাপু বোমা 
ছনকার়ী 'এনোলা গে' উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে 
ইরোশিনার আকাশে ঢুকে পড়ে। পর্যবেক্ষণ বিমান 
হলোল। গে'.কে বার্তা পাঠাল : “পরিষ্মর আবহাওয়া, 
লাশ আক্রমণের জল) তৈরি।'' নহাজার ছশশো মিটাব 
চু খেকে সকাল আটেটা পনেরো মিনিট সতের সেকেন্ডে 
ঢনোলা গে বোমা ফেলল হিব্রোশিমার ওপরে। মাটি 


কে ৫৮০ 4: ১৫ মিটার উঁচুতে বোমা কিস্ফোরশ ভাটে। হঠাৎ হিরোশিনা 


চলাত সানা আলোর ঝলকে ভরে গ্গেল? 


জাপান রতকাম্টিং কর্পোরেশন সেদিন সন্ধা ছটার সময় স্ষিত্তভাবে 
মুরোশিমায় বোমা বিস্ফোরণের সংবাদ পরিবেশন করে । “ভা সফল আটা 
ছি বিনিটে বি ২৯ বিহান হিরোঙ্গিমা অক্রেমদ করে। আগুনে বোম কেলে 


৬ আগস্ট এখন এক বিভীষিকার নাম। ১৯৪৫-এ বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার 'পরমাপুশক্তি'র জঘন্যতম অপপ্রয়োগ ঘটেছিল 
ছিরোশিমার বুকে, আআটম বোমা বিস্ফোরণে । পরনাপু তেজক্কিতার নারকীয় সাক্ষর আজও বহল করছে হিবাকুশা__আক্রান্ত নিরীহ 
মানুষেরা । কিন্তু এরপর পরমাপুশক্তি-র জল অনেক গড়িরেছে। বিদ্যুৎ-উৎপাদক পরমাণু চুলি এবং তথাকথিত শাস্তির জন্য পরমাপুশক্তি 
নিয়ে আধুনিক বিশ্বের ছোটো-যড় দেশগুলি ৬০ ও ৭০ দশকে চুল্লিত ছয়লাপ করেছিল। কিন্তু তারপরই, ক্রমে সত্য কাশ পেয়েছে, 
তেছন্তিয়তার ভয়াবহ অকল্পনীয় পরিণতির কথা মানুষ জেনেছে, চোখ খুলে দিয়েছে ্িমাইল হ্বীপ আর চের্নোকিলের এতিহাসিক দুর্ঘটনা 
পরমাপুশক্তি যে কোনোমতেই আর সামানাতম নিরাপদ নয়. একথা এখন তর্কের অতীত। একটি হিরোশিমা-বোমা নয়, ওরকম হাজার 
বোমার কাচামাশ যে গর্তে ধারণ করে থাকে 'লাস্তিপূর্ণ' পরমাণু চুপরিগুলি, একঘাও আজ সবার জানা হয়ে গেছে। তাই, বন বৃহৎ দেশগুলি 
ছলে-বলে'কৌশলে তাদের পরিত্যক্ত চুিুলি আমাদের মত গরিব দেশে বিক্রি, করে দিয়ে বিপনদুক্ত হাতে চাইছে, যন সারা বিশ্বের 
সচেতন মানুষ পরমাদুশক্তির বাবহারকে সর্কতোভাবে ধিক্কার জানাচ্ছে, তখন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিল্যুৎমন্ত্রীর ঘোষশা আমরা শিহরিত 
হই। কলসনায়ও জানতে ইচ্ছে করে না যে, আমরা স্বেচ্ছা ঘরে ডেকে আনছি বিজ্ঞানের চরম অকল্যাণকর এফ ফসঙকে, বর্তমান ও 
আগ্মহী অ্রজন্মকে এক বিষান্ত ভবিষাৎ উপহার দেওয়ার জন্য: কোন্‌ অপরাধে ? 








স্সহ 


: বিমানগুলো ফিরে যায়। ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত করে দেখ হচ্ছে" সংবাদে 


পারমাণবিক বোমা কিছ বিস্ফোরণের ভয্াবহতার কেনো উল্লেখ ছিল না। 
বিস্ফোরণের সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল ওসাকা শহর ঘেকে। পারের দিন 
জাপানের বিভিন সংাদপঞ্জে পরিবেশিত, ছয় সংবাদ : 

৬ আগস্ট (জাপানে ৭ আগস্ট), মার্কিন প্রেসিডেন্ট টুমান জানান. 
জাপানে পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়েছে। ভাপানে ৭ আগস্ট বিকেল সাড়ে 
হিলটের সময় জাপানী সশ্রাটের লমযদ্তর ঘোষদা করে যে বি-২৯ বিমান 
আফ্রমণে হিরোশিম্য শহরের উদলেখবোগ্য ক্ষতি ছয়েছে। 
জাপাতভাবে মনে হচ্ছে, শত্রুরা নতুন ধরনের বোমা 
ব্যবহার করেছে। বিস্তারিত তদন্ত চলছে। 

৯ আস / নাদাসাকি 

সেদিন সকালে নাগাসাকিতে বেশ গরন। সকাল 
থেকে বেশ কয়েকবার বিয়্যন হানায় সন্কেত বেজে 
উ্েছে। প্রতিদিন কয়েকবার করে এই বিপদ সন্কেত 
শোনা যেত বলে নাগ্মাদাকির মানুষ এতে অভ হয়ে 
উঠেছিল সন্তেত তুলে নেবার পর নানুষ কাজে বেরিয়ে 
পড়ে। ইস্ুলে ক্লাস শুরু হয়েছে, রেশনের দোকানে লাইন 
পড়েছে, হাস্লাতালে রোগীর চিকিৎস! চলছে। 

ওদিকে মকরাতে টিনিয়াম বিমানটি থেকে একটি 
পরমাণু বোমা নিতে দুটি বি-২৯ বিমান জাপানের উদ্দেশে 
রওনা হয়েছে। বিন দুটির একটি আবহাওর। পর্ধবেক্ষণ বিনান, আনাম 
(বোনা বহন করছে। সকাল ৯-৫০ মিনিটে দুই বিমান ফোকুরার আকাশে এল 
সেদিন কোকুরাই ছিল লক্ষ্যসবল। দশ বিনিট আকাশে লাক খেয়ে আফা 
রর গা পরি ভর িযন দুটি ঘুরে চলল নাগামাকি 

UJ 
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নাগানাকির বষ্ঠ সামরিক সদরদত্ুর আকাশ হানার সঙ্কেত বনতার। সে 
শহরের আকাশও সেদিন মেথে ঢেকে দ্বিল। আকস্মিকন্ভাবেই বিমান হেকে 
মেখের ফাক দিয়ে মিংসুবিশি ভারী শিল্প চোখে পড়ে। দিৎসুবিশিই ছিল 
" নাগানাকির সকচেরে বড় অন্তর কারখানা। সচখে সাথে বিমান থেকে পরম 
বোমা ফেলা হয়। নাগাসাকির আকাশে বোমা বিস্ফোরণ হটে সকাল ১১-০২ 
উনি লানকাবে পদে থে ওঠ টিলা জহির 

ওনসেনদাকে আবহাএচা দপ্তরের ন! সনরকেই বোবা 

বিস্ফোরণের সমর বলে মানা হয়। rs 
লিটল বয়, ফ্যাট ফ্যান 

হিরোশিমায় বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল আকাশে, মর্ম থেকে ৫৮০ 4 
১৫ হিটার ওপরে। নাঙগাসাক্িতে মাটি থেকে ৫০৩ + ১০ মিটার ওপবে। 
হিরোশিমার যোদাটি ছিল ইউরেনিয়াম বোমা. নাগাসাকিয়টি মুটোনিয়াহ 
বোমা। শক্তির দিক থেকে ছির্োশিছায় বোমাটি ছিল ১৫.৫ 4 ১ কিলোটেন টি 
এন টি র, নাগাদাকির বোমাটি ২২ এ ২ কিলোটনের। হিরোশিমা বোছার নাম 
দেওয়া হয়েছিল৷ লিটল বয়'। বোমার ওজন ছিল ৪ টন। লক্বার ৩ মিটার, 
ব্যাস ০.৭ ছিটার। নাগাদাকির ব্যেমাটির নাম ফ্যাট ম্যান। ওজন ৪.৫ টন। 
লক্ষ ৩.৫ মিটার, ব্যাস ১.৫ ফিটার। . 

পরবর্তীকালে হিরোশিমা, নাগাসাকির মত প্রা একই পরিমাণ শক্তি- 
সম্পন্ন ছোট পরমাণু বোমার (২০ কিলোটন টি এন টি) পরীক্ষাদৃগক 
বিস্ফোরণ ঘটালো হয়েছে মার্কিন দেশে। সেইসব পরীন্তার ভিভিতেই জাপচনে 
বিস্ফোরিত, পরমাণু বোমা দুটির বৈশিষ্ট। ও ক্ষয়ক্ষতির বৈজ্ঞানিক ব্যাথা 
দেওয়া হয়। 

পারমাপবিক বোমার শক্তির পরিমাণ টি এন টি-তে মাপা হয়। তাতে 
সাময়িক শক্তির পরিমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এতে সাধারণ বোমার সাথে 
পারমাণবিক বোমার গুণগত পার্থক্য বোকা হায় না. বিস্ফোরলে হে সমস্ত 
বিভাজিত ঝা সুক্ত হয় তা খুবই তেডস্তিয়। কে বিভাজনে বে শক্তি নুকত 
হয় তার শতকের ১৭ ভাগই তেডস্টিয় বিফিরণ। কিন্তু পারমা্কিত বোমার 
শক্তি টি এন টিতে পরিমাপ করা হয় বলে বোমার তেজস্ক্রিয় চরিয ধরা পড়ে 


না। 

১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে চোহ্দটি দেশের চুয়া্লিশকন বিজ্লাবী 
, পারমাণবিক বিস্ফোরণে ছিরোশিমা-নাগাসাকির মানুষের ওপর শারীরিক, 
ভৈবিঝ জিনগত, মাযাজিক ও মানসিক প্রস্তাব নতুন করে বুঝতে গিয়েছিলেন। 
এই বিশেষজ্ঞ দলের মতে ১৯৪৫ সালের শেষ অভি হিরোশিঘায় সন্ভাব)। 
মৃতের সংখ্যা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার। নাগযসাকিতে প্রায় টয়ানতর হাতার 

বোমার চরিত, বিস্ফোরণের অন্যানা ক্ষরক্ষতি এবং তেন 
বিকিরণের প্রডাব এখানে মুলতুবি রেখে আরা বরং করেকরন দবক্ুভোগীর 
মুখে সে দিনের কমা গুনি। 


দুঃসহ স্মৃতি 
ইনি ইজুহিরো 


যেন গতকালের দটনা, স্মৃতি এতই স্পষ্ট। হিরোশিমা বোমা 
বিস্বেরণের পরে কী ঘটেছিল, তা ঘনই মনে করি চোখের জল থারাতে 


পারি না। নু 
আমার স্বামী সামরিক কাজে নির্বাচিত ছয়ে সে শহরের সামরিক 
বিভাগীয় শান কার্যালয়ে কাজ করছে। ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট আমাদের 


দেত্রে তাকাকো মেয়েদের স্কুলে নতুন ভর্তি হয়ে গুশি মনে স্কুলে রওনা ছয়েছে) 
দেয়ে বলত 'ফরদিন না যুদ্ধে জয় হচ্ছে, ততদিল আমাদের সাহস ও শক্তি 
রাখতে ছবে। 

শ্রান করতে বাছরুমে গেছি। জানি তাকাকো দুপুরে ঘরে ফিরবে। 
ভাবছিলাম স্রান করে নিলে ওর তালা লাগবে। বাঙরুম ঘেকে কিছু দলের 
ছেলেনেরের শোরগোল শুনলাম, 'দ্যাঘো! একটা বিনান্র'। জালা দিয়ে 
বাইরে তাকিয়ে দেখি ধীরে ধীরে বিনানিছটা লামছে। হাতে কিছু হেন কুলছিল। 

পরের মৃতূর্তে দৃষ্টি আচ্ছা শুরা হীলাভ অ্লোর বলক। দামি লেতেতে 
বিক্চি্ত হলাব। এক হকাণ্ড ব্যাঙের ছাতার ছাকৃতির মেঘ আকাশে উঠে গেল। 
বিলীন হল না। বিস্ফোরলে বাড়ির ছাদ উড়ে গেছে. সমস্ত জানালা চূর্-বিদুশ, 
বরের প্রায় সব কিছু ধ্বসে ঝরে দিল। হয পরে কালো বৃষ্টিপযতে মেঝের সমস্ত 
তাতানরি মাদুর চিড়ে গ্েল। 

বাইরে নে লোকেরা সাদা বস্তু পরে কোনোরভনে এগিয়ে চলেছে: 
পরে বুঝলাম, তা চাড়া, শরীর থেকে খুলে এসেছে। তাদের কেউ কেউ 
আয্যনের বাড়ির বংসাবলেবে এল। বারাম্পর ত্যঠের মেকেতে গুয়ে পড়ে ডল 
ও গ্যয়ে দেবার ঢাক! চাইল। যদিও আবহাওয়া তখন গন্গলে ত বুও 
অনেকে খুবই শীতার্ত, তাদের সাহাযো শ্রামি পাপ কিছুই করতে পারিনি। 
কলসানো, বুদ্ধিত চুল, স্ব হয়ে হাওয়া এক স্কুলের মেয়েকে একটু জল দিলে 
সে ধন্যযাথ জানিয়ে বলল, এই দয়ালু ব্যবস্থার সে কস্নো ভুলবে না. তা 
পেরে সে মারা গেল। 

নিজের শিশু ও স্বাহীর চিন্তায় দুবার কাছের সেতুটার গেলান। ঘরে 
আসতে তাদের এই নেত পেরোতে ছবে। শহর তখন স্ছে। একো আমি ভার 
এগোতে পারলাব না। গোটা রাস্তার ধার বরাবর নৃত এবং মৃতপ্রায় জল চাটছে, 
সাহাৰ্য চাইছে তাথের মায়েদের ডাকছে। কাছাকাছি একটা স্কুল বাড়ি তলে 
[টিকে ছিল। জরুরি ফেস হিসেবে তা হ্যবহার করা হয়। করজে্নকে তাদের 
বাড়ির ধ্যসেন্থ্গ থেকে সেই স্কুলে বহন করে নিয়ে যেতে সাহাষ) করলাম। 

সন্ধার আমার স্বাহী ফিরে এল। ফ্যাকাশে চেহারা। তিনি হেখানে জাত্রয় 
নিয়েছিলেন সেই ফৃতাবা থেকে ক্েনোরফমে খালিগায়ে হেটে ঘরে ফিবেছেন। 
বাড়ির বাইরের পাথরের সিড়িতে বসে তিনি জল চাইলেন কিছুটা জল ছেয়ে 
বললেন, সফ্যলের জলখাবারের পর থেকে আর কিছুই খাওয়া হয়নি। আমি 
তাকে একটা ভাতের মণ দিলাম। স্ামানা একটু চেখে জার না পেরে শুষে 
পড়তে বাধা ছলেল। 

এক পরিচিত ব্যক্তি এসে বললেন যে আমাদের নেয়ে কোছায় আছে 
তিনি তা জানেন। বললেন, মেয়েকে সাহ্াহ] কয়| দ্রক্যর। অর্থনূত অবস্থাতেই 
ভাষার স্বাতী উঠে দীড়ালেন। দুক্নে মিলে তাকে খুঁয়তে বেরোলাব। সাথে 
প্রেসের নিয়েছিলাম। গোটা প আনার স্বামী নুয়ে পড়ে হটিলেন। মৃতদেহের 
উপর দিয়ে হেঁটে হেতে হচ্ছ, স্বাযীর শারীরিক অবস্থার জন! প্রতি দশ মিটার 
অন্তর বিশ্রাম নিতে হচ্ছে। সন্ধ্যা ভাটায় বেরিয়ে যেখানে আমার মেয়ের 
থাকার কথা শহরের সেই সরকারি অফিসে পৌছতে পৌছতে মাবরা্রি। আমার 
স্থায়ী ডেয়ের নাহ ধয়ে কয়েকবার ভাকলেন। কাতর কষ্টে ভেসে এল এখানে 
আমি" । হেখান থেকে জঞওয়াজ এল. লেখানে পৌছে বিশ্বাস করতে পারছিলান 
না হে. সে আমদের মের়ে। সে অদ্ধ হয়ে গেছে) পিঠ পূড়ে টকটকে লা 
আতশুনের সমুরে পড়ে ররেছে। তাকে করে নিযে যাওয়ার একটা দু চারার 
ঘোড়ার গাড়ি খুঁজে পেলাম ফায়েই। আমাদের বাড়ির ধ্বমোবশ্দেষে ছিরে 
আসতে আসতে শ্রায় সকাল পীচটা বেজে গেল। আমরা ধীরে ধীরে চললার। 
আসার পথে আমার স্বান গাড়িটার উপর অসহায় ভাবে নূরে পড়েছিলেন। 

তাকাকোকে বললাম, যে সে এখন ঘরে। সে আজাদের দুজনকে ধনাযাদ 
জানালো। টছেটো তালকাসে জানতাম বলে রান্না থরে খুঁজে পাওয়া একটা 





২০৩ উদ মানুষ __ আগস্ট ১৯১৪ 


টমেটোর কয়েকটা টুকরো তাকে দিললাম। খাওয়া দেখে মলে হল সে উপতোগ 
ক্রছে। কিন্তু তই সে বস্্রপার কথা বলল :তার মাচছাটা আমাত কোলে তুলে 


নেবার পর অল্প আর্তনাদ কবে সে মারা শেল; 
আমাদের ছেলে মিডল স্কুলের ছাত্র সকাল আটটা নাগাদ চতে হিল 
মুখ পাব, জামায় রক্তের চিহং। বোনের বিকৃত চেহারার নৃশা। 
দেখে ও সে মৃত এফদবাটা শুনে ছেলে শোকে আঘাতে কীদল। 
কিছুচ্দি পরে আমার স্বামীর সমস্ত চুল পড়ে গেল । মুখ 
হাইয়ের মত পাতৃর হটে গেল। নাক, মুখ ও মলস্ধার দিয়ে 
রক্তপাত হত, সাথে প্রচণ্ড দ্বব। পাতকৃয়োর জল দিয়ে তার কপাল 
ঠাওা জয়ার চেষ্টা করতাম। বিড়বিড় করে বলতেন "এত যত্রণা 
শে কখনো পাই নি। শরীরের সযকিস্ধু বিদীর্ণ হয়ে গেছে মলে 
হায়" । এত যতবার তিনি দারা গেলেন বা নিজের চোখে সহা করতে 
পারছিলাম না। 
Intolerable Recollcctions by 12০51291005 
Cries for Peace by ihe Youth Division of Soka 
04০4, The Japan Times Lid. 1981 pp 161-163 


নিষ্কিয়তা কাটিয়ে 


কুনিমো হাতানাকা 


কিছু মানুষের পর্বতের উপর থেকে বলের বত নীচে গড়িয়ে পড়ার 
হভিজতা হয় জাত) যেমন বলে ঢালের শেষতাকে না গৌছনো পর্যন্ত 
গতিশীল রাখে ভাগাও তেমনি একটা মানুষকে নামাতে নামাতে সর্বনিশ্ন 
ক্ুতে নিয়ে ভাসে যেখানে সে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার জায়গা পায়? তারপর তার 
তান ওক হয়। আমাদের পরিবারের পতন শুরু হয়েছিল ১৯৪০ সালের ৬ই 
মাগি) 

সামরিক বাহিনীতে নির্বাচিত হয়ে আনি সেসময় কোচিতে ছিলাম। দ্র, 
[ই সন্তান ও বৃদ্ধা মা তখনে! হিরোদিমার 'বাড়িতেই থাকত। ৬ই আগস্ট 
কলে তিন মাসের সন্তানসন্তব সী একবছরের ছোট ছেলেকে পিঠে বেঁধে 
নয়ে ঘর ছেড়ে শ্রতিযেশী সংগঠনের আকাশ আক্রবল নিরাপত্তা! কর্মসূচির ভগ 
ইসাবে একটা বাড়ির পুনাস্থাপনের কাজে অংশ নিতে, বেরিচেছে। শন্রঃসন্তা 
হিল পি বাচ্চা ছেলে বহন করছে। তাকে দিয়ে ভারী কাকত করানো ঠিক 
একলা ভেবেই সম্ভবত দলের নেতা তাকে করের দুপুরের খাবায় পাহারা 
ওয়ার কার ধিয়েছিল। কাছেই যেখানে খাবার ছিল৷ আমার বউ সেই ছোট 
মালার তলায় চলে ঘার। দলনেতার নির্দেশের পয মাত্র কয়েক সেকেণ্ড 
পেরিয়েছে। তারপরেই এক দৃষ্টি আঙ্গযকারী উচ্ছল আলো। পরের মুহূর্তে 
দ্ধ কিছু মুছে দিয়ে শুস্ধক্সয়ের কযলোর আন্ছাদল নেয়ে এল। অবশেষে 
হামার সী আশপাশটা অনুস্ভয করে খুব তয় পেল। চারদিকের সবকিছু ধ্রাসে 
(জে গেঞে। আমাদের ছেলে রকে ভিজে ন্দেছে। নানান দাপের অসংখ্য কাচের 
করো মাঘার মাংসে গেঁথে স্গেছে। নিরাপন্তর সন্ধানে সু পিঠে বাধা পুত্রকে 
নয়ে ইস্মাদের দত শহরের পশ্চিমাশে এদিক ওদিক দৌড়তে থাকে। একটু 
পরেই কালো যৃষ্টি হল। সে তখন ধান জমির এক ফুঁড়ে ঘরে আশ্রয় নেয়। 

ৰোৱা বিস্ফোরণের ভিনদিন পরে আমায় পরিবারের সকলে ওটাকেতে 
দানার সর বাপের বাড়িতে পিয়ে আয় নিল। পরশ এক সপ্তাহে পর তেন 
বিকিরদের প্রভাব দেখা দিতে শুরু করের মাদ্ধার সব ঢল পড়ে স্েল। সারা 
দুরে দুসকুড়ি দেখা দিল। দীত নড়বড়ে হয়ে গেল, দাড়ি থেকে রকদাখা 





ৰ 


পুঁজ চুইয়ে আসে। কাশির সাথে রক্ত ওঠে আর রক্ত পায়খানা। এতই তাক 
হতে পড়ত বে খুব হান্তা চিনিসও সানানা দৃরয্ব পর্যত্ব বইতে পারত না। 
ফ্রক্নরত শিশুর জন৷ যৃক্ে যথেষ্ট দুধ আর আসত না। শিশু তখন তার আবার 
পাডাত তেচাক্মিলত" জনিত জাতারিঘায ভলঙ কোনা বিশ্ফোবগার ২৩ দিন 


পর ছোট ছেলেটি বারা গেল। তাকে আমানের গ্রামে এক শাস্ গোরস্থানে, 
সমাধিস্থ করা হল। প্রত্যেক. বছর ছিরোদিমার বোমার শিকারমের স্মরগে 
স্থলেগভ হলেও কেউ আনার সন্তানের কবরঙ্থলে ঘায় না। 

আমাদের গীরের এক পাহাড়ে অনন্ত ঘুমে শারিত আমার ছেলে, 
অন্যদিকে হিরোসিমা স্মরশসভা চলছে নিরমিত। 

আমার সতী বন্ধন তেজফ্রিয়তাঙ্গনিত ব্যাধি ঘেকে সুষ্থ হয়ে উঠবার চেষ্ট। 
করছে ; সে সময় তারই গর্ভে আরেক শিশু বড় হচ্ছে। ১৯৪১ সালের 
ফেব্রুয়ারি মাসে এক কন্যাসন্তানের অসম হল। তখন আমাদের কেউই যুঝতে 
পারিনি যে গেয়েটি চিরকালের জনা মনুয্যেতর জীব ছয়ে থাকবে। 

স্বাস্থ্য ও জনকল্যাপ মস্ত আমার মেয়ের অবস্থার নাম দিল. "গর্ভ ধায়গের 
প্রথম দিকে অন্ত দূরত্ব ঘেকে তেনস্তিয় বিকিরপের শিকায় হবার ফলে অসুস্থতা, 
সে জড়বুদধিসম্প্র উপরন্ত ক্ষুৱমত্তিদ্ধসহ আরে৷ নানান ভটিলতা। ক্ষ্মমত্রিদ 
শিশুর অর্থ থেকে বোকা যায় তার মাথা স্বাভাবিক শিশুয় চেয়ে অনেক ছোট। 
যন জগ অবস্থায় ছিল, তখনই তেস্কিয় বিকিরণ পাওয়ার ফলে তার এই 
অবস্থা। শিশুর জন্মের সময় ধা অমামলদূচক ভাবে বলল, 'এই সন্তানের দল) 
তোমাদের বিশেষ বর নিতে হবে । 

জন্মের সময় ওজন ছিল ১.৯ কিলোগ্রাম তার দুই উপসন্ধিই ছিল 
স্থদাত। হেরের প্রথম স্বানের দেয় আয়া দেখল বে তার ধা পা ভিতরের দিবে 
ৰাক।। দালিশ করে, টানাটুনি করেও তা ঠিক হল না। প্রথম বছরের মত দ্বিতীয়, 
তৃতীয় বছরও কেটে গেল। সে হাঁটতে পারে না, ক্াও বলতে পারে না। সে 
যে ওুধু কিছুটা প্রতিবন্ধী __ এই ধারণা ঘরে রে ছাড়তে হল আমাদের। 

১৯৫২-৫৩ সালে হিরোসিমা বিশববিদ্যাত্ের স্কুল অব দেডিলিনের এব 
বিশেষজ্ঞকে দেঙালাম। তিনি রোগ নির্ণয় করলেন ছাই ক্রোসেহালি। ভাক্তারর' 
বাবা-মাকে প্রায়ই কলে যে এইরকম শিশু ২০ যন্রও বাঁচে না। আদাদের 
জের বরন ৩০ বছরেরও বেশি। কিন্ত এখনও সে একা পায়খানার যেতে 
পারে না। তার মানসিকতা দু বছর তিনমানের শিশুর মত। 





উৎস ছানুষ _ আগস্ট ১৯১৯ 
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পর্রমাশ্যব বোমা আমার স্যার জন্য বয়ে এনেছে অশেষ দূর্োগ। 
তির জীবনে করণ কা রো 
কপর্কহীন করেছে আমার । আমি পেশার নাশিত। কিন্তু সেসময় রোজগারের 
চেষ্টা যে একটা সেলুন শূলবো. সে পর্নসাও আহার ছিল না। নাপিতের চেয়ার 
ধার করি। একটা সাধারণ ঘরকে ছোট দোকানে রূপান্তরিত হতে কঠোর 
পরিজ্রম করতে থাকি। কিন্তু আমার সব চেষ্টাই ব্যর্থ প্রশ্াপিত হল। আমাদের 
কিছুই ছিল না। আমায় ক ব্যবসা হার্থ হল। আমরা উৎখাত, হলাম। 

নিশি আইওয়াকুনিতে চলে এলান। ঠিক করলাম সেখানে আরেকটা 
সেলুন খুলবো। কিন্তু কের আমর! অবলমনের জাড্যতায় ক্রমাগত শীচেই 
নামতে দ্যকলায়। দোতান চলল না। ঘরের মালিক ভামাদর দোকান ছাড়া 
বরুল। পাইকারী দোকানদযরয়া আহাকে দমাতে আপোষ করানোর উদ্দেশ 
পেশাদার বিল সাগগ্রাহক নিয়োগ করল। হট সাহ] ছিল বন্ধক রাখলাম। 
(জানতাম যে এই সমস্ত সামগ্রী দার কখনো উদ্ধার করতে পারবো লা। সেখানে 
আদরা ছক্রন ছিলাম। শীতের দিনে আমাদের ঠিক করতে হত যে উনানের 
কয়লা লা খাবার ভাত, কোনটা চাই। দুটোই একসাথে যোগাতে পারতাম লা। 
১৯৫৭ থেকে '৬১ সাল অ্ি লারিয্োর নিশ্রতম স্বারে ঘেতে বাঁচার লড়াই 
ভললো। তারপর একদিন এক গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধ সংগঠনে যোগ নিয়ে, বিশ্বাসে 
অন কয়ে এগিয়ে চললাম যা আমার বন্ধুর পথকে ঠিকভচবে পেরোতে সাহাহা 
করেছে। 

১৯৬৫ সালে আৰি মাশরুম সোসাইটি গঠন করি। হিরোদিমা বোমার 
তেঙন্িয় বিকিরদে বে সমস্ত বাবা-আয়ের কুর্তি শিশু জন্মায় ও তাদেরই 
সংগঠন। আমি ফের সফলভাবে চুল কাটায় সেলুন চান্াচছি। আমার কষ 
ম্তিদ্ধ কন্যা বোকা না ছয়ে বরং আমাদের সুখের জন) আন্ত 'মপরিহার্য। 
আমায় চতুর্থ ও কনিষ্ঠা কন্যা আমার ও সংসারের কাজে খুবই সাহ্যহা করে। 
অতিবন্র হির্োসিমায় পরমাপবিক বোমায় শিকারদের স্মরণে অনুষ্ঠান যখন 
হয়, আমার মন হাঙ্জার রকম আবেগে ভরে ওঠে। কিন্তু এসব আবেগই 
দরঘস্থা়ী শা, ঘুদ্ধহীন পৃথিবীর জন) আন্তরিক প্র্থনার সাথে সম্পর্কিত। 

Inartia Overcome by Kuniso Hetanaka 

Cries for Peace, Compiled by the Youth Divsrod (5০83 
Gakkai. The Japan Times Lid.. Tokyo. Janan. 1987 pp 181-83 


নারকীয় দিনের পর নারকীয় বছরগুলো 


তোরোদি হানিমোতো 


প্রতি বর্ষপূর্তিতে আমাদের শহরের আকাশ নীল ও শাবিপূর্ণই থাকে। 
কিন্তু ১৯৪৫ দালের নেই বিনটির স্মৃতি এখনো আমার শরীরে ও মনে সমস্যার 

করে। 
বদ অয ও শ্বাহী ও কুটি ছেলেকে নিয়ে সুখেই দিন 
ফাটছিল। প্রতিবেশীদের অনেকে আমাদের ঈর্ষা করত। ১১৪৫ সালের ই 
আগষ্ট দকালে আমার স্ব কাজে বেরনোর সমর তাকে কিয় জানাতে জারি 
টে দরজার কাছে গেল্গাম। তিন বছরের ছেলে তাকশি তার ছোট বন্ধুদের 
সাথে খেলতে বেড়িয়েছে। হাড়িতে আছি একা। সবেমাত্র আকাশ আক্রমণের 
সঙ্কেত ঘহনি তুলে নেওয়ার তখন কিছুটা তি 

একটু পরে দূর থেকে এগিয়ে আসা এক উ়োজাহাকের আওয়াজ 
শুনতে পেলাম, ভাবলাম, “জাপানী কি 1” বেরিয়ে দেখি আহার ছেলে 
“উড়োজাহাজ! উড়োজাহাজ :” বলে ঠেচাতে চেঁচাতে আঘার দিকে ছুটে 


আসছছে। আনর্য যাড়ির ভিতরে ঢোকবার মুহূর্তেই দষ্টি আনছার করে দেওয়া 
অপার বলকান, তারপর প্রকাণ্ড ভিস্ফোরণের আওয়াজ বাড়ির ছার বেঁকে 
চে নেমে এল, জন্জলের পাহাড়ের তলায় চাপা পড়লান। 

আরেক হল্টা পের. সঠিক কতক্ষণ বলতে পারব না, গুনতে পেলান 
আমার ছেলে কাদতে কীনতে বা-বাবা বলে ছীরে ধীরে ভাকছে। বেঁচে আছে 
অহলে। ওয় কাছে পৌছতে গেলাম, এক বিশাল কড়িকাঠ নড়তে চড়তে দিল 
না। ভেঙে মুক্ত হতে পারলাম না। সহ্যয্যের জন্য আকৃতিতে কেউ এগিয়ে এল 
না একটু পরে পুতিবেশীক্রে নাম ধবে ডাকার আওয়াজ শুনতে শেলাম। 

ছেলে সাহসের সাতে কাদার স্কৃপের নীচ খেকে বেরিয়ে হাসার চেষ্টা 
করছে। বাড়ির একনিকের দেয়াল মাটি দিয়ে তৈরি ছিল। ছেলের পিঠ আনার 
দিকে। আনার দিতে নৃখ ঘোরচলে দেখার ওর ডান চোখ বড়ে ঢেকে গেছে। 
আবার ওঁঠার চেষ্টা করলা) কিন্তু কড়িকাঠ কিছুতেই তা মানতে চায় না। 

অনেকক্ষণ ধরে এত জোরে ঠেঁভিযেছি হে গলন নিশ্চয়ই আর আওয়াড 
ধেরচ্ছে না। ব্যস্ত সমস্ত ছয়ে লোকক্রলকে যেতে দেখে ডাকলাম। ভানানের 
পালের বাড়ির প্রতিবেশী জসমকুপ থেকে জামার ছেলেকে টেনে তোলার ভাগে 
ন্দি কেউ সাড়াই দেয় নি। 

ছেলে আপাতত নিরাপদ। এই হি সাথে হঠাৎ দেখি বুকে, বা হাতে ও 
পেটে তীত্র হাথা। মুক্ত ডানছাত ছিয়ে এক টুফবো ছাদের টালি টেনে নিতে 
বুকের হয়লা চেঁছে পরিদ্ধার করলাম। ফেয় ্থানা0ড়ি দিয়ে বেরিয়ে ভ্াসার 
চেষ্টা করতেই দেখি এক কাণ্ড পেরেক আমার পেটের বে) গেঁথে রয়েছে। 

“আগুন, ছাগল", চারপাশের লোফরুল চিৎকার করছে শুনলান। হয 
ভেঙে মুক্ত হতে হবে নয়তো পুড়ে দ্রতে ছবে। পচণ্ড হেঁচকা নেরে নিজেকে 
কড়িকাঠের নীচ ঘেতে টেলে তুললান। তা করতে গিয়ে আমার পেটের মাস 
চিরে গেল। হচণ্ড যত্তুপাবাকে গরীর ক্ষত থেকে রক্ত বেকতে লাপল। 

অফশেষে ভ্ানি ধ্রংসংাণর বাড়িটা ছকে বছিরে যেরিয়ে এলান। তখনো 
আমার ছেলেকে কিন্তু দেখতে পেলাম না। হয়ত পাশের হাড়ির সহৃদয় নহিলা 
দ্যকে নিরাপদ জাগায় নিয়ে গেছে। তার খোঁজ করতে ছবে। পেটে [সার 
জল) ভামি হাঁটছি খুঁড়িয়ে, রে 

ঠিক /করলাম কাছের পাহাড়টায় হাব) উন্মুক্ত পাহাড় হয়ত একটু 
নিরাপন্ঞ। দেবে। ধীয়ে হামাগুকি লিয়ে চলেছি, হারা আমার চেয়ে আরো 
হারানথকভাবে আহত তারা দামায় পা শক্ত করে ধরে দাহাহা ও জলের জন্য 
বোকানোর চেষ্টা করল। সেই কাতর আর্তনাকের হাকে গুনতে পেলাম ভলোরাদ 
কষ্ঠক্করে চিৎকার “বৃদ্ধদের আশা ছেড়ে দাও। শিশুনেরই জাগে সাহাঘা ধর" 
আছি সাহাযা করতে চাই, কিন্তু আমায় নিজেরই তো খুবই দাহ্যবোর শুয়োজল। 
শু প্রতিজ্ঞা করলাম, সন্ধব ছলে জল নিয়ে কিযে তাসব। 

পাহাড়ের দিকে যেতে পথে এক প্রতিবেশী ও বন্ধুর সাথে দেখ'। 
অনেকক্ষণ ধরে আমাকে দেখে হিলি শেবে বললেন, “ভোযোমিইতে', 
নাকি ?' আমার পোশাক শতজ্ছিয়, রক্তাফ ও মলা; চলা থামিয়ে নিতেকে 
পরীক্ষা করে দেখে এই প্রথম বুঝলাম অবস্থা বেশ খারাপ। এতটা জান কোট 
প্র বছ। কানসহ গোটা সুখ ওল রক্ষের মণ্ডে পরিপত্র 

“প্াকুরের কৃপায় তুনি বেঁচে আছ তাহলে” __ পরিচিত ক্র শুনতে 
গেলাম। শা আনজে ফিরে দেখি হামার স্বারী। ছেলে তার বাছতে। আদাখা 
মানুষের মৃতরেছের ছা দিয়ে আমরা একসাথে পাহাড়ের মাায় চড়লান। 

সেখানে এক সহ ব্যক্তি আমাদের বিছানার চালর, মোমবাতি, চিনি ও 
অন্যান দরকারী জিনিসপত্র দিলেন। সাথে সাথে আমরা তাতাশিকে সুস্থ করার 
চেষ্টা শুর করলাম তথ্বনো সে অজ্ঞান: কিছুক্ষণ পর মুখে ফোটা ফোঁটা চিনির 
জল দেওয়াতে তার জ্ঞান কিরল। 
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লস সামা মা জা পাচ সব আসে আনহা কাচেছ খাল 
মাথায়, মুখে, পারে, বাচ্ছতে. গোটা শরীরে বিতে ররেছে। তু্ছনো আকাশ 
আক্রমণের মন্তেত জার্ধকর। আহি আর আমার স্বাতী হতগুলো সম্ভব কাচের 
টুর শরীয় থেকে তুললান। ওই মৃহূর্তের আশে অব্দি যে ছেলে হাশশক্তিতে 
ভরপুর, এক্ষন তার এন চোখ অন্ধ, শরীর ছেয়েছে রক্ত ও ময়লায়। এ্ষেনো 
সব কিছু সাহসের সাথে ঘোল্াকিলা ধরছে. ভিযস করল. "নাহি লক্ষী ছেলে 
হয়ে আছি তো ?' তার সাহসের গর্বে ও বেদনায় দুঃখে আমরা দুজনে নীরবে 
ফুঁসদলাম। 

হিন্ধানার চাদয লিয়ে আাহতয্বনে পর বীবলান। দুটো বড় পাছাবের ওপর 
কয়েকটে তক্তা যিয়ে ভাসি 


ওয়া হল আমাদের দাল| স্কট 
[তেও লোনে কোনোমতে 
ইমাদ ফাটালাহ। এত বনপা হত 
মামার যে ছেলেকে পায়খানায় বয়ে 
যে যাওয়া আমার পক্ষে দুসহ কষ্টকর তা সত্তেও চিকিএসার ছা আনি ও 
স রোজই কাচের এক চিকিংসোলয়ে যেতাম। দিন গড়িয়ে যাওয়ার সাঘে 
নখে আমার চুল পড়তে শুরু করল। মাড়ি থেকে রক্ত চুইয়ে আসত। স্বামী 
ৰ অসুস্থ যে ছাটতেই পারতেন না। আমরা গুজব শুনলাম, যে বোমা 
"গলা বসে করেছে তা নাকি হিরোসিমায় যেটা পড়েছিল সেরকম। যে 
(ব মানুষ বিস্ফোরণে আহত হয়নি তারাও একের পর এক মরতে শুরু ফরল। 
ৰে আমাদের সমর হবে সেই প্রতীক্ষায় রইলাম। 

যে পাতকুয়া থেকে আমরা জল তুলতাম তার ধ্াছেই মৃতদেহ সৎকার 
লা হত। ছানুষের ছাড়ে তরে থাক জবির মধ্যে দিয়ে পৈশাচিক পথে 
গীতফুরায় যেতে হত। সকালে ত্ায়ই পাতকুয়ার ক্যছে মৃতদেহ পড়ে৷ থাকত। 
মগের সন্ধ্যাতেও ত। ওখানে ছিল না। আমরা মরে গেলে আমাদের মৃতদেহের 
পরি কে নেবে তাই ভাবতাম। 

আমর! কিন্তু হরলায না। আমার দুই পাতানো ভাই সেপ্টেম্বর হাসে যুদ্ধ 
হকে ফিয়ল। আবার দিদি ও যোনেরা নিরাপদে, সুস্থ শরীরে ফিরে এল। 
ছষ্্াবর মাসে আমরা অ্টরাতে কস ভাড়া নিলাহ। আজও আমি পরিবার 
বয়ে সেখ্যনেই থাকি। 

ব্ছরগানেকের য়হে শরীরে কেন্ডনি দাগ নক্তরে এল। সহজেই বব হয়ে 
কেতাম, যাঝেমহো আহার তীর হত্রশা হতা জানলাম আমার রক্তে 
সাতকলিকার সং্যো হঠাৎই প্রচণ্ড কমে গেছে। এসব যে পারমাশবিক রোগের 








বিভির রব চোখের দি কিতিরে জেবে আরাম চট চলয়ে। 


লক্ষণ তা জানতাম কলে ঢনন্তের ভাবহাৎ লরে লামা ছয়ে ওতলাম। আমার 
হায়ী এমনই অসুস্থ যে কাঙ্গ করতে পারতেন না। এবমযোই তাকাশি প্রাথমিক, 
ইস্কলে ঢুকেছে। দিল চালানো ক্রমশই কঠিন হরে পড়ল। স্কুলে ছেলের কপানদও 
খুব প্রসন ছিল না। পাড়ার নিঠুর ছেলেরা তাকে বিদুপ করে 'এক চক্ষু শয়তান" 
বলে ভয়ান্ত আঘাত দিত। 

একটি মাত্র বোমা আমাদের সৃখশাস্তিময় পরিবার ধ্বসে করে দিয়েছে 
আমার স্বামী রগাঙগনে না গেলেও হে লৈনিকরা হলে মারা গেসে তানের 
পরিবারের মতই আমরা ঘুদ্ধেহ বল্লি। সবার তাদের আর্থিক সহায়তা জিত 
কিন আঘালের দিত না। ফ্রোর বাড়ার সাথে নিজেকে মাঝোমযো শ্রশ্ন কতা 
কেন তারা এইরকম [বিভেদ 


পারতেন না বলে মাকে রেস্তরার কাজ, অসৃস্থের সেবা ও অনা নানা ধনের 
কান্ত করে পরিবার চালাতে হত। আরো দুই সন্তানের জন্মের হালে আমার 
সংসার টেনে নিয়ে যাবার ইচ্ছা জোরদার হয়। কিছু ত। সত্তেও দুর্বল হয়ে 
আত্মহত্যার চেষ্ট৷ করেছি। আমার কার যেমন ্রান্তিকর ছিল, দুর্বলও ছিলাম 
খুব। কাজ করতে করতে মাবে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যেতাম। 

যা স্বচক্ষে দেখতে ও লহ] করতে হয়েছে এই তার শেষ নয়। ১৯৫২ 
সালে আমার চতুর্থ ছেলের জন্মের চারমাস পরে অমোর সন্দেহ ছল তায় এক 
চোখে কিছু একটা হয়েছে। চক্ষুরোগ বিশেবজর কাঙ্ছে নিয়ে গেলে চোখের 
আলার বয়া পড়ল। রোগটা খুবই কম দেখা হায়। প্রতি দশহাজারে একজনের 
হয় ডাক্তার আরে! বললেন, এনি চোষ বাদ না দিলে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ে 
অভিশপ্ত প্রছ্ের মত ক্ষয়ে অক্ষিফোটির থেকে পটাৎ ফরে চো বেরিয়ে আসবে 
এবং আমার ছেলের মৃত্যু ঘটবে, এত আঘাত ও ভয় পেয়েছিলাম যে কাদতেও 
পারলাম না। 

ওই ডাক্তারই পরামর্শ দিলেন আছি বেন বিশ্ববিদ্যালয় হ্যদপাতালে গিয়ে 
আহার সন্তানের চিকিৎসা করাই । শ্রমে ব্বিবাগ্যন্ত ছিলাম। এইরকম দেখাশোনা 
করানোর অত র়োজনীয় অর্থ আমাদের ছিল না। কিন্তু ছেলের জীবনও 
বিন দিতে প্যরলাম না। ঠিক করলাম. যে করেই হোক টাকা জোগাড় ফরব। 
ওকে বিস্ববিদযলের চিকিংস্যকেন্রে নিয়ে গেলাম। সেখানে প্রথম ডাক্তারের 
(রোগনিরযই সঠিক বলে বিবেচিত হল। তারে জানলাম যে এনি আস্রোপচার 
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না করালে ব্সাল্লার অন্য চোখে ছড়িয়ে পড়ার পীর বিপদ রয়েছে। এইসব 
জানার পরও আমি ছেলের চোখ বাদ দেবুর ব্যাপারে সম্মতি দিতে পারলাম 
না) 

ভায় পনের মাস পরে এই ছেলেরই বিচিতত কাশি শুরু হল। তাকে কাছের 
হাসপাতালে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু পারিনি। তারা আমার কাছে টাকা 
পেত। বদলে আমি ওকে হাড়ি থেকে কিছু দূরে এক ছোট হাসপার্যলে নিয়ে 
গেলায় । প্রথমে ডাক্তার বললেন. ঠাশু। লাগার পর অবহেলা করার কলেই এই 
অবস্থা কিন্তু রোগের উপশম না হওয়ার ফের যন তাকে প্যসপাতালে নিয়ে 
পেলাম, আমাকে বলা হল. ভিপঘেরিয়া হয়েছে, এখনি তাকে নাগাসাকি 
হাসপাতালে তপতি করতে হবে। কিন্তু টাকা আসবে কোথা থেকে? 

আমার বড় বৌদির জাছে সাহাহ) চাইলাম। টাকা পত্রসার অভাব সবেও 
তিনি ছেলের স্বাষ্য বীমা যোজন। আসার ছেলের জন্য ব্যবহার করতে, ফেকার 
বস্তার দিলেন। তার ছেলের বয়স তিন। আমার চতুর্থ ছেলের চাইতে ছেড় 
বছরের ছোট। বীমার এই জলিয়াতি রা পড়ে যাবে ভেবে তানি আতন্তিত 
হলেও তার প্রস্তাব গ্রহণ করা ছাড়া মামার অনা কোনো পদ্ব ছিল৷ না। 


এখন আমার ছেলে ভাল ডাক্তারী চিকিৎসা পাবার যোগ্য হল। টিকা. 


দিয়ে পরীক্ষা করা হল কিছু কোনো কাজ হল না। ডাক্তার আস্তে পারের জন্যই 
চাপাচাপি করলেন। অস্ত্রোপচার সফল হয়েছিল। ছেলের গলায় খাস -প্ন্থাসের 
ঘনত্ব বলাতে হয়েছিল । হসুটা পুরু পঞ্জ দিয়ে ঢেকে অুরবরহ তা ভিত্তিরে রাখতে 
হত। গড় শুকিয়ে গেলে কফ জমে ছেলের স্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যক্তিগত 
সেবিকা রাখার টাকা ছিল না যলে আছিস রতিনি্তত পাশে থাকচাম। আমার 
ছোট বোন এবাপারে আমাকে সাহায্যের হত্বাব দিরেছিল। কিনু কয়েকদিনের 
এই অবসালনক নিত্যকর্মে সে সন্ত ও দুস্থ হয়ে পড়ে। বেশি রাতে ডাক্তার 
দেখতে এলে আমাদের উল্লমিত করার চেষ্টায় তিনি বলতেন, “চালিয়ে বাল, 
শব ভাল দেখাশোনা করছেন।” রর 

শেষে ছেলের অবস্থার উদ্তি হল। তাকে হাদপাতাল থেকে ছাড়া হবে 
জেনে পরম আনন্দ হল। স্বাস-প্ন্থাসের যতটা সরিয়ে নেবার সময় হয়েছে। 
কিন্তু যে ডাক্তার দায়িতে ছিলেন ভুল করে তিনি গলার একটা ধমনী কেটে 
(ফেললেন যেদিন ছেলের ঘরে ফেরার কথা তার আগের দিল নিজেরই রক্তে 
দ্বাগরোধ হয়ে সে মারা গেল। 

ডাকার বিছানার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে গভীর আর্তনাদ করে ক্ষমা 
প্রার্থনা করলেন। দোষারোপ করলাম, কিন্তু পাল্টা ্রভিযোগ আমার ছেলের 
ভ্রীবন ফিরিয়ে জলেতে পারবে না। ধার কাগজপত্র জাল করেছি তাই চুপচাপ 
থাকা ছাড়া কোন বিকল নেই। হাসপাতালের ঘরে ঢুকে আমার স্বাহী ভেঙে 
গড়লেন। দুহুভাবে কেঁদে পরিবার চালাতে অর্থোপার্জনে অসমর্থ হলে তিনি 
নিজেকেই দোষারোপ করলেন। 

চতুর্থ সন্তান মারা যায় ১৯৫৪ সালের ১০ মে। সেই মাসেরই ১৯ 
তারিখে আমাকে বিন্ববিন্যালর হাসপাতালের মহিলা সাফাই করত কাজ 
দেওয়া হল। দিনে ৫০০ ইয়েন মাযপনা। আমাদের বেঁচে থাকার পক্ষে তা 
অ্রযুল। বিলাসিতার জন্য কিছুই থাকত না। বড় ছেলে তখন বষ্ঠ শ্েদীর 
ছায়। প্রাথমিক ইন্কুলের শেষে ও মাহাহিক ইক্কুলের আরযে হে প্রমোদ শ্রমের 
ব্যবস্থা হ আমাদের দারিদ্রোর কারনে বষ্ঠ শ্রেণীর বড় ছেলেকে সেই প্রমোদ 
ভ্রমণে অশে নিতে বেওয়া হবে না বলে দের শেযে আমাদের অবস্থরে বিচার 
করে ইনু তাকে বিনা খরচেই বেড়াতে নিরে বাবে বলে ঠিক করে। আমর 
এই চাকরিয় জন্য আমি ওকে ছাড়তে যেতে পারিনি। পাশের বাড়ির দরালু 


পা হল। তেবেছিল্যম, বে সন্তান আমি হারিয়েছি তারই পুন হল 


২৩৭ - 


গু ও দুৰ্ভাগ্য এই যে ছেলেটা তার মৃত গুলার মত একই রকম চোখের রোগ 

জন্মায়! 

হেন? আমার স্াহী ছিলেন তালোমানূষ, দয়ালু ও ভ্রলোক। কেউ তার 
সন্বন্ধে কোনো কাকে কথা বলতে পারত না। আমি কারো ক্ষতি করিনি। সব 
সময় দূর্বল ও বয়স্ক মানুষের সাথে ভালো হাবহারের চেষ্টা করেছি। আমাকে 
কার হা ও গৃহকত্রী বলা হত৷ কিন্তু আমাদের পাঁচ ভাইবোনের অহো 
একমাত্র আমাকেই কেন এই দুর্ভোগ সইতে হল ? ঘনহন, বারবার বৃদ্ধ মন্দির 
ও শিনটো পৰিত স্থানে গিয়ে বা্থনা করেও কোনো কল হাল না! ছেলের চোষে 
সাদা পরই স্থায়ী হযে গেল। আমাদের শারীরিক ও আবায়িত্ত অসহায়তা এত 
শরীর ছিল যে সে সময়ে যদি এই ছোট ছেলেটাকে হাসপাতালে ভহির 
শুয়োজন দেখা দেৱ, তাহলে আমাদের পরিবারের সবি আয্মহতা। করবে বলে 
স্থির করে। 

আমার স্বাতী আমাদের জল) অপেক্ষা করেন নি। আযহার শেষ চেষ্টা 
তাকে ঘনুষ্থ কবে, একেবারে ভেঙে কেলেছিল। ভাবার তানাদের সেই অর্থের 
সঙ্কট ৷ আজি লৌবস্ভাব উচ্চপন কর্মচারীদের কাছে হর্জি জানিয়ে বললাম, 
(কিরকম দূর্বল শারীরিক অবস্থায় আমার স্বাহী কাক করতে অক্ষম ছিলেন। তার 
ইতিহাস তাদের বিস্তারিত বলতে গিয়ে জানালাম সাফইকই! হিসাবে আমার 
াসিক আয় কত তম। শেষে তারা তাকে বিনা খরচে হাসপাতালে চিকিংসা 
করাতে বাডি হল। আমানের পরিয্যারকেও সরকারি সাহাযোর অধীনে অনা 
হল। হামাদের অবস্থার কিছু উন্নতি হল। কিন্তু তিনমাস হাসপাতালের বিদ্থানায় 
ন্রীরবে ও শার্িতে তাটিয়ে আমার স্বামী ঘুমের মতোই মারা গেলেন। « 

তখনো অবশ্য ছারা জানতাম না যে আমাদের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা 
পার হয়ে এসেছি। বড় ছেলের স্তাংশিক অন্ধত্বের ফারগে ইচ্ছামত পেশা বেছে 
নিতে পারত না। সে এক মূচিয কাছে তালিৰ নিল! আমি সন্তানদের ভবিষৎ 
তিনটে বছর পার হয়ে গেলে দাবার আমাকে বিয্ে করার সুযোগ দেওয়া হল। 

আমার দ্বিতীয় স্বামীর দুটো গা-ই ছিল পঙ্গু। বহ্পেয় খোলসে লে খুব 
নিপুল খোলাই করে গয়নাগি তৈরি করত। বড় হয়ে রোডগার করে সন্তানেরা 
সংসারের বায়ে সাহায্য করতে হারস্ত করল। একটু একটু করে শ্রারা 
বৈদ্যুতিক সর্গাম কিনলাম। শেষে গুণুদা আদার স্বাইীর রোদ গারেই 
গড়পড়তা পরিবারের মত জীবন কাটাতে শুরু করলান। 

তাকাশি আমার বড় ছেলে। এক চোখ হারানো সত্তেও সে এধন এক 
পরিবহন কোম্পানিতে কান করে। চমৎকার দুই সন্ত পিতা, হাথমিক 
বিল্লালয়ে ভর্তি হবার ঠিক আগে এঝ ডাক্তার তার শরীর পরীক্ষা কবে 
বলেছিলেন হে আমার পক্ষ সন্তানের চোখের ক্যাজার থিতু হযেছে, ভার 
বাড়বে না। এই লেখা তৈরি করার সয় সে উচ্চ বিন্যালয়ের উঁচু তেশীর ছাড়। 

আমরা দুর্ভোগ সয়েছি, কিন্তু আমাদের পরিবারের একটা ছংস বেঁচে 
গেছে। অনেকেই রয়েছেন যাদের আণবিক বোমা থেকে অদুষ্ততা অনবরত 
হত্্রণা ও হতাশার কারন, বিপদ সবসময়ই তাদের তাড়া করছে। হারা এই 
বরনের অসুস্থতায় ভন তারাই কেবল এর ভক্াবহ্তা পুরোপুরি বুঝতে 
পারেন। ডাক্তারবাবুরাণড সবসময় দঠিকভাবে রোগ নির্ঘয় করতে পারেন না। 

আনকের তরশরা খুবই সৌভাগ্যবান, তাদের যুদ্ধের তভিন্রতা হ্যনি? 
কিন্তু তাদের ভূলে যাওয়া চলবে না। পরমাণু যোয়ায় পরবর্তী নারকীয় 
জীবনযাপন যারা করেছে, বছরের পর বন্থর যারা ঘত্ুপা সয়েছে __ সেই 
আমাদের কর্তন হল যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা প্রচার করা ঘাড়ে তরুণরা দুদ্ধ ও 
তার কৃত্তভাব বুঝতে পারে, পৃ্িবী থেকে চিরতরে যুদ্ধ দূর ঝরা যায়। 
২ দি Years Afker Hellish Das by Toyomi Hasimoto. Cries 
{ar Peace. Compilgd by the Youth Division of Soka Gakksi. The 
Japan Times Lid . Tokyo. Inpan. 1991 pr 212-19 
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যুদ্ধ-বিজ্ঞানীর স্বরূপ : নিউট্রন-বোমার উদ্ভাবকের 


সঙ্গে সাক্ষাৎকার 


[ বিজ্ঞানীরা আছ যপিকের দাস-__বলেছেন মনীহী যন্টু্ডি রাসেল। আর আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে লাভিজ্লক পণ) হয়ে উঠেছে অন্তর এক 
শ্রেণীর বিজ্ঞানী নিত] নুন মারগাস্রের উদ্ধাবনে ব্যস্ত। তাদের সংদ্যা নগণ) নয়। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে সারা বিশে মোট 
বিজ্ঞানীদের পরার এক-পক্ষমাংশ সরাসরি হতিরক্ষা কে নিযুক্ত! বিজ্ঞান তো সতোরই ভনুসস্ধান কবে, সতা সুন্দরও। কী সেই মানসিকতা ঘা একজন 
সত্যের অনুসন্ধানীকে হত্যাকারীর সুক্ষ দানহীয বৃত্তিতে নিয়োজিত, রাখে ? এই কৌতৃহলের ছাংশিক উত্তর মিলবে শীচের সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎকারটি . 
নিউটন বোছার উদ্ভাবক স্যামুয়েল কোছেন-এর। নিয়েছিলেন "0৬1 59:৫0" জার্মান পত্রিক্তার খতিনিধি। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ও পরিবাযয় 'মৃদ্ধ 
মানবপ্রকৃতির অগ্' স্িরোনামায় ১৯৮১ সালের ১৪ সেপ্টে স্বর বর্তমান বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত ছহেছিল ঘাদবপুর কিন্ববিদালবের বিজ্ঞান ক্লাবের 


মুদ্দপতর বিজ্ঞান" পত্তিকার জুলাই ১৯৮২ সংখ্যায়। | 


কখন এই বোমাটা আপনি উদ্ভাবন করেন ? 


পর 
কেহেল : এটা হয়েছিল ১৯৫৮ সালের বীুকোলে। হতিরক্ষা মন্ত্রকের একটা 


আপনি ফী সব থেকে বেশি পদ্ধন্থ করেন? 

যেটা সঙ্গে সঙ্গেই মলে আসে সেটা আমার কাজ। কিন্তু এটা হেল 
আমার সর ও মেয়ের কাছে ফাস করে দেবেন নাঃ প্র 
এই বোমা সম্পর্কে আপনার স্ত্ীর কী মনোভাব? 

আমার যেমন উৎসাহ সির তা লেই। তিনি টেনিস খেলেন ও বাড়ির 
কারুবর্ম নিয়েই বাত গাকেন। এই ধরনের ভয়ানক জ্রিনিদ নিয়ে 


সম্পর্কে বলা হয় যে এটা মান্য নারে কিন্তু চারদিকের সম্পদের 

সৌন্দর্য বাড়ায়। শ্রায়ই আমাকে জিজ্ঞাস্য কর হয হত্যা করাটা কী 

পরপর? কি সপ্ত ইনি আটে রর কাটাও তো ই 
॥ 


ভলদাধারূলের সামনে দুটো বিফ আছে। যুদ্ধ আরম হবার আগেই 
শহর ছেড়ে ঘাওয়া_ হাতে যথেষ্ট সয় থাকলে সেটাই 


গ্রগপ্রম ত্র 


aa 


স্বাভাবিকভ্যবে হবে-_দ্ধবা মাটির নীচে আশ্রয় নেওয়া। ট্রেক্কের 
ভিতরে। এগুলো তৈরি করাও সহজ, খরচও কম। উপর দিয়ে যুদ্ধের 
ঝড় করে যাবে আর মাটির নীচে মানুষ নিবাপে বসে ঘাকযে। ঘদি 
উ্তর-অতলান্তিক-দুকতিসাস্থা (॥NAা0) ইউরোপে নিউট্রন বোমা 
ধ্যবহ্থারের সিদ্ধা নেয় তা ছলে শহ্রবসীদের ট্রেক তৈরি শুরাটাধি 
খুব সহজ্ঞ এবং সত্বা হবে। খরচ পড়বে জল ্রতি ১০০ ডালার। ব্যস) 
এটা তৈরি করা সহজ কাবল এ রশ্মি ছেকে নিজের শরীরটাকে রক্ষা 
করাটাই দরকার। বারুচাপ থেকে রক্ষা পাওল্পার তো কোনো দরকার 
লেই। তেমন হলে শুর পরিমাণ ইস্পাত ও সিমেন্টের দরকার হত। 
[ চিভিটা চালিয়ে দেওয়া হল এব. পর্দায় আমরা রোন্যাল্ড রেগান- 
এর ছবি দেখলাম ] 

ইনিই আমার শ্রসিডেন্ট। 

(অন্তু) উৎপাদন চালিয়ে ছাবার অনুমতি তো ইনিই দেবেন, ভাই না? 
হা, শেষ কথা তো এরই! 

জানার কি মনে হয় ইনি মেটা করবেন? 

হা), আছার তাই মনে হয়। 

হে সব সৈন্যের ওপর এই বোমাট। পড়বে তাদের কী দশা হবে? 
তারা নিউটল রন্ম্িতে মারাত্মকভাবে জখম হবেন। এই রশ্মির পাল্লার 
ভিতরে যাঁরা থাকবেন সেই সৈনাদের অধিকাংশই বল হারিয়ে 
ফেলবেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে নিশ্চল হয়ে পড়বেন রন্দিটা 
সবাযুমগডলীকে আক্রমণ ক্রে। ফলে তারা যুদ্ধ করবার ক্ষমতাইি 
ছারিরে ফেলকেন। আরও দূরে যারা তাদের আড্রা্ত হবে আস্তিক 
প্রন্মলী । বছি, উদরামর এর লক্ষ। 

দারা কি তারপর মারা যাবে? 

হা, প্রথম দুভাবে আক্রান্ত সৈন্যদের অধিকাশেই কিছু সময় পরে 
মারা হ্যবে। যে হত ফাছে থাকবে সে তত শী মরবে। (বিস্ফোরণ) 
কেশ্রের খুব কাছে যারা তারা একটা বাকামত খাবে এবং প্রায় 
তৎক্ষণাৎ তাদের মৃত্যু হবে। 

এই হরণের মৃত্যু কি হীভসে নয়? 

মৃত্যু সব সমগ্পই ববীভৎস। নিউট্রন বোমা এবং সাবারণ অন্রথলো 
মানুষের সনে বে ছাপ ফেলে কেউ বগি এই দুটোর তুলনা করেন 
তাহলে তার পক্ষে বেছে নেওয়া সরব হলে তিনি নিউটন বোমার 
পক্ষেই সিদ্ধান্ত নেবেন। 





সে মানুষ __ আগস্ট ১৯৯৯ 


২০৮ 


ENN He 


আক্ষকাল ৃদ্ধ হয়েছে যাক্ত্রিত। শুধু বোত্তাৰ টিপলে হত! পরের 
কোলে যুদ্ধে ট্েঞ্জ তার সীজোরা বাহিনীর আক্রমণ আর দেখা হবে 
না যেমন হয়েছিল প্রথম বিন্বযৃদ্ধে। দ্বিতীয় বিশ্যৃদ্ধও আবার ঘটবে 
না। এই দুটো যুদ্ধে যে কেউই কেশ ভালভাবে বলতে পারতেন : 
আমি শব আহত হয়েছি আর নরতেই চাই কিন্তু আনার সঙ্গে এক 
দঙ্গল শত্রুকে নিয়ে ঘরব। তৃতীয় কিনবন্ধে এই ধরনের লো প্রায় 
ঘটবেই না। 

আছা, আপনার ছেলে নৌবাহিনীতে আছে। সে বদি আপনার 
বোমার শিকার হয় তাহলে আপনার মনে কেমন লাগবে? 

ওছ না, না, না। যোমাটা মাটিতেই ফেলা হবে। হায়ার ছেলে যদি 
কখনও যুদ্ধের দক্চলে এসে পড়ে তাহলে তাকে যে সব বিপদের 
মুছে পড়তে হয়ে তার মধ্যে বোনাটা নেই । টর্পেডো অথবা দূর 
পাল্লার ক্ষেপণাু হতে পারে। 

আপনার নিউটন বোমা ঘেকেই তার বিলদ ঘটুক আপনি চাইবেন 
না টর্পেডো ঘেকে? 

টর্পেডো ঘেকে। নিউট্রন বোমার ক্রি) এখনই আপনাকে বুকিরে 
বলেছি। টর্পেডো ফা করে অন্যতাবে। যেমন, এগুলো ডিনিঙগঞ্জ 
ধ্বসে তরে জ্লীবন নয়। টর্পেডো জাহাজ ডোবার! তারপর ত্রামার 
ছেলে ভেলা বা জীবনতয়ীর সাহাহে। নিরাপদ জায়গায় গৌছতে 
পারে। 

এই গত ২০ বছরের মথে) জাপনি কি নিজ্রের যনে কথ্বনও বলেন 
নি: হায় তন্ঘবান, এ জামি কী আবিষ্কার করলাম ? 

না, কন না। এ পর্যন্ত ঘত অস্থ দাবিদ্ৃত হয়েছে তার মব্যে এটাই 
সম্ভবত সবচেয়ে নিপুণ ও শুয়োছনমাকিক। কথাটা বড়াই-এর মত 
শোনাতে পারে কিন্তু ঘটনাক্রমে এটা মত্য। এই যক একটা জিনিস 
অতীতে কখনও ছিল না। 

এই ছবিটা কার ? 

ফার্ডিনাল কাসারোলীর-_ভ্যাটিকান-এর বিদেশমন্্রী। এই 
সাক্ষাতের মবচেয়ে বড় ব্যাপার হুল যখন তিনি পোপের সঙ্গে 
আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। স্বয়ং পোপের সঙ্গে। 

কেমন দাড়ালো ব্যাপারটা ৷ 

আমাকে নিউট্রন বোমার জনক বলে পরিচয় কর্যনো হল। 
পোল কীকাবে নিলেন? . 

যখন এই খেতাব দিয়ে আমোকে পরিচয় করানো হয় তখন সবাই 
ব্ত্তিত কিন্তু গোপ ছিলেন আশ্চর্য রকম ধীর-সংঘত। শা্তির জলা 
ফান করছি কিনা গোপ রিজ্ঞাস/ করলেন। আমি ঠাকে আশ্বাস 
দিরেছিলাম যে আমি আছার বথাদাযবা করে তুলছি এবং তার 
আছেই অনুধাণিত ছয়েছি। 

জাপনার কি মনে হয় কোনো ঘুদ্ধ বাঘ্বার সন্রাবনা রয়েছে? 
স্বীকার করতে খুব ভয় হয় তবু স্বামি নিশ্চিতভাবে ফলব রয়েছে। 
মানুষের স্বভাবের একটা দিবই হচ্ছে মারামারি করা। চিরকাল দৃদ্ধ 
ছরে এমেছে প্রধানত ট্উরোপে। নরম করে বলতে গেলে এই 
মহাদেশটা বৃদ্ধভ্রবণ। প্রতিটি দৃষ্ধে সব পক্ষই হা ঘা অন্তর পাওয়া 
ফেতে পারে সবই ব্যবহার করেছে। ঘুদ্ধ যে এড়ানো হাৰে নয শুধু 
সেটাই আমার ভয় নয়. আর কবে যুদ্ধ বাকবে হও তা জানি না 
কিন্তু এটা নিশ্চিত জানি যে পারমাশবিক অন্ত শু ব্যবহার করা 
হৰে। আক্রযণকারী দেশগুলোর বিরটি সৈন্যবাহিনী দিয়ে দখল করে 


২৩৯ 


এছ লাইলটা কি ইউরোপে সাজানো হবে? 

আনার তো তাই মনে হয় যুভিসাগতভাবে পূর্য ও পশ্চিম জারীর 
সীমান্ত বা'লৌহযবনিকা বরাবর এই ব্যবস্থা খুব উপযুক্ত হবে। 
কিন্তু জর্মনরা নিজেরাই এ য়ক্ম কিছু করতে ফেওয়ায় বেশ বড় 
রকমের বিরোধী। 

জানি ঝি নিজেকে একজন বৈজ্ঞানিক বলে মনে করেন? 


এছন আর নয়. পুরোপুরি নং ৷ আপনি নিশ্চয়ই চানাকিক্লেষপ ও 
বিবেকের কথা গুলেছেন। হা, প্রথনে সঙ্গে সঙ্গেই হামার যা মনে 


সূৰ, 


LL — 
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নিঃশেষিত ইউরেনিয়াম £ উপসাগর পেরিয়ে এবার বলকানে 


৯৯১ সাল। মার্কিন স্েনাবাহিমীর 

টিকিৎসাবিজ্ঞার্ী ভাগ রোক (0০০৪ 

৫) ছুটলেন মধ্যত্রাচো। উদ্দেশ 
= উপস্যগরীয় যুদ্ধের সময়ে সেখানে পড়ে-ধাকা 
ক্রি ইউরেনিয়াম মুক্ত করা। তিনি ২৩টা বর্ম 
মাচ্ছাদিত গোলাবিদ্ধ যৃদ্ধযানকে তেকক্ষিরতা মুক্ত 
দার ভাজে স্হাযয করলেন। 

১৯৯৯ সাল। রোক এখন দ্বাসকষ্টে ভু গচ্ছেল। 
'ার ফুসফুসে ক্ষতচিহ । তুকেরও কিছু সন্টট দেখা 
রযেছে। আর তার কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইউ 
স আমি রিজার্জ স মেডিক্যাল সার্ভিস কোর-এস 
মরা রোকের এই অসুস্থতার কারপ নিয়ে এখন 
রয় দক্দেহ নেই। সবাই নিশ্চিত যে, রোকের এই 
দশ অবস্থার জনা দায়ী তেজক্ষি় বাতু 
উরেনিয়ামের সম্পেশ। উপসাগরে টানা তিনবছর 
শক্ত কয়ার পর মার্কিন ঘৃক্রাষ্ট্রের শক্তি-বিভাগ 
শর মুক্ত পরীক্ষা করে। সেই নমূলা,পরীক্ষায় 
1উযাতিক ঘান্তায় ইউরেনিয়াম পাওয়া বায়। যা 
[ফিন নিয়াপদ মারা, প্রতি লিটারে ০.১ 
ইজোপ্রামের চেয়ে ৪০০০ গুণ বেশি! 


খল ৫৩। ন্যাটো-বিষ্ব্ত বলকান অঞ্চলে, মার্কিও 
নলাবাহিলীর ইউরেনিয়াম অস্ত্র নিক্ষেপ করা বন্ধে 
চার চালাচ্ছেল। ওঁর কথার 'ঘৃদ্ধ চলাকালীন 
উরেনিয়াম দুক্ত গোলাবারুদ নির্বিচারে ব্যবহ্যর 
যা একান্ত ভাবেই যৃদ্ধাপনাঘ। কেন না, সারি 
লাকার নিরীহ নরনাক্টীপপ কোনোয়কন চিকিৎসা 
জো নিরাপতায় অভ্যবে এই ব্যবহাত তেষাক্রিয 
শালার বিকিরলের শিকার হয়ে যায়। তাই 
তোভাবেই অন্যায়।' 

ব্যবস্থাত ইউরেনিয়াম বা নি:খেবিত 
উয়েনিন্লায় (Depleted Uranium বা 0.8.) 


রমাণু বোমা তৈরিতে ব্বহারের জনা) তারপর 
ই ইউরেনিয়াম ধাতু কর হয়ে পড়ে গাকে. যার 
যে সাধারণত শতকরা ৯২.৭ ভাগ ইউরেনিয়াম 
২৩৮ থাকে। 

পরমাণু শিল্পের উপজাত ভব/ হিসেবে এই 
হ্যত বা নিঃশেধিত ইউরেনিয়াম (ভি. ইউ.) 


খুবই সস্তা, সহজলভ]। আর এই নিংশেষিত 
ইউরেনিয়ামের শেল দৃদ্ধযান বা ট্যান্কের বিরুদ্ধে 
ছুব কার্যকর অস্ত্র । ইউরেনিয়ামের খুব বেশি 
ঘনত্বের জন্য, এ দিতে তৈরি শেলসুলো ঘুদ্ধযানেষ 
ইস্পাতে'বর্মকে বেশ করেক ইঞ্চি বিস্ধ করতে 
পারে। দৃ্বাপা টা মেল ধাতু থেকে তৈরি, প্রচলিত 
টা্ত-গরতিরোধী অস্তুণুলোর চেখে এই শেল অনেক 
বেশি বর্ষভেদী। 

১৯৯১ সালে. উপসাগরীয় হুদ্ধের সময়ে 
থম এই নিঃশেষিত ইউরেনিয়াম বাবছার করা 
হয়। মার্কিন শ্রতিরক্ষা' বিভাগের কথামতন, মার্কিন 
বিমান ও" ট্যাঙ্কগুলো ৮,৬০.০০০ রাউন্ড গোলা 
বর্ষণ করেছিল, যাতে নিঃশেষিত ইউবেনিল্লামের 
পরিমাণ ছিল ২৯৩ টন। আর ব্রিটিশ ট্যান্ত ১০০ 
গোলাবর্ষণ করেছিল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বক্তবা 
অনুযারী, ঘাতে নিঃশ্েষিত ইউরেনিয়ামের (ডি. 
ইউ.) পরিমাণ ছিল এক টনের কিছু কম। 

রোকের হতন উপসাগরীয় যুদ্ধাভিন্ঞরা 
বিশ্বাগ করেন যে. এই নিশেষিত ইউরেনিয়ামই 
(ডি. ইউ.) হল 'গাল্ড ওয়ার সিনস্রোম' নামক 
দূরারোগ্ ব্যাধির অন্যতম কারপ। উপসাগরীয় 
যুদ্ধের সময় থেকে হাজার-হাজার সৈনা এই 
রোগের শিকার। তাদের নানারকম শারীরিক 
অসৃত্বতা দেখা দিচ্ছে। চিকিৎসকেরা এই বিচিত্র 
রোগকে ব্যাখ্যা করতে পারছেন না। ইরাকের 
বিজ্ঞানীরাও দাবি করছেন বে, দক্ষিণ ইয়াকে 
কালার রোগীর সংখ্যা ও শিশুদের জন্মগত 
বিকৃতির ঘটনা বেড়ে চলার জন্য এই নিঃশেবিত 
ইউরেনিযামই (ডি. ইউ.) দারী। অবশ্য, মার্কিন আর 
ব্রিটিশ সরকার গলা মিলিয়ে পুরোপুরি এই 
অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে, নিঃশেহিত 
ইউরেনিয়াছ (ডি. ইউ.) যে এ-জাতীয় কোনো 
ব্যাধির জন্য দায়ী, সামরিক বাক্তিবর্গের শরীর স্বাস 


ছে নিহশেষিত ইউরেনিয়াম (ডি. ইউ.) ব্যবহার করা 
হচ্ছে, তা খোল মার্কিন সরকারই স্বীকার করছে। 
য়াশিউন ডি. সি.-তে এক সাবোদিক সম্মেলনে 
মেজর জেনারেল চার্লস ওয়াল্ড এবং ইউ. এস. 
ছয়েন্ট চিফ অভ স্টাফ এর সামরিক পরিকল্পনা ও 
নীতির উপ-অবিকর্তা নিশ্চিত করে বলেছেন, এ 
১০ ওয়ারথগ (8 00 ৮8008) ভগ্নী বিমান 


সাহীরয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বৃদ্ধ-উপতরণ 
হিসেবে নিঃশেবিত ইউরেনিয়াম (ডি. ইউ-) 


করা হচ্ছে না। অথচ ২০ টারও বেশি ব্রিটিশ 


এর একটা! মোটামুটি আন্দালস পাওয়া যেতে গারে। 
সেখানে ৪০টা জঙ্গি বিমান এ ১০ আর ৬টা ঘৃদ্ধ- 
যান হ্যারিয়ার্স যুদ্ধে নিয়োজিত রয়েছে, যারা 
ব্যাপক পরিমাগ ইউরেনিয়াম ছড়িয়ে দেবার ক্ষমতা 
রাষে। যেমন, হ্রতোকট। এ ১০ একটা করে 
গ্যাটিলিং-গান-এ সঙ্গিনিত। এই গ্রাটলিং-পানের 
হিনিটে ৩৯০০টা শেল ছোঁড়ার ক্ষত্নতা রয়েছে। 
এই শেলগুলোর প্রতি পাচার মধ্যে একটাতে 
আরেছে ৩০০ গ্রাম ডি. ইউ. অর্থাং, হিসেব ফরলে 
হা দাঁড়ায় তা হল. জুতিটা এ-১০ জঙ্গি বিমান 
মিনিটে ২৩৪ কিলোগ্রাম ডি. ইউ. ছড়াতে পারে। 
ইস্পাতের বর্ম ভেদ করার ক্ষমতা ডি. ইউ. গোলার 





চস মানৰ _- আগস্ট ১৯৯৯ 


E ২১০ 


এক বগজ্জনত শ্রধণতা হল, শত্র যান-কে তাহাত 
করার সঙ্গে সঙ্গে এটা জ্বলে বায়। তার ফলে, 
ইউরেনিল্লাম অন্মাহিভের ধুলোর মেঘ তৈরি হয়ে 
সহজে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর থেকে নির্গত 
আলফা বিকিরণ বিদ্ধীর্ণ এল্যকার মানুষকে 
বিপদয্ান্ত করে তোলে। অ্মকোর্তশায়ার-এর ছারা 
ওয়েল-এ এ. ই, এ টেকনোলকির (যা যুক্তরাক্োর 
আযটিহিক এনার্জি অসরিটি-য পূর্বতন অশে) 
ইউরেনিয়াম বিশ্বে মাইক চল দেখিয়েছেন যে, 
আলফা কণা নির্গতিফারী হিসেবে এই নিঃশেষিত 
ইউরেনিন্লাম়, গুটোনিয়ামের মতনই বিপদ ডেকে 
আনতে পারে, দি তা শরীরে শুবেশ করে। এর 
ক্ষৃষতম কলা পরিমালও শরীরের কোযকে বাড়িয়ে 
তুলতে পারে। এই ডি. ইউ. আবার বিটা রশ্িও 
বিকিরণ করে। এর প্রবান উপাদান ইউরেনিয়াম- 
২৩৮-এব অর্ধনীবন হল 9.৪৬ বিলিয়ন বন্ধরঃ 
প্রনের বক্তব্য. তগহ ভাবেও বলা হায় বে, 'গাল্ফ 
ওয়ার লিলড্রোম'-এর জন) এই নিঃশেষিত 


হিসেব করে বের করেছিল যুক্তরাজ্য জ্যাটফিক 
এনার্জি অরিটি। তাতে জানা যায়, সংগৃহিত অস্ত 
ভাগারের শতকরা ৮ ভাগ ঘদি এই বৃদ্ধে ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে, তাহলে তা ৫০০.০০০ মানুষের মৃত্যুর 
কারণ হরে দাঁড়াতে পারে। 


ছরূদিরমূজি 
ঘুক্তরাজোর আাটমিক এনার্জি অথরিটি 
১৯৯১ সালের ৩০ এপ্রিল বেসরকারি ধৃদ্ধাত্র 
কোম্পানি র্যা অর্ডন্যাল-এর কাছে একটি 
গোপন মেমো পেশ করে। প্রস্তাব দেওয়া হয়, এই 
ছেমোটি ফেন কুয়েতে নিঃশেষিত ইউব্রেনিয়াছ মুক্ত 
করার কাজে নিযুক্ত একটি দলকে পাঠানো হয়। 
দুঃখজনকভাবে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। গণ 
বনধর, ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মর লর্ড গিলবার্ট এই ডি. 
ইউ. থেকে অনেক দাখোক মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা 
উড়িয়ে দিয়েছেন 'ভিক্ত্িন' বলে। ওয় সাক কথা, 
“যেহেতু মরুভূমিতে এই গোলা বর্ষিত হয়েছিল, 
গ্রামাক্ষল থেকে অনেক দূরে, তাই জনগণের এর 
শিকার হ্যায় কোনে। সম্ভাবনাই নেই।' 
হক কদ্ছা। 
কিন্তু দিঃ পিলবার্ট, বাটলার বুদ্ধ তো 
রুমির ওপর হচ্ছে না। এমন জায়গায় হচ্ছে এই 
ঘুদ্ধ যেখানে এখনও জনবসতি রয়েছে। আপনার 
মরুভূমির ওকনো যুক্তি সেখানে খাটিবে তো? 
সং অনুবাদ : সবুজ দুষোপান্ধার 
নিউ সায়েন্টিস্ট. ৫ জুন, ১৯৯৯ 





দীন দুনিয়ার দৈনন্দিন 


সংকলন / ভকেশ দাশ 


একনেো কেটি 

শতাব্দী পার হতে চললো। গোটা দূনিচ্ার 
ছলসঙ্যো আন্ত ৬০০ কোটি! এর মব্য ছয়ের এক 
স্কাগ জনসম্যো ভারতের। ১০০ কোটি। দেড় 
দশক আগেও দেশের ল্য পক্চবার্ধিকী 
পরিকন্নাত বড় মুখ করে বলা হয়েছিল : ২০০১ 
সালে জস্মহার প্রতি হাজারে একুশে নামিয়ে 
আনতে হবে। বাস্তবে তা বে ছচ্ছে না, তা 
ইতিমহোই স্পষ্ট। 

আমাদের দেশের জনসংখ্যার হিসেকটা 
অনেক রূক করে দেওয়া যেতে পারে। স্বাধীনতার 
পর পশ্চিমবঙ্গে ১১৫১ সালে প্রতি বর্গ 
কিলোমিটারে জনবসতি ছিল ২৯৬ জন হানুহ। 
আজ তা বেড়ে পুতি বর্গ কিলোমিটারে ৮০০ জন। 
এটা গড় ছিসেব। কিন্তু ঘন জনবঙতি যেখানে 
আছে, সেখানে বর্গ কিলোছিটার পিছু জনসাগ্ো 
আরো বেশি। অস্ট্রেলিয়ার মত একটা দেশ, যার 
ঘোট জনসখ্যা মাত্র ১ কোটি ৭০ লক্ষ। আমাদের 
দেশে প্রতিবছর ঠিক সেই পরিমাণেই জনসহ 
বাড়ছে। অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যায় বন্ধর পিছু 
একটি ধরে অস্ট্রেলিয়ার দাযোকন হটছে। 

ভারতে এখন শতিমিনিটে জন্মায় ৫০টি 
শিশু, ঘতি ঘন্টার ৩ হাজার, প্রতি ৭০ হারার। 
রাশিয়া, ইচ্দোনেশিরা এবং আমেরিকা যুকবষ্ট _ 
এই তিন দেশ দিলিয়ে যে জনসমষ্টি তা-ই হল 
ভারতের ফনসব্যো। 

স্বাধীনতার পর গোড়ার দিকে জন্মনিয়ত্শের 
বিষয়টি তেছন আমল পায়নি। কিন্তু গত তিন 
মশকে দেশের পরিকল্পনার স্বরে এটি যথেষ্ট শুরু 
পেয়েছে, হদ্গিও জস্মশাসূনের ভাবনাটা এই 
শতাকীর প্রথম পৰেই বেশ আলোড়ন তুলেছিল। 
রবীশ্রনা্থ ১৯২৫ সালেই বলেছিলেন 
জ্মনিযবদ শুধু একটা মহৎ আন্দোলন নয় _ 
“এই কাজ দেশের বাড়তি জবসংখ্যাকে কমিয়ে 
আলে, খা ও বাসস্থানের কাড়াকাড়ি রোধ করে 


দেশে শাস্তি পুতিষ্ঠা করে। তার চেয়েও বড় ভা, 
ভবরদত্তি ও অবাচ্ছিত মাতৃত্বের হাত দেকে 
মেয়েদের রক্ষা করে।' এই জবরদস্তি ও অবান্থিত 
মাতৃত্বের পরিপতি কী হুতে পায়ে তা আমরা 
জানি। মারের অকাল মৃত্যু, শিশুর অকালনৃত়া, জম 
ওক্নের শিশু এবং সন্তানের দপৃষ্টি ও তবহেলা। 
আমাদের দেশে এখন প্রতি বছর শ্রসবের সনায়ে ১ 
লক্ষের বেশি দায়ের মৃত হচ্ছে _ রাত, 
অবন্থ, অপুষ্টি এবং ঘনঘন গর্ভ হার়ণের চ্যপে। 
শরা্থবিকভাবে জস্মনিত্রেপ যেমন ভাবা 
হয়েছিল _ সময়ের সঙ্গে তার হনেঝ বঙ্ল 
ছটেছে। পর দুতিনটে পক্ষবর্ধিকী পরিকয়নচ 
জলসং্ো নিযত্র কর্মসূচির ভলা অর্থ বরাদদও ছিল 
ভম। বলা যেতে পাৱে ৭০ দশকের গোড়া খেকেই 
এই কর্মসূচির জন) অর্থবরান্ছঞ্জ বাড়ানো হয়। 
সামগ্রিক স্বাস্থ) কর্মসূচির সাঙ্গে পরিবার 
পরিকল্পনাকে জড়িয়ে নওগা হত। উন্নত 
দেশগুলির দৃষ্টিভঙ্গি এযং দান্তর্জাতিক স্বারের 
পরিকল্যনাগুলি দেছে এবং অভিজ্ঞতার হো দিযে 
জ্রসলাখ্য। নিয়স্ুণের সরকারি নীতিরও পরিবর্তন 
হয়। "পরিবার পরিকল্পনার" পরিবর্তে চালু হয় 
"পরিবার বল্যাপ' কথাটি। 
ভভিজঞতার মযে| দিহে ভারো একটা ত 
উঠে এল। তা হোল ভ্যাসেকটমি, টিউবেকটচি 
ভস্মনিরোযক বড়ি, কনডোব হাবহারই শুধু নাঃ _ 
ভনভীবনের সামগ্রিক উ্নানেই হতে পারে দার্থব 
জস্মনিরোধক। দামহিক উচল ধলতে - 
পৃষ্টিকর যথার্থ পরিমাণ খাল, বিশুদ্ধ পানীয় জল 
শিক্ষা, সুচিকিংসার বাবস্থা। এর মধো ছিটে 
জীবনমানের যে উন্নতি ঘটবে, জ্রনচেতনা বাড়বে 
পরোক্ষে তাই-ই জম্মনিয়্ুদে সাহাধা করবে। কিঃ 
মুশকিলটা হল একটি শিশুকে ঘি নোটামুটিভা 
স্কুলে হাওয়ার উপযোগী করে বড় করতে হয় 
তাহ'লে দেশের খরচ ২০ হারার টাকা। প্রতি 
শিশুকে ঘদি স্কুলে পড়াতেই হয়, __ তাহা 
প্রতিদিন ১৫০টি করে স্কুল চালু করতে হবে। 


Le শশী া্ীশা শী শী ীী ছি 


২১১ 


উৎস মানুষ __ আগন্ট ১৯১. 


পক্ষচান  আদ। আত পিস লা 
পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে) এই 
রাজ্যে প্রতিবছর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৩ লক্ষ। 
এই বাড়তি জনসাম্তার জন্য প্রতিবছর প্রয়োজন, 
শুতিরিক্ ১৩ হাজার স্কুল. ২ লক্ষ ধ৩ হাজার 
বাড়ি. ১ কোটি ১০ লক্ষ ২৩ হাজার মিটার কাপড়. 
১২ লক্ষ ৬৪ হাজার কুইস্টযাল খাদ্য, ৪ লক্ষ ৩ 
হাজার লোকের চাঝরির বাবস্থা। কিন্তু খানের 
উৎপাদন তে! বেড়েছে, স্কুল কলেজের সম্যোও 
তো খেছে নেষ। অনেক অব্যবস্থার মবো চিকিৎসার 
সুযোগ কিছুটা বেড়েছে __ তযু জনসাঘ্যোর হারের 
সঙ্গে এই অগ্রগতির ফারাক অনেকখানি। আবার 
জনসংখ্যার হার ১৯৫১ সালে যেখানে পরিবার- 
পিছু ছিল ৬ ভন, আজ সেখানে ৩ জনে নেমে 
এসেছে) সুতরাং জনসংখ্যা নিযন্রপৈর হার 
ভত্যাশিত দাত্রায় নামেনি, আবার সামহ্রিক 
উনের হারও ঘহ্যাশিত লক্ষে) পৌছোয়নি। 

দেশে এখন যত বেকার বা কর্মতাখী _ 
তাদের লাইনে দাঁড় করালে দৈর্ঘ] হবে ২০ হাজার 
কিলোমিটার। এটা দেশের উপফুলভাগের দৈর্ঘ্যের 
তিনগপ। কমিয়ে বললেও দেশের ৩৫ ভাগ মানুষ 
নরিহরাদীমার নীচে। অর্ধাহার, অনার, রুগ্ণ শিশু. 
হদৃষ্ মায়েদের ছবি শুধু ভেসে ওঠে। স্বাধীনতার 
পাচ দলক পরেও এখনো খরার মরসূমে দেশের 
নেক ঘামে পানীয় জল কিনতে হয় দুধের দামে। 
দনেক গ্রামে তাও মেলে না। ১৯৯১ সালের 
সের অনুযায়ী গ্ানাঙ্ষলে ৫৫ শতাংশ মানুষ 
গনীয় জল পান। 

সাক্ষরতার হার দেশে ৫২.৫৪। গ্রামে মাত 
18.4% । তার মহ্যে মহিলাদের হায় আরো কম 
1০৬%। কিন্ত শিক্ষা, সাক্ষরতা যে জম্মহার 
বন্তপে তাখতে পারে, দেশেরই ময্যে তার শ্রবণ 
জে কেরালা, অনেকাণে মিলোরাম। সেখানে 
।ধ জন্মহারই নিয়স্্বপে নয়, শিশুমৃত্বা, পসৃতিমারের 
ফা হনেকটাই কম তাছাড়া রুপ্ণ, অপুষ্ট শরীরে 
' বিরতিতেই সন্তান বারণ, জন্মনিয়োবক 


শা সাত পাত লে। আজে, লেস সুলারদ 
স্থিতীয-তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়া মায়েদের গড় 
সন্তানসংঙ্যা অন্তত দু/তিনটি বেশি। এর 
পরিহেক্ষিতেই মনে রাখা দরকার ১৩ খেকে ১৯ 
বকের আবে) যাদের বিশে হচ্ছে _ এমন মায়েদের 
মহো প্রতি হাজারে জন্মহার ১২৯। এশিয়ায় 
হালোনেশের পরেই ভারতের স্থান। 

এখানে আরো একটা ছবি শ্রাসন্ছিক। কথা 
ছিল এই শতাব্দীর মহ্য অন্ত দেশের ৬০ শতাশে 
দম্পতিকে পরিবার কল্যাপের আওতার আনা ছবে। 
কি কার্যত আনা গেছে মাত্র ৪০ শতাংশ। 

চলতি বন্ধরে সারা পৃথিবীতে যেমন ১০০ 
কোটি তরুণ-তরুণী শ্র্ননক্ষম হয়ে উঠছে, 
ভারতেও তেমনি আগামী ১০ বছরে অন্তত ২৫ 
কোটি যুবক-বেতী বিয়ের যোগ্য ছবে। বি থা 
সান্থো বলছে ১৫ থেকে ২৪ __ এই বয়সের যুযক 
যুবতীদের শ্রজননগত আচরপই বলে দেবে 
জনসংখ্যার পতি আগাহী দিনে কোন দিকে যাবে। 
এখন বারা বয়সন্ধিতে পৌদ্োচ্ছে তার ৯৫ 
'শতাশেই উন্নয়নশীল দেশে বাস করে। 

কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ. নারীদের অর্ধাদা, 
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ. সামস্রিক উত্রন়ন যদি তত্যানিত 
পছে না এগোর, যদি সেই সমৃদ্ধি আরো গতি না 
পার, যি অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ না হয়, তাবে 
ভারতের জনসংখ্যার প্রতিধন্ধর একটি করে 
অস্ট্রেলিয়া সাবোজিত হতেই খাকবে। 

অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন আমাদের নজরে 
আলতে চেয়েছেন. দেশে সাহারণভাবে গড় আয়ু 
বেমন বেড়েছে, তেমনি অন্যদিকে নারী-পুরুষের 
অনুপাত কিন্তু নিরুখী। "পুরুষের তুলনায় নারীর 
ভ্রীধনকৃশলতা এখনও কম তাছাড়া তার মতে 
বিশ্বায়নের সুবিবে যদি আমাদের নিতে হয়, তাহলে 
সামাকিক সুরক্ষা, অর্থাৎ সর্বস্তরে জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, 
খাদা সুনিশ্চিত করতেই হবে। 

কিন্তু কিরকম জস্তাবিকররে. কিরব গতিতে 
হবে সে কাজ 1 সম্তম পরিকল্পনার সমরেই 
অর্থনীতিকিদ ড. ভবতোয দৱ বলেছিলেন, "কাছ 
করতে হবে মুন্তকালীন গতিতে। এশিয়ান গেম্সের 
আত্রোজন তামরা যে গতিতে করতে পারি, 
সামগ্রিক স্যনাজিক উধয়নের কাজ করতে হবে 
সেই গতিতে 

এটা কিন্তু ড্ননসংখ্যার সমস্যার সঙ্গে 
দিঃসম্পকী়্ না একেব্যরেই। এই করের গতির 


অপ লগত কসম আশা পিতা পানা 
হুড়ির কাটা কী গতিতে ঘুরবে। 
মঘ বাণিজ্য 

মগ শিশু-কিশোরীদের ভিডিও বির ব্যবসা 
ইল্যোন্ডের আনাচে কালাটেও কম নেই) সম্প্রতি 
একটা বড় চক্র বরা পড়েছে। ইন্ানীংকালে এতবড় 
চক্র নাফি বরা পড়েনি। এই ঘটনায় ২৭জনকে। 
গ্রেপ্তার ফরা হয়েছে। ৮৫টি চোরা-বাণিজ্য কেন্দ্রে 
তত্রা্গি চালালো ছয়েছে। পুলিশের ২০টি বাহিরী 
ল্যান্ড. ও়েল্স্‌ সহ সারা দেশে বিভিন্ন জায়গায় 
সাড়ে ৭ হাজার ভিডিও ব্দাসেট জোগাড় করেছে। 
এছাড়া ম্যাগাজিন, কটোগ্রা্, কম্পিউটার এবং 
ভ্রপি ডিস্ক তো আাছেই। 
টেলি ৰাণিজা 

টেলিভিশন যতই স্পনসরদের গোলাম, আয় 
অনুষ্ঠান শরচারে যতই ছিসোত্ররী ও হৌনাচারী হয়ে 
উঠুক _ টেলিভিশনের বিক্রি বাড়ছে। 

এ বছরেই এধিল ঘামের তুলনায় মে মাসে 
টেলিভিম্ননের বিক্রি বেড়েছিল ৪০ শৃতাশে। অবশ্য 
বিশ্বকাপ ক্রিকেটের উত্তেজন। বিক্রি অনেকটাই 
বাড়িয়ে দিয়েছে। 

ওই একমাসে এল. জি. বিক্রি করেছে ৪৬ 
হাজার সেট, ফিলিপ্স ৩৪ হাজার, সনি ৩০ 
হাজায়, খমঙগন ২৩ হাজায়, ক্রাউন ১২ ছাজার 
এবং সালোরা ৮ হাজার। শুধু ঘে মাসে সাদদূং 
এবং তোশিবা বিক্রি হয়েছে ১ লক্ষ ১৫ হাজার, বি 
পি এল ১ লক্ষ ৫ হাজার এবং আইওয়া ও ছিতাি 
বিক্রি হয়েছে ৮০ হাজার সেটা মোট কথা বিভিন্ 
সন্থোর ৬০ ছেকে ১৭৫ শতাংশ বিক্রি বেড়েছে। 

আর দেশে এই শত চ্যানেলের ভিড়ে 
দূরুর্শনের নিজস্ব সব শ্রট সপনসরদের হাতে তুলে 
দেওয়া এবং এখনও দূরদর্শনের দর্শক সং্যা বেশি 
ছওয়া সত্বেও গত ২ বছরে এই সাস্থার আছ 
কমেছে ১৭৫ কোট টাকা। 

বাশিছা একং অনুষ্ঠানের গুণমান __ সব 
দিকেই দৃূরন্কনি পেছিয়ে। যেন৷ নিস্বেক্জ উদাসীন, 
চেয়ারে হেলান দিয়ে কিমোনো এক কেরানি। 


[ ইণ্ডিয়া টুডে, আউট লুক, পঃ ব: সরকারি সূত, 
ইউ. এন. আই।] 


ইঁ চা শী শশা শা শী 


নস মানুষ - আগস্ট ১৯১৪ 
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খাবারের ফাইবার, ইসবগুল আর আপনার স্বাস্থ 


শ্যামল চক্রবর্থী 


"আন্রকাইলকার পোলালানরা খাইবো শাঝপাতা! তবেই হইছে! 
আক্ষেপ করছিলেন গলেশদানু। 'অর্য খাইবো শুধু বরফের মাচ ভার ফুটফূটা 
ভাত! আর উ যে লস্বা লম্বা কেউচ্যার তন দ্যাখতে. কী হেন কয়, নুডলস 
না কি! আরে বাবা এইসব খাইয়া কারও শরীর থাকে! শাকপাতা খাইবো না, 
হলফলাদি ধাইবে| না, আবার ফর 'আযুনিক' খাওন: একবার খোজ নিয়া 
দ্যাসবো, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এগো কর্তনের: শয়ীর তো না. একেফুটা রোগের 
ডিপো: পাতাপুতা খাইছি, ডাট। চিবাইছি, তাই না আাৰাগে৷ এমন শরীর! 
দাশের বাড়িতে খাইতাম ঢেকিছাটা লট্লচা চাইলের ভাত. কী তার নোয়ান 
আর বাস্‌! জার অহন যে ফুটফুটা সঙ্গা চাইলের ভাত খাই, এতে না পাই 
সোয়াদ, না পাই বল!' , 

খানাভ্যাদের পরিবর্তনের সঙ্গে সা আর পুষ্টির সম্পর্ক নিয়ে গ্রামের 
গনেশদানুর পর্যবেস্ষম আদৌ ফেলনা নয়। এককালের লালচে ঠেকিস্টা চাল 
চালকলে পালিশ হতে হতে ধবযবে সাদা চাল হরে এখন পৌঁছয় রসা্ধরে। 
রোরকার মানায় শাকপাতা বা সন্ধির পরিমাপ অনেক বাড়িতেই গেছে কনে। 
আটার বদলে বেয়ে ময়দার লুটি, পরোটা আর 'রোল' এর চল। ময়নাজাত 
পাউরুটি আর নূড়ুলসের হ্যবহারও ফ্রমবর্ষমান। আর খাবযাত্যাদের এই 
"আধুনিকতা'য় বাডকায় রোজকার খাবারে কমেছে খানযতন্ত বা 'ডারেটারি 
ফাইবার" এর পরিবাদ। অঘচ সুহ্থ শরীরে বাঁচতে হলে প্রতিদিন বা খাই আমরা 
তাতে থাকা চাই অন্তত চ্িশ গ্রামে ফাইবার। আধুনিক চিকি-সাকিজ্ঞান তাই 
হলে। 

ভারেটারি ফাইবার সব ধরনের উদ্ভিক্জ খাবারে তিছু না কিছু ছাকবেই। 
খা মাছ মাসে ডিম জাতীয় প্রাণী খাবারে আপনি পাবেন না। ভায়েটারি 
ফাইবার ছতে পারে নানাধরনের। সেলুলোজ আর হেচিসেবূলোজ। লিগনিন, 
পেকটিন, মাস্ট গাম হা দিউসিলেজ ৷ সবই কার্বোহাইড্রেট বা শোতসার 
গোরেয়। ব্যতিক্রম লিগনিন। লিগনিন থাকে উদ্লিক্ষ যে কোনো খানের 
কোবের সেলুলোকের মধ্যে। শাকপাতায় রয়েছে সেলুলোজ। 'সেলুলেন 
নায়ের উৎসেচকের অভাবে সেলুলোক হজম করতে পারি না আমরা। যা 
পারে ডুগভোরী শ্রাদীরা। হেমিনেল্লোজ চয়েছে খাদ্যশস্য বা সিয়ারিয়াল' 
এ| যেমন গম, চাল, দুটা. জোয়ার, যাক্তরা। পেকটিন আর পাম বা ইদ্ভিজ্জ 


আঠা অন্য ফাইকরণুলোর মত আঁশযুক্ত (7৩) নয়; এগুলো আঠালো, ' 


খক্কে। পেয়ারার মত কিছু ফলে রয়েছে হুর পেকটিল। জেলি তৈরিতে 
কাজে লাগে এই বর্টি। আর উদ্বিজ্জ আঠা বা মিউসিলের বেশিমাত্রার রয়েছে 
মেছি, ওল. ফচ, ইসবগুল ইতযাদিতে। মোল্া কমায় শাকসকজি, শদাদানা, 
ভাটা, ফল ও অন) সব উদ্ভিচ্ছ খা হল খাদতন্তর উৎস। 

গগেশদাদু ভুল বলেন নি। খাদ্যতালিকায় ফাইবাব্রের অভাব 
কোষ্টকাঠিনোর একটা গুরুত্বপূর্ণ ফারণ। শসাদানার হ্েমিসেলুলোর আর 
শাকসজির নেলুলোর হাজম হয় না আমাদের পাকসথলিতে। চলে বায় অত্তের 


চেক দিকে, কোলোনে। কেলোনের গমুর খেতে বেশ খানিকটা জল টেনে 
নেয় এলো) ধড়ে মলের পরিমাপ, মলের দৈনিক নিরগ্ম (5500০) ও হয় 
স্থাভাকিক। চট করে কো্ঠবন্ধতা বা কোষ্ঠকাঠিনোর লা দেখা দেয় না। 
রাতে হাতের ফলে কটি খাবার তত্যাস ররেছে তনেকের। অভ্যাসটি 
বিজ্লানদন্মতি। ফেন না আটাতে থাকা হেমিসেলুলোজ কোঠ পরিস্তার রাগতে 
সাহাহ) করে। 

কোলোনে ভাইবার বেশি খাকলে মলের পরিমাণ বাড়ায় কোলেদনের 
গলে চাপ (1sUalminal Presse) কমে। ঘুমে কোলোন ক্যালসারের 
সন্ভাবনা। আগে ও নিয়ে কিছুটা সংশয় থাকলেও একেবায়ে হালে খালে 
ভায়েটারি কাইহার বেশি থাকলে যে কোলোন-ব্যানসারের বিরুদ্ধে ্রতিবোধ 
গড়ে ওঠে এই ব্যাপারটা সন্গেহাহীতভাবে প্রতিষ্ঠিত । মানের নত এশিয়ার 
লোকেদের হর না, ইউরোপ আনেরিকার মানুষ আক্রান্ত হন কোলেননের রোগ 
"ডাইভার্টিকুলোসিস'এ। নির্দিষ্ট পরিমাপে খালাতস্ত কোলোনের এই রোগটার 
হাত থেকেও বাচতে দাহাহা করে অনেকটাই। 

সেলুলোজ-হেমিসেললোডের মত জনে নীচের দিকে নয পেকটিন আর 
দিউসিলেজ গোছের ধাদাতন্ত কাজ করে অস্ত্রের একেবায়ে শুরুতে. 
পাকস্ৃক্থিতে। খাবারে এই দুটো বন্ধ থাকলে পাকনুকগী থেকে খালনত (0118 
পরবহী অংশ গ্হর্মীতে (১৬০৩৫০) বায় স্বান্তাযিফের চাইতে কিছুটা 
দেরিতে। খাবার বেশিঙ্ন পাকস্থলীতে থাকার জনয ছিদেও পায় দেরি করে। 
এই গোযের যাইবারগুলো তাই শরীরকে অস্বাভাবিফ গুছনবৃদ্ির হাত থেকে 
বাচায়। শুধু তাই নয়, এই ফাইবারগুলো রক্তে মৃকোজের মান্না নিয় স্বণেও 
সাহাহ করে। ডারাবেটিসের প্রতিরোধ আর শ্রতিকারে দরিউসিলেজ গোরের 
মেখির গুরুত্ব তমাশিত হয়েছে হাস্রাবাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব 
নিউদ্শানের একনল বিজ্ঞানীর দীর্ঘদিন ঘরে চালানো এক গবেষণায় 
ডায়াষেটি রোগীদের নিয়মিত ৫০ গ্রাম মেখি দেবার কথা বলছেন 
গবেষকেরা দ্ি্চ খালের যহ্ দেখিতে ফাইবার য়েছে সবচাইতে বেশি। 
প্রায় চল্লিশ শতাশে উ্রিজ্ঞ অঠোষুক্ত এই ফোড়নটিকে নিয়ে গবেষণা চলছে 
এখনও। নিয়মিত কিছুটা মেথি খাওয়া ডায়াবেটিসের রোসীনের পক্ষে ভালো, 
তবে এ ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ মেসে চলা বাহুনীয়। 
ও ছু রক্তে শর্কর৷ নিরাস্তুশে নয় মিউসিলের দার পেকটিন পাকস্থলী ঘেঝে 
যার হয়ে গ্রহীতে আসা পিন্তর লবণের (B:k৫ $২5) এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে রক্তে 
কোলেস্টেরলের ছাতা নিছ্ধণে সাহাবা করে, অবশ্য পরোক্ষ ভাবে। যাদের 
শরীরে কোলেস্টেরল মান্াছাড়া, তানের ক্ষেত্রে নিয়মিত এই গোত্রের ধাদ্যতদ্ 
কোলেস্টেরলের মাত্রাকে স্বাভাবিক করতে উদ্যোগ নেয়। দাদাতস্র 
কোলেস্টেরল নিয়স্ুপের এই গুণটি সামস্তরতিক গরেহপায় ভ্রমাণিত। একটা 
ব্যাপার পরিষ্কারভাবে জানা দরকার । কোলোন-ক্যাল্গার, উচ্চ রক্তচাপ, 
শিলবলির পাথর, ডায়াবেটিস, ফুল, কোলেস্টেরলের আবিক্য আর করোনারি 
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হদরোগ প্রতিরোযে পাত্র নিষ্ট ভূমিকা রয়েছে । কিন্তু তার ঘানে এই 
নয় যে ঘাযায়ে মথেষ্ট তত্ত থাকলেই এই সমদ্যাচলোতে আক্রান্ত হবার 
সন্ভাবনা থাকবে না একটুও । এই শুতোকটি সমস্যার পেছনেই বেশিরভাগ 
সময় কাক করে একাধিক কারল (Mud factorial Problems) শুধুমাত্র খাদ 
নিরস্ত্র করে সবক্ষেত্ে এই বোগগুলোকে আটকানো তাই আত সন্থাব নয়। 

ফাইবার আমরা পেতে পারি সহজেই খাল তালিকার সাহন্য পরিবর্তন 
আললেই। দিনে ৪০ প্রাম ফাইবার খাওয়া/পাওপা মোটেই কঠিন নয় 
(সারশিতে দেখুন)। শাকপাতা, ডাটা আর পেয়ারা, পাকা বেল. আম. কলা, 
জোর দিল টো জগ কিট 
পোটে ফাইবার: ঢোকে অনেকটাই। মুগ. মাসকলাই 
আর অড়হর ডালেও ফাইবার আছে। ফাইবার আছে 
যে কোনো ডাঁটা আর সবুজ শাকলাতায়। ওল. কচু. 
মিষ্টি আলু, পালং, কিঙে, টাড়শ _ এসব 
সজিতেও ফাইবার রুরেছে কিছু পরিঘচপ । পেয়ারার 
মত ফাইবার সমৃদ্ধ ফল এই বর্ষার মরসুমে পাওয়া 
মায় অনেক। যোক একবেলা ভাত একবেলা কুটি, 
বেল কিছুটা সবুজ শাকসনধি 'আর ডাটা, ফাইবার 
দদৃদ্ধ যে কোনও একটা ভাল আর সন্তব হলে যে 
কোনও একটা হরসুমি ফল -_ এটুকু গেলেই যথেষ্ট 
চাইবার [কবে আপনার শরীরে। সন্তায় খাওয়াটাও 
(বে. বেশ কয়েকটা মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হবার 
তাকাও কমবে। 

ভারেটারি ফাটার কেনঠকাঠিনোয সমস্যা দূর . 
দরে। এই বিজ্ঞানসন্মত তথ্যকে পুঁজি করে গত £.. 
দশক বা তারও কিছু বেশি সময় হে বাজারে 
লে এসেছে নানাধ্রনের 'শ্রাকৃতিক কোষ্ঠ 
রিারক। সবচাইতে বিজ্ঞাপিত পণ্য ডাররের 
চারকেয়ার' ছেকে শুরু করে "করা, 
ঢালা, 'ইত্যারুদ্তল' . . . ইত্যাদি ইত্যাদি। 
মিত কোঠ পরিষ্কারের জনা এই পদ্যগুলো 
[যে আছে এত জনপ্রিয় ছয়ে উঠছে যে ভারতে 
খল এই জাতীয় পদ্যের বিক্রি বছরে বাট কোটি *. 
লগ ছাড়িয়ে েছে। বেশিরভাগ এরকম 'শরাকৃতিক ১: 
ভারে থাকে ইসবলের ভুষি। ইসবগুলের তুষি 
ওয়া হায় নিদিষ্ট একবরনের গাছ ("দরাল্টাগো ওভাটা') খেকে! 
ধাল্যবজারে পাওয়া যায় এটা। দু'তিন চামচ ইস্বস্তলের ভুবি এক গ্রাস লে 
[শিরে খেলে পরদিন ফোক্ঠ পরিষ্কার না হ্যায় সমস্যা সিটে যায়। অনেককেই 
।জারের ইসব্তলের ভুবি কিনে খেতে দেখা যেত। কেউ কেট এখনও খান। 
যেটার ফাইবার হিসেবে কোলোনের গতর থেকে হুর জন টেনে নেয় 
দবশুল। দূর হয় কো্টকাঠিন্যের সমস্যা। 

ভাবরের 'নেচারকেয়ার' পা্টভারে থাকে খুব মিহি ইসবশুল। সুগন্ধি 
ধানো বাজচরের যে কোন এরকম 'কোষ্টপরিষ্কারক' এ তাই থাকে। 
লো দু'চামচ দু'বার একত্রাস জলে সিশিরে খেতে কলা হয়। বিহি হবার জন্য 
ই পাউডার জলে মিশে বায় সহজোই, সাবারশ ইসবন্তলের হত ততটা 






দকছকে ৰা পিচ্ছিল হয় না। 'নেচারকেন্ার' এর বিজ্ঞাপন নিয়মিত, চোগে 
পড়বে সৈনিক, সান্তাহিক. পাক্ষিক বা মাসিক বছুলুচলিত পত্রপত্রিকায় 
হতোকটি বিজ্ঞাপন নজর কাড়ে সহজেই কমোডে পালে হাত দিয়ে বসে থাকা 
ওজন যানুবের শৈলিক কবির ওপর একটা ঘড়ির ফাটার সকাল সাতটা। বড় 
টাটা ১২ ছেকে ১, ২,৩ এ চলতে খাকে। বস: "মাত্র তিন মিনিটেই সমস্যার 
সমাধান'। কোষ্ঠকাঠিন্য এর চাইতে বড় আন্বাস আর কী হতে পারে! 
অনেতস্কণ হারে বলে থাকা নেই, 'হ বাবা, ছ বাবা" বলে সাহাসাধনা নেই, মাতে 
তিন মিনিটেই কোষ্ঠ সাফ: 'নেছায়কেরার' এর অন্য একটি বিজ্ঞাপনে উপ্টো 
কর জা এল দু কে খর হর) সপ 
; হিলেবে'। মুখখ্োলা বোতলের মুখে আটকে থাকা 
| টকটকে লাল ক্রিকেট খেলার বল অবশাই কঠিন 
কঠোর মলের প্রতীক! সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন, "কোষ্ঠকাঠিন্য 
আবার' ? নীচে সমাধানের উজ্জ্বল আশ্বাস জোগায় 
"ডাবল স্্ে্থ, সুপার দুখ ইসবগুল'। এরপর এছেল 
“পেট পরিষ্কার করার সর্বোত্তম উপায়" এর শরণ না 
| নিয়ে আর উপায় কী 1 বনধভ্তাতি ওঘুধ 
হন্বতকারকরা গত করেফ বছরে অন্তত ফুড়িটা 
ত্রাথের এই জাতীয় 'কোষ্ঠ পরিস্কার বাজারে 
এনেছে। ডাক্তারহাবুদের আকৃষ্ট করতে সুঘৃশ্য রঙ্গিন 
ফোল্ডারে লি ব্যান্ডের গুণবীর্তন করার ফাকেফাকে 
এরা পশ্চিমের দেশগুলোতে ইদানীং ডায়েটাযি 
ফাইবার কতটা জনপ্রিয়, এই তথ্যটি জানাতে ভোলে 
না। ভোলে না অর্শ, ছাদরোগ, রক্তচাপের আবিকা ও 
অন কিছু অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিনা কতটা ক্ষতিকর তা 
মলে করিয়ে দিতে। এরপর আর ভাক্তারবানুরা 
এগুলো না লিখে যাবেন কোথায়! 

রোক্রফার খাব্রে ভাযেটারি ফাইবার কম গেলে 
ছল শক্ত হতে পারে। সহজ্জে মলষকার দিয়ে বার হয়ে 
আসতে পারে লা। এরকষ কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা 
আজকের দিনে অনেকেয়ই। মাংস জাতীয় খাবার 
বেশি খাওয়া, আটার বদলে ফাইবারহীন আদার 
ব্যবহার, শাকসজ্জি আর জল কম খাওয়া _ 
কেষ্ঠকাঠিনোয মূল কারণ। ফোষ্টকাঠিনোর সাধারল 
সমস্যা দূর করাও তাই খুব সহজ । দিনে চার ঘেকে দশ 
চাকা খরচ করে নান বরাতের সুস্থ মিহি ইসবগলের তুষি জলে গুলে 
খোলে অবশ্যই কাজ ছবে। তবে একই কার হবে চারটে আঢায় কুটি, বেশ 
খানিকটা বেশি ফাইবারযুক্ত শস্য, ডাল. শাকসূজ্জি আর পেয়ারার মত একটা 
ফল রোজ খেলে। হাদের খাবারে ফাইবার বেশি খেতে অনীহা তারা দিনে 
একটি টাকা খরচ করে ইসবগুলের ভূমির দুতিন চামচ জলে গুলে খেতেই 
পারেন। তাই বলে কোর্ঠকাঠিন) সারাতে রোজ চার থেকে দশ টাকার 
গাঁজা ? ইসবতলের তুষি মিহি হলে তা জলে সহজেই মিশবে, এতে সন্দেহ 
নেই। পুবে 'মিহি' ইসবগুলের জলশোবণ ক্ষমতা বাজারের 'সাধারণ' 
ইসবগুলের চাইতে বেশি ছবে __ এরকম ভাবার ফেরনো বিজ্ঞানদস্মত কারণ 
অন্তত দেই। “নেচারকেয়ার' গোছের পাটভারের ইসবগুলের চাইতে “ছিতগ 


পা পিসী শশী) শি 
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২১৪ 


শক্িশারী' চ্বার দাবি তাই অনার, আবৈজ্ঞানিক। সারদি 

একদিন কোনো কারণে কোষ্ঠ পরিস্কার না হলে চিন্তার শেষ খাকে না 
আমাদের : ট্রেনে-বাসের আমলকির মুদি বা মোদকবিক্রেতাও প্রচার করে. 
“মল পেটে জনে পচে যান়'। তা খেকে ও হয় গ্যাস, অদ্বলের জুনলা। দেখা 
দে কৃমির উৎপাত।' পেটের হাষ্জারটা সমস্যার মূল ফারল কোষ্ঠ পরিদ্ধার না | মেথি ৪০% 
হওয়া? এরকম বিশ্বাস অনেক শিক্ষিত মানুষেরও। বান্তৰে নানা কারে 
দু'ঞ্দিল কোষ্ঠ ঠিকমত পরিস্ধার না হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার | অড়হর ডাল ১৪-১% 
নয়। কেষ্ট মলখলিতে বেশি পরিনাপে জমে গেলে তা ছেকে নিলিষ্ট কিছু প্রাস | মাসকলাই 
উর টি A gm a Ee EY Ra ডোল: ১৪:৫৯ 
সমস্যা তৈরি করে __ এয়কন কোনো তত চিকিৎসগাবিদ্রানের কোনো পুথিতে | রানি ১৮.৬% 
নেই। সামতরিক কোষ্ঠকাঠিন্যের হত দমস্যা শরীরে নয়, ঘনে। কোষ্ঠকারঠিন্যের 
সঙ্গে হজমশক্তি, খিদে, গ্যাস, অতিরিক্ত ত্রক্ষরপ, ফুমি এসবের কোনো চা 
সম্পর্ক নেই, থাকতে পারে না। মানসিক অশান্তি আর উদ্বেগ হেকে শবশা 
কিছু সমস্যা দেখা দিতেই পারে। এক্ষেত্রে সমস্যার ভারপটা কোষ্ঠবস্ধতাকে 
ঘিরে মানসিক দুশ্ি্তা বা উদ্বেপ, ঝোষ্ঠকন্ধতা নয়। 

হীর্ঘমেরাদী কোষ্ঠকাঠিন্য ভোগেন, কেউ কেউ। মলখলির স্থাভাবিক 
সঙ্চোচনশীলভ (০৭৫) নষ্ট হয়ে গেলে এয়কম হতে পাৰে। এক্ষেছেও তেমন 
একটা শ্রযীরিক সমস্যা হবার কথা নগ্। তবে মলবলিতে মল জনে বলঘলি 
বারবার খুব বেশি প্রসারিত 0১1/07453) হলে স্বাভাবিক হলত্যাগের অভ্যাস 
বিদ্লিত হতে পারে। এক্ষেত্রে বেশি জল বা গাদ্যত্ধ ব্যবহারে তেমন একটা 
কাজ হয় না। এরকম হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নির্দিষ্ট ওষুধ ব্যবহার 
করা দরকার। এই জাতীয় "Aric 507:80710। এ বেশি ভোগেন বয়স্ত 
মানুষেরা আর গর্ভবতী মেয়েরা। নির্দিষ্ট কয়েকটা যোগাসন নিয়মিত অভ্যাস 
করলে এরকম সমন্যার হাত থেতে রেহাই মিলতে পারে । এ ব্যাপারে উপযুক্ত 
যোগ প্রশিক্ষকের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে) অদ্ববা নেওয়া যেতে পারে 
যোগ চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজনে ওষুধ খেতে হবে চিকিৎসকের পরামর্শ 
নিয়ে, অন্যের কথায় বা নিজের বিবেচনায় নয়। যেসব খাদ্যে ফাইবার লেই 

উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের ক্ষেত্রে কোষ্ঠকঠিনা না থাকাই শ্রের়। কেন 
না চাপ দিয়ে মলত্যাগ করতে গিয়ে এরকম রোগীরা সমস্যায় পড়তে পারেন। ময়দা, ময়দার লুচি __ পরোটা, পাউরুটি, কেক. 
একই কথা হাদরোগী ব! অর্পের রোগীদের ক্ষেয়ে। এদের খাবারে ফাইবারের নূডল্স, মাছ-মাংসে ডিম ও প্রাণীজ অন্য সব খাবার। 
পরিমাণ বেশি হওয়া বাছনীয়, বাষ্ছনীয় নিয়মিত জল খাওয়ার অন্্যাস। 
এরকম রোগীদের ক্ষেত্রে টিঝিৎদকরা অনেক সময় নিশ্নমিত কোনো রেচ দূর : 
(2550) ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। তার মানে এই নয় যে কে্টবন্ধতা 0) Nutritive উজ of Indian Foods :- Gopalan, C 


(শতাংশের মাত্রা) 


সবরকম শাকপাতা, ডাটা আর পেঘ্যারা ও পাকা বেলে 
শ্চুর ফাইবার রয়েছে। 





বা কোষ্ঠকাঠিন] খেকে রক্তচাপের সমস্যা বা হৃদরোগ জন্ম নেবে। এরকম (2) Journal of American Medical Assn, June 1999 
অলীক প্রচার নির্ভেজাল ধারামাত্র। চাপ দিয়ে জের করে ঘলতাগের চেষ্টা 03) Bukio. D : Medica) Annual, 1984. 


ছকে অর্শের মত দমস্যা তৈরি হতে পারে, বাড়তে পারে হার্নিয়া ৰা 
'শ্রেল্যাপ্‌স' (খহিলাদের ক্ষেত্রে) এর সমস্যা। এদব সমস্যার কোষ্ঠ নরম 
রাখার বাবসা নেওয়া দরকার। তবে এক্ষেত্রেও মূল কারণটা চাপ দিয়ে 


(4) ০৮০৪, Burkin 0. P. 197) 
(3) Dietary Fibre in Health and Disease, Plenum Press, 


অলত্যাগের চেষ্টা, কোষ্ঠবস্ধতা বা কে্টকাঠিন্য New York. 1982 
রে নেবার দরকার আছে (6) British Medical 81০05 : Cummings J. H. 1981 
খাবারের ফাইবার, ইসবগুল আর বাজারের মিহি ইসবশুলের বিজ্ঞান আর (7) 12৮৩৬ of Preventive and Social Modicine, Park 21nd 

যিজ্ঞাপনকে। এরপর কী করবেন, কীভাবে পরিবর্তন আনবেন আগনার Park, 1997 Edition 
রোজকার খাওয়ার প্অন্তযাসে, সেই সিদ্ধান্তটাও, হে পাঠক, নিতে হবে (8) Davidson's Principles and Practice of Medicine, Laicsl 
আগন্যকেই। fe 0০9, 


__স শু শটোাাশ্াান্ল্ক্ঠজবিতিটি 
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শিল্ষাসাকরোর মনস্তত্ব প্রয়োগ 

একা মানতেই হবে যে লাকারুস যে বিচার- 
পদ্ধতিকে বিজ্ঞানের ইতিহাসে পদার্থবিদ্যার 
ক্রমবিকাপের ধরনকে বিচার করার জনয ব্যবহার 
করলেন তার উদ্ষেশাই ছিল কৃনীয় বিচার" 
পদ্ধতিকে আরও উদ্তত করা। স্বভাবতই ভার 
মডেলের সার্থকতা বিচর্য হয়ে উঠেছিল বিজ্ঞানের 
জলানা শাখাতলিতে এই বিচার-পদ্ধতি ব্যবহার 
করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখার ক্ষেে। বিশেষ 
কয়ে মানোবিজ্ঞানে শিক্ষশ-পদ্ধতি নিয়ে গত 
অর্ধনতান্মী তরে বন্ধ ধরনের হিস্তাভাবনার বিকাশ 
ঘট্রেছিল। এদের প্রম্পবের মো একে অপরকে 
পিছনে ফেলে রাঙ্গার হতিযোপিতাও শুরু 
হয়েদ্ধিল। এখানে যে দুটি বিচার.পদ্ধতি সবাই 
বাবার করতেন তার মঘো ছিল কুনের 
“পারাডাইন ত' ও পিপারের 'বিশ্বধীক্ষা তত" 
আর এইসব বাদানুষাদের ববে] ভামরা অনেক 
হুলবান চালোচনা পেয়েছি) অবশা এ ক্ষ কেউ 


দয়াবর্ত তত বা অনুযঙ্গতত্ত যা আচরশাবাদততুকে 
সবার করা হত. ঘাকে এখন যাত্বিক ব্যাখ্যা হলে 
হনে ধরা হয়। এই তত্তের মূল বিষয় হল বাইরের 
টম্টীপনা (খাবার) দেহের শর্তহীন পযাবর্তের 
লালা বরা) 'অনুষঙ্গে কার বার জোড় বেঁযে অন্য 
ঘরটি শর্তাধীন পরাবর্ত (ফল্টার শব্দ দিয়ে) গঠন 
লা হাল ছা পরাবর্ত গঠনের আগে বিশেষ কোনো 
হর্থ বল করতো না কিন্তু পরাকর্ত গঠনের পর 
প্রণীটির কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠল এব! ঘণ্টা 
মজানোর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল খাবার ছাড়াই 
হাশীটির লালা করছে! এইভাবে দেখা যাচ্ছে 
ভরলীটি একই শ্তহীন সর্ভাৰীন উদ্দীপন! শৃ্খলের 
মহে] ঘেকে শিক্ষিত হয়ে উঠছে। আবার বার কার 
ল্টা বাক্যে খাবার না দিলে লালা বরা কমতে 


- শিক্ষা সংক্রান্ত মনত্তত্তে 


কুল, লাকাতুস-এর পর লাউডন 
বাসুদেব মুখোপাধ্যায় 


করতে এক সময বন্ধ হতে যাবে অর্থাৎ পরাবর্তটি 
হ্রালীটি বুলে সেছে। এক্ষেত্রেও হালীটি শিক্ষিত হয়ে 
উঠছে যে ঘণ্টার শব্দ অর্থহীন এখানে ঘরালীটি 
লিষ্কিয় ও প্রতিক্রিলাবহী এবং বাইরের উদ্দীপনা 
তার প্রতিক্রিয়া ঘটাচ্ছে। 

উপরের ব্যাখ্যাকে 'যাত্বিক আহ্যা দিয়ে 
একদল বিজ্ঞানী এর বিপরীত ব্যা্যা উপস্থাপিত 
করছেন যার শুরুতে ছিল গেন্টান্ট তত পরে তাকে 
বাযাবাহিকভাবে উদ্নত করলো পিযাডের তব, 
গাণিতিক শিক্ষণতত ইত্যাদি হা পরে অবশগতিমূলক 
(কগনিটিভ) তত ছিসাবে বিকশিত, ও প্রতিষ্ঠিত 
হ'ল। এই তান্তের মোগল কথা হ'ল শুন্দীটি উপরের 
শিক্ষণ তক্রিয়ায় বরাফর সক্রিয় থাকে এবং শিক্ষার 
ময়ে দিয়ে তার দেহআঙ্জের নানা ক্রিয়ানির্তয় 
(ফাশোনাল) পরিবর্তন ঘটে খাকে। 

এই দুই প্রতিষবস্থ কর্মসূচি, ছাদের সূত্রপাত 
ঘটেছিল ১১৩০ সাল নাগাদ, আমাদের বেশ 
করেকটি বিষয় নিয়ে ভাবিয়েছে। যেমন দেখা গেল 
একই বিষয় নিয়ে একই সময়ে দুটি বড় ধরনের 
কর্মসূচি সহাবস্থান করছে। তাছাড়া এই দুটি 
কর্মপূচিকে একই মাপকাঠিতে বিচার করার কাজটি 
হয়েছে ১৯৩০ সালের মধ্যপর্যায়ে এবং ১৯৬০ 
সালের গুরুতে। মাবঙানের সময়টা শ্রতিদধন্ধিতা 
যেন সুপ্ত ছিল। হঠাৎ করে ১৯৬০ সালের পর 
থেকে কেন এই প্রতিতবন্িতা জীবন কিরে পেল। 

যদিও মনে রাখতে হবে এই দুটি কর্মসূচি 
১৯৩০ নাগাদ সুপ্রতিষ্টিত। এর আহা দেখা গেল 
(কোনো জেনো সময় শর্তাীন পরাবর্ততত্ত তার সব 
উত্তর দিতে সমর্থ হ'ল এবং শুধু তাই নয় নতুন 
নুন কিছু চ্যালেঞ্জও সে তায় পতিদ্বন্ধী তত্তের 
দিকে ছুঁড়ে হিল যা হারা উত্তর দিতে পারলো না। 


আবার কোনো কোনো পর্যায়ে অবর্গতিমূলকতত 


গশিতিক কিকষশপন্ততির ওপর ভিত্তি করে এগিয়ে 
দেল, বিশেষত ১৯৫০ সালের শেষের দিকে। 
ফলে আমরা দেখতে পেলাম ১৯০০ সাল হেকে 
হারাবাহিক ভবে এইমুটি প্রতি তত্ত নানান 


পরীক্ষানূলক তোর ওপর ভিত্তি করে এবে 
ওপরের ওপর প্রধানা বিস্তার করেছে। 

এই সমস্ত গতিধকৃতি অনুধাবন তরে একখ 
নিশ্চিতভাবে বলা হায় যে পণা্থবিদ্যা মত 
মনোবিজানের শিক্ষপ-পদ্ধতির বিধয়ে কুনীয় 
বিশ্লেষণের চেয়ে লাফাতুসের বিজ্ঞানের হারার 
পরিবর্তানের বর্ণনা অনেক বেশি কার্করী। পুরো 
অর্ধশতাব্দী জুড়ে এই দুই বড় বিজ্ঞানের কর্তসৃঠি 
একইসঙ্গে সহাবস্থান করেছে এবং একইসঙ্গে 
বিজাশলাভ করেছে বা গুকিয়ে গেছে। এই দুটি 
তত্বকে একই মাপকাঠিতে মেপে দেখার ছানা 
বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে পরীক্ষাম্লক- 
ভাবে থে তীরে প্রতি্বন্দিতা হয়েছে তা ১৯৩০ সাল 
থেকে আজ অহ চলে এসেছে। ফলে হিসাব 
করতে গিয়ে দেশ! ঘাচ্ছে এই দুই তত্তের ধবক্ডার। 
হতি্ধন্ৰিতার ম্যে গিয়ে একে অগরকে সাহাবা 
করেছেন, সমৃদ্ধ করেছেন। যেমন শর্ভাধীন পরাযর্ত 
তন্তের বনু খুঁটিনাটি সিদ্ধান্ত অবগতিমূলকতবে 
ঢুকে গেছে। 

শেষ পর্যন্ত বিচার করতে গিয়ে দেখা বায 
লাকাতুসের 'মৃল প্রতিভ্ঞা-র (কোর কমিটমেন্ট) 
তত এই দুই শিক্ষণ-পদ্ধতিতে ১১৫০ সাল দেবে 
১৯৬০ সালের মহ প্রভৃত বিবর্তিত হয়েছে ফলে 
লাকাতৃসের তত্তও শ্রয়োগ করার ক্ষেণ্ডে আমরা 
সন্দিহান হয়ে পড়েছি। একটা সময এমন অবস্থা 
ছাল যে দুই তত্বের প্রবক্তারা পুরনো 

ছেকে 'মূল প্রতিজ্ঞা” টেনে 

নিলেন কেননা পরবরীকালে দেখা গেল 'ধারণা' 
তৈরি করার ক্ষেত্রে পুরনো শর্তাহীন পল্পবর্ত তবে 
গুুতপূ্ণ ফিছু ঘাটতি ররেছে। তখনই আমাদের 
লাউডনের তত্ব উপকারে এল। 
লাউন্ডন 

লাউডন, ল্যকাুসের 'গবেষপা কর্মদুচি'-বে 
ববিত করে করলেন নতুন একটি তাবিক বিষয় 
"গবেষণা পরম্পরা" বা 'গবেবলাচর্চায় উতিহা' 
এই তবে তিনি বললেন একটি গবেষণা পরম্পরায় 
এমন কতকগুলি পরম্পর সম্পর্কিত একগুজ 


ক্স 
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তাবিঞ বিষয় থাকে যাদের সম্তরকিযা 
(ছনটোলজি) ও পদ্ধতিবিজ্ঞান একই ভ্রকারের। 
এই সন্তাবিদ্যা ও পদ্ধতিবিজ্ঞান দুটি ক্ষেত্রেই 
লাকাড়ুসের 'নূল শ্তিজ্ঞার' তবে বিষয়টিকে 
ব্যাপকতর চিন্তাসূত্রের ময্যে অঙ্গীদূত করা যার। 
কিন্তু এখানে সমসা হ'ল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ই দুটি 
বিষয় গবেষণা পরম্পরার অবোধ বিবর্তিত ছয়। 
এইখানে লাউডন হার চিন্তাভ্যবলার মৌলিক 
দেখালেন। তিনি লাকাতুসের গবেষণা কর্মসূচির 
তবের পরীন্জানুলক অবস্থায় শর্ত তথোর মহ্যেফার 
সীমাবন্ধতাকে ছাড়িয়ে ঘাবার কথা বললেন। তিনি 
বললেন কোনো তন্তুকে ঘখন আমরা বারপাতে 
নেবার চেষ্টা করি তখন তথ ছাড়াও আয় কিছু 
বিষয় তার সঙ্গে যুক্ত হয়। তার অর্থ এটা নয় যে 
এইসব কারণে তত সফল হয়। অনেক সময়ই এমন 
ঘটে যে এতদব করেও তত সফল হয় না কিন্তু তা 
হলেও এ গবেবলা কর্মসূচি দবযায়লার স্তরে স্বাধীন 
ও গুরুত্বপূর্ণ ঘভাব বিস্তার করে চলে। এই 
চিত্বাভাবনার মধ্যে থেকে লাউডনের তত্বকে 
লাকাতুদের তত্ব ঘেতে এগিয়ে দ্বাকা ও 
তুলনামূলকভাবে সম্পূর্ণ মনে হ'ল। 

লাকাতুস বলেছিলেন গযেবণ! কর্মসূচিতে 
সমরের ওলেটিপালোট সবেও তত্ব পরম্পরায় 
“মূল প্রতিজ্ঞা’ অপরিবর্তিত থাকে। এটা যে কনই 
সন্তরব নয় তা কিছু সাধারণ মুক্তি দিয়েই বোকা 
গেল । দেখা গেল পদার্থকিরায় গবেষণার ইতিহাসে 
গুরুত্বপূর্ণ কিছু অধ্যায়ে এমন কিছু মূল প্রতিজ্ঞা বা 
নীতি খুজে বর কর প্রায় অসম্ভব কাজা ঘায় ফোনো 
পরিবর্তন হয় নি। যেমন কোগার্নিকালের বিক্লান- 
গবেহপার বৈপ্রবিক কর্মকাণ্ডের এমন কোনো 
একটি মূল শিয়া তায বা কেপলার বা গ্যালিলিও 
বা নিউটনের বৈশ্বিক কর্মকাণ্ডের মধ্য চিহ্নিত 
করা যাবে না। অথচ এই বিজ্ঞানী-মনীযা সকলে যে 
একটিই মূ হানধারণাকে পরিপৃষ্ট করেছেন এটা 
খাদের গবেষণা কর্ম থেকে স্পষ্ট বোকা যায়। 

লাবাতুসের কাছে গবেষণ! কর্মূচির এই দূল 
প্রতিজ্ঞা প্রা এ বৈভ্রানিক কর্মমূচির পরিণতির 
ভবিষাত্বাধীর সাদিল। কেননা একটি বিজ্ঞানের 
গরেষপার ভবিষান্বাসীর ক্ষেতে আমরা এটাই দেখি 
যে তার মূল ততিষ্যাটি টিকে আছে না অসফল 
হ়েছে। সুতরাং মূল প্রতিজ্ঞাকে বদি অতখানি. 
গুরুর দিতে হয় তাহলে একা মানতেই হবে বে 
বিজ্ঞানীরা তাদের কাজকর্ম ওর করার সময় যা 
প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন তাইি তারা শেষ পর্যন্ত 


নালান পরীক্ষানিরীক্ষার প্রতাপ করে ছেড়েছেন। 
নয়তো দানতেই হবে যে কাক শুরু করার সময় 
গাদের কাকের দুল প্রতিজ্ঞা হা ছিল তা সময়ের 
সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে এবং নতুন নতুন 
তের উদ্ভব হটেছে। 

অপরদিকে লাউভানের বিভারপন্ধতিয় 
বিশেষত্ব হ'ল ---কোনো তনুকে তখনই সফল বলা 
ঘাবে যা বিয়ে সবচেয়ে বেশি হরনের ইন্রিরোপা 
বিষয়গুলিকে ধ্যাদ্যা করা ঘাবে অর্থাৎ টব তথ 
চাপে তন্তুটি ভেঙে পড়বে না। আবার দেখতে হবে 
সেই তৱ জেন স্থায়ীভাবে কোনো 'বারলা' বাধা না 
পড়ে। তাই সেইসব গবেষণার উতিহ্যাকে আমরা 
অগ্তাবিকার দেব যায় দ্বারা সনে সাফল্যলাভ 
করেছে এমন বিভ্রানের তত্তুলি সনর্থিত হবে। 
দেখা গেল বিভ্রানের গবেহগায় দুটি হারা ক্রমশ 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে _ এর একনিকে রয়েছে 
বিজ্ঞানের তর্ত-ৃতর হা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের 
পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে হাচই রে নেওয়া 
হয় দ্বিতীয় যে ধারাটি এর মধ্যে তৈরি হয় তা হ'ল 
“হারল তৈরির সমস্া'। অর্থাৎ বিজ্ঞানের পরীক্ষা 
নিরীক্ষার বন্ধ সময় দেখা হায় কোনো নিিষ্ট তত্ব 
সুত্র তৈরি না হলেও বিজ্ঞানীদের কাক্তকর্ের মাহে] 
দিয়ে এটা স্পষ্ট বোকা বায় যে এ গবেষণা 
কর্মসূচিতে একটি হারা দানা বীযছে। এই থালা 
ক্রমশ সৃত্রায়িত হয়ে গবেষণা পরম্পরায় বা 
গবেষণায় এতিহোর মধ্যে টিকে গাকে। এই তত 
সুত্র বা 'ারণা তৈরি ইত্যাদি কোনো ক্ষেত্রেই 
আগাম কর্মূলাম্ফিক কোনো কথাই বল৷ সম্ভব হয় 
লা। যেমঝ। উপযুক্ত বিজ্ঞানসম্মত তথা দ্বার 
সমর্থিত না হলেও কোনো তবু সূহবকে বিজ্ঞানীরা 
লঙ্গে মঙ্গে বর্জন করেন না। তারা আরও সময় 
নিয়ে হারও পরীক্ষা নিরীক্ষার জনা অপেক্ষা 
করেন। 'ধারপা তৈরি'য় ক্ষেত্রেও একই পক্রিয়া 
চলে। কোনো কোনো সময় হতিষ্ঠিত 'তৱু-সূর' 
এবং “তৈরি হওয়া ধারণার মতে তীর পরতিন্ছিতা 
ছয়। এতে কোনোটি সাময়িকভাবে এগোঃ 
কোনোটি পিছিয়ে পড়ে। 

আবারও দেখানো যায় যে বিজ্ঞানের অন্যান] 
বিভাগশুলিতে অধিকাশেক্ষেত্ে চরম জযেরতার 
তর (বিজ্ঞানের জগেক্ষিক সা) খাটে না জত 
“মূল শরতিজা'র পরিবর্তন খটিয়েও সেই বিভাগ 
মতন নহুন চিন্তাভাকলয় অগ্রসর হয়ে চলে। 
সুতরাং এইক্ষেতরে আমানের বিচার্য বিষয় এমনই 
হওয়া উচিত বে কুলীয় বারখা ও চিন্তাভাবনা নিয়ে 


আমরা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারার যে অশেটিক 
ব্যাদ্্যা ভরতে পারছি না তা লাকাতুদ ও লাউডনের 
চিন্তাভাবনা দিয়ে বযহ্যা করা হচ্ছে কিনা। অবশ্য 
লই এন ভাবার কারণ নেই যে বিজ্ঞানের 
গবেহলায বিষয় ও পদ্ধতি সক্রোন্ত দশ্যালি সব 


লা। এ ঝাপারে তানের মতামত হাল বিজ্ঞানের . 
পরীক্ষা নিরীক্ষায় যে বিচিত্র বিভিন্ন তখাওলি 
পাওয়া হায় তত্ের কাত হাল গুধুমাত সেওলিতে 
গুছিয়ে শ্রণালীবন্ধ ঝরা ও সংযোগরক্ষা করা। 
অন্যদিকে বন্তহাতস্্বাদীদের বন্তবা হ'ল তর-সূ্ 
ও পর্যবেক্ষিত তথ্যের মধ্যে একটি অজবুত সম্পর্ক 
রয়েছে এবং এরা একে অপরকে সমৃদ্ধ করে! এই 
মতানৈকঃ মেটাবার আশায় এরই প্রতিক্রিহায় 
একদল বিজ্ঞানী এন্দিয়ে এলেন (ভাস্কয়-১৯৭৮. 
হারে-১১৮০, ফাইন-১৯৮৫)। এদের উচ্দেশা ছিল 
হি কোনোভাবে এই দুই হতিদ্ধন্ধী মতের বো 
একটা সমকোতা গড়ে তোলা ঘায়। তাতেও দেখা 
গোল বস্তাস্বাতগ্রাবাচীদের দিকেই ক্রমশ পাল্লা ভারী 
হচ্ছে (মানিকা, গেকর্ড-১১৮৩)) 

লাকারুমের চিন্তাভাবলার আধা যে 
বিচারপদ্ধতি রয়েছে তাতে অবশ্৷ তত ও তথোর 
সম্পর্ক ও প্তিদ্বন্ৰিত্যকে এই মায়ায় বিচার তরঙছে 
না ফেলনা উর হত হাল কোনো বিজ্ঞান গবেষণা 
কর্মসূচির শুরুতে জমা করা তথ) দিয়ে নাড়াচাড়া 
করার বিষয়টিই প্যান) পার এবং যত গবেষণার 
কাজটি এগোতে থাকে তত ততের বিষয়টি সৃম্পষ্ট 
হয় ও পরিণতি লাভ জয়ে নিউটনের গবেষণা 
কর্মসূচি দিয়ে লাকাতৃস এর বাছা ধরার চেষ্টা 
করলেন) শুরুতে নিউটল যে ভাবনাচিস্তা নিয়ে 
ডাঁর কাজ করেছেন তা ভেবে দেখলে হেট কাচা 
এবং কোনো গুরুত্ব পেতে পারে না। কিন্তু 
মমরের সঙ্গে শুরুর এই অপরিণত অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটতে ঘটতে নতুন তত উদ্ভাসিত 
হয়ে উঠল। দেখা গেল এই তত্ত-সৃূন্ত বাইরের 
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বিষয়গত অবস্থায় সঙ্গে উপযুক্তভাবে মানানসই 
হয়েছে। এইক্ষেয়ে লাকাতুস বে ব্যাধ্যা দিলেন তা 
হাল শুরুর দিকের কিছু আবিষ্কার সহায়ক 
ভাবনাচিন্তার অপরিপূর্ণতা ঢেকে দিয়েছে 
পরবতীর্সিলে ফমাপতভাবে ঘুকত হওয়া, অঙ্ীভূত 


হও বিষয়গত সতোর নানান প্রয়োজনীয়” 


উপকরণ ও তথ্য যা চরিত্রের দিক থেকে 
বহিকিখোর বিভিত্র ঘটনার প্রতিনিবিস্া্ীর বলা 
ঘায়। সৃতরাং এই বিচারে তত ও তথা একে 
অপরের পরিপূরক, কখনই মুযোমূশি লড়াকু 
শহিসবী লয় ঘা ন্যায় পরতাক্ষবাদীরা সবসময় 
উপস্থাপনা করে থাকেন। 

অবশ্য একটি গবেষণ কর্মসূচিতে বাস্তবে 
অনেককটি খাটি তত পাওয়া যায় এবং বিজ্ঞান 
শগবেঘলার একদা নকলেই স্বীকার করেন বে একই 
সঙ্গে বিষরগত ঘটনাবলীর সব দিক থেকে পরিপূর্ণ 
থ্যাথ্যার জন্য এক সঙ্গে অনেককটি বিজ্ঞানের তত্ব 
সহাবস্থান জরে। অনেকসময় তাদের "মূল 
প্রতিজা'রও তফাত ঘটে। লাউজন এর ব্যাখ্যায় 
ধললেন এই ঘটনা গবেষণা পরম্পরা কা শবেবপা 
ইিহোর মতকে সমর্থন ফরে। কেননা এতে ঠিক, 
দল, মল সংশোধন ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মধ্যে 
ঘাবি্কার সহায়ক ববরনের চিন্তাভাবনার উৎপত্তি 
মি খুব কয় ক্ষেয়েই দেখা ঘায় বিজ্ঞানের কোনো 
বাগে একটি মাৱ 'মূল পরতিজ্ঞা' পুরো গবেষলা 
র্সৃচিতে গুরু ঘেকে শেষ অস্দি প্রাধান্য বিস্তার 
রে থাকে ও টিকে থাকে যেমনটি করস্বোতয্যবাদী 
'শনিকেরা দাবি করেন। উল্টে এমনটিই বেশি 
দদা যায় বিজ্ঞানীরা ক্রমাপতভাবে তাদের তত্ত 
'থা-সূত্ত সব কিছু এফে অপরের সঙ্গে 
(বৈয়িতানূলক সন্ধে লিগ হোন এবং তা বিজ্ঞান 
বেষণ। কর্মসূচিকে ভূত পরিমাণে জীব ও 
দৃন্ধ করে। ' 

বিজ্ঞানদর্শনের আরও একটি বিতর্ত ঘা 
হের আগে থেকেই চলে ভাসছে তা হাল 
ত্যিকারের বিজ্ঞান ও ছন্তবিজ্ঞানের তফাত করার 
মস্মা সম্পর্কে (পপার, ১৯৫৭)। স্বভাবতই 
তর্কটি কেক্তিযভাবে মা থাকলেও 
'তিহাসিকভাবে পদ্ধতিবিজ্ঞানের দিক থেকে 
রানের সব বিভাঙ্গে প্রযানত শ্রেণীবিভাগের 
রলোচলায় এই বিতর্কের সুযোগ থাকছে যে নতুন 
চানো গবেষদা যাকে আমর! খাঁটি বিজ্ঞানের 
বেৰপা বলে প্হণ করছি তাকে ছ্ববিজ্ঞানের সঙ্গে 
বাত করা বাচ্ছে কিনা। 


এই ভ্রস্তাবের সবচেৱে বড় সমস্যা হ'ল 
বিজ্ঞানের সক পবেষণাকে একই পদ্ধতির সবে) 
ঘাচাই করতে হবে এইরকম একটি ভল ধারণা 
তৈরি হওয়া যেমনটি ঘটেছে পদার্থবিজ্ঞান ও 
মনোবিষ্ঞঠানকে একই কষ্টিপাঞ্গরে যাচাই করতে 
হবে এই রক্ষণশীল ধারণায়। এই নিয়ে যথেষ্ট 
পরিমাপে বাদানুযাদ হয়েছে ও হচ্ছে আর যতদিন 
যাচ্ছে এট স্পষ্ট হচ্ছে যে খুব তাড়াতাড়ি এই 
সমলার সমঝোতা হওয়া সম্ভব নয়। এমনকি 
পদার্থবিদ্যা ও ভ্ীববিষ্লার তুলনামূলক বিচারেও 
একই লমস্যা থেকে পেছে। তবে এটাও ঠিক যে 
বিজ্ঞানের অন্যান্য শালির বিচারপন্ধতির কিছু 
কিৰু অংশীদার মনোবিজ্ঞানকে হতেই হযে যদি 
তাকে 'বিজ্ঞান' এই পদবাচা হতে হল। 

আরও একটি বিষয় প্রপিবানযোগ্য যে 
বক্তব্যটি সমাজবিজ্ঞান বিভাগের দার্শনিকেরা 
আলোচনার মধ্যে তুলে আনলেন। তারা ঘা 
বললেন তাতে কুন, লাক্যতুস, লাউডন ইত্যাদি 
সবার মতামত প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ল। তারা বললেন 
বিজ্ঞানের ইতিহাসে হে বিচার-পদ্ধতি দিয়ে 
বিজ্ঞান-গবেহপার কাজ ও তার পুলোনের 
ব্যাপারটি দেখা হয় এ একই পদ্ধতি দিয়ে 
সমানসবিজ্ঞানের ইতিহাসও বিচার করতে হবে 
এমনটি কেন হবে। কেন সমাজবিজ্ঞান শুন) কোনো 
পদ্ধতি দিয়ে মানুষের ইতিহাগ বিচার করতে 
পারবে না। 
উপসহোরের বদলে 

কুল, লাকাতুদ, লাউডন এই ব্যরাবাছিকতায় 
বিজ্ঞানদর্শনের একটি চি্তাভাবনাকে ফিচার করতে 
গেলে বোকা যায় তারা সভ্যতার ইতিহাসে এমন 
একটি বিজ্ঞানজ্ঞাত অসি রয়েছে এইরকম অত 
শরতিষ্ঠ। করতে চেয়েছেন বাকে পরীক্ষা নিযীক্ষার 
হচলিত পন্ধতি দিয়ে বাতিল করা ঘাবে না এবং 
তাদের সত অনুযায়ী এই "প্রতিজ্ঞা" 
মেটাফিজিব্মাল। খেয়াল করলে বোবা যায় 
হচলিত নায়প্রতাক্ষবাহীদের প্রভাবে বিজ্ঞান 
গবেৰলা কর্মসূচির সেই সময়কার (১৯৪০, 
১৯৫০) প্রভাবিত আলোচনার বিরুদ্ধত৷ করেই এই 
মত সোঙ্ষার হরেছিল। আংশিক হলেও একথা 
সত্য যে কুলের এই আবেদন সেই সময়ের 
'বেষপারত বিজ্ঞানীদের এ 'শুতিজ্ঞা'য় বিষয়ে 
ছে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু এটা দুঃখের কা 


থে যা ফুল ভাবেন নি বা বলতে চান নি তাই তা 
নামের সঙ্গে জড়িয়ে প্রচার করা হ'ল । ঘেদল তান 
“প্যারাডাইয়' ও 'অমেদ্তার তত্ব -ঝে চরম মাত্রার 
বিচার-পদ্ধতি হিসাবে রাখা ই'ল। কলে এক 'বাঁচ 
ছেঝে অন্য "বীচ -এ প্রযেষপা পরিবর্তিত হলে যে 
কোনো অগ্রগতি ক্ষটে না এমন কথাও তীর নাহ 
করে প্রচার করা হ'ল। আরও বলা হ'ল এ 
'বাচগুলি পরস্পর হ্যতিরেকী এবং এদের একটিবে 
অনাটির মুখোমুখি দাঁড় করিবে দেওয়া ঘার। ফেন 
এদের সার্থক আদানপ্রদান সম্ভব নয়। হেট 
পরবর্তীকালে লাকাতুস ও লাউডন দেখিয়েছেন যে 
এইধরনের ভাকনাচিতত দার্শনিক দিক ছেকে ভূল, 
ক্ষতিকারক ও এগুলি এড়িয়ে ঘাওয়া ধায়। 

তুলনায় লাকারুসের ভাবনাচিন্তা অনেকবেশি 
নমনীয় বেহানে একটি গবেবগা কর্মসূচিতে কোনো 
ওকটি 'ধাচট একচেটিয়াভাবে 'অধিকারদর্খল করে 
না। নানা ধরনের "বাঁ -এর সহাবস্থান থাকে বার 
মবে) ঘেকে বিচার বিবেচনা করে সঠিক 
চিন্তাভাবনাটির নির্বাচন করা সন্বব। তাহলে তথা 
দিয়ে যাচাই করার পদ্ধতিও আট থাকে যেমনটি 
সঠিক তরের নির্বাচনের ক্ষেতে করা হয়। সুতরাং 
কোনো একটি চিন্তাভাবনা কোনো সময়ের জন্য 
সর্ধেব মতা-_ এই মতামত যেমন প্রাধান্য পায় না 
তেমনি পুনরায় কোন তত্ত্বের গবেষণায় উৎসাহ 
দেখা দিলে আগে তার মৃত্যু ঘটেছিল এবং এন 
তার পুনন্মি ঘটছে এমন ভাবারও ক্যেনো কারণ 
নেই। অন্যদিকে এইসব প্রক্রিয়ার মধো ধীরে ধীরে 
বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিষয়টিও ধারণায় আনা ঘায়। 
যেমন আমরা দেখেছি মনোবিজ্রানের দিক্ষণ- 
পদ্ধতির গবেষণায় অগ্রগতির বিষয়ে। নানা 
আপাতবিরোধী তত শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে জানা 
ও বোঝার ক্ষেয়ে অগ্নগাতিই ঘটিরেছে। 

কুন, লাকাতুস, লাউডনের ভাবদাচিন্তা থেকে 
এ কথা স্পষ্ট হয় যে একমাত্র তাদের আলোচনাই 
বিজ্ঞানদর্শনের এই ক্ষেত্রটিতে চূড়ান্ত নয়, 
বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে আরও বন্ধ ধরনের 
সমন্যা বিশেষত আবিষ্কার সহায়ক গবেষলা কর্মসূচি 
ও অবধারণসূলক সমঙ্যাগুলির শ্রেণীবিচার. 
সাক্রান্ত সমস্যা আরও জটিল আকুরে দেখা দেবে। 
পরবর্তী আলোচনার বুইনকে সঙ্গে নিয়ে আমরা 
এর সূত্রপাত দটাঝে। 
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টাচার্য। গরিব শরাক্ষল। 
গরিব ঠিক কঘা। কিন্তু, বন্ড লোতী। 
লোভের কোনও শীমা-পরিসীমা নেই। 
রোজগার বলতে ভিকখে। রোজ সমান জোটে লা। 
কোনও দিন যদি ভুরিভোজ, কোনও দিন তবে 
ছরি-মটর। সফরের বালাই নেষ। আর নেই তৃপতি। 
ধালা-ভর্তি তিকৃখে পেলেও, মন তরে না) খালি 
আরও দাও. আরও চাই ভাব। 
একদিন। এক বাড়ি ঘবেকে বিশাল এক 
পামল| মাটা দিয়েছে। পামলা শুদ্ধু। বিযয়ানন্দ তো 
আয্যুদে একেবারে যাকে বলে 'অট-দাষ্টে 
চৌধ খানা। 
গামলা-ভর্তি আটা মাথার নিয়ে বিষয়ানন্দ 
এলেন তার বাড়িতে। বাড়ি বলতে গান্থতলা। একটু 
কাশ-বাধারি আব পাতা দিয়ে ঘেরা, এই যা। 
“জাটাট। রাখি কোথাল?' মহা সমল্যায় 
পড়েন বিষয়ানন্। শ্রী ঁদর। ওপরে কাক। শেষে 
এক গাছের ভাল ছেঝে দড়ির শিকে বুলিয়ে তাতে 
রাখলেন গামলাটা। ওপরে পাতা দিতে চাপা 
দিলেন। 3 
“শরীরটা পুব ফ্লান্ত। আগে একটু ঘুমিয়ে 
নেওয়া বাক। তারপরে উঠে রুটি-ফুটি বানানো 
যাবে।' ঘুমিয়ে পড়েন বিষয়ালন্দ। 
আটার গামলাটা দুলতে থাকে। সত্যি নয়। 
স্বত্নে, স্বপ্নেও দোলে। Kট 
“আটাটা বাজারে বিক্রি করব। কত পাব? 
দশ ? ভুড়ি ? তিরিশ 1 __ উ্থ। অত কম টাকায় 
আমি বেচবইনা। কম-সে-কম এক-লো টাক তো 
নেবই।' 
গা দোলে। বিধন্ানন্দের। স্বপ্রে। দড়িতে হাত 
ফুলো বিষয়ানন্ম। কিককিকিত়ে ছাসে। 'এক- টা 
চাকা! হঠাৎ করে হাতে চলে আসবে। দারণ 
ব্যাপার! আচ্ছা, ওই এক-শোটা টাকা নিয়ে কী 
করব 1 কেশ কবজি-ভুিয়ে খাওয়া-দাওয়া করব 
কদিন 1 না. না। টাকাটাকে বাড়াতে হবে। ওভাবে 
উড়িরে দিলে চলবে না। 
স্বপ্ন গড়ায়। 'এক-শো টাকায় একপাল ছাগল 
কিনব। ছাগলের দুঘ বেচে অনেক টাকা পাব। 
এদিকে দু-এক বছরের মযোই ছাগলের সঙ্যোও 


বিক্ণুপদ চক্রবর্তী 


আনেক বেড়ে যাবে! এক-শো ছেকে হাজার হয়ে 
হাবে। কী আরও বেশি। 

সৰ ছাগল বেচে দেব। ছাগল আমার 
ভাল্লাগে না। ওই পরসায় বরং গরু কিনব! 
ইয়াকাড় ইয়াকড় সব গরু । দেখলেই লোকে বলবে 
_ "খা পর বটে 

"গু যন্ধন অনেক হয়ে যাবে, তখন একটা 
সব দোকান নেব। মিষ্টি আর দু কেচে মোটামুটি 
+ + খানেক টাকা পেলেই আছি খুশি। আৰি বেশি 
চাই না বাবা। ও আমার অল্পই ভাল। অতি লোভে 
সতি নষ্ট। কথ্যতেই ধলে। 

্বদ্ের গরু গাছে উঠছে এখন । গরু উঠে 
পাছও উঠছে। সব জমজমাটি; 

“হাত-তেরিকা। ৩-সব গর-ককু সানলায়টা 
কে ? ঘত্তো সব। হঠাও, হঠাও। ও-সব পর-ফর 
হঠাও । সব বেচে দেব। তা বলে জলের দরে নয়। 
ভালই দাম হাকব। আরে বাবা, গরদ্্লোর 
চেহ্যরাটা একবার দেখেছ ? দেখো। দেখে দাম 
বলো। 

"আর যাই হই, আমি লোভী নই রে বাবা। 
অন্যাহা কিছু চাইছি না। লাখ দশেক পেলেই... 

“ধ্যাতৃ!' একটা মশা কামড়ায় পায়ে এটা ভা 
বলে স্বপ্ন নয়। এটা সতি। পাশ ফিরে শোয় 
বিষয়ালন্দ। স্বদ্ের 'ভিডিও' চলছে। 

“কত যেন পাব 1 দশ লা -- তাই তো? 
ঠিক আছে। হীরের ব্যবসা করব। কোনও ব্যমেলায় 
হাব না! রাক্বাঢ়িতে যাব। ছিরে বেচতে। ইয়া ইয়া 
সব চীবে। দেখে চোখ ঠিক্রে যাবে রাজার। বলবে, 
“কোথায় পেলেন এ হীরে ? এ যে কোছিলুরের 
বাবা! 

মরা আচ্ছা লোভী তো? ডাব ভাব করে 
তাকিয়ে আছে হীরেশুলোর দিকে। কী লোভিস্টিরে 
বাধা ? দু-একটা হাতিয়ে লা নেয় নিতে এলে 
একদম .. 

প্রাচী বেশ ভাল। ফী খাতির: হলে কিনা, 
“সবটাই আমি কিনে নেব বিষয়ালনখবারু€” 

"আমাকে ঘাবু বলল ? কলবেই তো! আমি 
হী এখন হ্যালনা নাকি ? হরে বেচে রাজার কাছ 
থেকে পঞ্চাশ লাখ টাকা পাচ্ছি। আমার খাতির 
করবে না 1 নাম ধরে ডাকল, বাবু না হললে.. দেব 
না রাজার ঘাড়টা মটকে।' 


২১৯ 


পরু এখন তার গাছে লেই। আরে লা, লা 
পড়ে যায়নি গাছ থেকে। গরুর ডালা গিয়েছে 
কিনা, তাই গরু এখন উড়ছে। খুব উড়ছে। স্বার 
ডানা মেলে উড়ছে। 

'রাক্ষকনো কান্চনদাল।! রাজকনোর হাতে 
সোলার থালা! তাতে রকমরি মিষ্টি! আরিব্রাস! 
এসব মিষ্টি জন্মে নও দেখিনি। চোদেওড 
খিনি, চেখেও দেখিনি। 

“বাজাটা বঞ্চ কোলাবুলি তবছে। _ ঠিক 
আছে রাজামশাই, জাপনার মেয়ের ভার আমি 
নিলাহ। এত করে বলছেল। না বলি ফী করে. বলুন 
নাঃ 


“তিনটে ছেলে ৷ দুটো মেয়ে। খেলছে বাগানে 
মষ্টা আন্ধা আহাম্মক তো! দুই আবার ওদের 
মহে] লিয়ে ডিড়েছিল কেন ! হতভাগা! কাজ 
কহে৷ নেই তোর 1 ফের ভাবার দুখে মুখে 
কথ ? সামি রাজার জামাই ধলে কথা। আমার 
মানি করিস না 1 দাড়া, দেবাঙ্ছ। মঙ্গা। আমার 
ছেলেমেয়েদের ওপর ছড়ি ঘোরানো!  ছিচ্ছি 
ওযুৱ। 

“গলম!' এক লাখি। মাটির গামলা ভোষ্জে 
ছত্রধান। সব আটা মাটিতে গড়াগডি। এটা শ্ব 
নয়। সতি)। একেবারে ক বাস্তব। নবম নয়। বন্ড 
কাঠ-কাত। 

আআ ইজ্যা কী কী আহল? একী: 
ভাটা! আটা কোথা খেকে এল ? আহি... আমি 
কোথাচ ? রাজ প্রাসাটাই বা কোথায় গেল ? 

“না, না গর তো নয়! গরু নয়, পর নয় 
হারে, হীরে। হীরেওলো সব আন হয়ে গেল | যা 
বাঝা: চরে তো গেলই। আটাও গেল? 

'হতচ্ছাড়া মাই ঘত নষ্টের গোডা। 
ওট্যকে লাঙিটা না মারলেই পারতাম। পা-টা টনলৈ 


করছে।' 
পগন। রিক্শ চালাঘ। লাস্ট ট্রেনে আনে 
ভঞ্জপাড়ার কুঞ্ধদাস্টার। গণ্ছনের গাড়ি ছাড়া যাবে 
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না। হল্কুলে পঞ্া কুলার । হলে মুন 
পর ঘুরে ঘুরে লটারির টিকিট বেচে। ট্রেনেও 
ৰেচে। ভাল লাৱ। পাকা যাড়ি। 

একগিন। কৃঞ্তমাস্টারের মনটা বেশ শরিতত 
ছিল। কুঞ্জ একটা লটারির টিকিট দিল পল্সনকে। 
ভাড়ার কালে অহশ্াই। 

"কত দায় বাবু ?' গগন নেড়েচেড়ে দেখে 
টিকিটটা। ফী বড়! আর কী রা-ডঙে! দারুণ 
দেখতে। এর দাম কত বায়ু 1' পগনের দু'চোখে 
হের হাত-ছানি।' 

"দাম লাগবে না।' আজ বড় শী মেয়েছে 
ছি মাস্টার । "এটা যদি বেড়ালের শিকে ছিড়ে 
লেগে যায় না রে গপনা, তা হলে .. .' শেষ ভরে 
মক হাটতে খাকে। 

পগনও পেছু নেয়। সাড়ে না। নেশায় ওয় দু- 
চাখে- স্বপ্নের ঢল নামে তা হলে কী বাবু ? 
লেন না? 

পেছন ফেরে বুঝ্জ। পা টলে। নেশাটা আজ 
মটু বেশিই ছয়ে খেছে। পানের পিক্‌ ফেলে। 
চকশর ডেপুটা বাজাতে বাজাতে বলে, ‘রাঙ্গা বনে 
"বি রে ব্যাটি! এক কোটি টাকা পাবি! তোর চোদ্দ 
[রুষ ধন্যি হয়ে ঘাবে।' 


বিছানায় শুয়ে ছটফট ধবে গন্দন। ঘুম আসে 
॥। এক ফোরটি: এক কোটি টাকা মানে ঠিক কত 
কা __ যুৰতে পারে না গগন! ওই টাকার ক'- 
দামি নত দি ? এক 

+ 

ধুম আসে না। দু'চোখে মায়াহী স্বপ্র। 
জিশের তলায় রেখেছে টিকিটটা। কাউকে বিশ্বাস 
টি) কুপরযাস্টার। বলে দিয়েছিল. 'টিকিটটা 
ববানে রাখিস গগলা। বেহাত না হয়ে যায়! 
গলে, আমিই তোকে খবর দেব।' 

ঘুম আসে না। বাইরের হেটে উঠোনে একটা 
টিয়া আছে। পাতাই খাকে। তার ওপরে এসে 
স। আকাশে টাদ। গ্ষালার মত। 

“আজ পুন্নিমে না কী 1 আহা: বড় ভাল 
নে টিকিটটা দিয়েছে গো। কুপ্সমাস্টার মাতাল 
ত পারে, কিন্তু, দিল আছে। রিস্কার মালিক 
লো শরতানটার যতো হাড়-কেপ্‌পোন নয়। 
মায় নয়। রক্ত-চোষা ভুলোটা আট আলা পরসাও 
ডে না। ঘাড় হযে আবার করে নের। 

দূ আসে। স্বও আসে। কুঞ্জমাস্টার। 
গাতে হ্বীপাতে আসছে। 'গগ্না! তোর কপাল 
ল গেছে! তুই পেয়ে গেছিস। মার দিয়া কেনা, 
যর তোকে পায় কে? 

"সত্যি বলছেন মাস্সাই 1 গন্গন কী করবে 
মৰে পায় না। এক কোট টাকাটা চিক কত টাকা 


* বসেই ঘাচ্ছে। উঠতে পারছে না। 


= আহ লে শত পারছে এঃ ভা এৰ সু 
তায় ঠিক কী করা উচিত, কী করলে আনব্দের 
পরকাশটা ওই এক কোটি টাকা শাওয়ার আলক্ষকে 
বোঝাতে পারবে __ তাও গগন বুঝতে পারে না। 
রিক্শর ওেঁপুটা বাক্জিয়ে দেয়। ঞশ-বারো যার: 
কুঞ্রমাস্টারের পাতে কীপিতে পড়ে। 
কুরমাস্টারকে অর্ধেক টাকা দিতে চেয়েছিল 
শাগন। কুঞ্জ নেয়নি। পরেই একটা বাড়ি কিনল 
গগন। চিডি. ক্রি, হেসার কুকার, আলহারি, খাট, 
সোকা। কী নরম সোক্ষাটা: গগন বসে যাচ্ছে। 
- বত ঘটে 
ঘাজ্ছে সয। 


একটা ,গাড়ি। আরও একটা। দ্বাইভার 
গগনকে সালুট করছে। ছেলে ইংরাজি স্কুলে 
পড়ছে। গগনকে 'ড্যাডি না কী যেন বলছে। মাকে 
আম্মি বলছে। বেশ লান্দছে এ-সসব। 

পাড়া-পড়শিরা আর 'গগ্না' বলছে না। 
বলছে -- "গগন বাবু'। হাসি পাচ্ছে গগনের। 
গায়ের মোড়ল সিতেমাস্টার এসেছে। হলে কিনা 


টাকা শেষ হচ্ছে লা। ব্যাঙ্কে খালি বেড়েই 
ঘাচ্ছে। তা বাডুক। আরও বাড়াতে হবে ওকে। 
নইলে কেউ মা্যি-পন্যি করবে না। টাকা ফুরিয়ে 
গেলেই, "শগনবাবু' খেকে আবার নেমে আদবে 
“গগ্না-তে। 

গগন ঠোটে পাইপ রেখে কথা বলতে পারে 
না। পড়ে যায় খালি। মাঝে মধ্যে মনে হয় _ 
“ধ্যাত! বিড়িই ভাল ছিল। রিন্কাই ভাল ছিল। এই 
সব গলায়, দড়ি-মড়ি বেঁধে হাস-ফাঁসে অবস্থা 

বন্তানা। গণনের সেক্রেটারি। গগন বলে. 
'ৰন্ধাদ৷ ব্যাঙ্ক থেকে অনেক টাকা তুলে ফেলো। 
আরও টিকিট কেনো। আরও টাকা চাই আমার! 
আরও টাকা। অনেক, অনেক. অনেক টাকা! টাকা 
আছে বলে এখন কত লোক আমায় আনছে-পনছে। 
টাকা না থাকলে কোট পৃঁছবে লা।' 

গোছা-গোছ) লটারির টিকিট কিনে আনে 
বনকা। কিছু লাগে। বাকি সব ভো-কাটা: ৰন্ধা ৰলে, 
“গগন! ব্যাঙ্কের টাকা কিন্তু সব শেষ হয়ে এল। 
প্র না। যেষ্ট টাকা লে হয়েছে তোছায়। আর 
ফী দরকার ? শুধু শুধু কুড়িয়ে পাওয়া মানিক 
হাওয়ার উড়িরে দিচ্ছ কেন ?" 

"ও তুছ যুৰুবে না বস্ধাঙ৷। আমার চোখে 
এখন জুয়োর নেশ! েক্ছেছে। এ আর আমি ছাড়তে 
প্রররয না। এর শ্ৰেষ দেখে তবে ছাড়ব। তুমি আরও 
টাকা জেলো। আরও টাক লাগাও লটারিতে।' 


আরও. আরও . . .। 

একনিন কুতেরের পক্দর্যে টান পড়ে। ব্যাঙ্কের 
কলসি উলটে বরলে একটা পয়সাও আর পড়ে না। 
গনগনে নগর পড়ে অন) দিকে। 

“গাড়িটা বেছে দাও বন্ধাদা।' শাড়ি যায়। 
টিভিটা বেচে দাও বন্ধাদা।' টিভি হায়।ত্রিজ জায়। 
খাট, আলমারি, সোফা যায়। শেকে মাঘা গৌঁজার 
আন্তানাটাও হায়। থালা, বাটি, ্তাস_সব ঘার। এ 
বেলা খাবার জোটে. তো ও বেলা জোটে না। গগন 
ফাদে পঙ্গনের বউ কীদে। গপনের ছেলে ঝাদে। 

একটা টিকিট তখনও গণনের পকেটে। এর 
ফল এখনও কেয়োগ্পনি। লাগলে, এতেও এক 
কোটি টাকা পাওয়া যাবে। এটাই গগনেয় শেষ 
বাজি। 

বদি এটায় আবার এক কোটি টাকা পেয়ে 
হায় গগন ? তা হলে কী করবে ? তা হলে কী 
আবার এ ভাবেই টিকিট কিনে কিনে নিন হয়ে 
যাবে 1 না কী আর দ্বিতীয় ধায় যেলতলায় সে 
হাবে না ? কী করবে __ গগন জানে লা। ভাবতে 
পারে না। ভাবতে চায়ও না। "ঘা হবে, হবে। বদন 
হবে, তখন দেখা যাবে।' 

রাগ হয় গগনের। খুব রাগ হয়। নিজের 
ওপর। কুপ্যাম্টারের ওপর। সর্বনাশা লটারি 
খেলার ওপর। "কেশ করে খাচ্ছিলুম। বেশ 
পাস্তাভাতে-বাসি রুটিতে ছিলুছ। ছেঁড়া-পামছা আর 
পোড়া-বিডিতে ছিলুম। তা নয়। কোছায় কী? 
হ্যাতৃতেরি কা। নিকৃচি করেছে লটারির। নিকুচি 
করেছে বড়লোক হওয়ার" 

রাগে কুটি কুচি করে ফেলে দেয় লটারি 
টিকিট। পা দিয়ে সেই কূচির ওপর লাঘি মায়তে 
মারতে বলে, "লটারির মুখে লাখি, লটারি নামে 
জুয়ার মুখে লাহি। লটারি-পাগলা গণনের হঠাৎ 


করে বড়লোক হওয়ার মুখে ল্যছি। হ্যাক খৃঃ!" 
খৃতু ফেলে গগন। লটারির টিকিটের ছেঁড়া 
টকরোওুলোর ওপর। 


ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। লটারির টিকিটের 
ছড়া টুকরোগুলো। স্বপ্নে নয়। সত্যি, সতা। 
বাস্তবে। ঘামছিল গগন। ঘুঘধ ভাভতেই, দেখে _ 
লটারির টিকিটের ট্রফুরোগুলো । পড়ে আছে 
এদিক-ওদিক। 

“সতের টিকিটটার সঙ্গে সঙ্গে এটাও গেছে ডা 
ছলে! ভালই হরেছে। আপন বিদেয় হয়েছে। ও!। 
কী দুষ্ধেছ রে বাবা? 

উঠে পড়ে গগন। 'অনেক বেলা হয়ে গেছে। 
রিস্কা বার করতে ছবে। ফাস্ট হল না, সেকেভ 
॥ বল ধরতেই হবো |... 


=  —  — — ীশু 
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এই গতর গত হওয়ার পর পক্ষন্বতে, 
মতান্তরে চটুর্ভৃতে (ব্যোমকে বোমের হত অনেকে 
এড়িয়ে চলেন) বিলীন হয়ে হায়। তাই নিয়ে 'কবর 
দাও বা চিতায় পোড়াও, মরলে সবাই মাটটি' গানও 
বাঁধা ছাছে। কিন্তু এ দেহ আকাশ তেকে জীবতারা 
সে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গেই তো আর দেহ মাটি হয়ে 
হাহ না! লে অনেক দূরের ব্যাপায়। অতনুর যেতে 
গেলে লেখাটাই মাটি হায় যাবে। তাই ময়ার পরে 
পরেই কী হয় তা দেখার চেষ্টা করি। 

শরীরের কিছু অদগ-হত্যঙ্গ আছে, লায়েক 
ছেলের মত। গুরু মন্তিষ্- পিতার কথার ধার বদর 
না। নিজের খুশিতে চলে। আমানের হংলিগড ও 
ছুসমুল দেই দলেই পড়ে। চলছে, চলছে _ 
ঘামলেই বাস। ডাক্তার গান্ধীর মুখে এটা সেটা 
দেখে, শুনে ভারিত্তি চালে লিখবেন -- কার্তিও- 
রেপিরেটরি ফেইলইওর। মানে হার্ট-লাং চাকা 
বন্ধ। ভাবখানা এমন, যেন কোনো গুহা লতা 
শোনালেন! ডাক্তারের মুরোদ ওই পরযন্বই। 

ধর্মতাণেয়া মাথায় হাত ঠেকিয়ে জানান, 
বায়া শরীর ছেড়ে বেরিয়ে পরহান্মার সঙ্গে দেনা 
করতে গেছেন। বুঝুন আম্মার কাওজ্ঞানটা। যে 
শরীর তকে থাকবার জায়গা ফিল, তার ভরণ- 
পোষণ চালালো. তায় দুটো দামাল) কল বিকল 
হয়েছে। তাতেই শরীরের এই ঘোর বিপদের দিনে 
তাকে ফেলে শা কিনা ফূরুত: কেন আরও দুটো 
দিন শরীরে থাকলে মহাভারত কী এমন অশুদ্ধ 
হতো! শরীরে তো আর বাড়িওয়ালা বা মেলবাড়ির 
মালিক নেই, যে বলবে, ওহে হার্ট লাং ভাড়া দেওয়া 
বন্ধ কয়েছে, অতএব তুমি মানে দানে এসো! 

আসলে পরসাত্থা নয়, গীতা বলছে _ 
শরীরাদি বিহায় জীর্ণাম্যন্যানী লহোতি নবানি দেহী। 
জীর্ণ শরীর ছেড়ে আত্মা নতুন দেছে ঢোকে। 
ভাবতোন্রিকরা জানিয়েছেন "সী কাটা 
এসেছে আয়া শব্ম থেকেই। সুতরাং আমাদের 
আন্মী়রা কী ভ্রিনিস এব কেন তারা কার 
কুরোলেই পাজি' বলে তা হাড়েছাড়ে টের পাওয়া 
যায়। 





মরণের পরে 


হালবায়ু বেরিয়ে গেলে শরীর হাগা নেরে 
হায়, আর শক্ত কাই কাঠ ঘার্কা হবে পড়ে। এই 
অবস্থাকে বলে রাইপ্য মাটিস (৪ 1া9গাও+)। এর 
একটা ভক্ত পরিভাষা আছে - মরণসম্োচ। 
সঙ্কেচ জোড়ে এয়ই বিশদ চলুন! 

পাঠা বা মুরগির রৌদতে পেশিয সঙ্গে 
আমাদের হৌখিক আলাপ আছে ক রকম লক্ব। 
= এ গোছা হেন। এই পেশি তৈরি হয় পেশি 
তন্তু কোষ (মাসল ফাইবার সেল্স) দিয়ে। মাসল 
ফাইবারকে আড়াহাড়ি কেটে মপুবীনক্ষণ হে 
ফেললে দেখা যায়. তার বায়োফাইব্রিলসের চ্ছ। 
সুতোর মত হলেও জপ শবন্থার অদ:খ) কোষ 
জুড়ে গিয়েই এই তত্ব তৈরি! তাই ঠিকঠাক হল্তে 
গেলে ফাইবাবকে কোনে। কোষ বলা যায় লা। একে 
হলে সিনসিশভ্যাম (5) ০1 লা 0f Cy 
Plam contauning many 000. formed by 
the fusion of cells.) 1 

- পেশি তন্তুণুলেো কোলাজেন নাহে এক 
ধরনের হোটিনের আবরণে মোড়া খাকে। সরু ও 

আট হল্ 


A 


শক্ত 


যো মায়োফাইব্িলস নিয়েই মাসল ফাইব্যর বা 
পেশি তন্ক। সরু তন্তুর পরিঝি ৫ এন এম এবং 
মোটা তত্র পরিধি ১৫ এন এম (এন এম হানে 
ন্যানো বিনার। এক ছিটাজের ১০০ কোটি ভাগের 
এক ভাগ)। 

পেশি হখন সমুচিত হয় তখন ঘোটা 
তন্তওলো সর তত্তর ফাকে ফাকে ঢুকে হায় 
(48৫6), ছেট্টো রেলের হযরার ঘত। যদিও 
এইভাবে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না! সরু হোকা 
তন্তুরা নিজেদের পৃরনো অবস্থানে ফিরে হায়; 


পেশি আনার সারিত অবস্থায় (১0৮৯৩) চলে 


আসে। 


আমাদের শরীরে তিন ধরনের পেশি ঘাকে। 
ভাতিয়া পেশি __ হাতত যা নিয়ে তৈরি। সুপ 
পেশি (সমুখ মাসল) __ বত নালী, গাও, দূরলি 
জাতীয় কালা অঙ্গ তৈরি এ দিহে। এই দু ধনের 
পেশিতে ইচ্ছানত নিয়্রপে বানা যায় লা। হার 
আছে স্কেলিটাল নাস্ল _ হস্ি-কল্যালের সঙ্গে 
জকিত। এবাই সুবোধ, সু বশা। ফলত ছোটাঘুটি, 
সাতার, কাচবর্ম, গান বাজনা __ হাই বলুন, এই 
অনুগত পেশিদের ঘেলিয়ে করা হয়। 

মৃতার পর পেশিতলার (মল টিস্যু) ওপর 
খেকে নিষস্্প চলে ঘাঢ়। এনে দিছে আল 
ইচ্ছাপূরল সম্ভব হয় না। কিন্তু মৃতাব হয় িছুক্ছল 
পরেই মোটা তস্ক ওলো সক তত্তনের দঙ্গে সচ্ছল 
কন্ধানে 0৩৮1589)) আবদ্ধ হ। ফলে শহীরেষ 
নমনীতো ধুচে ভাসে কাঠিনা। এটাই রাইগা 
মটিস। 

পেশির কেরদানির পেছনে এ টি পিবা 
আডিনোমিন ট্রাই ফসকেটের ভুমিকা বিবাট। 
মৃত্বার সঙ্গে সঙ্গে এ টি পি উৎপাননও বন্ধ হয়ে 
হায়। এ টি পি শুরা পেশিতে চারপাশ ছেকে 
ঘিরে বাখে। মৃত এরই জনা তস্থগুলো একে 
অপরের ছকে ভি খাকতে পাবে তাই এটি পি- 
য় অনুপস্থিতিতে তস্করা একছোটি হয়ে কঠিন 
আকার নেয়। 

এর ভাট ঘন্টা বা তার কিছু পবে (মালে দত 
হওয়ার ১৬ ঘন্টা পরে) শযীবের উৎসেচক লো 
(এনজাইম) দায়োফাইরিল  পরোটিনকে 
(Myofivilla 182) ভাঙতে খাকে। কলে 
পেশি আকার তার ফাঠিনা ছারাতে থাকে। শরীর 
ভ্রমন শিথিল ছয়, তারপর গুরু হয়ে হায় 
পডনক্রিরা। কারও মৃত্বা কতক্ষণ আগে হয়েছে, তা 
জানার জন্য ফকেদিক বিশেষজ্ঞরা শরীবের এই 
পরিবর্তগলোই লক্ষ) করেন। এ গেল শরীরের 
রানার দশা। আয়ার কথা আ্নীয়রাই বলতে 


প্ারেন। 
সাইরকূমার ঘোষ 
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“হুকমি ছেলে হম হবে এই ভেবে কেউ হ্মি 
খায়? 
খেতে তীষগ ভাল্লাগে তাই পেটে খালি হকি 
চায়।' 

সত্যিই শ্রয়োজন নয়, এমন অনেক ঘাবারই 
খেতে ভালো লাগে বলে খাওয়া হয়। আবার তার 
সাথে উপকারিতা নিয়ে নানা বিশ্রান্তিকে ভিত্তি করে 
গড়ে ওঠে আমাদের খাদ্যাভ্যাদ। পুরনো ধারণায় 
উপকারী কোনো খাদা আধুনিক গবেষপায় 
অপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু আমাদের 
জানা নেই। অথবা বিজ্ঞাগনে বাতিক কোম্পানি 
এসে আমাদের দুখে গুজে নিয়ে যাচ্ছে তাদের 
বিভ্ঞাপিত ‘লোডারী' ঘার চাইতে অধিক মানের 
পুষ্টি আমাদের চারপাশের খাদ্য ঘেকেই আমযা 
পেতে পারি, সাযারপের এমন অনেক ভ্রান্তি চোখে 
আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে 'গপবিক্ঞান বার্তা 
প্রকাশনী প্রচলিত বিশ্বাস বিজ্ঞান' বইটি? 

ভাত এবং রুটির কোনটি বেশি প্রয়োজনীয়? 
কে বেশি উপকারী__ সেদ্ধ না আতপ চাল 1 ডিম 
কি সত্যিই অপরিহার্য? ঘদি হয় ফোনটা খাব _ 
চেশী না পোলট্ির / হাঁসের না মুরপ্দির / কীচা না 
সেন্ড তিন ? মেছো বাঙালির ভীবনে কোন ম্যছের 
গুরুত্ব কতটা 1 মিষ্টি আর কৃমির সম্পর্ক কী ? 
এমন লায় ১৫টি খাদা নিয়ে তানি, বিশ্বাস 
অদতর্কতাকে গ্বেহণালন্ধ ফলাফলের ওপর ভিত্তি 
করে বযাধ্যা করা হয়েছে যইটির পাতায় পাতায়। 
কোন খাল্োর কী ওণাও৭, স্বাস্ারক্ষায় কার কী 
ভুমিকা, কোন ছাদ শরীরে কী কী প্রতিক্রিয়া কেমন 
করে সৃষ্টি করে হা বইটিতে এমনভাবে বোকানো 
হয়েছে বা বোঝার জনা বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ 
কেতাবি জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। সাধারণভাবে 
চোদ কান খোলা রেখে বয়েকপাতা পড়ে নিলেই 
প্রতাহিক গ্রহ] খাবারগুলি নিয়ে অনেক সন্দেহের 


নিরঙগন হয । বিভিয় খালের গুপাগু স্পষ্টভাবে 
ক্যাখ্যা ৰয়ে৷ হয়েছে কেশ কিক সারপির মাহ্যতে। 

বইটির সহচেহে গুরুত্বপূর্ণ লেখাটি শিশু খাল 
নিয়ে। মাতৃদুদ্ধের শুবোজনীয়তাকে বিজ্ঞান- 
নিষ্ঠভাবে এন্দানে দেখ্যনে! হতেছে। বুকের দৃধ বন্ধ 
করা বিষয়ে অনেক ত্রন্ব হারণাকে খণ্ডন করা 
হয়েছে প্ৰবন্ধটিতে ৷ বিভিন্ন পর্যায়ে শিশুর কী কী 
খালা খাওয়া উচিত এবং শিশুর শাল্াতালিকার় 
বাঙ্জারি 'বেবিফু্ড-এর লেলায় সহজলভ্য এবং 
স্তর কিছু খাদ্যের শুরুত কতটা বেশি তা সারণির 
লাহাব পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 

দৈনন্দিন জীবনের সৃস্থতাকে আঘ্যত করা 
কতণলি চলিত বুক্তরুকি এবং শ্রাস্তির অস্তরালের 
সতাফে প্রকাশ করা হয়েছে ১০টি বিভিন্ন হবন্ধে। 
শুকারের কামড়ের ভুল চিক্িলা. মহাপূরুষদের 
কিছু বৃক্তককি. শখ বাঙ্গানোর পেছনের ফল তন্তু, 
সাপের কামড় ও তার চিকিংলা বিষয়ে অল্পতা, 
বিদ্যুতের ব্যবহার নিযে ভুল ধারণা, চোখ ওঠা 
ব্যাপারটা কী, ট্রালকয় পাউডারের তয়োছন আছে 
কিনা. ব্যবহার্য বাসন হিস্গেবে কোল ধাত উপযোগী 
ইত্যাদি বিষরের সুন্দর আালোচলা রয়েছে বইটিতে। 
বইটির সবচেয়ে বড় উপযোগিতা এই হে. এ বই 
শুধু তথা কিংবা কাখ্যার মাধামে সামান্য কয়েকটি 
সমস্যার সমাবান করে না. উপরন্তু যে বিপুল 
লমসার বিশ্লেষণ হয়নি সেই বিষয়গুলির 
অস্তরালের সতাকে উদ্ঘাটিত করতে পাকে 
অনুাপিত করে। এ ধরনের লেখার মূল বৈশ্ি, 
পরশ্নহীন আনুগতাকে তত্র না ছিয়ে প্রয়োজনীয় 
সত্যের রতি পাঠকের যাগ্রহ সৃষ্টি করা। সেই অর্থে 
বইটির তয়োছরীয়তা তার পরিসরের তুলনায় 
অনেক বেশি। 

মাৰা সাত টাকা (হিনিময়মূলোর এই 
গুরুহপূর্ণ বইটির নির্ভুল ছাপা ও বঝকককে 
পরিবেশন সবেও অয কিছু ভাবাণত ফরটি চোখে 
পড়েছে, হঞ্িও তা প্রবন্তওলির গুরুহ কমায় নি 
(মোটেও এ ছাড়া খানকে এবং অনযানা বিষয়কে 
দুটি আলাদা ভাগে ভাগ করলে বিষয়গুলি আরো 
সৃষ্প্ট ছোত। বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষত খালের 
ক্ষেতে বৈজ্ঞানিক ব্যাথার পাছে চার, বিজ্ঞাপন ও 
হ্্ের বিস্রাস্বি বিষয়ে আরও স্পষ্টীকরপ আবশাক 
ছিল। তাহলে অবিজ্ঞানের চক্রব্যুহে সাধারণ 
মানুষের অসহারতাকে লক্ষ করে দস্পাদকনগুলী 
থে সাধু প্রয়াসে ব্রতী হয়েছেন, তা আরও 
উদ্দেশাসাহী হয়ে উঠত। পরবর্তী তে এবং এই 
খণ্ডের পরবর্তী সংস্কারে কিছু অলন্তরণ সংযোজন 


করলে এবং শুজ্ছদটিকে বর্ণময় করে তুললে বইটি 
হার ভুরোচনীয়তার পাশাপাশি নান্দনিক দিক 
“কেও আতর ছয়ে উঠবে। 
প্রচলিত কিছ্াস বিজ্ঞান 
গকিজঞান বার্তা শ্রক্মশনী 
দাম - ৭ টাকা 
ভাঘ্িন্থান - বুকদর্ধে 


অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় 








ধস পড়াশুনা ও পরীক্ষা 0 সুরেশ কু ০ 
রূপালী প্যবলিনার্স 0:১৬ টাকা 

লেখাপড়া ও পরীক্ষা নিয়ে সমস্যা জেনেক। 
জেছাপড়ার চাপে কাহিল হয়ে পড়ছে ক 
ছাতরছাতী। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে লতি 
হওয়ার ভয়েও' আয়ঘাঠী হচ্ছে আদেকে। এ এত 
জটিল সমস্যা, যার সহজ সমাধান কিছুই নেই। 
সুরেশ কুনু পেশায় শিক্ষক, ট্ঘদিন বর সানীর 
সাথে মেলামেশার সুবাদে তার শ্রভিষ্ঞতা বৃদ্ধি 
পেয়েছে! সেই ভিলা তার কাহিনী নিয়েই এই বই। 
পরীক্ষা-তীতি এড়ানোর উপায়, পঠিত বিষয় মনে 
রাখা, পরীক্ষার পরস্থাতি ইত্যাদি বিষয়ে ৩০টি ছোট 
ছোট লেখা এই বইতে সঙ্ধলিত হবেছে। সুফেশ কৃ 
চান প্রশ্ন ও বিত্ত তুলে বিহযটিকে উমকে দিতে 
ছড়িয়ে দিতে যাতে পুরো না হলেও কিছুটা অত 
সমস্যায় সমাধান দিলতে পারে। 

সবিতা 0 জন্দদ্ধাত্ৰী পাড়া, শেণড়াঙকুলি, 
হুগলি খেকে প্রকাশিত 0 দম্পাহক। : শ্যামসৃন্দর 
ভাওয়াল 0 ১০ টাকা 

নাহী ভাবনার লুল এই পত্রিক' ১২ই মুল 
আয়াপ্রকাশ কবল। আশাণ্ণ। পেহীব পুলছি, 
কবিতা সিংহের কবিতা আসল দেরদাঠী প্রথা, 
মেদের পোশাক, নাহীশিক্ষা তসঙ্গে তমত্য সেন, 
সমীত্া মানসিক বেগিণী এবং কিছু কবিতা এই 
সম্ধলনে ঠাই য়েছে ৬৪ পাতার ই পরিকাহ 
নিষ্ঠার ছাপ আছধে। আবানের অ্রতিন্দন রইল। 


১৮১০ > প  জউিউিিিস 
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সং 
সংবাদ 


0. শিশু ও কিশোব সাহিতে) উদ্লক্গবোগ্য অবদানের জন্য এ বছর শৈব্যা 
শুকাশন বিভাগ প্রসতত 'রগজিৎকুমার বস স্মৃতি পুরস্কার" পাচ্ছেন কার্তিক 
ঘোক। ছোটদের উপযোগী জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচলার জন্য কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান 


ময়ে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের সমস্যাগুলি নিয়ে মানবাধিকার কমিশনের 
নকট পিটিশন শুরা হয়েছে) এছাতা দৃষদ নিয় সর 


য়া হবে। 


|, ১১ই জুলাই, ১৯৯৯ ত্ৰিবেণী . 
পপ মুত সার পরিচালন সবল ছা 


খাবারে ভেজাল নির্গহ কয়া হায়, তা 
্যলেন। অনুষ্ঠানে প্রায় দুশো বিভিন্ন বরসী মানুষ সমবেও হয়েছিলেন। 

| মধ্মপ্রামের বেক্াসেই প্রতিষ্ঠান জনসহেতি (কন্তরের উদ্যোগে 

যে বলছে চিকি শি গরিব ঘানুৰ ফিনালে পাচ্ছে নব সে 
৪ পরগনা ফেলার পাখরত্তিম। ব্লকের খিলনছোড়ে বসেছিল দাত ও 








সাধারণ রোপ্ের চিকিংলা শিবির। তায় দেডৃশতাবিক মানুষের দীত তোলা হয় 
পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজ্র সমিতি ও শ্রমজীহী ঘছিলা স্িতির ব্যাপ্ত শ্চাবে 
হ্রতানত গ্রামের রোগীর হাজির হযেছিলেন চিকিৎসা শিকিরে। জনসংহতি কেন 
বিশ্ষত এক বছরে ৩৫টি চিকিৎসা শিবিরের মাঘামে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ 
পরশনার গ্রামের সাত হাক্সার মানুষের চিকিৎসা জরেছছেন। উত্তর ২৪ পরগন 
জেলার বঙ্গিরহাট মহকুমার কানমারী, ন্যাজত ও দৃষ্টিশক্তিহীন 
নেন গরিব মানুষ হয্হূলো পেয়েছেন চশমা এবা ওমুবপত্র। 

0 হাওড়া জেন্সায় আক্ষুল-তৌড়ির সমান্ক্ী-চিকিংদক রপদিৎ ঘোষের 
দশন মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভা ও সাস্কেতিক অনষ্ঠান হল ১৮ দুলাই, 
রবিবার, বিকেল ৪টায়। ইরিম পরিচালিত রণজিৎ স্মৃতি হাসপাতাল প্রাঙ্গণ, 
যৌড়িগ্রাম স্টে্ন পাড়ায়। 

0 দুর্ণপুর আসানসোল অঞ্চলে জি টি রোড সম্ত্রসারণের সময় বিশাল 
বিশাল অসাধ্য গাছ কেটে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু যে সব জায়গায় রাস্তার ভাজ 
শের হয়েছে, সেখানেও এখনো অজি নতুন পাছ লাগানোর কোনো উল্লোগ 
নেওয়া হয় নি এই গান লাগানোর দাবি, দর্ণাণুরের জলাশয় সংরক্ষণের দাবি 


ইনভাত্মারনমেন্ স্টাডি-এর শকতি নিকেতনে। অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিল 
শিশু-কিশোরদের মধো চেতনা গড়ে তোলায় লক্ষে1 
পরিবেশকরী্দের কাঙ্জ-কর্ম। "প্রকৃতি শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা" - এই বিষয়ে 








উৎস মানুষ পত্রিকাকে ভালোবাসেন, নে প্রাণে চান পত্রিকাটি 
আরও আরও মানুষের কাছে পৌছে যাক এরকম তরুণ-তরুণী 
দ্চ্ছাব্রতী কী চাই । পত্রিকার জন৷ লেখা সংগ্রহ, তচার, বিক্রির ফা 
আন্তরিকভাবে দায়িত নিতে হবে। যেহেতু পত্রিকার আর্থিক সতি 
আশরুল তাই পারিশ্রমিক হবে ন্যনতম। বিজ্ঞাপন জোগাড় করে আনতে 
পারলে কমিশন দেওয়া হবে। 

সরাসরি যোগাযোগ করুন, 


বুধ ও শনিবার সন্ধে ৬টা ছেকে ৮টা 
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বর্ষা নেমে গেছে ভরপুর। আর বর্ষা মানেই তো বন্যা। সর্বনাশা বানের তোড়ে 
ভেসে যায় মানুষের ঘরবাড়ি প্রাণ, সম্পদ, সর্বস্ব। এ তো বাৎসরিক ব্যাপার ! 
বন্যার জ্বলে কান্নার জল মেশে অসহায় মানুষের। প্রতিবার প্রতিকার হয় না। 
চরম সরকারি দুনীতি আর রাজনৈতিক মাফিয়া রাজত্বে লক্ষ-কোটি টাকা ব্যয় 
হয়, ভান্তন রোধের কোনো কাজ হয় না। এখন মানুষের ভরসা রাখার কেউ 
নেই-__ নিজেদের ভরসা ছাড়া। বাঁচার ভল্য নিঃসম্বল মানুষ আপাতত যেটুকু 
প্রস্তুতি নিতে পারেন : 


এলাকার বা গ্রামের দশজন মিলে আলোচনায় বসুন! নিজেদের সঙ্গতি 
কতটুকু বুঝে নিন। 
প্লাস্টিক বা পলিথিন প্যাকেট জোগাড় করে রাখুন। মোটা সুতো এবং দড়ি 
হাতের কাছে রাখুন। 
ঘরে মশারি থাকলে ছেঁড়া ফাটা জায়গাগুলো সেলাই করে নিন এবং চার 
কোণায় বাধার জন্য যথেষ্ট লম্বা দড়ি মজুত রাখুন। বন্যার সময় স্কুলবাড়ি বা 
অনাত্র যেতে হলে মশা-মাছি পোকা-মাকড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য এটা 
দরকার। 
বৃষ্টি বাড়তে থাকলে বা জল উঠতে শুরু করলে দ্রুত পলিথিন প্যাকেটে ভরে 
নিন টর্চ এবং ব্যাটারি, দেশলাই, মোমবাতি, ট্রানজিস্টার রেডিও (যদি ঘরে 
থাকে), টাকাপয়সা যা আছে, দলিল-দস্তাবেদ্র বা দরকারি কাগজপত্র। সব 
আলাদা আলাদা প্যাকেটে রেখে মুখ বেঁধে রাখুন। 
্লাস্টিক বা পলিথিন বোতল, ক্যান, জ্যারিকেন বত বেশি সংখ্যক সম্ভব, 
পরিষ্কার করে খাবার জল ভরে নিন। মুখ বন্ধ রাখুন। 
শহরাজলের বাড়িতে ঘরের সব কটি কল, সব ইলেকট্রিক সুইচ এবং মেইন 
বন্ধ রাখতে ভুলবেন না। রান্নাঘরে গ্যাস থাকলে সিলিন্ডারের চাবি অবশ্য 
বন্ধ করবেন। 

উৎসমানুষ 
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এনে দিচ্ছে হাতের মধ 
করে বাসে থেকে বানের জল বাড়ার 
সাবা আর রোণ্ডার ফেলার পাটিক শুক 
তোড়ে হেসে যায সব, কিন্তু কোটি 

সরকারি বরা টাকা দিবি 
টিনা আর আমলা ও ঠিকাদাবাদে 








হ্রণহাৰীবাও ফি-বছরের অভিন্ন সেস: 
জানেন, তিক্ত ঠারা অসহায়, ভসংগঠিত. আম 


অক্চম 





চায় __ দুর্গপুড়োর আলোয়, মেলাখ, আমনে 





যুড়িতে ভুলে থাকে সব, ভুলে থাকে 
যাওয়া তাদেরই হত মানুহদের। একট ৫ 

ভাবতে লেই ওদের কথ? এও ছড়াতে নে 
লোভ, আহাদ, নেৰা!!! 


২ অক্টোবর গ্াক্ধীকয়নতীকে মনে রেখে | 


গান্ধীর অগান্ধীবাদী ঈশ্বর 
প্রসেনজিৎ চৌধুরী 


গান্ধীর ধ্যান-ধারণা ধর্মাশরয়ী। লিবিভো-তত্তুকে বাদ দিয়ে যেমন ফ্রয়েডবাদের কথা চিন্তা করা যায় না, 
সেইভাবে ঈম্বর-তত্ব ছাড়া অহিংস গান্ধীবাদও অকল্পনীয়। . . . তবে মহায়া গান্ধীর মতামত বিচার করলে 
দেখা যায় যে ক্ষেত্রবিশেষে গান্ধীর ঈশ্বরের চরিত্র বেশ কঠোর এবং সহিংস। অর্থাৎ গান্ধীকল্লিত ঈশ্বর 
নির্ভেজাল অহিংস গান্ধীবাদী নল। 


জা যায় না, ঠিক সেইভাবে ঈশ্বব-তত্ত ছাড়া 
া্কীবামও অকননীয়। ভাবা জানি ছহিসোই 
্ধীবাছের সারমর্ম। এই অহিংসার ওপর গান্ধীর 
শা এত তলড় ও গতীর যে অহিংস পদ্ধতির 
রিবন ও স্বর কলে বিনি মনে করতেন। অবশ্য 
শ্র্পূর্ব প্রভাব ও অতুলহীয় শক্তির শিকারী 
ই অহিসা নামক নৈতিক শক্তিও -- শেষ 
চায়ে _ ঈশ্বরের ওপর নির্ভবশীল। তার হতে, 
++ : in Absa It is 000 Uhe voury. who 
(৯ in his own stength. Strength comes 
om God” 


১৯৩৪ সালের হর ভূরিকম্পে বিহার 
দশে বন্ধ শরণ ও সম্পত্তির ক্ষতি হয়। সেই সময় 





চলেন, ] Share the belicf with the whole 
1d - civilized and uncivilized — that 
ants (such as ihc Bihar carthquake 
1934) come lo mankind as chastise- 
ot far ibeir sins, অর্থাৎ, শুধু বিহারের 


কৃমিকষ্পই নয়, সন্ত রকমের হাকৃতিক দুর্যোগ 
আসলে ঈন্বর-প্রেবিত শান্তি। 
শ্রকৃতিঝ দুর্যোগের এই পাপাশ্রিত ব্যাখ্যা 
তৎকালীন কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তি নলে বিস্ময় তথা 
বিবন্তি সক্ষ্যর বরেছিল। বহীন্রনাথ নিরী-্বরবাচী 
ছিলেন না। ভার দর্শনের এক হবিচ্ছেদা অঙ্গ 
আব্যাহিকিতা। কিন্তু তার মত লোককেও গান্ধীর 
সহিংস সস্রের কল্পনা বিরক্ত ও বিদ্ধ কবেছিল। 
একটি আাজলে উন্মর গণহত্যা সংঘটিত করবেন _ 
গাস্ঠার এই হীতৎস কজনাকে বহীক্ুনাৰ ধু 
ঘুকতিহীনই বিবেচনা করেন নি, হয়ত এর বাধে 
অসচেতন পরয়াস। সুস্পষ্ট ও সুসংহত ভাষায় 
গান্ধীর উট বা্যা সম্পর্কে রহীন্ুনাথ একটি 
ফলন : 4015 caused me ও pain- 
(ul surprise to find Mahatma Gandhi ac- 
cusmg thoe who hlindly follow thetr own 
social cuiam 96019905800 of having 
Drought down God's vengeance upon car- 


বৃতান্তিক গঠনের বৈশিষ্ট) তবে গাস্ধী হৃমিকন্বের 
যে হর্মীচ নৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঠার সাহাযো 
ব্যাখা করলে অনেকেই এই সিদ্ধান্তে আসবেন যে 
দক্ষিণ ভারতের তৃলনলায় উত্তর ভারতে পাপের 
পরিনাশ বেশি: অনা একটি উট সিদ্ধান্তের কথাও 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হায়। তা হল. প্রাকৃতিক 
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অরবিশ্দকে পুনরবলোকন। __ লেখক 


কোনো জাতির জীবনে যারা ইতিহাম্র্টা, সমকালের ও ততোধিক ভাহীকালের মানুষের 
চোখে তারা নানা কারণে কিংবদস্কির চরিত পরিপত হল। ভনন্ততি ও অতিকথার (মি) * 
ঘেরাটোপ উন্মোচন করে রক্তমাংসের মানুঘটিকে সন্ধানী ভালোর সামনে গাড় করানো 
ইতিহাদ-কিজ্ালুর একটি স্বাভাবিক প্রবলতা। জামাদের দেশে ১৮-১৯ শতকের নবভাগরপের 
উজ্জ্বল চরত্গুলোর অন্যতম অরবিন্দকে নিয়েও তৈরি হয়েছে এমনই মিথ বা কিংবদ্তির 
আবরুণ। তার ক্ষেত্রে এই মিথগুলির অধিকাংশই ধর্মীয় প্রেরণা ও যৌগিক শক্তির লবি সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট কলে ধর্মকর্মের 'লীতস্থান' এই সনাতন ভারতবর্ষে তাকে ঘিরে সংয্ে বচিত সান্তিক 
ভক্তির এই ঘেরাটোপটির ঘনত্বও বেশি। তার নিজস্ব আশ্রম ও প্রভাবশালী শিষাভক্তেরা ডর 
অলৌকিকতের দাবি প্রচারে আও সক্রিচ। আমাদের এই নিবন্ধের হচেষ্টাটিকে বলা যায় 
'অগ্লিঘুপের' এ নেতা সম্পর্কে প্রচলিত নানা কাহিনীর বিপ্রেষলের মধা দিয়ে মিথ-মুক্ত 


"দুঃখের কথা. আমি অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই। নচেৎ আম্যর হ্রতি সেই সময়ের 
এত ভক্তি ও অনবরত আমার ধানে নর্টন সাহেব নিশ্চয় তখনই মুক্তিলাভ করিতেন। . . ." 


লো মানুষকে নিয়ে কখন, 
কেন কোন্‌ পরিস্থিতিতে 'মীথ' 
বা কিংবয্তর সৃষ্টি হয়, তার 


অবশাই কিছু শর্ত বা লক্ষণ থাকে। অক্সকথার 
বলতে গেলে, সেই মানুষটিকে হতে হবে অসাধারণ 
প্রতিভা বা ক্ষমতার ভুধিকারী, মানুষের চোখে 
সহদা সংঘটিত কোনো তমকণ্রদ ঘটনার নায়ক, 
সাধারণের নাগালের বাইরে কোনো ভীবন্্রে 
বিচরণ, যার ফলে চরিররটিকে ঘিরে গড়ে ওঠে 
রহম] আর সমীহ মিশ্রিত এক ফোহাবরণ ! আবাল 
বিলেতে মানুষ হওয়া, উচ্চশিক্ষিত, ইংরিজ্ির 
কৃতবিদ্য করি ও অধ্যাপক, প্রথমে কস্লেসের 
চরমপন্থী নেতা তথা 'অগ্নিযুগের বিদ্ুহী' ও পত্রে 
'অতিঘানসের যোগী ও খাবি" অরবিচ্ছের জীবনে ও 
কর্ষে পর্যাপ্ত পরিদাদেই এসব উপাদানগুলো 
উপস্থিতি ছিল। তাই তাকে নিয়ে জনক্রতির জন্ম না 
হলেই দেটা হতো অস্বাভাবিক বাপার। 
অরবিশের প্রতিভা. বিত্রব-সংগঠন, যৌগিক 
শক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে এই সব ধরনের স্বলক্রুতিই 
কম বেশি লক্ষ্য ঝরা যায়. যার কয়েকটির উল্লেখ 
ও উৎপত্তির প্রেক্ষাপ্টিটি বিয্লোষপের চেষ্টা আমরা 
সঙ্ষেপে করবো। সেন দেখতে হবে __ মানুষ 


গ্র অরবিন্দ {'কারাকাহিনী'| 


অরবিন্দ তার সমসদয়েব দৃষ্টিতে কোন ৃত্তিতে 
বিরাফ্িত ছিলেন! 
অগ্নিযুদের অরবিন্দ __ কিংস নায়ক 
সমকালে চলিত জরবিদ্দের ভাবৰৃতিটিব 
পরিচয় নেবার জনা আাদরা সেই সময়কার বিশিষ্ট 
ও সাধারগ বানুষদের কিছু বতামতের উল্লেখ 
ঝরাতে পারি। যেমন, ব্দ্যবা্ধব উপাধ্যায় তার 
সন্ভা' পত্রিকার লিখেছিলেন _ "ঘদলগুত 
আরকি দেখিয়াছ কি £ ভারতমানস-সরোকরের 
তস্ছুটিত শতদল ' এ ফিরিক্সীর অঁলাড়-পালাড়ের 
লিলি ড্যাফোডিল নহে নিরণন্ধ.... আমাদের এই 
অরবি্ণ ঢগনদূর্লড। হিমুর বর্পে সান্তিকত্যর 
দিব্য! বৃহৎ ও মহৎ !: হৃদয়ের ্সারতায় বৃহৎ ! 
হিন্দুর স্বধর্ম মহিমায় মহৎ :: এমন একটা (গোটা ও 
খাটি মানুষ -- এমল কক্রের মতো বহিগর্ড, আবার 
কমলপর্ণের ন্যার কান্বপেলব, এ হেল জানা. 
এমন ত্যান-সহাহিত মানুষ তোমরা ভিস্তবনে 
খুঁজিয়া পাইবে না। . . . . ইনি হবি বন্ধিরের 
ভবানন্দ, ভীবানন্ধ, ছীরানন্ স্বামী!" ইতাাৰি 
।মলসসরোবরে অরবিন্দ] রচনার অংশ । 
রবীন্্না্থ 'বন্দে মাতরম্‌'-কাগডে 
অৱবিন্দের ওহী লেখাপত্ত পড় প্রভাবিত হয়ে 















লেখেন তার বিখ্যাত কবিতা 'ননস্কার'। সন 
জানান তার 1005 [0005 -এব দাবিকে 
খাঁর চোষে অরতিজ্দ 'ম্মের , ডাবত-আযপার 
বাদীনৃষ্টি হব: ক্ডবৃর্ত : "দেবতার দীপ হস্তে যে 
আসিল ভবে, | সেই রুত্রদূতে বল কোন্‌ রাড কবে 
। পারে শান্তি নিতে. . -.” ভগিনী নিবেদিতা 
চিঠিপায়ে হববিন্দের উল্লেখ কখনও 'বাংলার 
মাটিদিনি', কথন বা 'ভাগৱলের হোতা বঙ্গে 
'কর্মযোগিন'-এ শৱবিন্দের লেখা ঠাব মতে "চিন্তা 
ও স্টাইলের বিজ্য়বাদ্য / হরবিন্দ অসাধারণ "' 
হার ভাষায় '"অবকিষ্দ ঘোষকে বল! ঘা একমান্ 
ভারতীয় মন, হা জাতীয়তাকে সৃতমীনূলকভাবে 
আয়সাং করোছছে।” | এস. কে বাটরিযাকে লেখা 
১৯-৭২-১৯০৯, ৮-৮-১২০৯, ২০-৭-:১৯০৯ ৫ 
১৮-৮-১৯১০ তারিখের চিঠি | আর ভ্রালিপুর 
ভাতীয়তার নহী ও মানবতার [প্রনিত বলে 

অবতার হওয়াই ছিল অরকিন্দর ভবিতব। 
রবিকে প্রতি প্রগা়তর ডভিসম্প্র অন্রাগীব 
তে দেশে বিদেশে ছিলেনই. যাবা াে 'অবতাব' 
করে তুলতে চেষ্টার ক্রটি করেননি। চন্দননগরের 
মতিলাল রায়ের লেখার তারই আভাস পাওয় 
যায়। ১৯০৯ সালে দুষ্ইডাষে বঙ্গীয় প্রাদেশিব 
সনিতিত্র এক সভ্য অরবিদ্দের বড়তায় কিছ 
বর্ণনা ১ "হটীজরবিকেই আরা সর্বসম্ 


= 


২২৭ 


উল মানুষ __ সেন্টেম্বর-অক্টোবর ১২৯১ 


জাতীয়তাবাদী নেতা বলিয়া স্বীকার কতিতান ৷ তিনি 
একদল তরুণের সহিত সচাক্ষেত্রে হন উপস্থিত 
হলেন, সভাত্তেত্র চঞ্চল হই্সা ইঠিল। যেন 


ঘাপদান (যিশু আই সি এল পরীক্ষায় তিনি 
শ্বারোহানের পরীক্ষার সময উপস্থিত হন নি), 
শল! ঘটনা সম্পর্কে দৈব নির্দেশ লাত ইত্যাদি 
য়ে র-বেকং-এয় বিবরণ পাওয়া যায়। 
রকিজ-তরাপ্রম ছেকেও কিছু বই শ্রকাশিত হয়েছে, 
র ভিতি রা দরবিন্দের নিজস্থ বিবরণ বা ব্যাদ্া। 
রা ফলে তার দম্পর্কে এমন সব কিংবদস্তি ছুড়িতে 
ভেছে, যেগুলো ছন্কেসনয়ই বাস্তবস্থাহ্য নর. 
খনও আবার পরম্পয়-বিবোধী। এগুলি পড়াতে 
দলে আজকের সন্ধিংস্‌ পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে 
- আদতে অরবিন্দ কি রকম নেতা ছিলেন ? 
ধনি কী শুধু বিযেকাদের তাততিক প্রবক্তা ছিলেন. 
। কি সংগঠন ও 'আকশনের' নেতাও ছিলেন. না 


- তিনি & দলের প্রতিষ্ঠাতা নন, নেতাও নন। 
নর উদ্দেশ ছিল __ দারা ভারতে সশনস্তু কিমোহ 
গন্কিন, বয়নের আন্দোলন, গেরিলা লড়াই। 
[য়ে ভাকাতি, গুপ্তহত্যা, এসবকে তিনি নিছক 
স্বাদ মনে করেন। করোদায থাকাকালীন 
রবি কোনো গুপ্ত সংগঠন, বা বিশ্লুবকর্ণ 
দরেছেল, এমন ফেনে স্পষ্ট যা নির্ভরযোগ্য তথ 
রাওয়া মায় না। এ সময় নহারদ্ট্রের এক 
॥ন্তসমিতির ঠাকুরসাহের নামে এক রাজপুত শীর্ষ 
লতার সঙ্গে অরবিন্দের যোগাযোগের ভাসাভাসা 
বশ অবস্থ পাওয়া যার, যা'র মন্যে বৈদিক 
টপাদানের প্রকৃত অস্বিত্ কতটা, তা বলা কৰিন। 
নীহ ৰন্দোপাব্যারকে প্রস্থমে বরোদার সৈন্যদলে 


ঢুকিয়ে দিতে ও পরে ঘপ্তমনিতি গঠনের বার্তা দিয়ে 
অরবিন্দ ঠাকে বাঙলাদেশে পাঠান _ এটকুকে 
যদি বিচৰকৰ্ম কলা তাচ, তবে জববশ্৷ শ্ালাল কথা: 
হু অরবিক্ত পরে মীর বরণের সঙ্গে কথাবার্তা 
বলেছেন বে, তিনি কস্তলার বিল্লব-সংগঠনের 
কোক খবর বাতেন মাত। ভবানী মন্দির নামে 
যে - বেলাহী পৃদ্ধিকা লিখে অরবিন্দ কলকাতায় 
পোল বিলি করার জনা. তাতেও ৩ সমিতি বা 
বিশ্রবের কোনো কথা ছিল না। সে-সময় তার 
বাঞ্জলা শিক্ষক চীলেশ্ত কুলার রায় ভ্রববিষ্দের 
পুস্তক সংগ্রহের মধ্যে বিশ্ব বিষয়ক কোনো বইও 
জেসন নি। 


থাবায় 


বরোদা ছেকেই সুুকে লেঙগা চিঠিপয়ে প্র দাবি 
করতে শুরু করেল থে. তিনি 'ধীশ্বরিক শক্তির 
দ্বারা চালিত। 

বরো থেকে বাস্ধলাদেশে এলে অয়কিদ্থ যে” 
বিচ 'আগভাটি গড়ে তোলেন, তার সদস্যদের 
এক ভাতে নীতা ও আনা হাতে তরোয়াল নিয়ে তার 
বিশ্লুবনীক্ষা দেবার কথা পাওয়া হায়। তরবারি 
এখানে অবশ্যই পরতীকমঞ্জ অরবিন্দ যে এর আগে 
হস্তে অন্তালনা করেছেন. এন সাক্ষ) বড় একটা 
জেলে না। চারুর দত্ত অবশ্য তার 'পূরানো কথায় 
লিখেছেন যে, বহরে তার বাড়িতে এসে অরবিন্দ 
একবার রাইফেল চালিয়েছ্ছিলেন এবং পূর্বে তখনও 
রাইফেল না ধরলেও ত্র চেষ্টাতেই দশ বারো ঘুটি 
দূরে দে'শলাই-কাঠির মাথার গুলি করে পর গর 
তিনবার লক্ষ্যভেদ কতেন। | বিষেকানন্দ- 
জীবশীতেও এ-বরনের একটি সলোর কথা 
আাছে। | আবার ১৯০২ সালে বস্ধলার বিহহীদের 
তিনি বখন ফন্দৃক চালনা শিক্ষা দিতে আসেন, তখন 


ব্েদিমীপুরের মাঠে তার ও বারান্্কৃমারের বন্দু 
বরার কায়দা দেখে হেমচপ্ শানুনগোর মনে 
হয়েছিল বে, আছে তারা তখনও বন্ধুক হবেন নি) 
এঙ্গব তথা থেকে যে সূল কথাটি বেরিয়ে 
আসে, তা হল _ এ-পর্যন্ত অরবিষ্ণ বিল্লবের 
একজন তত্ত নেতা মার, তা'ও পরবর্তীকালের 
স্বীকারোক্তি অনুহাষ্থী তার বিশ্রবব এদেশের 
বিশ্ববের প্রকৃত চেহারা থেকে ভুনারকম ছিল। 
শনদুত্রকাশে' তিনি তীত্ত সুরের যেসব রাজনৈতিক 
চিন্তা ও কর্মের কোনো পরিচয় পাওয়া ধায় না। 
পরবর্তীকালে অবকিন যুগাস্তৃর' ও 'বন্দেমাতরন্‌' 
পত্রিকা পরিচালনা করেছেন, কিন্তু সম্পাদক বা 
লেখক হিসেবে অরবিদ্দের নান প্রায়ই গোপন 
ধেকেছে। ফলে হার নিডন্থ বতবাদ সম্পর্কে যেমন 
হোমাশার সৃষ্টি হয়েছে, তেমনই তা নিয়ে "হীথাও 
পড়ে উঠ্েছে। বহীন্রলাথ এ-সময় দলে করেছেন 
যে. আববিদ্দের লেখার কলাই 'বন্দেদাত রম" 
পাতযোগা, তাকে "জেলে নিলে, ও কাগডের যে 
কা দশা হবে, জানি নে" ।' স্যার কলকাতায় যে 
বিশ্লব-সম্িতিটির অরবিন্দ নেতা ছিলেন. তা যে 
একটি ঢণ্র-আখডাত চেয়ে বড়ো কিছু ছিল, বা 
সেখানকার সদসাদের নিয়ে কোনো সফল বা 
সপরিকগিত 'আযাকশন' হয়েছিল, তেমন নে 
হয় না। "কুলার বং', স্বদেশী ডাকাতি প্রভৃতি যে- 
সব বার্থ জ্যাফশনের নির্দেশ অৱবিদ্দ দিয়েছেন, 
হেমচঙ্গ লিখিত তার বিবরণ পড়ে ওসব 
পরিকঘনাকে ব্রতাস্ত কাচা তাদাশা বলেই নে 
হয়। অর্থাৎ তাততিক নেতার বেশি বন্ধু যদি অরবিন্দ 
হয়ে থাকেন, তবে একটি দুর গোষ্ঠীর অলাতম 
সংগঠনিক নেতা ঠাকে বলা যায়, তা'ও তত্থান্তরীল 
দুর্যলতায় এই প্রথম সমিতি যেনে যাওয়ায় হেম 
কানূনগো নববা করেছেল __ অরবিন্দ 'নেহাং 
খিওরিটিব্লাল' বলেই গুপ্তসনিতি বার্থ হয়েছে। 
বানুষ ও নেতা অরবিন্দের যে বিগ্রহ ঠার 
জীব্নকালেই তৈরি করা হচ্ছিল, তার ভেতরকার 
খড়-মাটি ঠার কাছের নানুঘরা কেউ কেউ তখনই 
লক্ষা করেছিলেন। এননই এফফল, হেনচন্ত্র 
কানুনগো তার হোহমুক্ত বিশ্লেষণ রেগে গেছেন 
তার পূর্বোক্ত বইটিতে। ভার বিবরণ অনুসারী 
বাঙলা অরবিন্দের বিশ্রয চেষ্টা গুয়ই হয় গুয়্ব 
সৃষ্টির বব দিয়ে। তার দৃত যতীস্্র বরোদ। থেকে 
বাদল এসে বলেন, ''সমন্ত ভারত ংরের 
তাড়াবার জন) তয়ের ৷ করন রাজ্গাঢলি ও প্রত্যেক 
খালি বালোদেশ তরের নয় বলে আটকে আছে” 
ইলানি। এখানে অবশ্য এই জন্বও উঠতে পারে যে. 


— উট ীর্ ্্র্টা শী শী শ্ল 


উৎস মানুষ -_ সেন্টেম্বর-অক্টরোযর ১৯১৯ 


২২৮ 


এই জাতীয় কথাবা্া কি ওঞ্জব সৃষ্টির বিস্রহী 
পন জাত অন সা দলা 
। 


'অরবিন্দের নেতৃত্ব সম্পর্কে হেমচাল্রের 
অন্যান পর্যবেক্ষপতলো সংক্ষেপে এ-রকছ ধর্মকে 
স্বদেশ উদ্ধারের কমার পদ্থারাপে গণ করা ও 
ভারতের পতীরতর সমস্যাগুলির (জাতিতে ও 
সাম্প্রদায়িকতা) গুরু যুঝতে না পারা, ভারতীয় 
মনন্র সম্পর্কে যথেষ্ট শুভি্সতার অভাবে 
গুণ্বহতা, ডাকাতি ইত্যাদির পরিণান সম্পর্কে 
হারপা করতে না পারা, বিদ্রবকর্মে হস্তৃতি ও 
সতর্কতার অভাব, বৈশ্পবিক কান্ডের আইনি দিক 
সম্পর্কে অল্পতা, ধরা পড়ে স্বীকারোক্তি করাত 
নরেন গৌমাইকে প্রাণদণ্ড ও একই কা করেও 
নিজেয় ভাই বারীনকে অব্যাহতি ইত্যানি ইত্যাদি। 
প্রচলিত কিন্বাসের বিপরীতে ছেমচক্ত্ের মতে এই 
অরবিন্দ "ভাবের নেতা" ছিলেন না. যারা সমাজের 
দুঃখযোচনে চিত্তাজগতে বিঘ্রবের সূচনা করেন: 
শেবের দিকে “অনায়ানলভা লোকপূক্জায মোহিনী 
মায়া কাটাতে না পারাচ'ও 'অবতারত্বের' নেশার 
ব্য়বিন্দের হিন্দু গৌরব প্রচার ও ধর্বকর্মকে আশ্রয় 
করার শ্রবতীও তিনি লক্ষ্য করেছেন _ এই 
অবস্থার তিনি নাম দিরেছেল 'যোয়ার ৩৯") 
মবশেবে আরন্ধ রত ত্যাগ করে অন্য পথকে 
প্েষ্ঠতর মনে করে দীক্ষানাতা ওর পক্ষেই সেই 
ব্রত লঙ্যন হেমচন্্রের হতে ছিল এমন একটি 
কার যে কোনো ওপ্সবিতিতে যার শান্তি 
মৃত্যুদণ্ড অরবিদ্ের কর্মধারার বির্লেযদী পরক্রিয়ায় 
এভাবে অগ্রসর ছলে দখা ঘাবে যে, বিদ্ুহী 
অরবিদ্দের যে ফোলানো-ফাপানো ভাবদৃত্তিটি 
তৈরি হয়েছিল, আদতে তা অনেকটাই বনতুহীন, যার 
খোলদটুকু ছাড়িয়ে নিলে অতি অল্তই অবশিষ্ট 
থাকে। 
অরবিন্দের গুপতসমিতি ও বিচ প্রচেষ্টা 

শুধু মানুষ অরকিন্ই নয়, তার শপ্তসমিতির 
ক্ষমতা ও প্রস্তুতি সম্পর্কেও নালা জনশ্রুতি প্রচলিত 
ছিল। সমিতিতে যোগ দিতে তরুণনের হুলূর্ক করার 
জন্য বা এর কান্ডে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশে 
পরিকরিতডাবে সমিতিয় নেতারাই যে এসব 
অতিরক্রিত কাহিনী চার করতেন - হেফ্চস্ত্রের 
বিবরণ থেকে এমন মমন্দেহই হয়। যতীন 
বক্যোগাহায় কি রক বিশ্ক্চেষ্টায় ভারতের সব 
জাতি. এমন কি উপজাতীয়দেরও প্রভৃতির গ্রগ গল্প 
শোনাতেন, ভা আমরা & বিবরণে দেখেছি। 
ভরুলদের বলা হত __ “কামান বন্দুক পুতি 
হাতিয়ারেয় ভাবনা একটুও নেই। জেনারেল 


ক্যান্তেনণ্ড তয়ের, কিন্ত কলি করনা ও কমন 
তো চাই। যে দাগে যোগ দেবে, তাকেই এইসব 
পদগুলি দেওয়া হবে।" সমিতির ভার একল 
নেহা নেবত্তত বসুও সমিতি সম্পর্কে নানা 
ভতিরঙ্িত কাহিনী বলে তকুলদের ওপর শুচাব 
বিস্তারের চেষ্টা করতেন। জলের শুক অরবিন্দ যে 
'দিদ্ধপুরবের কে মনু নিয়ে' অলৌকিক শক্তি 
লাভের জন্য সাধনা করছেন, এমন ডনশুতিও 
আত্সনিতিতে তখনই প্রচলিত ছিল। 
এই কিংবদস্তিকেলো সম্পর্কে ক্রবশ লোহহুকতি হয়। 
তিনি এর নেতাদের চরিত ও পরিচালনায় শানেক 
খাতি লগা করেন। নেতাদের ভাবিপতাতিততো, 
যতীশ্ব্যুর/ঞেন নেতৃদ নিয়ে বিরোধ ও ্-হটিত 
অপবাস প্রচার, দলাদলি সম্পর্কে অরবিহ্দের 
ধাসীনো..বিপ্রববাচ সম্পর্কে ও দলের উ্ে্া 
বিষয়ে সঠিক বারপার অভাব, সরল যুবকাদের 
ভুভাবিত করার জনা, এনন কি নিশ্ছঝ বাহাদুরি ও 
হশের লোভে মিথযাশুচার ও প্রতারণা, হিন্দ্য়ানি 
লিয়ে বাড়াবাড়ি. মস্তি ও বৈঘ্চফিক সতর্কতার 
ভাব স্ত্যাদি এসবের অযো উত্ে্বোদ্য। হেমচন্ু 
বেনিনীপূরে এক নেতার কাছে কলকাতায় সবিতির 
কাজের খুব 'লম্বা চণড়া রিপোর্ট শুলেছিলেন, 
কিন্তু সেখানে এসে দেখেন __ সরঞ্তান বলতে, 
রয়েছে "একটি ঘোড়া, একখানি বাইক আ্রার একটা 
নামে মাস কুস্থির আখড়া | এখানে বাইক হানে 
কিন্ত বাইসাইকেল ] 'এক ডন নেতা উপনেতা 
ও “বড় জোর চার পচন চেলা' এবং "আববেলা' 
নিয়ে সৱিত্ির কান যে “সেরে কিছুই হচ্ছিল 
লা", তাও তিনি বুঝতে পাকেন। এ ছাড়াও ওচব 
চালু ছিল বে. শক্রবধের আগে সমিতিতে লটারী 
করে হতাকারী নির্বাচিত হত, বাঙলার নানাস্বানে 
ছাড়াও উড়িহা, মহেশ. বিহার বাছে নাকি 
সমিতির বড় বড় ফেস ছিল। হেমচন্ট লিখেছেন, 
এসবই "সম্পূর্ণ মিথ্যা' -- বোদ্বাই ছাড়! অন্য 
কোথাও উ্লেখযোগা কিছু ছিল না। লোহার পো 
গোলার যাহে পটাশ জাতীয় বিস্ফোরক ভবে বেড়ি 
তৈরি করে তাকে বোহা কলে ভাহির করার কথাও 
তিনি উল্লেখ করেছেন। 

এ-জাতীয় বিদ্যা চার ও বাক্তিগত স্বার্থচিস্তা 
ফে-সমিতির কর্মকর্তাদের কাজের ভিত্তি ছিল, তার 
সর্াধিনায়কের মধ্যে 'সাত্তিকতার নিব্যশী' বা 
স্ভারতাম্মার বাণীমৃতি দর্শন করা স্বাধীনতাকাযী 
বুদ্ধিজীবীদের কন্ধনা শক্তির পরিচায়ক হতে পারে, 
কিন্তু ব্স্তুব বিচযরে & জাতীয় মূল্যায়নের ভারসাম্ 
অনেকটাই চলে যায়) সমিতির ঘটনাবলী সম্পর্কে 
হেমচন্তের বিবরণের একামশও বদি সতত) হয় এবং 


তা নেতা আরবিষ্ষের অভ্রাহেই হবেছিল | যা 
বাস্থুবিক বিস্মাস৷ নর | কলে ঘবে না নেশা যায়, 
তবে এই জাতীয় শ্রচেষ্টার পরিচালককে খুব 
“ভশাহদুরর্জ চরিত্র সম্পন্ন বা বৃহং ও নহং' বলে 
নেনে লেওষা হায় কি ? একই অপরাধে নারেন 
লোসীছ ও বাহীন ঘোষ সম্পর্কে অরবিদ্র পৃথক 
বিহান, বরা পড়ার পর ক্ষুলিরানেয নত সাধারণ 
কাকে বাচাতে উকিল না পারানো, অথচ 
অববিস্ণের ছন৷ হামলা চালাতে টাল ঝুলে 
আারিস্টায় নিয়োগ, প্রচৃতি ঘটনা বিচার কবলে 
স্থলে বান্তাবের অরবিন্দের এক বাকি্বা্চতন 
হিসেবী চেহাব কি ফুটে ওঠে না ৪ 

১৯০৬ সালে পাইতে বোনা তৈরি শিখতে 
মহাপুরুষ" ও অন্ধিহীঘ বা্রনেতা টত্যাদি বালে 
ডাহিব করলেও ভাল্িপুর নানলাক সনয় "হিলি যে 
বৈপ্লবিক ওপর বাপারে নতি, হা সভলোই 
ভানেন'" বলে ম্রন্তুব্য করেছেন। বারীন্ত্ের প্রতি 
ভররবিক্ষের যতই পক্ষপাত থাক না কেন, হাটত 
কিন্তু উর সেড়দাকে খুব একটা নানা করতেন 
এলল হলে হয় না। হোন লিখেছেন _ অরহিষ্ 
হন্যানাদের হারফত বারীনকে ঠার খ্বীকারো্্ডি 
প্রতাহার করার অনুরোধ করলে বাবীন ক্ষেপে 
পিয়ে বলেছিলেন যে. ঠার এই ডের মর্মব্যেকার 
কনতা “সেজদা বা কোনো উকিলের নেই” । বোকা 
যাচ্ছে, শুধু হ্েমচস্তই নয়, ভররবিষ্ত সম্পর্কে তার 
জলের অনেকেরই মোহরুক্তি ঘটেছিল। এর এটা 
কারণ এই হতে পারে যে, অরনিন্দের দর্বভতা 
থেকে ওপেসমিতির অন্ত পরঘস্ট নালা বিষয়ে 
আতিরক্িত ধারদা অধিকাংশ সমত প্র 
হৃলকভাবে অরবিদ্দের এই সহকর্মীরা প্রচার 
করেছিলেন, তাই এইসব জনক্রুতিতে এরা 
নিজেরাই হয়াতো বিশ্বাস করতেন ন' কিন্তু 
অরবিদ্দের ডক্ত-অনুরারীরা গুপ্তলদিতিব পরেও 
ছিলেন, তারা ভুরবিন্দের বিল্লব চেষ্টা বার্থ হবার 
পর নতুন ঢলশ্রুতির উপালন হস্তত করতে কলুর 
করেন নি -- যে উপাদানের চরিত্র পুরোপুরিই 
হতিলৌতক্িক। 

"ৰাদুদেৰ দৰ্শন' __ আদতে কী বস্তু ? 

প্রথম ওণ্রসমিতি ভেঙে যাবার ও বিল্লব 
প্রচেষ্টার বার্ঘতার প্রতিক্রিয়া অরবিন্দের মনে 
অলৌকিকতার হতি মোহ চস্মায় বলে হেল 
কানুনগো, পিরিজশন্কর যায়টৌধুয়৷ প্রভৃতির হলে 
করেছেল। দেকরত বসৃই নাকি টাকে বুদ্ধি দেল যে 
লৌকিক উপরে কাচ না হওয়ায় এবে 
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অলৌকিকতা ও কর্মের আবরণ ফিতে ছবে। অরবিন্দ 
তো আগে থেকেই নিজের কার্যকলাপের সঙ্গে 
জলৌকিকলেকে ছুড়ে দিতে কিছুটা অভান্ত ছিলেন. 
ভার প্রতিটি চেন পেছনেই তিনি সশ্বরের বাশী' 
চনতে পেতেন । নরমপর্থীদের সুর কংগ্রেস পভ 
হতে ঈশ্বর তাকে পরিচালিত করেছিলেন, আবার 
৪পবানই নাকি চক্ষননক্ষরের মেনর হত্যার নির্ধেশ্ 
পাঠান! হেমচন্ছ্ের মত দলের কেউ কেউ এই 
নয়র হত প্রচেষ্টার উচিতা লিয়ে ভ্রশ্ন 
[লেছিলেন, তাদের ভ্রল্পফে চাপা দিতে এই 
শ্ছরের বাসীর কথা বলা হয়। হেমচক্লের মতে 
‘সেই 'ৰামী' বারীন জাতী করেছিল” 

এব পরে আরও অলৌকিক ঘটার উল্লেখ 


যাসুনের দর্শন'। এ ছাড়াও অবশ! আছে 
ম্ষননন্থরে তরবিক্দের "কালীর -- যার বিবরণ 
হামযা এখানে দিতে পারছি না _ তাগ্রহী পাঠক 
ধরিজান্তরের 'ভগিনী নিবেদিতা ও বাঙলায় 
ই্ববাদ' __ গ্রশ্থে সেটি দেখে নিতে পারেন।' 


লে রঙ্ছৃতে গপত্রম। . ..... মনন্তববিসাপ 
যাকে বঙ্িবেন "105৪ __ যাহা নয় তাহাই 
পল "due 10 misdirected imagination’ 1 
মানদের বৈনাস্তিকেরা ইহাকে বলিবেন 'অধ্যাস' 
পূর্বোক্ত চা ।| 

জেল খেকে বেরিয়ে পরে 'কারাকাহিতী তে 
নাকিদ ঘা’ লিখেছেন, তা থেকে আনাদের অবশ 
নে হয়নি যে, জেলখানায় এই "বাসুদেব দর্শন" 
নদতে সনরীরে জীকৃফ্ণকে দেখতে পাবার বহ 
আনো অলৌকিক ব্যাপার -_ যেরকম দেবদেবীর 
মাবি্ঠাবের কথা নানা সাধক ভীবনীতে আকন্ধার 
দারদা ষায়। শরবিদ্দের বর্ণনা ঘেকে মনে হায় যে, 
টা সরযনূতে ঈদ্যরের অসি উপলব্ধির একটি 
ধর্লিক ও মানসিক অনুভূতিযার __ হাকে ফলা 
[য় বিবেকনক্ষের দরিষ-ল্াযারণ তাকেরই একটি 
[লিড ও পরিব্ধিত রূপ। “বাসুদেব-দর্শলের' এই 
ক্রতিতে কিন্তু অরবিন্দের সমকালেই কেউ 
কষ্ট বিশ্বাস করেন নি। এ-প্রসঙ্গে জীবনীকারের 
নত :_- “অক্ষ পাইবার কথা ছিল দেশের 
চধনতা। কিন্তু রেলে গিরা তিনি শুধু নিজের জলা 
পাইয়া বসলেন ভগবানকে। দেশের স্বাধীনতা 
গ্ওয়া আর ভগবানকে পাওয়া এক বস্তু নহে। - . 
-." [পিরিজাশক্ষরের উই অরবিন্দ... '| 


অরবিষ্দের এই তথাকথিত বাসুদেব দর্শন হি 
কেনো ভভিনব বা অলৌকিক ঘটনা না হয়, তবে 
তিনি নিজে ও তার ভক্তেবা € ঘটলায় কেন এহ 
নাটকীয় গুরুর আবোপ করেছেন? এর পেছনে 
করেকরট সম্ভাবনার কঘা তোবে দেখার ডানা আমরা 
পারকের সামনে উপস্থিত ক্রছি। 

€ক) জেলখানা নির্ভনবালের ডয়্কর 
লানসিক চাপ কি শ্ররকিম্ধের পক্ষে এতটা অসহা 
হয়েছিল যে, তখনই তিনি পাকাপাকিভাবে 
রাজনীতি ত্যাগের কথা ভেবেছিলেন? অরবিন্দ 
নিজেই স্বীকার করেছেন {'কারাকা্ছিনী' ও 
উন্তরপাড়া-বন্তৃতা] ঘে, তার চারিত্রিক কল ঠার 
সহকন্দী বিশ্রী যুবকদের তুলনায় ক ছিল। তাই 
সঙ্কট গপবিশ্রবের লহ ত্যাগ করার জন৷ একটি 
অভিনব দর্শকের প্রহো্ন হয়তো ঠার ছিল। 

(খ) বিশ্ব প্রচেষ্টার বার্থতার পর সম্ফানের 
সঙ্গে পশ্চাৰপসরপের একটি পথ (ধর্মকর্ম) 
অরবিজ্মের সালনে খোলা ছিল এবং এই পথের 
কিছু পৃজিও ঠার আগে থেকেই স্মিল। এই 
অধায়বাদের পির সাহাল্নাই ছার একটি নতুন 
"আখড়া" (বা জাশ্রন) খোলা অরবিন্দের পক্ষে 
সন্তুব ছিল. হা ঢলসাবারণের চোছে ঠাকে দীর্ঘদিন 
বরঙগীর করে রাখবে। ঠার ও ব্যর্থতাই যে ঠার 
আনে আশ্রয়ের কারণ | ঘাকে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ 
করতে বাসুদেব দর্শনের হত ঘটনার হায়োডন 
ছিল | __ শুরকিদ্দের ডীবনকালেই শিরিাশঙ্কর 
এই সন্দেহ উদ্যাপন করেছিলেন এবং পত্িচেরী 
খেকে ভর অরবিন্দ এর জবাবে কিছু কৈকিযংও 
দাৰিল৷ করেন | দরষ্টক৷ - নিচের কথা' |। যা থেকে 
এই সন্দেহের সারবন্ঞর আভাস মেলে। 

(প) সরকারের কর্তাবের সঙ্গে অরকিদ্দের 
কি এধরনের কেনো গোপন ক্যেকাপড়া হয়েছিল 
যে. বিরববাঙ্গ চায় ন! করে অধ্যন্রবাদ শুচার 
করলে সরকার 'অরকিদ্ছকে প্রেপ্তার করবে না ? 
এল কা আবাদেরই শ্রমে ঘনে হরি, এ-পরসঙ্গে 
গিরিজাশম্করের একটি অর্থবহ উক্তির তথা স্মরণ 
করা হায় ২_ “ভপবানকে পাইতে চাহিলে বৃটিশ 
গভর্নমেন্ট কিন্ুই বলবে না - চাই কি সাহাযা ও 
করিতে প্যরে। কিন্তু দেশের স্বাধীনত। পাইতে চেস্টা 


জরামুক্তির পর অরবিন্দ তার 'বর্ম' (কালা) 
ও 'কর্মযোগিন্‌' (ইরিকি) পত্রিকার নানা লেখার 


ও ভাষণে বোমাত রাজনীতির শুতিরোধ ও 
শান্তিপূর্ণ আক্ষোশনের থা লিখতে থাকেন। 
উত্তরপাড়ায় তিন ঘোবণা করেন আগে তার কাছে 
জাতীঘতাই দিল বর্ম. কিন্তু এশল ধর্মই ঠোর 
্লাতীরতা। পুলিশী দনননীতির নিষ্দাণ অবন্য তিনি 
করতে থাকেন বে সাঙ্গে সঙ্গে এমন চুলিত দেন 
যে. দঃ আজ্িকায় |পাস্কীর লেতুহে। সদা আরম্ধ 
অহিংল আন্দোলনের পথ হি দেশবালী না নেয় ও 
পুলিশী উৎপাড়ন চলতে খানে, "তাহা হইলে না 
হয় পুলিস আর ও প্রবিত্রবকারীর পন্থা জার রোধ 
ঝরা নিশ্ঞযোক্রল বলিয়া সরিয়া পড়িব।” (বর্ম, ৬ 
মাঘ, ১৩১৩) এই "সরে পড়ার ইঙ্গিত সরকারকে 
পরিবর্তিত অরবিন্দ সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত 
করতেই পারে, কারণ এরপর তারা অরবিন্দক্তে 
তেমনভাবে ধরবার চোষ আর ফরেনি। মাকে মাঝে 
অবশ ঠকে গ্রেম্তার করা হতে পারে এমন গুছব 
শোলা যেত ও সেসব দলশ্রতি তার 'ধর্ম পত্রিকার 
নিয়নিত ছাপাও হতো। তার বৃটিশ বিযোধী 
ছবিটিকে উজ্জ্বল রাখার এটি একটি কৌশল নলে 
হর 


ধনীর অভিভ্ঞতা ও যুদ্ধনীতি ফ্েনো হতেই এক 
বন্ত নয় এবং উভয় বস্তুকে গুলিয়ে ফেলা উচিত 
নয়।” |রলাটক্রিফকে চিঠি, ২১-৭-১৯০৯।। বোকা 
যাচ্ছে৷ অরবিশ্দের ঈশ্বর প্রেরণায় হী 'ধর্মশ্রাণা' 
নিবেদিতাও বিশ্বাস করেন নি, তবে তিনি হয়তো 
একদা আন্দাড বনতে পারেন নি যে. পরিকল্পিত 
ভাবেই ধর্্ ও দুদ্ধনীতিকে 'ওলিয়ে ফেলা' যেতে 


নৃতন জনশ্ৰুতি ও অলৌকিক দাবির সৃষ্টি করা হয়। 

সরকারের সঙ্গে অরবিন্দের যোকাপড়ার 
সম্ভাবনার স্বপক্ষে শুররও কয়েকটি সূ ভেবে দেখা 
যায়, যা থেকে কারাগারে 'ওগবংদর্শনের' 
গুরোরলচি বোকা! হাবে। কারাবাসের অভিন্ঞতা- 
হরসঙ্গে ধায়াবাছিফভাবে '"সুপরচার্ত পত্রিকায় 
লিঙষতে দিয়ে ১৯৩৯ সালেই অরবিন্দ জানিয়ে দেন৷ 
যে. স্টার শক্ত আর কেউ নেই, শক্রই তার উপকার 
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করেছে __ “বৃটিশ গভর্ননেন্টের কোপ দৃষ্টির চল 
_ আমি ভগবানকে পাইলাক।” ('হারাকাহিনা] 
অপরনিক্ষে সরকারও ঘরানী রাকো৷ আশ্রয় লেবার 
আলে বা পরে ঠাকে বরার কোনো চেষ্টা করেনি। 
(নিও বিশ্রযীদের পিছু হাওয়া করে বুটিশ পুন্চিসের 
ক্ষননগরে ঢোকার নজির রয়েছে] ভবিবাতে 
অরবিন্দ যোগসক্তি শরক্জলি করে বৃটিশ ভারতে 
[ফিরে হাসার ঝ্গা লিঘলেও জার্যত তা করে 
হন সরক্যরের শিরঃপীড়ার কারণ হননি। বরং 
তার শেষন্জীবনে অনেক রাষ্টরনেতিক বাপাবে 
[ফেডারেশন প্রস্তাব, ক্লিপ্‌স্‌ প্রস্তাব, সমাজত. 
বিশ্বযুদ্ধ, ক্ষমতাহত্ানতরের প্রড়তি | তিনি বুটিশবের 
অনুকূলেই এতপ্রকাশ করেছেন __ হার 
আলোচনার সুযোগ এনে নেই। 

“আবার আনিব ফিরে __ বিশ্লৰ-নেতার 

শেষ অভিকখা 

রাজনীতি ত্যাগ করে বৃটিশ রাজয়ের বাইরে 
আমে গিয়ে আশ্রর নেবার ফলে ঠার বিরুদ্ধ 
কর্তবো অবহেলা, পলায়নী মনোবৃত্তি ইত্াদি 
অভিযোগ উঠবে, এফ অরবিন্দ নিজেও বৃকতে 
পেরেছিলেন স্বভাবতই। এসব শ্রভিযহোগের 
সন্দু্ীন হতে খাড়া ফরা হল একদিকে সেই 
“ওদ্বরিক নির্দেশের" মীণ, ্রনাদিকে প্রচার ভরা হল 
= অরবিন্দ যোগশক্তি অর্জন করে স্বদেশের মূক্তি 
অর্জনে কয়েকবছর পরে নির্জনবাম খেকে ফিরে 
আসবেন। এই জনশ্রুতি বন্্লাংশে অরবিন্দ- 
ভক্তরা প্রচার করলেও অরবিস্ণ নিজেও যে এই 
ধারণার কথা বলেছেন, তারও লঙ্ষির আছে। 
১৯২২ সালে তিনি বাীন্তুমারকে লেখেন :_ 
“আমি এল, এবং কিছুকাল পর্যন্তও যোগ সাহনায় 
বাস্তু থাকব। মানুষের জীবনের রাপান্তর সাধনই 
হবে এয চিন্তি, পলায়নী মনোবৃত্ি নয়। ... . 
আমার এই বোগের আধ্যারিক চিন্তির উপর 
দীড়িয়ে বাইয়ের কোনও বৃহৎ কাজ করতে হবে। 
এই কারণে করেকটি ছোট ছোট কেন স্থাপন করা 


খাবার প্রস্তুতি স্বরূপ এই ফেব্রু পরিচালনা কক 
আমার কিছু অর্থের প্রয়োজন । ... .” (১৮-১১- 
১৯২২] কাজেই পন্ডিচেরীতে চলে হবার এক মুগ 
পরেও হী অরবিন্দ নিজেই এমন কথা দহখন 
লেখেন, তন '্বাধীনতাকায়ী দেশবাদীর মনে এই 
পরতাশা জাগা স্বাভাবিক যে. এই 'বাইয়ের বৃহৎ 


লছটি স্বদেশের স্বাধীনতা হালি _ যা ছিল 
অরাধিস্েই একসদানছাবত ব্রহ। পিচের থেকে 
লেখা অন্যানা চিঠিতেও ঠাক দেস্ালকার কাছ 
বাছনৈতিক নয়, হালাচিক_ কথা লিখলেও 
অনুবিক্ষ এক্তবারও বলেননি হে. তিনি বাইরে 
আস্মপুকাশ ফরবেন লা. তিনি শুধু বলেন, 
সাবনায় সিদ্ধিলাভ সম্পূর্ণ না হলে তিনি ফিরতে 
পাবেন না। [বাশটিস্টাকে লেখা 4-১-১৯২০ হার 
চিন্তরন্রন দাশকে লেখা ১৮-১১-১৯২২-এব চিঠি | 
এর হলে ঠার ফিরে হাসা সম্পর্কেও নানা 
শতিকথার সৃষ্টি হয়। সুভাষচন্ের ছার ভীবদে 
(১৯১৩১৭) জলকাতায় শেনা বেত _ হেব্বি 
নাকি বারো বন্ধর বানের পধ সিদ্ধ পুরুষ" কাপে 
রাক্জানতিক নুক্তিকে ফলপ্রসূ করতে কিরে 
হাসবেন। | চষ্টৰা 'ভারতপথিক | 
পরবর্তীকালে হবলা সবিচ্ছের সংগ্রাম 
তাগ ও বাইরের জগতে ফিরে না আসার কারণ 
হিসেবে পভিচেরী ঘেতে অনা তরনের তথা বলা 
হয়, যেমন "চবিষ্যং-দৃষ্টি উন্ছীলিত হওয়াতে 
'অরবিজ্ নাকি দেসতে পান হে নানা শির ক্রিতায় 
শুরোছন হবে না বলে অরবিদ্দের বাক্তিগত 
হবাসেরও দরকার নেই, তবে কিনা 'বিশ্রবের ভাব 
বলায় থাকা চাই' | নিচের থা) কিন্তু সশস্ু 
বিদ্রোহের দরকার নেই বুঝেও মরবিক্ট কেন 
“বিশ্বের ভাব বাত রাঘতে বললেন ও ঠার 
বৃটিশ ভারতে ফিরে আসার অতিকথ্বাটিকে সর্ব 
রাঘতে সাহায্য করেন ভেবে দেখার অত ধল 
এগলিই) বলে হয়, প্রন প্রথন বৃটিশ ভারতে হার 
অন্রাকীদের কাছ খেকে প্ডিচেরীর কেন্ত 
সম্পর্কে সহানুন্বৃতি ও অর্থ সাহাফ৷ সংগ্রহের জনাই 
রবিকে বৃটিশ বিরোধী বিশ মৃতিটি বাঁচিয়ে 
রাখা ডকুবী ছিল! সম্ভবত এজলাই চম্ননগরে 
মতিলাল রায়কে তিনি পল্ভিছেরী যাবার আগে এক 
বোমার ভারিগরের ঠিকানা নিয়ে ঘান € পরে 
চিঠিতে হোগসাফনার নির্দেশ পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে 
লোকমারফত চক্দ্ননগরের বিপ্রব হচেষ্টাকে 
কিছুদিন সাহাহাও করেছেন। শেষপর্যন্ত ১৯১৪ 
সালে তিনি মতিলালকে বিপ্লবের পথ ছেড়ে 
অহা অবলস্থনেয় নির্দেশ পাঠান 
এইভাবে রাজনীতি তথা বিদ্লবব্ছের সঙ্গে 
পরিকল্পিতভাবে সম্পর্ক ছেদ করলেও অৱবিন্ধ 
কখনও শ্কাম্যে বললেন না যে ভারতের স্বাধীনতা 
লিয়ে তার আর মান্াব্যঙগা নেই। ভারতের মানুষের 
জা আর একটি উজ্জ্বল হতিজ্বতিপূর্ণ অতিকা 


হগরিত হল :-- উর্জচেতল বা 'অতিনানদ 
শক্তির হবতরণল' _ ঘার হলে নানুরের ফঁবনে 
কশান্কব ঘটাবে সু তররবিন্দের বিদে্ট সহযোগী 
পল রিশা [এর পটে পচ্চিচেরী হাত্রদে মালা 


কাপে হসিন্ধ হন| লিখলেন ৮ এশিয়ার 
মহাননবালের হাবির্চার ভাস! .. আর তাদের 


মুক্টমপি সর অরবিন্দ, আগাহীকালৈর একা 
অধম্বর। সেদিন এল বলে যেদিন তিনি হারে 
ধালাসন ছোড়ে বেরিয়ে হাসবেন দিনের 
পূর্ণালোতে ঢণদ্গরুর ভাসন স্বীকার করতে” 
পরবতী তর) এই নতুন হর্ঘটি ঘন জ্রলশ 
ছিটে পতাচ তখন বিশিই থেকে সাহাবণ সব 
শ্রেণীর মানুষই নিডস্ব ভিলা জন্যার়ী তার অর্থ 
কারে লিচ্ছেন। খ্যাতনালা নানুবেরাও চাইছেন যে, 
রবিন বাইরের ভগতে বে bs 
হোন। কিছ উ। অরবিন্দ শিষাদের কাছে বলান 
যে. এইসব মানুষ আধাচিক শির মহিমা 
বোকেলনি। ১৯২৮ সালেই পল্ভিচে্রী গিয়ে 
ববীন্ুনাথ ও অরবিন্দের সঙ্গে গাড়াৎ তবে 
জনা শ্রতীক্ষার কথা জানীচ্ছেল। [টব ধীর 
ভীবনী) ১৯৩৫ সালে সর্দার বল্পভভাই প্যাটেল 
এ ছববিন্দ.শিয্যকে ফিন্রাসা করেন __ করে ছী 
রকি "বেরিয়ে এসে দেশের নেড়ৃত্ নেবেন । 
তিনি ফবাব পন - 'দেকপ আনা করা ছানা 
এ- হসঙ্গে হী হরবিক্বে নিজের মস্ত 
এভুধা বোঝেননি হে বৃহভব ভারতের ধৃহভর 
উন্নতির হল] বাইরে না বেরিয়েও আধ্যা্িকে 
ক্রিয়ার ভবনে তা চলতে পাবে।- 

শেষ পর্যন্ত অবশ্য তধ্ববিন্দের রতি উদ্ধোশীল 
আনুবেরাও তার বেরিয়ে এসে যোগবলে 'বাইিরের 
বৃহৎ কাছ করার জসশ্ততিতে জার বিশ্বাস রাখতে 
পারছিলেন না, অপরদিকে পল্ভিচে্ার শিষাবৃন্দ 
তহনও যোণন্ক্তির ফলাফল দেখানোর আশ্মাপ 
দিয়ে হাক্ছিলেন। $ অববিন্-শিয। দবিল্পীপকৃমাব 
রায় এ-বিষয়ে রযীন্্রনথের মনোভাব টের পেয়ে 
রয়েছেন মনে ছল যে দু'বছর হয়ে গেল অথচ ই 
হরবিষ্ এখনে শ্রকাশ হলেন না এই কথা ভেবে। 
--.-কিন্তু আপনি হতাল হবেন না এই হনুযোয। 
এখানে বে একটা সৃষ্টির কা ধীরে ধীরে শুরু 
রয়েছে তা এখনই যে কারুর চোখে পড়ে. আর 
পাঁচ মাত বছরের মতো ফলাফল নেখানো যাবে।” 
(১৫-৮-১৯৩১] ও-জাতীয় আন্াসে অবশ 
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উৎস ঘানুয -- সেস্টেম্বর-অস্্োধর ১2২৯ 


অরবিন্দ সম্পর্বে বন্বিচিত্র ফরনভ্রতির প্রচার 
কিন্তু এরপরেও শেষ হয়নি। অর্বিন্দ-আশ্রম ও 
তার ভক্তদের সূয়ে প্রকাশিত নানা বইয়ে ঠাকে 
নিয়ে যে-সৰ হতিলৌক্িক দাবি উপস্থিত করা 
হযেছে, তার মহে) যোপ বলে বোগ-আরোগা 
থেকে গুরু করে যৌগিক শক্তি প্রয়োগে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের গতি পরিবর্তন ইত্যাদি নানারকম 
ব্যাপারই আছে। তবে দেশের মুক্তি আন্দোলনের 
সঙ্গে প্রত্াক্ষচাবে সম্পর্কিত নয় বলে লেওলি 
সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ কম) তা ছাড়াও যৌগিক 
শক্তির বিচার আমাদের আাড়াস ও উচ্চেশোর 
অন্গগতও নৱ। পণিচে্গীর আশ্রম অরকি্ঞ 
অবশ্য শিষানের সঙ্গে কথাবার্তায় সবরকমের 
লৌকিক দর্শন ও অনুস্ৃতিকেই কৃতি দিরেছেল, 
তা তার নিচেই হোক, বা ভক্তদের হোক। তার 
শুক্তিপত যত ছিল :__ “ভৌতিক বা অলৌকিক 
চান্ড তত বাস্তবের কোঠায়ই পড়ে, বোল্লানিক 
়াকলাপের মতন তাদেরও ঘটবার আছে বীষা 
রা পদ্ধর্তি', এবং এই পদ্ধতি সম্পর্কে তার 
একের যে জান ও অভিভ্রতা ছিল, এমন কথাও 
ইনি ভক্তদের কাছে সকার করেছিলেন। [ষ্টহা- 
তীর্থকের']। তর্পততাযবে এই মত নিয়ে বিতর্কের 


দি হরেও নেওয়া বায় যে, রৌগিক সাধনার 
মন শক্তি অর্জন সন্তৰ, যাতে রাষ্ট্িক ঘটনাকে 
মরণ করা যায়। তাহলেও বিন্ববত্ধে ইস-সর্কিন 
(কির বিরুদ্ধ পক্ষকে 'আস্রিক শক্তি" জ্ঞান করে 


হতাশাবান্ধক নয় 1 ভারত তথা এশিঘার (এবং 
অবরবিক্ষের জন্মভূমি বাঙলাদেন্ছেরও) অগপিত 
মানুষের বৃতা-কিচ্ছেল ও রকাক্ত ঘগুণার জনা 
ভ্ত্ক্ষ ভাবে দায়ী ছিল যে-সব ঘটনা, যেমন বরা 
যাক৷ পঞ্চাশের মন্বন্তর, বা দেশবিভাগ _ 
সেগুলোর হতিরোবে 'যোখবল' প্রয়োগের ইচ্ছে 
কি একবারও এই হহানলবের হয়নি ? এসব ঘটনা 
যে যোশী-ফহি ভর অরবিজ্মকে এতটুকু বিচলিত 
করেছিল, এমন কোনো সংবাদও ধরি ঠার আশ্রম 
দেকে পাওয়া যেত. তাহলেও বানবতাবাী বা 
স্বাধীনতাপয়ার্সী হিসেবে হার একদা শ্রগরিত 
ভাবমুক্তিটি কিছুটা উচ্জ্বল হুতো লাকি? 
প্রাসঙ্গিক চীকা »_ 

১। হী অরকিচ্ছের নিজের কথা" হনুযায়ী 
এই ঠাকুরসাহেব লাকি ভারতীয় সৈলাদের দু' 
তিলটি  রেচিলেন্টকে ইতিমবোই হাত 
করেছ্বিলেন'। অবধিক্ও লাকি একই উদ্গেশো 
একবার মত ভারতে হান সেখানকার একটি 
রেজিনেপ্টের সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলতে । এই 
ঠাকুরসাহেবের অস্তিত্ব বা বিশ্লব প্রচেষ্টার সংবাদের 
সমর্থন কিন্ত হযবিন্দের তথা ছাড়া শুনা কোনো 
সুত্র থেকে পাওয়া যায না। 'টাকুরসাছেবের 
হয়তো অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু তার বিশলব-পরচেটার 
কাছিনী আব একটি সুর্পরিকঘিত কিল - সে 
কথা যেবে দেখার বত। 

২। হার কথা, রবীক্রনাথ ১৯১৯ সালে 
মডার্ন রিভিউ পদ্রিকাছ প্রকাশিত তার “ঘরে 
বাইরে উপন্যাস প্রসঙ্গে একটি চিঠির উত্তরে যা 
লেখেন, তাতে প্রসঙ্গকনে দরবিন্দের বানৈতিক 
অবস্থান সম্পর্কে তার সঠিক ধারণা নেই, একথা 
স্বীকার করেও তাকে “কমি ও কৰি' বলে অভিহিত 
করেন ও তার 'আব্ায়িক পতীরতা', দৃষ্টির 
বিলালতা' ও 'সাহিত। প্রতিভার" ভুগ্সী হরশসো 
করেন) সমাক ধারণার অভাব সন্বেও. 
বৃদ্ধিজীবীরাও 'হ্ীঘ' বা শুতিক্া তৈরিতে কেমুন 


চাহিয়। আছে” ৷ মতিলাল রায়ের সু আদুল পারে 
ছিলেন, লক্জায় জিভ কাটিয়া রত বাহির হইয়া 


আদিলেন। পরক্ষণেই মতিলাল রয় ঘরে বেন 
করা মানেই অরবিন্দ বলিলেন _ Mi, Mos. 
Ihave ৯০০৪ Kali." হিলি আলিপুর জেলে বৃক্ষ 
হালুদের দেখিয়াছিলেন তিনি দতিলাল রায়ের 
স্ুকে মা কালীরাপে দেখিলেন। বৃক্ষ বেলন 
বাসুদেবে রূপাস্রিত হয় নাই, অতিপাল রায়ের 
কও তেমন না-কালীতে রাপান্তরিত ইল লাছি।” 
[ভগ্নী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্রবধাদ', পৃ: - 
১৬৬] ভালীভক্তেরা সচেষ্ট হলে এই ঘলোও 
অরবিক্ষ-ভীতনীতে ঘথাযোগ) ওকছ পেতে পারে। 

৪। হেমচ্্ লিখেছেন, কিছু লিশবার লা 
শ্ররবিদ্দকে জেলের করিতে কাগচবলন দেবার 
সময় কর্তৃপক্ষ এমন বাড়াবাড়ি ধরনের গোপনতা 
অবলম্বন কারে যে, সবারই সন্দেহের উদ্রেক 
হয়েছিল। [ও] 

থ। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা টব - 
সুই অরবিষ্থ: মত বিবর্তন. না ভঞাদর্শ বিচাতি ?”/ 
উৎস মান্য সেপ্টে স্বর-অক্রোবর ১৯৯৮। 
সহায়ক গ্রন্থ / রচলা-পঞ্জী -_ 

১) কি যে দেখেছি তখন' / সাহানা দেহী -_ 

দেশ, ৯ বাঘ ১৩৭১ 
২। "ভগিনী নিবেদিতার পয়ে হী অরবিন্দ' / 

শক্ষরীপ্রসাদ বদু -_ অমৃত, ২৮ লৌষ 

১০৭৮ 
*। কারাকাহিতী / আআ অরবিন্দ [ই অযুবিন্দ 
(সোসাইটি। পল্ভিচেহী, আবাঢ় ১৩৭৩ 
জানার দেখা বি ও বিশ্ী / মতিলাল রায় 
[ববর্তজ পাবলিশার্স, ১৯৫৭] 
বাঙলায় বিশ্ব হচেষ্টা / হেমচগ্র কানুনগো 


[চিরায়ত প্রকাশন, অন্্রোবর, ১৯৮৪| 

৬। হু অরবিন্দ ও বাঙ্গলায স্বদেশী যুগ / 
পিরিভানদ্ধর রায়টৌধূয় |নবভারত 
পাবলিশার্স, ১৯৫৬] 


ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিঘববাদ / এ. 

|ডিজ্রাসা. ১৯১৮] 

আযিশিও দ্ুদিরার / মনোরঞ্জন ঘোষ 

[বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, ১৩৭৭] 

নিজের কথা / সি অরবিন্দ [৪ অরবিশ্দ 

আশ্রম, পক্তিচরী, ১৯৭২] 

১০) ভারত পথিক / সুভাষচক্্র যশ __ সন্ত 
সমগ্র রচনাবলী পর্থয খণ্ড |আনন্য, ১৯৮০] 

১১। তীর্থংফর / দিলীপকৃঘার রায় [জেনারেল 
পাবলিশার্স, ১৯৯৭] 

৯২। রহীক্জ জীবনী. তৃতীয় খণ্ড / প্রভাতকুমার 

মুখোপাহার [বিস্বভারতী| 


টলে ঘানুৰ __ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯৯ ২৩২ 


& 8818 


আচরণবিধি প্রসঙ্গে 
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রামকৃষ্ণ ডট্টাচার্য 
এই বিসবোদের কুষীলবদের সবাই চেলেন। 
নি দে ॥ জীবনে অনেক ঠেকেছেল, তবু কোনো দর্ঘলবাবু সে হারার উন বি 
ন হাসল | 
বন কও কেট অর নব নিকরেই জয় নিত বচাল হি দে নদ 
: লোকটার নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল তাছে : কুষ্ঠ 
জিন আসর ক জা, 7 
র্‌ 
জিন্তাল্রই বিসি। মুখে কথা ফোটা পর্যন্ত হেটুকু বু সবাাস্্রা বাপারটা হলো : যে-কোনো সং বিবেকবান লোকের কী করা 
সপ উচিত অনুচিত, তা সকলেই জ্ঞানে এর চনে কোনো শ্রাসাদা 
. এ আাচরপর্বিৎ করার দরকার পড়ে না। 
আশাবাদীরই বল্লিসি, থা দু-এক বছরের বড়া যত না সংশরী হা, তবে কিনা, ডানা হার করা-র নব কিনু ফারাক ধাফেই ' 
ঠকেছেন, শিখেছেন তারও বেশি। কিছুতেই যে কিছু হওয়ার সেটাকে নেনে নিতে হবে। এন্থাড়া জ্যেলো উপায় নেই। 
নয় -- এ বিষয়ে স্বির মত হতে পারেন না, কৌকটা যদিও  বাচাল এটা ক বলছেন ভাপনি £ আবাদের প্রথন এবং হযান কথাই 
সেই দিকে। লা হাসল রা আনি নিলা কলস 
আশাবাদী. প্িয় কথা নেই আনতে চায় না। তার দানে একটা হলো 
খামার হনে হয়, সমস্ত আম্দেলনের -- নাটক হোক. 
Sa এইটা। আপস ছনযনে করতেই হয়, করতেই হতে শুধাটা 
পদ হোক __ করীদের জন্যে একটা আচরণবিধি থাকা বললে হবিপরধী শোনাবে _ তাই মুখ ফুটে কেউ নিজের 
তার মানে £ আচরপথিধি তো সমাজের দব জনই থেকে বলে না। এ ব্যাপারে কোনো রাখডাঝ না করে, পরিযমর 
থাকার কঘা। আলাল করে বিজ্ঞান আন্দোলন বা ল্য রে সহি লিলি দি 
আন্দোলনের কর্মীদের রথা উঠছে বেন পুল মারে 
প্রতিদিনই নেখতে পাচ্ছি: আমাদের ফা আর কাজের বহে সম; খারা 
অনেক চিল থাকে হা? তাপে সনে আশাবাদী : হা, আধার ৮-ই হবে। তার পুরোটা খরচা করা হয়েছে শুদ্ধ 
নিযে মারেন। কিন্তু তারাই অনেকে ‘কোনো আপন নয়" এই উচুট ধারণা ঘণ্ডন বরার জনো। 
পে বল এ চক $ পবিত্র বাচাল ওসব ভাবরাও পাড়েছি। নুশকিল কী ঢালেন 1 সাহসের 
মত দা িশিশিনি অন্তাবে, রথে দাঁড়ানোর মতে মুরোদ নেই ব'লে. বিস্তর লোক 
পরিবার ও সমাজের ক্ষেতে অবান্তর আচার-তাথা ইত্যাদি না- ৮০34 হিলি 
পাড়ে। 
লা বুলা করছ গা আক কে ছযটি। আশাবাদী, এ ক্ষেত্রে, আনোর স্ালোচলা করার চেয়ে নিডের দিকে 
চল দাও হিলিতে তাকানোই ভালো। সকলের পরিস্থিতি এক নব। বে কোন, 
বি ক ৰিজ্ঞানকৰমী শত নেবে পরিস্থিতিতে আপস করতে বাধ্য হলো, বা বিনা শতিবাছে 
শসা তিল সম্গতী আপস করল _ এওল্লো যে আপস করছে সে ছাড়া আর 
করবে বমি কারো পক্ষেই বলা সন্তব নয়) করং নিজের ক্ষেত্রে বিচার করে 
বইসা বিলে পন দেৱ ন এ Se tT A 
লা এড়ানোর উপায় আছে কিনা। 
প্রতিজ্ঞা বহুদিন আগে থেকেই কালার চলছে । আহার বাবা সবজতা স্পেন এর এক বুলকাইুটার, দোমিল গো ওর্তেগা-ও অবশ্য 


এতে রি রি মেক জিদ শিবু ভিজে নন লেং 
। 

কদিন আগে, বোধহয় ১৯৬৪-৬৫ নাগাদ, নির্মল কুমার 
বসুত্র একটা যক্তৃতা শুনেছিলুম। তিনি বললেন : 
ছ্েটোকেলায তিনি একটা পলতধা-বিরোধী সভায় 
(গিয়েছিলেন। বক্তা ছিলেন বিপিনচন্র পাল! বনৃতার শেষে 
তিনি বললেন : এখানে হে অবিবাহিত ঘুবকরা আছ, তাদের 
হতো কে কে পণ নেবে না. হাত তোলো। আশেপাশে সবাই 
হাত তুলছে দেখে নির্মলবানুও হাত তুললেন। তার কলে _ 


এনি কথাই কলেছিলেন। একটু ব্যথ্যাুলক অনুবাদ করলে 
ব্যাপারটা দাঁড়ায় : 

“তুলধি পটল যীডের মতে শুতে ছেয়ে 
বুলকাইট এর দর্শকেরা বলে। 
'অ্নিভাবে লড়ে কি কেউ বোকা ₹ 

প্যালারি থেকে জ্ঞান দেওয়া বেশ চলে। 
জড়িয়ে তব্ল দ্বাড় ঘুরিয়ে বলে, 

“এইটে শুধু আমিই একা জানি" _ 


——————— ইউটিলিটি 
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বব তু ৪ 


i 


ফীভাবে যায় ধাড়ের খেকে বীচা। 
বিপদ ঘন ঘাড়ের কাছে আসে, 
নিজের প্রাণ নিরেই বাঁচায় চাচা'। 


এ যে আচরপবিধির শা হচ্ছিল না. ওসব করে তাই খুব 
একটা লাভ হাত না। ধারা হন্বাগতভ্যবে জীবল কাটান, 
আচবরবিবি তাদের জনো। বাচ্চা পেটে আসার আগে থেকে 
শুল্ক করে তার শ্রাদ্ধ পর্যন্ত সব বিধিবিবান দেওয়া আছে। 
দশকর্া ভাণ্ডারে গেলেই সব জিনিস পাওয়া যাবে। পুরুতেব 
কথা মতো সেসব কিনে আলো, অশ্নপ্তাশন-পৈতে-বিয়ে ঘটা 
করে সারো, লোক খাওয়াও __ ব্যাদ। আর দপজ্ন যেমন 
চলছে, যে হার ধর্মমত অনুযানী সেইরকম চলুক। এতে 
কোনো সমস্যাও নেই, কোনো বাবাও লেই। 

কিন্তু হখনই এগুলোর উলটে নুখে যেতে হয়, ব্রোতের 
বিপক্ষে সাতরাতে হয় __ তখনই বাতেলার শুর। রেছিন্টি 
করার সঙ্গে সঙ্গে বাপ-তা-এর মন রাখতে, পুরুত ডাকবে 
বাছা বাছা মন্ত্র পড়ে নেবে ফিনা। 

আকাল কিছু হুগতিশীল পূরুত পাওয়া যাত :; বিয়ের 
যাবতীত মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরি করে ভেলেছে। 
ছলেকটা ক্রাশ কোর্স-এর যাতো। দশ মিনিটে সম্মান থেকে 
সির পরানো সব শেষ। 

তোমরা যারা গণলবিল্ঞান আন্দোলনে আহ. বা এই ধরনের 
অন্যানা কাজকর্মে যুক্ত, তাদের বোকা উচিত : আচার- 
জাচরপের ক্ষেত্রে তে অলিখিত শর্ত থাকে। কোনো ধীর 
অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছায় যোগ দেবে না, কোনো অবাস্তব সংস্কার 
= যেন, সরহহী পুজোর আগে কুল না খাওয়া _ মানবে 
না - এই হলো সহজ কথা। 

কিন্তু ধরুন, পুরে! না-করুক, পূডোর টাদ? দেবে কিলা ? 
এগুলো প্রতিটি মানুষের পরিস্থিতির, বাক্তিয়ের ধরন 
ইতাদির ওপর নির্ভর করে। পুলে বা কোনো বহীতি 
অনুষ্ঠানে চাদ দেবে না _ এই হলো সাধারণ নীতি। যদি 
পাড়ার পুজোর পাটি তোদার 'না' গুনে ফিরে যায __ ভালো 
কথা। নইলে _ 

ঘি ওটা ক্যাওড়া বাহিনীর পূজো হয় __ টাদা না দিলে 
বাড়িতে ও ছুড়বে, রান্তায় হেনস্তা করবে _ তাহলে বেশি 
কামেলায় না-বাওয়াই ভালো) 

কিন্তু তার কারে কি প্রথনেই আড্ডসমর্পণ করা হবে. না. কেন 
আমি চাদ দিই না _ সেটা কলে তারপর প্রতিবাদ সবে 
চাদাটা দেব £ 

আমানের পাড়ার লাইব্রেরিতে জামি যেটা করি সেটা এই -_ 
সরস্বতী পুজোর টাদা বলে আমি কিছু দিই না. কিন্তু বিশেষ 
ভোনেশন হিসেবে বিশ টাকা দিই। সেইভাবেই বিল কাটে। 


আমাকে বোঝাতে গিয়েছিল : চামার টাকায় পৃক্তো করে যা 
পড়ে ঘাকে সেই দিয়ে আরও ধা নতুন বই কেনা যায়। 
আহিও বললুম : বই কেন্যর জন) টাক! দিতে আমি সর্বদাই 
তৈরি আছি। এই নিন টাকা, কিন্তু পুজোর জন্য আমি এক 
পয়সাও দোষ না। 

আমার মনে হয় : এইটেই সঠিক পক্ধতি। "পুজোর চাচা দিই 
না' শ্রেফ এই বলে চলে গ্েলে লোকে হয়তো তোমার কি্টে 


সে মলুষ __ সেস্টেম্বর-অট্টোবর ১১১৯ 


সাশয়ী 
আনাবটী 


জিজ্ঞাস 
আশাবাহী 


| 


| 


বলত. আড়ালে টিদুতী কাটত, কিন্তু টাক:টাও ধিরে 
লাইব্রেরিরই ভালোর জন্যে. আবার পুজোর বিকুদ্ধেও কথাটা 
খুলে বলেছ __ এটাই ভালো। 

তার হানে, ওসব পুক্পো-যুজেল মানি লা _ এটাও বলতে, 
হবে, তা নইলে আর টানা দিয়ে বা না দিয়ে কী লাভ-ক্ষতি? 
নিশ্চয়ই. হাপসও অনেক রকমের হয়। ওদের লাইব্রেরির 
সম্পালক যেমন জানতেন : মাসিক ঠানা ছাড়া বই কেনার 
জন্যে বাড়তি টাকা চাইলে. বেশির ভাগ সভাই দেবেন না: 
কিন্তু পূভোর নান কবে চাইলে ঠিক পাওয়া যতবে। তাই এই 
পদ্ধতিতে কিছু বাড়তি আলয় করে, তার থেকে কিছু টাকা 
বাচিয়ে লাইব্রেরির পে লাগানো। 

কিন্ত ভামরা কি এটা করতে পারব ? লাইব্রেরির ভালোর 
জনাই পুর করে টাতা তোলা ? 

লিশ্চয়ই নয়। গু লক্ষাটা ভালো হলেই হয় না. উপায়টাও 
ঠিক হওয়া চাই। জালোবাচারির টাকায় হাসপাতাল বানালে 
কিছু করিব নিশ্চয়ই তাতে উপকার হয়. কিন্তু সেটা আনানের 
পথ হতে পারে না। 

মোট কথা দাড়াল এই : ভাপস কমবেশি করতেই হতে পারে, 
কিন্তু আপসকে আপস বলেই টাকার “রা উচিত, সেই 
আপসকে ভনিবার্য বা ন্যায়সঙ্গত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা ঠিক 
নর। 

কোথায় পরিস্থিতির কারদে "শ্রাপন আর কোথায় যাফ়িণাত 
অক্ঞমতার নো __ সেটাও পরিদ্ধার করে কল উচিত। 
কোনোভাবেই বাক্তিগত তক্ষমতাকে ঢাকার চেষ্টা করা ঠিক, 
নয়। 

এখন আনার ননে হচ্ছে, ব্েশ্ট-এর কথাটাই ঠিক) একটু 
ঘুরিয়ে বললে : যদি খাঁটি দু কয় থাকে, কিন্তু সঙ্গে জলের 
একটা পাত্র থাকে, তবে আলাদা-আদাদা পায়ে থেকে, দুধ আর 
জল আলাদল.আলানা খাওয়াই ভালো। এফবার জল আর দুধ 
নিশিয়ে ফেললে কেসটা চিরকালের তো (ঘটে যায়। 
ভার মালে, যা-ই কর না কেন, উচিতকে অনুচিত বা 
অনুচিতকে উচিত প্রাণ করার জনো ফালতু বাওয়ালি কোরো 
না. আচরগ্বিবির এই একটাই সায় কথা। 

আমার কথাটার কিন্তু উত্তর গেলুম না। 

কোন্‌ কথাটা ? যো এত কথা হয়ে গেল... 

যে নিয়ে৷ দিগারেট খাওয়া ছাড়ে নি, তার ঝি পরিবেশ নিয়ে 
বাতেলা হারা সাতে £ 

ন. সাপে না। ঠিক যেমন ছাতার তলায় মাদুলি লুকিয়ে 
অলৌকিক নয়. লৌকিক দেখানো ঠিক নয়। কিন্তু গণবিদ্ঞান 
আন্দোলনের তো অনেক দিক আছে। যুদ্ধ ভার নিউক্রিয় 
বোমার বিরোধিতা যে কেউ করতে পারেন, তবে 


উঠবেন -- এটাই স্বাভাবিক। চেষ্টা করতে হবে এই দিকে। 





ওতেব্য-র ভগ্চাতলে ছিল সাচার পনে৷। তার পল-বন্বস করেছিলেন 
ইং কবি, রবার্ট প্রেস তায খেকে সান্তনুবাধ করেছেন অমিত 
মধ! 


উপর অকছা! অত্যাচার। মানুষকে হতে হত 
পৃহ্বন্দি। মহানগরী রাস্তাঘাটে এখানে-ওখানে 
পড়ে থাকতো কত তরতাজ। যুবকের রক্তাক্ত জাখ। 


সনাজ-সচেহন নলোবিজ্ঞানী বলতে পারবেন লা 
যে. কেনায় হিংসা নানক রিপুর হুগলিছান 
তাড়নার বহি:হুতাশ ঘটেছিল (Impulse conual 
৮৫2) মেইসর যুবকদের মরো। বরং ছিল 
সমাদ্রের বৃহত্তর আংলৈর স্বার্থে, সুস্থ সুন্দর নতুন 
সম্যতেব স্ব অকাতবে প্রা নিবেন 146/03- 
119%)1 যে জাতি দু-এক দশক আগের সংগ্রামী 
ইতিহাস আছ বিস্মৃত, হদিও তুলনা নূলকচাবে 
জাকের বান্ব উন হারও বেশি সমস্যা সম, 
কাণডারীরা আগে ভাগে যে ঘার নিজের ফুটো 
ঘরটাও ছেয়ে নিতে বাস, সেই জাতিকে ভবিবাতে, 
অপঘাত সৃহার ছাত থেকে বাচার জনা, এই 
সর্বজন ক্রিকেট উন্মাদনা বা হেম-নভতার আও 
বিশ্লেষণ শুযোডল বলে হনে করি। 

আসলে এ ক্রিকেটে নয় ক্রিকেট চায় ময় 
হওভাও নয় । তবে এ কী + এও এক ভ্রাদক-ডারঠীয় 
তংক্ষলিক সাহাছে। কিছুক্ষণের জনয 
পাৰিপার্ন্িক ভগং'সংসারতে, এননকী নিদ্রেকেও, 
বিস্থতির অন্তরালে নিন রাধার হচে্টা প্রাতাহিক 
ভীবন-যন্ত্রণাকে সানয়িকভাবে চুলে খাতার এক 
মোক্ষম লওয়াই। খেলাধূলা মানুষের মানসিক 
গাষ্ঠানে, চরিত্র গঢ়নে বিশেঘভাবে সাহা করে। খুব 
ভাল তথা। কিন্তু কোন বৃষ্টিকোল থেকে চা এই 
অনিয়স্বিত অধতিরোধা 'ছলতিয়তা' * এই ক্রিকেট 
খেলাব ভস্বানিহিত দর্শন সম্পর্তে মতামত বিদন্ত 
তাততিকদের জন্য তুলে রেখেও গুধু এই কটা কণা 
বলা হায় যে, বে-কগোর নিযমনুবর্তিতা, কঠিন 
দেওয়ার মানসিকতা পডৃতি এই খেলার অঙ্গ, সেই 
শিক্ষা কি এই খেলা নেখা ঘেকে নিবে, ভামরা 
বাকিষ্্রীকনে, সমাভ-ভীবনে শরয়োগ করছি? 
উর, একেকরেই না। বরং বাক্তিক্রীকনে প্রতিদিন, 
হতিনিকত আমরা আনেক বেশি শ্রখেলোয়াড়ি 
মনোভাবের পরিচয় সর্বক্ষেত্রে রাখছি। তাই বলছি 
এ ক্রিকেট আগ্রতা নয়. (প্রেম নয়। এই ক্রিকেট 
মাদকতায় বিভোর মানুষ বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার 
সাথে সাছেই মেতে উঠেছে নির্বাচনী উদ্মাদনার। 
একটা জাতিকে. বিশেষ করে যুয-সনাজ্কে. যদি 


হতিদিন, শুতিলিয়ত এমন এক মাদকে বু করে 
রাঙা, হায় বা তার মানসিত্ত অবক্ষয় ঘটিয়ে 
তাহলেই সুষ্টিবেত একদল কঠাহেটীর তুর 
মানুষের কফ্রিগত সুখ-বিলযসের শগনঢুম্বী কমন 
বাস্তবে নিকুপদ্রব, সফল হব 

এই বিশ্বভাপ নিযে হাতোঘারাদের মর 
অনেককেই পাওয়া যাবে, হাসা খাটের দশক ক 
সম্ভরের দশকের ঘুটনল-ক্রিতেটের উদ্দাদেনাঘ 
নেশাগন্ব না হয়ে. আয়ু সচেতনতা, জগত 
সচেতনতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লেখে এই মহানগঠীর 
ভাকা্-বাতাস দুখরিত করেছিলেন কোনো, এক 
গালের কলিতে "তাই জাল দাগ্রান ওক করে 
বন্ধুরা, হেকে বলো সইব না সইব না, সাহীদের 
পথে পথে হায়নার হানাগোনা ছার 
যে পরিেক্ষিতে কালা সংগ্রাম ওক 
করার কথা সেল্দি ডাকালে বাতাসে হুবনিত 
হয়েছিল, সে দংগ্যান ক বর্ধমান পরিস্থিতিতে 
হয়োজলহীন হয়ে পড়েছে ? মেই সন্তর দশকের 
পরে আজ কি সামারিক, ছথানৈতিক, রাজনৈতিব, 
ভরাক্যাশে ইমন হয়ে গেছে ? হয়নি যে সে-তো 
ভনরা সবাই বেখতে পাচ্ছি। তাহলে ) বেন এহন 
নিবোধ দাছুবজনা শ্রার আাত্রললের নিশ্বাব! 
আসলে বোহহয় এক সর্বহ্যাকী হতাশ লবন শিশির 
হশালকে আড়াল করে ফেলেছে, কনা তবে 
রেখেছে এক রারিশেবের অন্ধতার। 

এত [িষ্ঠী গেয়েছেন "ভোমরা ঘটি এই 
ভাকালেও সত দেখি, কার তাতে কা”: খুব দিব 
কথা। যে-কোনো সামাভিত পুঃসনয়েই গং 
নেতিবাচক দৃষ্টাু নিয়ে হতাশায় ডুবে না ঘেবে 
আশাবাই হওয়ার চেষ্টা চালানো উচিত। তা? 
নকুল জশ্ম-শতবার্ষিকী উদযাপনের সেই দিনে 
জানাব বেন্নালায়ক শ্ভিন্রতা সম্তেও আমার দে 
হত আশা বাধার কোনে! বিকল্প নেই, লানুবের 
পুনরুজ্জীবিত চেতনার প্রতি ভরসা ও জুতীক্ষা লি 
বিচার কোনো উপায় নেই । কেননা ভামবা নানুষ 
রন প্রতিকূলতার হযোও ভামাদের চেতলা। 
বারবার ট্রেনে আনতে হবে কবির সেই উদা 
আন “কে আছ জোয়ান হও ভাঘান হকি 
ভবিষ্যৎ । এ তুফান ভারী, নিতে হবে পাড়ি, নিচে 
হবে তয়ী পার।" 


লেক একজন নলোৱোগ হিশেষ 
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অতএব “দূর-দর্শন' 


সুরত সোদেশ 


হাটের দশক পর্যন্ত ডু পরিবর্তন, তার সে পাল-পার্বপের আবর্তন, 
ছড়িয়ে ছিটিতে আদন্দানুষ্ঠান। এই কিনোদন। 

এর পর ছেকেই তা ছবি। গায়ের যানুব শহরে যখন ফেলল তাব প্রথম 
পা। এলেম এ কোন দেশে! তোরপশীর্যে দণ্ডারমান আাশ্টিনার অহংকার। 
বিশ়্। না জানি কী লৌভাগাবান ওরা) তখন এর নাগাল অধিকাংশের 
রাহীত। 

আজ আার হাহীত নয়: সেই জাস্টেলা দেশ জুড়ে নেমে এসেছে নিচে 
দনেক নিচে! অর্থাং দর্ঘ। কী ভাবে সে প্রশ্ন এখন নচ। চাই বিনোনন। সকাল 
হকে সন্ধে পর্দায় ভেসে উঠে একের পর এক দৃশা। চলছে বিলাস ভার 
মধিয়ত সন্ধান মিলঙ্ছে বিলাসের দোসর পণোর। দীর্ঘ থেকে দির্ঘতর হয়ে 
লেছে পল্যসালনটীর তালিকা। সে যাক। স্কুল-পড়ুতারা নাতি পড়াশোলায় বড়ই 
মনোযোগ; এখন। সারাক্ষণ টিভির পর্দায় তার চোখ। অনুষ্টান সূচি মনে 





তেও পায়ে অসাবারণ। দিন সময় ধরে অনুষ্ঠান সূচি নুখছ। মুখস্থ 
জাপনের 'ভাষা আর প্রকাশভঙ্গিমা। পড়া মনে থাকে না কিন্তু এসব তো মনে 
জে পানর হের ॥ নিযে আছে, তবুও বন্ধ নেই 'দূর- 

 দনি। 

বৌদ্ছ পরিবারে একটা টিত্তিতে কুলোয় না। অর্থ, শিক্ষা, গলতস্রবোধ 
কির স্বাদ জোগায়। হয় আলাদা হও নতুবা নিচ্ছের ঘরে নিজের টি ভি। সব 
নৃষ্ঠান সকলের সঙ্গে দেখা যায় না। সুতরাং সামর্থ্য থাকলে সে ব্যবস্থা হবে। 
। খাকলে টিভি পোষ মানিয়ে নিয়েছে। সকলে বিলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করো 
চির সামনে। 

পিতামাতার সঙ্গে চলছে অহরহ বিবাদ। পড়তে হসে নানা অছিলার 
হারাছুরি। মাঝে সাথে মা-বাবাকে স্মরপ করানো তাদের হিয় 
ঝুহিকাটিকে। সময় হয়ে সেছে। কারণ না-বাবার সঙ্গে তায়ও ভাগ জুটবে 
॥। শিশু. কিশ্লের-কিশ্রেরী জানতে পেরে গেছে বাবা-মা সর্বদা ন্যার করে 
॥। তাই অন্যার দর্শিরে বিনোষনে ভাগ নেওয়ার লড়াইিরের সাছিল ছয়েছে। 
7 ঘাফ্যর সঙ্গে এই বরসের বিবাদ বিতর্ক আন্ত নড়ুন নয় তবে কারশটা 
হলেছে। মারের আঁচল আর কাবার ফর্কৃত্ব থেকে নুক্তির আশাই প্রধানত 
রবের বিজাদের কারণ ছয়ে উঠত। বর্তমানে বিনোদন। 


অন্য দিকও আছে, অরবিন্নযাব কলম কিনতে কিনতে হয়রনে) 
দোকানদার কী সব নাম বলে বলে ধরিয়ে দেয় এক এক থানা কম। অতশত 
না বুঝে নিয়ে ফেলেন তিনি। প্রতিবার বাড়িতে এসে বোতেন চকে গেছেন। 
চিন্ত করার কিছুই থাকে লা। লেকানবারের সঙ্গে পোরেওড ওঠেন না। সেদিন 
ছেলেকে নিয়ে বাঙ্ারে গেছিলেন। বাডার সেরে আবার চললেন কলমের 
ক্লে দোকালদার পূর্ববৎ একটি হলাম তাকে ₹রিয়ে বিয়ে শলা খঙ্ষেল 
সামলাতে লাখ । বাবার হাত থেকে কলদটি নিয়ে ছেলে নিজেই পর্যবেক্ষণ 
করতে লাগল। ছেলের সওয়াল 'দে'কানলারের প্রতি, একটার পর এতটা 
কলমের নান উল্লেখ এবং হাতে নিয়ে তার ক্রটি বিচাতি প্রদর্শন! অরবিন্দবাবু 
হতবাক) ছেলে এত নাব জানল কোথা থেকে। অবশেষে দোকানদার এই সুর 
স্ঙ্গেরের কাছ্ছে হার নেনে বললে, না বাবা এ কলনটি হামার দোকানে নেই। 
ক্রেলের এই ভার স্রানের উৎস নাকি টি ভি। শুধু কমই লয়. বারের সৱ 
পণাকেই নিষ্ৃতভাবে বাছায় এরা। 

খাটের দশকে বেতারে ডেসে আসা কোনে দুকণঠী শির্জা, নাটকের 
অভিনেতাকে দেখার বাসনা তার না হত! ওধু গায়ক বা আভিলেতাই নয়, 
সাহিতাক. খেলোয়াড়, রাজনীতিক, মন্ত্রী এদেরও দেখার ভাপা ঢাগত না 
কি » সাগরপারের দেশ. নদ-নটী. প্রকৃতি সম্পর্কে ডানার বা দেখার কথা ভাবাছি 
যেত না সাধারণ নাবিভের। আলানের সামলে ছেতে প্রকৃতি, ভীবডন্ত, নাছ. 
পাখি, কীট পতঙ্গ উধাও হয়ে গেছে। আরো বাবে। কিন্তু হত অসাধারণ তা 
রিল পর্দায় দেখতে পাচ্ছি। বিরল প্রচাতির ভীব, তাদের খানা, তানের বড়, 
শক্ত, তাদের বংশ বিস্তার সংক্রান্ত হে তথা পাই তা এক কথায় অসাধারণ। 
সনুহগর্তে পাহাড়, উদ্থিন, নাছ. তাদের আকার আকৃতি, বং চলন গুনতে পারি, 
দেখতে পাই কত কি রানা রহুসোর সন্ধান ছিলে যায় তখন ভাগাবান মলে 
হয় না কি ? মনে হয় না কি সব খারাপ নয়। 

জীবন যখন চার দেওয়ালে বন্মী, দূরন্ত গতি যন সকাল থেকে রাত 
আবাদের গুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়, বঙ্ছন চোখের সামনে সবুজ নেই, আকাশ নেট. 
আন্ধীয় নেই, বন্ধু নেই, সব হারিয়ে ক্লান্ত হই. তখন দূরদর্শনই তে! সেই মায়গা 
যেখানে কিছু না হলেও অন্তত একটা গতিকে পর্ধবেক্ষণ করা। এনে করা আমি 
একটা গতির হোই আছছি। সে আমাকে দরে ধরে নিয়ে যায় দুরে অনেক দুরে। 

পানের নানুষের ভাবনও তো ভারাক্রান্ত হয়ে উতত বৈচিত্তাহীনতায়। 
সকাল খেকে সঞ্ছে হেসেল. সন্তান. পশুরক্ষার সাঙ্গে সঙ্গে পৃকুরঘাটি, বড় জোর 
কলতলা. এই ছিল মহিলাদের চলাচল ক্ষেত্র । ওধু সিনেন। কেন, ধারাবাহিক 
বা কেন : সংবাদ, সাক্ষাংকার, আলোচনা, সা্গীত, হারের __ সব রিলিয়ে 
বিশ্বের সাথে একটা যোগাযোগ ঘটে চলেছে। প্রতিনিয়ত 

যদিও কালেভছে বা স্ব সনরের ডন). তথ কিছু ল্যেক-সংস্কৃতি ঘা 
রি কি কে ও দয 

কষ্ষনো সথলো মৃদু আলোড়ন সৃষ্টি করে। কেবল বিন্রাপন বিরতি সেই 
মনোনিবেশকে বিদেশে বহুত ফরে। 

গানমশির কথার হাসি । সীওতালি গৃহবধূ । কতদিন হল স্বামী কাক থেকে 
ফেব্রেনি। বাড়িতে একাই যেন। পাশের আমগাছটার ভালে বসে ধাকা পাখিটার 
দিকে তাকিয়ে ছিল একনুষ্টে। পারিটা ভেবেই চঙ্েছে। লারা. পানমণির স্বামী 
তই বিরল দেল পাননি চোখে জল হানতে চাল জেন। _ ‘তনছ 
না কেনন করে ডাকছে ?' চলারামের মৃগে ঘটনাটা গুনেছিলাম। 
অনেকলিল পর পানমণির তাও কুটিরের সামনে খাটিয়ায বসে জিজ্ঞাসা 


সপ 
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অরেছিলান, কাদছিলে বেন ৯ সরস সীওতালি রমণীর ভুকপট উত্তর _ 

পাখিটা একা, আনি ও যে তখন এতা। পানমণি কী বুতে বলেছিলো ডালি লা। 

আনার নান হয়েছিলো -- মকি জার আনুরের এ এক নদ নালা 
। 


তথা আর বিনোদন, একে ঘিরেই হাবুলিন দুনিয়ার কেড়ে ওঠা। আধুনিক 
জগতের সঙ্গে তাল মিলাতে হবে। তাই ছেলে মেয়েরা তথয অন আছে 
বিনোদন। বিনোদন তো চাই, অবশাই চাই। বিনেদেনের সঙ্গে বেঁচে থাকার 
জায়গাটা ঠিক আছে তো ? জাসদের ভ্রবশক্তি আবাদের বাঁচার বসব তোগন্চ। 
নিনাতে জা হই। ক্রান্ত হই দেহে নলে। কা করতে হলে শক্তি চাই। দৈহিক 
শক্তি যোগার খাদ কিন্তু কা বগতে তো কেবলই সৈহিক শক্তি নত. 
নান্দনিকতা বোধও ধুক্ত হয় প্রতিটি ক্ষেতে । তবেই দৈহিক শক্তি রপান্বরিত 
হয় আমাদের নিতাতরোজনীয় দ্রবো। সেই নান্পনিকতা বোধ পুনরুজ্জীবিত 
করে বিনোদন ; আবার দেহে মনে তরতাজা হয়ে সৃষ্টির কাছে লেগে পড়া 
যায় পরের দিন। কিন্তু বান্তুবে তাই কী ঘটে ₹ বরং উন্টোটাই তো গুনতে হয় 
= কর্মনাশা- তর্মনাশা। 

নান্দনিকতা কী তাণ্ডব নৃতা £ দিরিয়াল' নানে কেবলই কথোপতথন » 
তাও উপদেশ ভিত্তিক £ চলচ্চিত্র তো সমস্তুরকম শিল্প-বাহামের সমন্ধয়। তায 
কী পাই সিনেমার কাহিনীগুলো থেকে ? 

প্াদেশিকতা, মাতৃভাষায় শ্রদ্ধাশীল ব্রার ক্ষেত্রে অবশাই আঞ্সিত 
ভাষা, আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিশেষ ভূরিকা আছে। ভাগ্চলিক সংস্কৃতি, শ্ানেশিজ 
ভাবার প্রতি অবস্রাই ভস্মাচ্ছে। আলিক খেলাধুলা. খাওয়া, সাড-পাশ্যত 
সব কিছুই তো হারিয়ে হেই বসেছে। বদলে নূরের মাধাছে হিন্দি ভাষার 
ফ্রু্বর্ধমান বাবদ্লারকে গালের ভোরে স্রাচ্গ দমন ছাড়া আর কিই বলা চলে। 
ক্রমশ এটাই কী প্রকট হয়ে উঠছে না যে হাততলিক ভাষা সংস্কৃতি দূর হাটো। 
বদলে অন] কিছু এনেছি, নাও. অভ্যাস করো। 

কালেভগ্লে যে সামান্য সময়ের ঢনা কিছু শিল্পকর্ের নিদর্শন নিলে হায় 
তাও বিজ্রাপন বিরতির হাতিয্ারে রক্তাক্ত হয়। মনোযোগ লিলেও নিষ্ঠুর হাতে 
তাকে তৎক্ষণাং ধ্বংস করা হয়। ফলস্বরূপ নিষ্ঠা, একাগ্রতা, গতীয উপলন্ি্ 
ক্ষে্রটি বাদ পড়ে। অর্থাৎ নয়া হুডপ্মের প্রতি নতুন নির্দেশ-একাঘতা. িষ্টা- 
মান্দনিকতা বাদ গাও। এখন থেকে অন) তীবন। হতাশা থাকলে অলস বিকৃত 
বিনোদনই তোমার সহায়। ধৌনতা দপ্পর্কে প্রাচীন মীতিকথা চলবে দা! ওসব 
ছুংমারগ চলবে লা। অবাধ না নিয়স্বিত যৌনাচার -- বিশরান্ত সকলে। নারীরাই 
বোধ হায় আক্রান্ত হয় বেশি। অলাদিকে অপরিণত বয়সে হলন অঘবা 
ডাকাতির ছক কষ! বিনোদনেরই নামার হয়ে বায়। 

ফল্পনা, স্বপ্ন তো থাকতেই হবে। নইলে চীবন হবে স্তম্ভ ৷ হাল হবে ব্ধ। 
দূরদর্শনের পর্দার উড়তে উড়তে আমার ভুলেই গেছি থা যে হয় ঘাটি 
আকাশ, মাটি, খানুষের সঙ্গে যোগাযোগ সামনা সামনি, সরাসরি পঞ্চ ইন্ডিয় 
দিয়ে হতে হয়। তা হয় না। বাড়িতে অতিথি সমাগহ ঘটলে দূরদর্শনকে এগিয়ে 
দেওয়া, খেলতে, ঘেতে হবে না, এখনই শুরু হবে। সূতবা: কংক্রিটের দেওয়ালে 
দিয়ে নাও নিলেদের। টিভি সহায় 

দৃরদর্শনের প্রকৃতির মত মরসুম নেই। সে সারাবছর. দারাদিন, রাতেরও 
সাধী। নয়া প্র নির্ভর করতে শুরু করেছে পর্যাকে। আশপাশ থাকা হতে 
লেগেছে। সে তার তথ! ভাতার আর বিলাস সামী নিয়ে পসরা সার্ডিয়েছে। 
সামনে দীড়িযে ভবন একদম মুখোমুা। মহাকিতের গৃহকোগে বাজার কসে। 
পড়ার জারগা থাকে না। বিনোদন রূপান্তরিত হয় পছযে। শু জীবন প্রশ্ন 
তোলে এখানে থাকব কি না। গঞ্চইন্তিয় দিয়ে আহাদ করার বিপুল ক্ষত গড়ে 
রইল-ৃক্ষেপ নেই । তাই বীবলব্রেয দূর অস্ত। কাডেই 'আপন পরল বাঁচার 
লড়াই বদি লক্ষ্য হয় তবে দূরদর্শন ধূপ যুগ লিও। কিন্তু ঘি মানব-ডমিল 
বসাস্বাদনের বাসনা জাগে তবে অবশ্যই অন্য কোথাও. অনা কেলখানে।] 





ন্যায় 





কি কাণ্ড! শ্রাধূনিত বৈজ্ঞানিক চিতিংঙ্গাল উপক্তরগে সচ্চিত 
হাসপাতালের একেবারে সামনেই দৃর্ঠিনান আধুনিক ভপবিদান! সম্প্রতি 
দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল দূর্গাপুর স্টিল হচেই হান 
হাসপাতালের সাননেই, বাস্তব ধাবে, বিশাল বিজ্ঞাপনের হোঠি: লাগানো 
হয়েছে। সেখানে দ্লনূগে অক্ষরে আহুনি ডানানো হচ্ছে স্টেশন বাজারের 
"টলে" ছুয়েলাকি লেকানে আদতে যেখানে রয় বা "স্টোন পাওয়া চা _ 
যা শতকরা ১০০ ভাগ রোগ সারায় এবং সেইসসে সৌভাগ্যও তাড়া । অর্থাৎ 
এক রয়ে দুই ধনের রলোভন। 

সাধারণ মানুষকে এ হেল অবৈক্লানিক বিজ্ঞাপনে পরলুঝ কর: সম্পূর্ণ বে 
আইনি। এ পি ডি আর (3৮0) দুর্গাপুর শাখার পক্ষ থেকে এই জপ" 
বৈদ্রাদিক শ্রযাসের শ্রতিবান করা হয়েছে। ৯.৮-১১ তারিখে দূর্ণাপুর স্টিল 
্যান্টের হবান নগর প্রশাসককে (0%.1১% নম.) লিখিতভাবে সমিতির 
পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে _ “উদয়ন রিভার স্টোর্সের এই বিভ্রাগন 
দেওয়া ড্রাপ আগু নাচি রিমেডিড (অবরেকশনেক্ল আডভাবটহিজাদেপ্ট) 
আর ১৯৫৪ অনুসারে শাত্তিযোগ্য অপরাধ। ভরবিলঙ্গে এই হোডিং শ্রদ্শল 
প্রশাসনিক হব্ক্ষেপে বন্ধ তর! হোক। চালিয়াহদের পৃষ্ঠপোষকতা নর উপযুক্ত 
শান্তি হাপ্য। এই শ্রতিবাদের ফলা কী হয়েছে তা আমানের এই পতিতা শ্রকাপের 
সদর পর্যন্ত জানা হায়নি। 





হৰি : চলতি সপ্ত [0 উৎদ মানুষ প্রতিবেদক 


শি 
২৩৭ উৎস মান্য -- সেস্টেম্বর-অক্টোবর ১১১১ 


বশ গালি কারে কমা, সেকি কেবলি 
ছলনামন্ন : লনা, ভণ্ডামি নামক 
শঙ্টির সঙ্গে বোধ করি কোনও 
কাহ্যময়ত| সত্রবাস করে ন্য। বা বরুন, আর একটু 
সাহিলেই খাইব / পেটে খিদে নু লাজ / খাব না 
গাব না পেটে বড় ইচ্ছে. তিন সের চালে দু'খানা 
উচ্ছে / শাক নিতে নাহ ঢাকা / ঘোমটার তলায় 
খ্যামটা নাচা / তোমার যেমন ভালবাস! কসাই-এর 
মুরগী পোষা ইত্তানি ইত্যাদি যে সব শরশগশিত 
হাকাবঙ্কর সঙ্গে আমরা কম বেশি পরিচিত। 
(সোল দিয়ে কি ভণ্ডামি চিত করা যায়. দন্তুত 
যে ভণ্ডানির কথা হানরা বলতে চাই এই 
আলোছনায় £ এই সব কালো ডণ্ডামির ক্ষেত্র 
এফেকবেই পযুক্ত নয় এমন কথ্য বলব লা, কিন্তু 
ভদ্ুলোকদের. মানে আমাদের, ভণ্ডামি এসব 
ছাড়িয়ে আরও অনেক জনে কিছু। 
আমাদের ভণ্ডামি আমাদের জীবনের এক 
এত জায়গায় এক এক রকর। এই ভায়গাঢলিকে 
মোটা দাগে কতগুলি ভাগে ভাগ করা যার। 
হতোকটি ভাগের আবার ফন উপভাগ আছে। 
হ্চরেই বলি, শালার চারপাশের কাউকে আক্রেহল 
হবে তৃপ্ত হওয়ার বাসনার এই রচনা নয়। এটা 
পনালোচনা। যনিও আম্মসমালোচনা ব্যাপারটাও 
চ৩াবিরই অন্ত হতে পায়ে। ফেলনা যে বিষয় 
নয়ে ঝা আমার যে দোষ নিয়ে আন্যসমালোচলা, 
সটির ঘগ্দরীতি পূনরাবৃঝি ঘটেও ঘার। অতএব 
মলির পাঠফযৃন্দ, দয়া করে খেয়াল রাখবেন। 
দানি নিলেও ভণ্ড অবস্থানের বাইরে নই _ এ 
দিকাসরোক্তি আনি নিচেই দিয়ে রাখছি 
"অন্য চেতনা" লামক একটি নাটকের দল 
ভিত্তি হর" নাদের একটি নাটক মঞ্চস্থ করল 
হতি সম্প্রতি দেবরত দাশগুপ্তর পরিচালনায়। 
নটকের রূপাস্তরও তিনি ঘটিযেছেন। এই নাটকের 
হাল চরিত্র একরন এন এল এ. যিনি রাশভাী 
যং আদর্শবাদী সংসারী, রাজনৈতিক কেরিয়ার 
গঠনের অদম্য স্পৃহা যার মজ্ডায়, যার প্রতি 
জল্ততা অন্কলের সর্ব, চারিত্রিক অবনতিয় কারণে 
নজর সহোদরকে যিনি নির্বাসনে নিক্ষেপ করেন, 


ভদ্রলোকের ভণ্ডামি 
পাচু রায় 


সেই ভাইয়ের সঙ্গে দম্পর্ক বলায় রাখার কারণে 
নিক্চের শ্যালিকার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন 
ইতাদি। হেল আনর্শবানী রাজনীতিক এবং 
সংসাযীর ভণ্ডামি পরতে পরতে উন্মুক্ত হয় কদিন 
পর সেই ভাই ও শ্যালিকা হার বাড়িতে অতর্কিতে 
কিরে আসার পরে। ডানা যায়. দূরসম্পর্ত্রে যে 
বিবাহিত আয়্ীয়াকে বর্ষণের কারণে কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি 
নিন্দিত এবং নির্বাসিত. সেই ধর্ষদের সঙ্গে কনিষ্ঠ 
ভ্রাতার সম্পর্ক এইটর্কই হে যখন তার 
সর্বছলশদ্েয় জ্যেষ্ঠ ভাতা সেই মহিপান্ডে ধর্ঘণ 
করছিল ছোট ভাই তা দেখে ফেলে। ফলে দাদার 
কলমের কাদা নি'ডের মাঘায় বয়ে ধর্ষক এবং ত্কর 
অপবাদ ঘাড়ে নিযে দেশ ছাড়াতে সে বাধা হয়। 
টাকটাও চুবি করেছিল তার শ্রদ্ধেয় দানা। এইসব 
উদ্জোচন যখন হয় তন সেই রাচলীতিক একদিকে 
ববি অর্ঘনের দ্বারপ্রান্তে, লাদিকে কয়েক কোটি 
টাকার সেতৃ নির্মাপের যাবানে বিরাটি দীও মারার 
মুখে। এই রকম চূড়ান্ত নাটকীয় নুহূর্তে জনতার 
উদ্দেশ্যে সেই রাদনীতিক এক আগ্মসম্যলোচনা- 
মূলক তাবগ দেন। নেয় নির্নাগের ফলে ব্যাপক 
বানুবের ক্ষতি হবে তাই এলাকার নানুয সঞ্জাবন্ধ 
ছে সেতু নির্নালের বিরদ্ধাচরণ করতে এসেছিল। 
সেখানে নিজের কৃতকর্মের জনা আম্মলনালোচনা 
করে সেতু নির্মাণের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন 
অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। তার এই ভেলা ভেজা 
আন্মসম্ালোচনা এবং দোষ স্বীকারে মুগ্ধ হয়ে যায় 
গ্রানবামী। সভায় পর সকলে ভাবতে থাকে এই 
রাজনীতিক হয়াতো সবকিছু ছেড়ে সন্যাস হহশ 
করবেন বা এরকম কিছু একটা। কিন্তু আমরা 
জানতে পারি তিনি কলকাতা হাতের পরনতুতি নিচ্ছেন 
বস্ট্রপঙে শপথ নেবেন হলে। “ভগরঙ্গোকদের 
ভণ্ডানি' শিয়োনাৰে একটি রচনা! লেখার হুকুম 
যখন উৎস মানুষ-সম্পাদক হরেন, ভিন্তিত্তর 
নাটকের এই চরিক্রচিত সবি সঙ্গে সঙ্গে বনে তেসে 


সর্ব্তাম। এবং যাবতীয় ভাবির উৎসবৃলে আছে 
রাজনৈতিক তথা রাষ্ট্রীয় ভণ্ডানি। নান্দীপটের অতি 


সাম্প্রতিক হযোচনা বিভাস চক্রবহীরি তু না 
হত্যা-তে একটি চমৎকার সংলাপে বালা হচ্ছে. 
দুনীতির বিরুদ্ধে শোরগোল তুলে এই রাষ্ট্রটাতেই 
বাচিয়ে রাষ্ার চেষ্টা হচ্ছে, যে রাষ্রক্ত্রের ভিত এবং 
কাঠামোর মুলতিজি দুর্নীতি) এই সব আন্তবাক] 
শিযেবার্য করেই আমরা বাকিগত স্ববে চণ্ডানির 
বিষয় দু'একটি কথ্য বলি। 

ভগ্ামির তিনটি অনাতম প্রধান স্বান হচ্ছে 
কর্মসেত্, পারিবারিক ক্ষেত্র এবং নারী-পুরুষের 
পারম্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্র। কর্মক্ষেত্রের ভণ্ডামি 
বস্তত বুলনারহিত। এই ভণ্ডামির পরিচয় আমরা 
পেতে পারি অফিসের হাতির, কাক এবং দুর্নীতির 
ক্ষেয়ে। ধরুন হানার সঙ্গে উদধ্মতন অফিসারের 
ভাল সম্পর্ক যখন, তখন আনি নিভে ঘেষন 
হাডিরায় নিয়নান্বঠী, তেবনি আন্যর অধন্তুনরা 
যি এক ছিনিট দেবা কবে বা আগান না জানিয়ে 
ছুটি নেয়, তবে অধস্তানেয় ভীবিত পিতার 
ভ্রাদ্ধশাস্তি ঘটিয়ে ছাড়ি। আবার সেই আনার সঙ্গে 
যখন উত্তিন অফিসারের সম্পর্কের ্রবনতি হয়, 
তখন আমার অফিসে আসাব সময়ের কোনও 
মানু ঘাকে না, আমার অবন্তনরা কখন এল 
কখন গেল কী করল তাতে আমার কিস যায় 
আসে না। ঘথচ আনি যখন তাড়াতাড়ি আসতাম 
এবং অফিসে পাকঠায তখন ঘারা ঠিক সময়ে 
আসত না বা অফিসে থাকত না, তাদের কত 
নীতিকদ্ব৷ শোনাতান। উত্তল অফিসারের সঙ্গে 
সম্পর্কের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত 
শীতিকথা অধস্তুনদেৱও মাঝে বাৱে শুনতে হয়। 
তবে হান্ডিরার ফ্যাপারে উচ্দ্বলতব (বা অন্ধকারতান 
_ থে হেমনভাবে নেয়) দৃষ্টির রেখেছেন 
এরাজ্যের শুধান শাদকদল। সরকারি শ্রফিসে 
হাজিরার ব্যাপারে চূড়ান্ত অনিরমের হদ্ধল 
জুন্দিযেছে একসময় এই দলটি। আজও এরা 
কেস্রীর দফতরে হা্িরার ব্যাপারে নেই আগের 
অবস্থানেই আছে। তখনও তাদের সমর্থকদের 
নিয়মিত যাতারাের কথা বলে না) 

ভপ্তামির আর একটি কষে ওয়ার্ক হালচার' 
দিয়ে উদ কালচার। আজ যে শাদকদল ওয়ায 
সদলচার নিয়ে লম্বাচওড়। গায় ফেঁদেছে দেই ছলটিই 
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এ বাজে) ঘা কালচারের বারোটা একদিন 
বাড়িয়েছিল। প্রায় সব দক্চতরেই কিছু না কিছু 
অর্চায়ী খুঁছে পাবেন যারা তাদের জীবনে এর 
পতিত্বনি ঘটান বা ঘটিয়ে বাচ্ছেল। কর্মক্ষেত্র 
পবচেয়ে মজার ব্যাপার হয় কোনও স্বার্থকে কেস 
করে আমরা খন গোস্থীবন্ধ হই. সেই স্বার্থকে যখন 
আদর্শের এবং হকের মোড়কে রনধচঞ্জে করি এবং 
সেই স্বার্থসিদ্ধির ফলা গড়ে ওঠা দলবাছিকে যখন 
সংগ্াম-আন্দোলন-সাহস-নীরত এদব ণালভরা 
বূলির গয়না পরাই। এই সব বুলি চিরে রঙ 
এবং গল্পনা পালটায়। আবার কিনু একটা 
হথাতড়াবার জনা যখন এক বাকি অপরের গায়ে 
এটুলি পোকার হতন সেঁটে থাকে তখন এই 
আকদ্ধতার মধে] এক ঘরনের ভণ্ডাদির উৎকট 
উপাদান থাকে। এই ভণ্ডামির ছবিটি স্পষ্ট হয় 
হুখন একডনের শ্ররোচন বিয়ে বায় বা হঙ্গন 
একজনের স্বার্থ সিদ্ধ হয় না অথবা সার্িষ্ট একজন 
দফতর থেকে বিদায় নেয়। দতরের পারস্পরিক 
বন্ধৃতার হযোও ভণ্ডানির অনুমান থাকে ঘা ধরা 
পড়ে স্বার্থের সংঘাত এলেই। তেমন তেমন সাত 
এলে অভিন্ন হৃদয় দুই বন্ধু যে একে অপরের 
চয়িত্তহনন করতে পারে এ আমরা একটু চোখ কান 
খোলা দ্াখলেই টের পাই। আর তুমি আমার দলে 
থাকলে তোমার সব ভাল, আর দলে না থাকলে 
তোমার মব খারাপ এই ভণ্ডামি তো অফিস 
হাছারিতে দলবাজ্ধির সবদল স্বীকৃত সংবিযান। 
দুগীতির জাটা আমাদের ভণ্ডামির সব থেকে 
বড় জায়গা। চুরি করার বিরুদ্ধে এবং সং থাকার 
স্বপক্ষে আমরা অকাতরে এবং হকপটে জান 
বিতরণ করে গাকি। এবং সুযোগ গেলে আলাপন 
ঢু এলিফান্ট যা পাই অফিসের দকতর থেকে চুরি 
করি। এগুলিকে আবার চুরি বলা যাবে না। 
ব্যাপকভাবে আচরিত অভ্যাসের কারে এগুলো 
আমাদের হক হয়ে আছে। “কোনিও কিছু চুরি কোর 
না' বলে সন্তানকে হখন জ্ঞান দিচ্ছি তখন তার 
সামনে পড়ে আছে আমারই অফিস থেকে নিয়ে 
আদা কাগজ, খাতা, ডটগেন, ডেমসক্রিপ, 
অন্কিসের ব্রাউন পেপার দিয়ে মলাট দেওয়া বই 
ইত্যাদি। বছে্ট বড় বড় কথা বলনেওয়ালা 
একজনকে আনি জানি, যে দফতর ছেকে ব্রাউন 
পেপার নিয়ে (নিয়েছিল ছেলের বইয়ের অলাটি 
দিতে। যষ্ঠ শ্রেণীতে সন প্রমোশন গায়া অর পুত্র 
চুরি করা কাগজ বিয়ে বই মলাট দিতে অর্ীকার 
ফরেছিল। তেমনস্তাবে অফিসের গাড়ি বাক্তিদত 


কে ব্যবহার শুরুতে হচি অফিসারদের পিল বা 
'সস্বানেরা আপত্তি করত : হফিস লছারিতে ঘাবা 
চুরি করে, ঘুব খায়. ক হালি নেহ. তারা কিন্তু শব 
কাজের হর তার মালে এই নয যে. যারা কাছের 
হয় তারাইি চোর বা ঘুহাখোর কিন্তু হারা এই সব 
বাপারে এমন ভণডাদির করবে যে পিবি ভুলে 
যাবে মাঝে অধো। 

এইসব দৃহীতি্স্থল তপ্দর হিসাব বহির্ভূত 
টাকার পাহচড়ের বিনিহয়ে সংসারের সমৃদ্ধি কিনে 
থাকে। সাদারে সমাপতদের তারা কর্বক্ষমতার 
কথা শোনায়, আরামের উপকরলের অনিবার্যতারে 
কথা শোনায়, শৃম্খলার কথা লিহোনুবর্ঠিতার কথা 
শোনায়। এইসব ত্ডানির কথা হচ্ছন তারা বলে 
তখন কেট সাহস করে যদি বলে. রাজা তুনি তো 
ল্যাংটো, তবে তার ব্যরফাইবের বেলুনটা ফটো 
হয়ে হার। কিন্তু বলার কেউ থাকে না. কাবণ 
এইসব আসবে একল ভণ্ড জড়ো হয় ঘারা 
বক্তারই সমকক্ষ যা বক্তার অনুগহপরা্ধী। সংসারের 
বিনি অধ্যায়ে এরা গঞ্ঠীর চালে দাকেন) গন্থীর 
কথা কলেন। আবার পুচলিত অর্থে দুহীতিগ্স্থ লা 
হয়েও, সকলের সহীহ আবায় করে বেঁচে থাকা 
মানুষেরাও কত নোংরা কাড হে করে গ্যকে। 
রযেশচন্ত সেলের 'পশ্চিত' নারের একটা গলে 
এমনই এক ভণ্ামির কাহিলী আাছে। এলাকার 
অতান্ত মানী এবং পণ্ডিত বাব মারা যাওয়ার পর 
পিৃতরান্জ করতে অনেক দিন পর দেশের বাড়িতে 
এসেছেন প্ররাত পণ্ডিতের সুযোগ্য পুর। বাড়িতে 
এসে তিনি সকলের খোর খবর নেন এবং জেনতে 
পারেন তাদের সহায়িকা টেপি বিতাড়িত এবং 
বর্তমানে "ডাইনী হিসেবে কোপে কাড়ে লুকিরে 
খাজে বাবার বন্ধুকে শ্রদ্ধেয় নিমস্ত্প কযার জা 
পুত দূরে এক গ্রামে ফান । ফিরতে রাত হয়) ফেরার 
পরে টেপি তায় গদ আটকে দাঁড়ায় এবং কানে 
কানে গভীর বেদনায় জানিয়ে যায় এই অবস্থার 
জলা তার সেই পরম শ্রদ্ধেয় পিতাই দায়ী। মর্মাহত 
পুরের পক্ষে পিতার শ্রান্ধ করা অহঃপর দার সম্ভব 
হয় না। আমাদের সলোরে রাশভারী চেহারার 
গুক্গন্ধীর এন অনেক ডু লুকিয়ে আছে। 

ভদ্লোকনের৷ ভণ্ডামির আর একটি আদিগন্ত 
মান উন্মুক্ত রয়েছে নারীপুরুষের পারস্পরিক 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা-ছেলে, ভাই-বোন, বাবা- 
যেয়ে. সহকরী, বন্ধু, পড়শী সব ক্ষেত্রেই 
নারীপৃরুষের মবাবতী সম্পর্কে পূরুব কম বেশি 


ভিত্তাৰির পৰিচয় লে । একথা হানা যায় না যে, 
হক নারী এক পুরুষের পারস্পরিক সম্পাক্কের 
ক্ষেত্রে তৃতীহ বাক্তির হাগ্দন অনুচিত: ভাবার 
ভৃতীয় বাফ্রির ছাগনন যটাতেই হবে এমন কোনও 
সুনিশ্চিত শুনিষ্যানেরও আমরা হ্ব্তা হতে পারি 
নাঃ কিন্ত কোনও রকম ইনোশন বিবর্চিত পথে 
গোপনে অনা নারীর শরীবের শ্বাস নেওয়া এবং 
এই ভণ্ডামি তো ক্ষমার মরহোগা অপরাহ। কিন্তু 
এটা অহরহ ঘটে বাকে। আমরা নেক বিদ্যত 
লোকদের দেখেছি যারা বিবাহিত চীবদে অনা 
অনেক নারীন প্রতি ভাস থেকেছেন কিন্তু দর 
ভারা ঘাওঢার পর এমন মভাকাৰা ভাতে 
দিয়েছিলেন যে ভণ্ডানি শুধু হাসাকর লঘু, 
বিরভিকরও। স্ত্রীর পর ভদ্লোকরা যে ন: 
ধিরে সব থেকে বেশি ভগডানি কারে তিনি ৪ 
ভলনী৷ এবং জন্মভুনি লিয়ে ভ্রলোকদের 5 
শেষ নেই। স্বর্গাৰপি গরীয়পী ডননী এবং 
ভল্মন্বৰির জন্য দাড়া লেলতা পুরুষের প্রাণ কাদে 
হয়তো কোথাও কোাও, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
জানাটা কৃমিরের। 
উপসহোরে বাডনৈতিক ভণ্ডামি. রাজনৈতিক 
স্পাুলির চণ্ডাৰি এবং যালীতি করনে য়ালাদের 
উগ্াহির উল্লেখনাত্র অরছি এইজলে। যে. এই 
আদগুলি এখন আনবা ভাল চিনতে পারি। চিলেও 
শ্রবশ্] আনরা বিশেষ কিছুই করি লা। আবার ছুটে 
যাই ভোট বাক্সের দিকে। এটাই বোধ হয় আমানের 
সবচেয়ে বত দানাডিক ভগানি। 


নিয়ম কানুন 


উৎস মানুষ পত্রিকার তুল গ্রাহক ঠাল 
বার্বিক ৮০ টাকা, যাত্রাসিক ৪০ টাকা । 
বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া 
যার়। 4.0. পাঠালে কর্মের নীচের 
কুপনে নিজের. নাম-ঠিকানা স্পষ্ট করে 








লিখবেন। চেক বা ড্রাফট, (79 
MANUSH নামে হবে। কলকাতার 
বাইরের চেক-এ অনুগ্রহ করে 
অতিরিক্ত ব্যাঙ্ক সার্ভিস চার্জ দেবেন। 


উদ মানুৰ 
বি ডি ৪১৪ সণ্টলেক, কলিকাতা-৬৪ 
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পেলের বিকলও রেইকি: 
'শলার গাড়িতে একটুও তেল 
নেই ? কিছু পেটেল পাম্প আনেক 
দূরে কোনো চিন্তা নেই। তেলের 
আপাতত কোনো ত্রয়োজলই নেই। দরকার 
এজন রেইকি দাস্টার। গাড়িতে বেইকি সিয়ে 
দিলে তোলো ফুয়েল ছাড়াই শাড়ি চলতে আর্ত 
তরবে। ভত্বত পেল পাম্প অন্ধি যাওয়া তো 
ঘাতে। 
দবা নিক্সি ছেকে টেপরেকর্ার _ নানা 


অবিস্া্ ও গাঁদাপুরি মনে হলেও বেইকি 


এ 


রানের য়েইঝি সংক্রান্ত নানা বার্ড প্রকাশিত 


দছক চমকজার ধায়া 


যেমন, তেল ছাড়া শাড়ি চাল্যনো বা গারাশ 
[রে যাওয়া ঘত্রপাতিকে না সারিতে শুধু ব্রেইকি 


ভবানীপ্রসাদ সাহু 


নামক একটি আাজওবি বস শুযোগ কবে (ভরথবা 
রেইকি শরোগকারীর মালসিত 'বল' শরয়োগ কবে) 
চালু কবা হে কোনোভাবে সম্ভব নত. তা একটি 
খোলাননে বিচার তুলেই বোকা হাহ। ভলেক সময় 





যন্ত্রপাতি খারাপ হয়ে গেলেও একটু নাড়াচাড়া 
করলে আলগা অংশগুলি হয়তো হয়ে 
হর্বটি চাল হয়ে যার গাড়ির পাইপে জনে থাকা 
একটু তেলেও অনেক সময় স্টার্ট বন্ধ হওয়ার 
কিছুক্ষণ পর আবার গাড়ি কিছুটা চলে যায়। এসব 
কোনো ক্ষেত্রেই 'রেইঝি র ব্যাপার নেই । অথচ এক 
আধটি এ ধরনের বাস্তব ঘটনাকেই রেইকি গ্রান্ড 
মাস্টার রেইকি-র কার্যকারিতা হিসেবে দাবি কবে 
বসেন। তিনি তখন নিজে গতীর 'কিশ্বাস' থেকে 
(যে বিশ্বাসের পেছনে৷ ব্যবসায়িক স্বার্থ রয়েছে কলে 
সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে) গাড়িতে কা 
মিক্ষিতে কাকতার্গীয়ভাবে ঘট্টে যাওরা দু চারটি 
বান্তব ঘটনাকে সালনে রেখে বগল বাজিয়ে 
রেইকি র কৃতিত্ব চার করেন। সত্যি মিছো তত 
করে বিচার করায় ক্যেনো উপায় নেই । ফলে 
লোকে বাজার চল্সতি পড্রিকার পাতায় দ্থাপার 
অক্ষরে আযুনিক তত্কথার বং মেশানো রেইকি 
গ্রাণ্ড মাস্টারের বক্তবা পড়ে কিনোছিত কিংবা 
বিভন্ত হন। যেমন __ “হে কোনও যন্্রপাতিথি 
হোক না কেন ত সে পাড়ি থেকে বিন _ আদলে 
এই এনাকিরিই একটা দানিকেস্টেশান! একবার 


একটি টেপবেকর্ডার খারাপ হয়ে যাওয়ার সময়ে 

১২ মিনিট বেইতি করে সেটা সাতদিন চলেছিল। 
ফুয়েল নেই গাড়িকে প্েইজি দেওয়া হয়েছে 
এবং পাম্প অবধি শাড়ি চলে গেছে এমন 
উপহবশও রয়েছে। হাসলে রেইকি সাময়িক 
লিয়ে আপনাকে এমন একটা 





লেই । একটা কথা হানে বাখবেন আমাদের 
চারপাশে যে সব ঘন্ুপার্তি বয়েছে সেগুলির সঙ্গে 
আমাদের মনের একটা সম্পর্ রয়েছে।'' ইতি 
টইত্যাদি। [সানন্দা. ১৮.১.৯১। সন্কাংকার ডিয্রিক 
চীপারবিতা রায়ের প্রতিবেদন) পু ৩০| 

ব্যাপারটা যেন ঘাল্লাবাফর বাবাফি-ওকছিদের 
মিথ্যা ও ভক্ত-ঠকালো দাবিশুলির মত, যারা 
নিছেদের অলৌকিক ক্ষলতার দাবি করে বাবলা 
চালায়। এখন যুগটা বিভ্রানের। তাই কিছু 
বৈজ্ঞানিক (অপােস্ানিঝ') শদ্দ (তাও 
ইংরেজিতে) আউড়ে বিশ্বাসী মানুষদের আনা 
অর্জনের হাসাকর প্রচে্ট। তাই বলা হয়, 'রেইকি 
মানে বহাজাগতিক প্রাণশড়ি । ইউনিভার্সাল লাইফ 
ফোম" কিংবা 'বেইকি শুব পভিটিভ এনার্টি। 
এইভাবেই রেইকি বা লাইফ ফোর্স এনার্ডি বস্তু 
থোকে মানুষের শরীরের সব সসাহি দূর করে” 
এবং 'একছন রেইকি বিশেষজ্ঞ এই কসমিক 
এনার্জি বা ভাইটাগ লাইথ ফোর্স এনার্ডি আবচর্ব 
করেন তার শরীয়ের বিডি এনোক্রিন গ্রন্থির 
মাধামে। এবং এই এনার্জি হাতের মাধানে বাহিত 
হয় আন্যের শরীরে বা বলতে ।' ইতাবি। 

বিজ্ঞানের সাধারণ ক্ষুলারও জানে এ 
ধরনের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পরিভাবার আলে 
কোলো অর্থ হয় না। আক্রতুবি, বিজ্ঞানে 
ইউনিভার্সাল লাইফ ফোপ' বলে কিছু হয় না। তা 
নিন্বকই শব্দের কারসাডি ও কাল্পনিক আগড়ন 
বাগড়ম। আর তার বাংলা 'মহাচাগতিক 
শ্রাপশক্তি'-ও হতে পারে না। আর এনার্ডি বা শক্তি 
হচ্ছে তি ঘার লাহাযো। কোনে! কাছ (ওয়ার্ক) করা 
যার। স্পষ্ঠত এনার্ধি ও ফোর্স অর্থাৎ শক্তি ও বল 
= এ দুটি সম্পূৰ্ণ আলাদা বিঘয়। তাই রকি 
গ্যাভ মাস্টারের বলা এ 'ভাইটাল লাইফ ফোস 
এলার্টি-র অত কথাগুলো হাসাকরভাবে 
অবৈজ্ঞানিক ও তার কোনো অর্থই হয় না। যারা 
এধরনের “ইংরিজি' বুলি দিয়ে লোক ভোলচনোর 
চেষ্টা ফরে. তাদের শিক্ষাগত, যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ 
হওয়া স্বাভাবিক । 
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২৪০ 


রেইকি কথাটি জাপানী। এর অর্থ 
মহ্াক্গাগতিক্ত করি) হানাদের দেশের যোগ বা 
ধ্রাণায়ামের প্বাস্চর্চার যাতো এটিও চালানের 
লাতম প্রান চিকিংসাপদ্ধতি) তহনকার সীনিত 
বৈদ্ানিক ভ্রানে ননগড়া কিছু বযাদ্যার সাঙ্গে 
অভিজ্ঞতাভিন্তিক এ ধরনের নানা পদ্ধতি নানা 
দেশে বিকশিত হয়েছে। তাদ্রে প্রাচীন ব্যাখ্যা ত্রাস 
বা অসম্পূর্ণ, অবৈস্তানিক হলেও. তাদের আংশিক 
কার্যকারিতার ব্যাস্যা এখনকার বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির 
সাহাযে করা সন্তৃব। কিন্তু সেগুলির নেক 
গুলিরই বান্ুব ভিত্তি বর্তমান। যেন শরীরে 
কোনো উত্তেজনা প্রয়োগ হারে, স্থানীয় রক্ত 





হস সিল 
সিসির লাছেতে 


সপ 


হন পন সত 
৮০০০ 


সঞ্চালন বাড়িয়ে তা কার্যকরী হতে পারে (যেন 
যোগ ব্যারাম, ম্যাসেদ ও ফিজিওথেরাপি, 
আকুপাংচার, শিয়াৎসু ইত্যাদি ইত্যাদি)। কিন্তু যে 
ধরনের চিক্ৎিদায় এই প্রভাবিত ও পরিবারিতি 
করার মতো কোনো কিছুই নেই. সেখানে ই 
পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও প্রকৃত কার্যকারিত। 
থাকার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই । এদের যতটুকু 
ককার্থকরী' ভূমিকা তা চিফিনোর গুলে নয়, তা ঘটে 
সং্্লষ্ট বাকির তথা রোগীর বিশ্বাস ও মানসিক 
কারণে। ডলপড়া, ওরডি বাবাডির আশীর্বাদ 
খেকে শুরু করে তাদের হাতের ছোঁয়া ইতাদি এর 
আসব ্h। এবং অন্তর্ভূক্ত হোমিওপাধি ও রেইকি 
তথা স্পর্শচিকিৎমাও। 
হোমিও এবং রেইকি 

হোমিওপাছির মহ র্েইকিতেও রোগ 
সারানোর মত, কোনো রাসায়নিক দ্রব্য যা শারীরিক 


টন 
ne! 


ফোর্স এলার্ির মত কোনো কিছুই হত্তুরে লেই। 
হোমিওপ্যাথি সঙ্গে সটেকমান-এব নেতিব্সাল 
ভিতশনারিতে সঠিতভাবেই অন্তরা কতা হয়ছে, 
হোনিওল্যাখির সাহাহে রোগ নিরানয়ে হকৃতির 
আনিকা healing powers of 3৩৪৩) ও 
ছলৌবধির অবদান (rapeutk: vnc uf pla- 
০৯০১) প্রতিষ্ঠা শুরা হয়। আর্থাং আলে 
হোনিওপাখি 'ওষুধা-এর কোনো রোগ নিরানত- 
কাৰী বৰ্গত কার্যকরিতা নেই ৷ ভ্ানাদের শ্রহার 
শ্াকৃতিভ ভাবেই, নিডস্ব ক্ষনতায়, নালা রোগ 
সারিয়ে তোলার চেষ্টা জরে) হ্রোনিওপ্যাথি ওষুধ 
শরীরের এই ক্ষমতাকে ও ইত কনে না বা সাহাফা 
করে না, শুধু শরীর নিডে তাবে বোর 
মোকাবিলা করলে, তার কৃতিতের বি করে মায়: 
রাছাপাল। বা হেসিভোস্টের হোমিওপ্ািক 
চিকিৎসক থেকে শুক করে শতাবিক টাকার ঘি- 
ওয়ালা অতিত্যস্থ হোনিওপাছিক চিকিখসকবা _ 
সবাই জাসলে এই ছল হবিরই (চ্যাসিবো) বালা 
ও চর্চা জরেন। যে সব রোগ নিছে ঘেকে সালে 
(যেন ভাইরাস জনিত ছুব) ব: যেগুলি ররর 
মানসিক কারণে উপশন হু (হেন কিছু ধরনের 
মাথার বস্তা, পরিপাক তাসের নানাবিং বোগ 
ইত্যাদি) _ সেগুলি দাবাদনার বা কৰিয়ে দেওয়ার 
কৃতিত্ব তারা আাচসাং করেন। 

তবু হ্োনিওপ্যান্িতে অস্ত বেইক্িব তেল 
ছাড়া গাড়ি চালানে বা দূর ছকে বোগ সাবালোর 
মত অবাস্তব অসম্ভব হাসাকর দাবি করা হয় না। 
এই ধরনের দাবির একটি দিত হচ্ছ সব তসূৎ 
ভাল্লো করে দেওয়ার লাবি। যেমন বলেছেন 
আরেক রেইকি নাস্টার। না. ইনি ঘবশ্য গ্রান 
আস্টার নন | সার্বিক কতা ৩.৭.২৯! তল 
শুধু ইনি নন. এ দাবি অন্য সব 'রেইকি 
বিশহজদেরও। সাদস্পয় যেমন বলা হয়েছিল 
"যে কোনও ক্রনিক রোগ যি ইনিশিয়াল স্টেডে 
হবা পড়ে তা হলে তা সম্পূর্ণ নিরানয় হয়ে যাবে'। 
হী, "আমা, আর্থাইটিস, ত্যালার্তি, তালার. 
ভায়্াবেটিস' ইতাদি ইতান্ি। হ্যামা বা 
ভায়াবেটিস-এর দত বোগ হি হাতের ছোয়া দিয়ে 
লারিয়ে জেওয়া যেত তবে তো কিশ্বভূড়ে এত 
অর্থ বচ করে এসবের উপর অভ্র গবেহণা 
রে দেওয়া যায। ভাবতে অবাক লাগে এমন 
হাস্যকর অসন্ভব দাবি কোলো সৃষ্ট মন্তি্কের মানুষ 
করতে পারে, তা কল হ্চোরিত পত্র পত্রিকায় 
হজাশিতও হতে পারে এবং সরল কিছ্বাসী বহু 
মানুষ তা বিস্বামও করতে পারে। মানুষের রোগ 
শোক আর দুর্বলচিত্ততাকে ভাঙিয়ে খাওয়ার কী 
দিপূদ কৌশল : 

বেটি সাঙ্গ বলা হয় এটা আর কিছুই নয় 
-_ একটা শ্পিরিচূযেল হিলিং। হিন্দৃশাত্রে বলে 





লব শরীরে সাতটি চক্র আছে । এই সাতটি চক্র 
কোনও না কোনও সুর সঙ্গে হুক ঘাকে। সাতটি 
চক্র দিয়ে কসমিত এনার্ডি শরীরে ঢোকে এবাং 
হকাহিত হস ।' আরো বলা হয় 'সহস্রচড্র হুক 
শিলিবেজ শ্যা্ডের সঙ্গে োন্াচ পিটিইটারির 
সঙ বিশুদ্ধ ঘাইরযেডের সঙ্গে ইত্রানি। কিন্ত 
সতি৷ কথা বলতে কি পৃথিযীর কোনো ধরনের 
পবেহণাতেই এটি জানা যায় নি যে, ভসৱিক 
এলার্ডি এই সব অন্তরা গ্রন্থির হাকে প্বহিত হয় 
এবং এল ফলে রোগ সারানো ঘায়! অনানিকে 
হোটরগাড়ি ব নিক্ষি ওঘাশিং নেসিন ইত্যাদির তো 
কোনো চক্র নেই "গ্রন্থি ও নেই। সে কে বেইজি 
স্টার ও রেইকি গ্র্যভনাস্ট'ররা এক: ঠাদের 
ছারা লহশুনা থেকে 3 'কসনিক এনি হাত 
দিয় পাকে ছাল মঝো। ঢোকান, রোগদি শরীরে 
ঢোক্ালোর মহ। হার ডাস্ক মান্য নিডে শিখে 
নিয়েও তা কবতে পারে। উতিহ্যের উদ্ছল ছবি 
ভকতে পিয়ে এও বলা হু যে বলিষ্ঠ দুনি, 
বৃদ্ধার, থিতু স্বিস্ট_এবা€ শ্পর্শ নিয়ে রোগ 
সারাতেন অর্থাৎ রেইকি জানাতেন। তারপর এর 
পুন ঘটান ভাপানি অধা্পক তষ্ীর রিতা 
উতুই। উনি নাকি ২১ দিল ব্যান কবর পর রেইকি 
জাযন্ত করেছিলেন। তাই রেইতি-র পায় মান 
ই সিস্টেম তব ন্যাচারেল হিলিং। 
ধ্যানের হত মন্যসংযোগের নানা পদ্ধতির 
সহায়ে! মনে রাহার ক্ষমতা বাভতে পারে, উদ্বেগ 
ও পুশ্তিস্বাতনিত নানা রোগ ও কের লাঘব হতে 
পারে, কোনও ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার 
সুবিধাও হতে পাবে। কিন্ব দক্ষতার বইবের 
কোনো কিছু দেখতে লা পাওয়ার নহ, সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাত কোনো কিছু জানাও ধানের সাহাদো স্বর 
লচ। আসলে বানকে ফিরে আধ্যাযিক ও 
ল্লৌকিঝ ধোয়াশ! সৃষ্টি কর' হয়: একনিষ্ঠ 
বিজ্ঞানীর গতীর চিন্তার দহ বৃঙ্দেধের অহ 
বাক্তিদের কোনো একটি বিষয় নিয়ে এলাগ 
ভাবনার বিষয়টিকে 'ধাল' ছানি নানে হভিহিত 
কবা হয়েছে: শুধু রোগ সারা নয়, শরীর, মন, 
সমাড ও বন্তুচগং সম্পর্কিত যাবতীয় সমস্যার 
সমাধান করে ফেলা হায় রেইক্তে। শহরে সাত 
মুখা শি তেন্দের কথা বঙ্গ! হয় (যাকে এখন বল 
হচ্ছে শ্রা়জালত বা ॥ঢো৮৫ [এ৩২০১)। এক নাবি 
আছে ২১টি গৌণ শক্তি কেন 
বিজ্ঞানের শ্রাদ্ধ 


“প্রতিটি শক্তিকেন্ের বৃভাকার ভংশ দিযে 
মহাজাগতিত শক্তি ক্ষেত্র থেকে শক্তি বেট 
প্রবাহিত হয়। এই শক্তি লানবলেহের তরীবনীশহি 
1578))। কোনো কারণে এই শফি প্রবহ রন 
হলে মানবনেহ অসুস্থ হয়ে শাড়ে। প্রতিটি শবি 
কেন্ত শক্তি হাহ করে ্রারুতত্তে পাঠার। যত: 











আকন কি পাশা শিট ইন 
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উৎস মানয __ সেপ্টেম্বর-তর্াবর ১৯৯২ 


ক্ষেকে এতোক্রিল গ্রন্থি হয়ে তা হুরযোনের মাধ্যমে রক্তে মিশে শহরকে পুষ্টি 
হান করে।' ( লজশে' জো, নিবেদিতা রায়) বেইকির প্রাথমিক ভিত্তি 
সম্পর্কে এই ধরনের ঘা সব বলা হযেছে তার সবশুলিই ডাহা লিখ্যা। 
ককটেল করে এমন বৌয়াটে রহদানয় ব্যাখ্যা হাতির তরা হয়। শরীবের নালা 
কাকের জলা শক্তি (6705)) তৈতি হায় শরীরের মবোই জটিল তলব 
বালাচনিক বিপাকীয় ক্রিয়ার মহাশূন] খেকে অতিবেনি রশি ও 
তড়িদ্বম্বকীর বিকিরণ পৃথিবীতে আসে তা সতি। কিন্ত তা গরু, ছাগল, লাদ্হ, 
পাত্র, পাহাড় সবকিদ্ুর উপরই পড়ে। রেইকি স্টার বা খরানতমাষ্টার তা 
হাতে বরে শরহীরে ঢুকিয়ে দেবেন __ এই বাপারটিই স্ব) শরীরে এরকম 
বিশেষে কোনো কেস (৭ + ২১টি)-এর কথাও জানা নেই, যেখানে এলি 
বেশি পড়ে। সাবৃতত্ত্ ঘেকে 2 শক্তি এভোক্রিল প্রি হয়ে হবোনের মাধানে 
চক্রে মিশে শরীরকে পুষ্টি শ্দান করবে _ এ জাতীয় কথাবার্তা 
দারীরবিল্ঞানের অতি প্রাছমিক পাঠ জানা বাক্তিকেও নির্মল হাসির খোরাক 
ভোগাবে। ১৯৯৮ -এব নাজালাতি সবাক তিজ্দিএ ধারাবাহিকভাবে এই 
লেখিকাই রেইকি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে “রোগীর তযোজবায় বস্পার্'. 
জরেছিলেন. যেগুলিও হাসলে অর্থহীন ও বিশ্রাস্্িতর। 

রেইজি প্রসঙ্গে আরো শাঁডাদুবি কথা হল __ দূর থেকেও রেইকি নিয়ে 
তিঙ্টান্ট রেইকি) নাকি মৃত্রাযসুণা তাতর লানষকে হস্ত্পাহীল সৃত্বাদাল করা 
লয় বা সব রোগ সারানো যায় [ সান্তা: ১৮.৬.৯৯]। টেলিপ্যাথি, 
ক্র়ারভবেল, সাইকো কাইনেসিস-এর হত প্রতারগানৃলক. সম্পূর্ণ বিঘা ও 
হসন্তব দাবির তত তনুকীপ এই ধরনের 'রেইফি-সাংক্রান্ত দাবিগুলিও। 
'রইকি-র 'বৈজ্রানিঝ তিত্তি' বলতে শির অপ্রাসঙ্গিক ভাবে সৃষ্টিতনত ইত্যাদিও 
[চির বর! হয় __ হা-6 এক ধরনের চালাকি ছাড়া কিছুই নয়। 

এত সব সত়েও রেইকি বা এই তথাকথিত স্পর্শচিকিংসার সাহাযো বা 
শল চাল, স্পর্শ নিয়ে, কিছুই কি হয় লা ? এর উরে বলা যার, হা, হয়। 
হঘমত, স্পর্শ-ও নদ শারীরিক উত্তেছনার সৃষ্টি করে যা ্বাযুর মাধানে 
সিসনাযস তরপাসল, নার্কেলস ডিস. নার্তেয় দু প্রান্ত ইত্যাদি) মননে 
বাহিত হয়। দ্বিতীয়ত. বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ স্পর্শ বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া 
টিতে পারে। এইভাবেই একজনকে মানসিকভাবে প্রভাবিত করা যায়. 
[্চোছিত করা ঘায়। বারের শ্রেহস্ট স্পর্শ শিওর শারীরিক কষ্টের উপশমও 
চার। (প্রেমিক! বা শ্রেৱিকের স্পর্শ অন্যজনের শর্গীর ও মনকে বিবল করে 
তে পারে, উত্তেজতও করতে পারে, ইজাদি ইত্যাদি। আর এইভাবে, যে সব 
রাগ ও কষ্টের পেছনে মানসিক দিক বড় ভুমিকা পালন করে, সে-সব ক্ষেতে 
বটি স্তর ভরক্চি স্পর্শের এবং সাশ্রোহন বা হায় সম্মোহনের মত প্রস্থিযার 
ভুমিকা আছেই। 

কিন্তু তার ডন্য তাকে রেইকি বলা, বা বহাশূনোর শক্তি হাত দিয়ে ধরে 
[নু বা যসত্রপাতিতে চালান করা. শরীরের শক্তিকে ইত্যাদি জাতীর 
[বিদ্রাবিয কোনো প্ররোদ্রন লেই। চিরকালই হাতের ছোঁয়ার লনৃষ শ্রনা 
[নুষকে সানু দিয়েছে, তি দিতরেছে। বশিষ্ঠ - বৃদ্ধ - রিট রামকৃষ্ণের নত 
ইশেষ বাক্যের কিছু জনের এর সাহ্যহে৷ অন্যদের সম্মোহিত বা প্রভাবিত 
দার কাহিনীও রযেছে। কিন্তু তাই বলে৷ তা দিয়ে পেট্রল ছাড়া গাড়ি চালান 
বে, খারাপ হওয়া যত্রপাতি সরানো ঘাবে. রেইকির সাহায্যে খাবারে. 
“যাড়তি লাইহকোর্স এনার্জি” ঢোকান যাবে, দূর থেকে রেইকি দিয়েও 
য়াহস্ল কমানো যাবে, নয তোগ তো বটেই. পার্থিব প্রায় সব সমস্যারই 
ধনে করতে রেইকি সাহায্য করবে, __ এসব নিছকই শুতারপামৃলক 
গয়াবাজি ছাড়া কিছুই নয়) মানুষ ও মানুষীর শরীরে ও মনে অন্যের স্পর্শের 
লধূ্যটা থাক __ দূরে যাক তাকে দিতে ব্যবসা ও 'অর্পবৈল্পানিক অপকৌশল। 


আবার সেই যিশু-রক্তের ভে্কি 


গাস্টের শেহ সপ্তাহে ফিস সংক্রান্ত কাড়ে মুম্বাই শহরে 

শিবেছিলাল। ২৮ তাবিখ সকালে 'এক্নপ্রেস নিউজ লাইন' 

সৈনিক সংবাদপন্জে একটি খববে চকে উঠললান। দৃষ্বাই শহরের 
চে্কুর ভন্কলে রোমান ক্যাথলিক চার্চের শান ছোট্ট গির্দা 'ভিনসেনটিয়ান 
ভাশ্রম'-এ ১৬ই আগস্ট বাত ল'টার সময় সাতজন শ্রিষ্বর্নাবলঙ্ী উপাসনা 
করছিলেন বিশুত্তিস্টেহ এটি বড় প্রতিকৃতির সামনে। হঠাৎ এক্তডন লক্ষা 
করেন হে যিশুর পায়ের পাতা থেকে রক্ত চুইয়ে বেরিয়ে ভাসচে। মৃবুর্তের নধ্যে 
ক্রি চেশ্বুর অঞ্চলে ড়িযে পড়ে এবং হানুষ্ণল ভিড় করতে থাকে এ 
অলৌকিক রক্ত' সেবার ছন৷ ভক্তবের কখান্হায়ী এ রক্ত নাকি রতে সাড়ে 
তিনটে পর্যন্ত চুইয়ে পড়ে, যদিও একাফোটা রও মাটি স্পর্শ করেনি। 





চার্চের তরতানের মতে সেইদিন থেকে ভক্ত-সনাগম বাড়তে থাকে। শুধু 
স্থানীয় লোক নয়, আনেরিকা, সুইডারলাও থেকেও লাকি অনেকে ছুটে 
এসেছেন। এখন এ গির্ায় বিকেল তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত নীরাবে উপাসনা 
করা হয় এবং আনেক অসুহ্থ মান্ঘভল নাকি এ উপাদনায় অংশগ্রহণ বারে ভাল 
হয়ে উতছেল। বেল, একজন ভ়ের গ্দরোগের উপশন হয়েছে এবং কিছু, 
কিছু পঙ্গু নানু সুস্থ হয়েছেন বলে ভালা গেছে। সাংবাদিকের যখন ১৬ 
তারিখের ও ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন. উন্ডরে গির্ডার প্রধান প্রধীন 
ফার্নাস্ডেড বলেন যে চার্চের নিয়মকানুন লেনে যে. কেউ এই ঘটনার অনুসন্ধান 
করতে পারে। বর্তমানে ক্লোজ -সাকিট টেলিভিশনের সাহায্যে মিশর বাণী এবাং 
নানা ঘটনা প্রচ্যর করা হচ্ছে এবং স্থানীয় কেব্ল নেটওয়ার্কের মাধালে ঘণ্টায় 
ঘণ্টায় বুলেটিন প্রকাশ করা হচ্ছে। বিশুর ছবি এবং এ অলৌকিক ঘটলাবলীর 
ভিডিও ক্যাসেট ভক্তরা কিনছে) শ্বভাবতই ওর আহনের অর্থনৈতিক অব 
অ্ুকেদিলে আনল পাস্টে গিয়েছে । এতবড় ঘটনা ও হৈ চৈ সত্তেও চেস্ুর খালায় 
খোঁজ নিয়ে জালা গেল তারা এ বিষয়ে কিছুই জানে না। 

এ প্রসঙ্গে গতবছরে কলকাতায় অনুরূপ এক 'অলৌকিব (1) ঘটনার 
কা পাঠকদের কনে পড়বে (উৎস লানুষ নে ৮৮ সংখা)। গত ১৩ এপ্রিল শুভ 
ভ্রইিডের নিন আমহাস, সিটের ট্রিনিটি চার্চ অন্চলে এন প্রিস্টান পরিবারের 
বাড়িতে একটি ছোট বিশু দৃত্তির হাত-পায়ের ক্ষহচিহ থেকে রক্ত পড়ার খবর 
চার হয় নুস্বাই-এর চেস্বুরের মত লোক সনাগন লা হলেও কলকাতার 
(রুহ দি দি দে, গিয়েছিলেন বিজ্ঞানকর্মীরা এবং 

কেন্দ্রীয় ফরেনসিক লেবরেটরি উৎসাহী বিশেধন্তর।। অচিরেই প্রকাশ 
পেয়েছিল সেটি নিছক বান্াবাকতীর ঘটনা ছাড়া কিছু নয়। 


প্রতিবেদক []] শ্যামল তদ 





চস মানুষ __ সেপ্টেম্বর-অস্টোবর ১৯৯৯ 
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পূর্ব ভারতের সর্ববৃহৎ মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান 


সরস্বতী প্রেস লিমিটেড 


(পেশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ) 
১১, বি. টি. রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৫৬ 


জাতির সেবায় স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে 
সার্বিক সাক্ষরতা-_ আজও নিরলস 











প্রতিদিনই হত্যার ঘটনা কাড়ছে। কেন ? -_ 
জিতি ও সমা্ততািক ব্যাখ্যায় অনেক কারণ 
দেঘালো হয়। হার হানেজ ব্যাথারই বাত্বক ভিত্তি 
হাছে। ইদানীং এই ব্যাদ্যায় নতুন কিছু সংযোজন 
টিয়েছেন তান্তজাতিত উত্লানে বিষয় 
হনীরিহিহ ড. কিন ড় । হলাে তার তল 
চলল অর্থনীতির বিষয়ে কাছ তবেছেন। দিছি 
[লি শট ইবনমিক্স-এ পড়ান বটে। 

ভারতে এই হতার ঘটনা কেড়ে যাওয়া 
শ্পর্যে ড়, ভ্রোজের প্রথন কথা হাল: হত্যার 
হবলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকার নারী- 
[রিষের আনুপাতিক হারের একটা সম্পর্ঝ ভাছে। 
হনি বলেছেল, ভারতের যে-সব রাড লারী 
[কুবের আনুপাতিক হাহ কম, সেখানেই হত্যার 
লা প্রবণতা বেশি। যক এর দব্য ভার কিছু 
|টিজ লবাজ- কারণও যুক্ত । যেমন, 
দৃতায্িকতা, রি, নগরায়প এবং নিরক্ষরতা। 

তাবে ড. ভরে এমন কথাও বলেছেন, 
'নাডিক ও অনৈতিক কারণগুলি নেক ক্ষেতে 
তার শ্রবলতাকে এত বেশি প্রভাবিত করছে যে, 
পুরুষের আন্‌পাতিক হার সেখানে তেমন 
শক করে না। ফলে হত্যার ঘটনার পেছনে স্থান 
শেষে এক যা একাধিক কারণ নিহিত আছে। 
চমন উন্তরতদেশের গাড়োয়ালে এক বছরে হত্যার 
টলা প্রতি লক্ষে ২.৯, আচ এই রাভোরই 
লিভিতে পতি লক্ষে হতার টনা ১৩৬। 

. ভরে অনেক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের 
লৃপাহিক হারের চাইতে পিযতাসত্রিকতাই বেশি 
তাবগুকে প্রভাবিত করছে বলে এনে করেন। 
পনি এজন কথাও বলছেন. নারী ও পুরুষের 
নাজরও (বিয়ে অদ্ববা চাকরি ও নানা কারণে 
য়গা কল) অনেক সময়ে কোনো অঞ্চলে 
দের রবে আনুপাতিক হার কমায়। 

বে কোনা হত্যার টাকে বি্ছি্ করে 
বার চোখ হয়তো অন্য দিকে ঘুরিয়ে (আরো 
তীরে) দিতে পারে ড. ডের এই বিক্রেযল। 
বহা রে পুলিশ 

নতুন দিল্লির এক পরিবারকে মানবাধিকার 
মিশনের নির্দেশে আড়াই লক্ষ টাকা দিলেন 
জলে সরব্দর ৷ কেনো উদারতা নয়. ছিতে বাধা 


দীন দুনিয়ার দৈনন্দিন 


সংকলন / ভবেশ দাশ 


হলেন। পুলিশের কৃতকার্ধের জন্যই এই খেসাবত। 
ওই পরিবারের ছ বছরের ছেলে শৌরবতে গত 
বছরের মার্চে অপহরণ অবেছিল একদল লোক: 
দলে ছিল ৪ জল। হপন্থাত ছেলেটিকে উদ্ধার 
করতে গিয়ে পলিশ দুদৃততীদ্র সঙ্গে খণ্ডযৃষ্ধে এএন 
এলোপাতাবি গুলি চালালো যে গুলিতে নরে গেল 
সেই অপস্কত শিশুটিও। পুলিশের এই 
নায়িববদ্ানহ:ল উচ্ছারতাত্রের খেসারত দিতে হল 
বাজস্বান সরকারাে। 

গৌরবের হতভাগা বাবা ডিতেচ্ছ সিং 
জানিয়েছেন যে. গতবন্ধরের <০লে মার্চ গৌরবে 


মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং 
অন্যায়ভাবে হাতে আটিকে রাখা হয়! চারবরে 
তার ভানিন অগ্রাহ্য হয়েছে। শেষপর্যজ এই 
পরিশতি। হানবাহিকার কমিশন এবকম ঘটনার 
বিচার করে কূল পাবে না। 
কমিশনের অধিকার : 

যে কমিশন মানবাধিকার সবক্ষায় নার 
বে, তারই আনেক স্বাভাবিক শা শ্রাটকে ঘায় 
অধ্যাপক ওয়াই, পি. চিঝার তর "ভাবতে 
মানবাধিকারের ৫০ বন্ধর' বিষয়ে লেখা বইয়ে এই 
দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ কারোছেন। তিনি বলেছেন, লাগ 
ফিতের খাদে যদি করিশনকেও ভাটকে পড়তে না 
হত তাহলে এই কনিশানের অক্ষ আরো অনেক 
বেড়ে যেত এবং দেশের মানুষের মানসিকতা 
বদলেও আরো ভুমিকা নিতে পারতো । চিববার 
বলেছেন, কমিশনের প্রশাসনিক ফাঠাদো বেশ 
দুর্বল সেখানে হাঙর তাছ ফরতে পাঠানো হয়েছে 
তাদের অনিকাংশই ভানলা। তাদের কাড়ে, চিন্তার 
সরকারের মৃশাপেক্ষিতয বা তাদের অধুশি না করার 
রা হয়াদ লক্ষ্য করা যায়। 

কলিশনের বর্তমান চে্ারন্যান বিচারপতি 
ভেষ্ঘটচালাইয়া বলেছেন, কমিশনের কাজে আারো৷ 
স্বাধীনতা যোজন, প্রয়োজন কর্মীদের চিন্তার 
ক্ষেত্রে উচ্চমানের সংহতি। দেই সঙ্গে কমিশনকে 
সোশাল অডিটর আওতায় আনা উচিৎ । 
কমিশনের কানে সাহগ্য ও সার্থকতা নিয়ে 
নিয়নিত আলোচনা শ্রয়োজন। 
অমানবিক 


সানবিক অধিকার সুরক্ষার কথা, যত বেশিই 
উচ্চারিত হোক ; অনানবিক প্রথা সম্যক এখনও 
চলছে। স্বাধীনতার এত বছর পর রাদস্থান সরকার 
মাগার করে "অল সাফাইয়ের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন 
করল। কিন্তু মজাটা হল. আইন য়ন হয়ে গেছে, 
তৰু খাটা পায়না এছনে রয়ে পেচে। সেণ্ডলিকে 
আধুনিক, শৌচাগার করা হবে। অথচ খাটা 
পারখানা্ধি যদি শহরে না ঘাকে, তা হ'লে মাঘায় 
নল বইব্র মত অমানবিক ফালা করতেই হয় না। 

কিন্তু এখানে উল্টো। আগে আইল. পরে ধাটা 
পারখানা দুর করার বর্সূচি। কিন্তুত কাণ্ড। 





তে মান্য -- সেপ্টেম্বর-অস্টরোবর ১৯২৯ 


কুমারী বস্তুদা 
রাজস্থানের কথাই যখন উঠলো. তখন এই 
রাক্তো সানসি উপঙ্গাতি মানুষের নতো অর্থ 
স্োষ্গারের এক নির্মম শ্রধার কথা না কুলে পারা 
মদে না৷ ঢাকের চং জেলাৰ রন কাদে 
অছবা দালিপুরায়, এই শরবানবিক প্রা অসহলী 
সামাজিক মংবটে তৈরি করেছে) টি 
নতুন বৌ-এর কুমারীর পরীক্ষার নানে এই 
অর্থ রোজগার করা হয়। সানসিদের হধো এই 
কুমারীর পরীক্ষার নাম 'বক্ষারী'। 
রক্রিরাটা এইরকম : বিয়ের পর প্রথম রাতে 
কোনো হৌন মিলনের অচল স্গাহী নতুন হৌ-এর 
কুমারী পরীক্ষা করবে? একাই, বন্ধ ঘরে। একটি 
'দড়িদ্' (যা ভাল হবে না) সী জরায়ুতে শুবেশ 
করিয়ে দে নাকি বুঝতে পারে, কুমারী হিসেবে তার 
"সতীল্মদ' বা ভার্ডিদাল নেয়ব্রেন আছে কিলা ৷ এটা 
একমায় স্বামী বোববার ন্রধিকারী। তার কথাই 
শেষ যদা। 
আর্ণিয়ামীলে ঠিক এইভাবেই র্যকেশ বিয়ের 
পর নতুন বৌ মেব্যরের কৃছারীহ পরীক্ষার নামে 
এই কষ্টদায়ক, অস্বত্বির ও অবশাই লক্ষাজনক 
প্রচ্রিয়াটা করেছিলো। এই পরীক্ষার পরই ঘরের 
বারে এসে রাকেশ ঘোষণা করে যে, এই নাধী 
অপবিত্র (ইয়ে তো খারাব ঘ্যাদ)। বাস. সঙ্গে 
সঙ্গে শুর বাড়ির সকলে মিলে তার ওপর চাপ 
সৃষ্টি করে কে তার আগের প্রেমিক ? কার সঙ্গে 
তার যৌনমিলন ঘটেছিল ? তার নাম বলতে হবে। 
শ্বাহী একবার 'অপবিয্র' ঘোষণার পর স্ত্রী 
যতই বোকাবার চেষ্টা করুক যে এরকম কোনো 
ঘটনাই ঘটেনি __ তার নুক্তি নেই। নাম একটা 
তাকে বলতেই হবে। তখন সে একটা নাম বলতে 
বাহ] হলে পক্ষার্েত ডেকে বিচার করে মেই পূর্ব 
প্রেমিকের (1) কাছ থেকে টাকা আদায় করা হুয়। 
টাকার পরিমাণ ২৪ হারার থেকে ২ লক্ষ পর্যন্ত। 
যদি স্টর কোনো লাম না বলে, তবে তাকে 
শ্থগযবাড়িতে অকঞ্। অত্যাচার সইতে হয়। 


করেনি। ১৯ বছরের মেবার এই তেজ দেখতে 
গেরেছে। 


আলিপুর ছান ফামের ১৮ বছরের কৌ 
শকুত্তলাকে ঘোবলা রা হল 'আপবিত্র'। সে নাম 
করতে বাবা হয়েছিল দু'ডনের। পঞ্চায়েতের 
বিচারে একস্জনের কাছ থেকে ২৫ হাজার এবাং 
আরেক জনের কাছ থেকে ১০ হাজার টাক: আদায় 
করা হয়েছে। ডাইনি চিহ্নিত করার সঙ্গে এর 
খানিকটা নিল পাওয়া হাল টাকা ভালায়ের 
পরিমাণ দেখে হলে হয়. বাকি ও সহায় সম্পদের 
পরিমাপ দেখেই তবে জুকন প্রেমিকের নান লন 
বৌ-কে লিয়ে বলিয়ে নেওয়া হয়। না বললেই নকুন 
কৌ-এরে ওপর ভুত্যচার চলতে ঘাকে। 

নতুন হৌ-এর কুমাহীহ নেই, এত যদি সে 

করে নেয় এবং শ্রাক্তল হী হিসেবে হার 
নান সে বলল, সে-ও তার কাছে পাবি করা টাকা 
দিয়ে দেয়, তবে ঘটনার সুষ্ট সমাধান হয়ে গেল 
ঘরে নিতে হবে। এরপর বিবহিত স্বাধীর সঙ্গে তার 
বর করতেও কোনো জসুতিধে নেই। তার কুৰারীয় 
নিয়েও তাকে কেউ ছি ছি রবে না। কিন্তু পাত 
ক্রায়ীর কেদুনা এতটা নাম উচ্চারণ না করলেই 
পীড়নের ওরু। 

যেন মেবার বারে বাবেই বলেছে, তার সঙ্গে 
বিয়ের আগে কারো যৌন সংসর্গ ঘটেনি। তার 
নির্দোধিতা প্রমাণ করার জন্য নেবারকে ভারে 
তিন পরীক্ষার চধ্যে যেতে ছল। এই শরিয়ার নান 
“পানি কি হীড"। এই প্রিয়ার নির্দেশ অন্য 
নেবারতে পুকুরে নেমে চুলের হলয় দীর্ঘক্ষণ খাস 
বন্ধ করে ডুবে থাকতে হয়েছিক। পাড়ে একডন 
মানুষের দীরে ধীরে ১০৩ পা এিয়ে গিয়ে, দাহার 
সেই জাগায় ফিরে আদতে ঘতটা সনয় লাগে, 
ততটা সময়ই মেবারকে জলের তলায় থাকতে 
হয়েছে এবং থাকতে পেরেছে) তা সত্বেও নেবার 
পীড়নের হাত থেকে রেহাই পায়নি, এবং 
শুরবাড়ি ছেড়েই ফেতে হয়েছে। কিন্তু াজনীডে 
সাসথার গ্রামের কৃত্বী কলের তলায় এতক্ষণ থাকতে 
পারে নি। ভতএব ধমাল হল কৃত্বীর হাক বিবাহ 
যৌন সংসৰ্গ ঘটেছিল। 

ইদানীং নতুন বৌ-এর কুমাযীর ঘাচাইয়ের 
ছাবেক পরীক্ষার নাম 'অপ্িপরীক্ষ'। সে পদ্ধতি 
আরো নির্ঘহ। 'কুকারী'-র (হাখমিক কুমারী 
পরীক্ষা) পরও বন নতুন বৌ বলছে না শ্যবো 
নাম, তখন তার নির্ধোছিতা প্রহাদের জনা 
'আিপরীক্ষার' মুখোমুখি হতে ছয়। 

পরীক্ষার পদ্ধতি হুল : একটি গরম লোহার 
রড (২ কেরি ওজনের) হাতে নিয়ে নিচষ্ট একটা 
দূরত্ব পর্যন্ত নতুন বৌ-কে হেঁটে হেতে হবে। অবশ্য 
আগুনের তাপ থেকে হাতকে রক্ষা করার জন্য সে 
হাতের ছাঝে নিতে পারবে. ৯টি পালপাতা এবং 
তার ওপরে একটি খুবই পাহলা হয়দার লেচি। 
এতে যদি পতিব্রেতা সীতার মত হাত না পুড়ে বায়, 
তবে বুঝতে হবে সে 'পবিত্র ॥ 


সানসির উপজাতিদের অধিকাংশই 
অপরাহগ্রবগ এবং বে-ভাইনি মনের ব্যবসার ঘুক্ত। 

সাধারণভাবে ভ্রভিযোগ হল. পঞ্চায়েত 
বদ্দিয়ে হালের দিযে বুজাহহে, বা শরা্তন শ্গৰীর 
কাছ থেকে জরিমানা আলায়েহ বিচার কবা হয়, 
তারাও টান্তার একটা হংশ তাদের বিচারের 
পারিত্রনিক হিসেবে নেয়) 

ভালওয়ার লাল সানি নামে স্থানীয় একজন 
স্কুলশিক্ষক (যিনি ভুনেকবারই  পঞ্চায়েতে 
বসেছেন) বলেছেন, পঞ্চায়েতের বিচারকরা ২ 
হাজার টাকা হবে ঘুষ নিযে ধাকে। 

'কুকারী' নিয়ে অনেক সবয়েই ত্রাইন 
শ্রত্বলার সনস্যা হয়। পুলিশ শরধিকাংশ ক্ষেয়েই 
নীরব! এই কৃস্াক্কাবের বিকদ্ধে, এই হা বন্ধে 
সানসির সঙ্গে নিশে কাড় করার জনা কোনো 
েঙ্াসেইী সংস্থা বা নারী সংগঠন এখনও এলিয়ে 
আসেনি) 
শিশুশ্রমিঝ 

ভারগিলে যতই পরপর লড়াই হোক, ১৪ 
জুলাইয়ের খন সপ্তাহে দেলেভার শিও্রন 
দুীতরগের সন্েলেনে ১৭২টি সেলের সঙ্গে ঘোগ 
সিছেছিব ভারত এবং পাকিস্তান নি। 

ছুই রাষ্ুইি ছেলে নিয়েছে যে, তারা শিশুশ্রব 
বন্ধে ররেনেডা কনভেনশনের বিধান মেনে চলবে! 

এই সঙ্োদন (থেকে ফিরে স্রোবাল মা 
এাগেনস্ট চাইল্ড লেবারের চেঘাবন্যান কৈলাস 
সাথী বলেছেন চরম সরিষা ভারত পাকিস্তান 
_ দুটি দেশেরই কটা ব$ আশের শিশুকে স্কুল 
পরগনা বাদ দিয়ে তাতে যোগ দিতে বাহ করছে 

সতার্থীর মতে শুধু দারিচা নয়. শিক্ষা বন্ধে 
বাজনৈতিত পনিচ্ছা ও সামচিক উদদোগেরও 
হ্রভাব। 

সারা দুনিয়ায় বর্তলদূল সমধিক সবঞ্জামের 
নয প্রতি বছৰ ভয় ছয় ৯০ হাতার কোটি ডলার 
তার এ শতাংশ যদি নিদিষ্ট কবে রাঙা হত, তাহ লে 
বিশ্বে ২৫ কোটি শিশুশ্রনিক মুক্তি পেত 

প্রধা-বহির্ভৃত শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত এতচন 
বিশিষ্ট কী ভীতি বিভা ভোর বলেছেন. লরি 
নিশ্চয়ই একমাত্র কারণ নয়। আফ্রিকার আনেক 
দেশে ভারতের চাইতেও নারির বেশি কিন্তু নিও 


তোলা দরকার। 
| সূত : ইউ. এন. আই/ইণ্ডিয়া টুডে ] 


২৯ ইইউ শি লিরিক 
উৎস মানুৰ -_ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১১১৯ 


ইউরো-১ ইউরো-২ এত হৈচৈ কিসের ? 


৮ 





রিবহুন ক্ষেত্রে ইউবো.১ এবং 

ইউরো-২ নিয়ে জোর বিতর্ক শুরু 

হয়েছিল। কারণ, কয়েদিন আগে 
পরিবহন সুভাব চক্রবর্তী এবং পরিবেশ 
মানব মুখোপাধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক ডেকে 
ঘোবণা করেছিলেন, এই বছরের ১লা জুলাই 
থেতে ছোট গাড়িগুলিতে ইউরো.) বিধি এবং 
২০০০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ইউরো-২ 
বিধি না মানলে কলকাতা, হাওড়া, আলিপুর, 
ঘারাকপূর, বায়াসাত এবং কলানী মোটর 


ঘবং ইউরো-২ বিধি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা 
মখনো পর্যন্ত গাড়ির সঙ্গে জড়িত মালিক এবং 
গপকদেরই গড়ে ওঠেনি, জনসাধারণ তো 
কোন ছার! অবশ্য শেষ পর্যন্ত চাপে পড়ে 


চির দত্ত 
A” 


১. 
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সরকার উপযুক্ত উনোগ থেকে পিছু হটেছে। 
সমগ্র বিষয়টি পর্কার জন্যে রাঙ্গা মরকার 
একটি কমিটি গঠন জরেছে। 
তাই প্রশ্ন আসে ইউরো-১ এবং ইউরো-২ 
বিধির প্রকৃত স্বরূপ কী এবং কীভাবে তা 
দৃহণমুক্ত রাখতে সাহাযা করবে ॥ 
উত্তরে এটুকু বলা যায়, এই দুই বিধি এমন এক 
ব্যবস্থা গাড়ির ইঞ্জিনে সংযোজিত 


কর্তৃপক্ষের এই প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই সাধুবাদ 
পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু এর সাথে এ প্রশ্নও 
উচ্চারিত হতে পারে যে, উপরোক্ত বিধি 
অনুযায়ী ইউরো ইঞ্জিন লাগিরে রাস্তায় গাড়ি 
বার করলে, এ দেশের. বিশেষত কলকাতার 
রাস্তার মান অনুসারে তা কতখানি টিকে 
থাকবে ! ইউরো বিধি অনুযায়ী ইঞ্জিন গাড়িতে 
লাগালে দূষণের নান উত্লেখযোগ৷ ভাবে কমে 
যান বর্তমানে যেখানে গাড়ি থেকে বেরুনো 





] কাৰ্বন মনোমক্সাইতের উদগিরণ-সলামা ধরা 
[ হচ্ছে ১৪.৩৩ গ্রাম থেকে ২৭.১ গাম প্রতি 
কিরেণমিটারে, সেখানে ইউবো-১ বিধি অনুযাটি 
শাড়ি থেকে বেরুনো বৌয়ায় কার্বন মনোহক্সহিড 
থাকবে ২.৭২ গ্রাম প্রতি কিলোরিটারে। ইউরো- 
২ তে আরো! কমে গিয়ে দাড়াবে ২.২ গ্রাম প্রতি 
কিলোমিটাবে এবং ইউরো-৩৩ এর পরিমাপ 
হবে ২ গ্রাম কিলোমিটার শ্রতি। অনুরূপ ভাবে 
হাইড্রোকার্বন এবং নাইীট্রোভেন অন্ধাইডের 
পরিমাণও তয়ে যাবে। 

অর্থাৎ ইউরোর বিভিন পর্যায়ের পদ্ধতি 
গ্রহণ করলে ক্রমান্বয়ে গাড়ি থেকে নির্গত 
ধোমায় দূষণের পরিমাপ উল্লেখযোগ্যডাতে “চনে 
ঘাবে। দৃযপের এই বিভিন্ন উপাপানকে কমিয়ে 
আনার জন] ইন্সিনে বে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় 
তা হল __ ফালানি অনুপ্রবেশের জলা বিভিএ- 
মুখী প্রবেশদ্বার অর্থাৎ 'মাল্টিপণ্‌ ফুয়েল 
ইদডেকশন' (এম পি এফ দাই) বাবস্থা। 
ইউরো-১-এ এ বাবস্থা প্রচলিত গ্লীতি অনুসরণ 
করে সমাধা হয়। কিন্তু ইউরো-২-এ তা আরো 
উত্রত মানের হয়। এখানে সমগ্র ব্যবস্থা 
বিদাতায়নে পরিচালিত হয়। এটা হল 
ইলেকট্রনিক কম্পাটারাইক্তড ব্যবস্থা (Ele৫- 
tronic Computerised system) 

এ ব্যবস্থা গাড়ির কারবুরেটারের 
প্রয়োজন হয় না। বর্তমানে প্রচলিত বাবস্থা 
কারবুরেটার বাতাস এবং দ্রালানিকে ১:১৫ 


- অনুপাত ভাগে বিভক্ত ধরে সম্মিলিত মিশ্রিত 


বায়বীয় পদার্থকে ইদ্জিনে অনুপ্রবেশ করায়। 
কিন্তু এম পি এফ আই ব্যবস্থায় দ্রালানি পাম্প 
অ্বালানিকে বিভিন্ন সক্র ছিদ্রে ঢুকিয়ে দেয় এবং 
তারা সয্ক্ত থাকে বিভিন্ন ইঞ্জিনের পাত্রাঘারে। 
ফলে জ্বালানি ইজনে ঢোকে সরু ছি দিয়ে, 
এবং ইলেকট্রনিক-কম্প্াটার ব্যবস্থা সমভাবে 
ম্বালানি বন্টন করানোর কা করে। পাশাপাশি 
অন্য এক ব্যবস্থার সাহাযে। পরিশুদ্ধ বাতাস 
ইঞ্জিন চেম্বারে ঢোকান হয় এবং এর ফলে 
পরিপূর্ণভাবে দ্বালানি পুড়ে খাওয়ার সুযোগ 
পায়। তবে, ইউরো-বিধির পরিপূর্ণ সুফল পেতে 
হলে কতকগুলি আদশ ব্যবন্থা সুনিশ্চিত করতে 


চিল বব __ সেটের ভার 9557 উ্ঢ ররর 
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ইয়। এর মবো রয়েছে -- ইন্তিনে দাহা পন্থ 
অর্থাৎ গেট্লের গুপমান। সরু ছিদ্রের ভেতর 
দিয়ে বে দ্বালানি অনুপ্রবেশ করান হবে, তার 
পরিপূর্ণ দহনের জন্য এমন পটল ব্যবহার 
করতে হবে হাতে ৯৭ অক্টনের বৈশিষ্ট 
থাকে। কিন্তু কলকাতার বিভিন্ন পেট্রল পাম্পে 
থে পেট্রল পাওয়া যায়, তাতে ৮৭ অক্টানের 
বেশি থাকে না। তাছাড়া পেটুলের থে) নানা 
ভেজাল মিশিয়ে দেওয়া হয়। হেষন _ 
ন্যাপথা. কেরোসিন, ডিজেল প্রড়ৃতি। ফলে 
নিন্রমানের এই দ্বালানি দহনের সময় পূর্ণতা 
পাবে না এবং এম পি এফ আই ব্যবস্থা 
পুরোপুরি কার্যকর হবে না। এ বিষয়ে আমাদের 
জেনে রাখা প্রয়োজন বে, গাড়ি থেকে দূষিত, 
কালে! ধোয়া তখনই বেরিয়ে আসে হখন 
গাড়িতে অনুপ্রবিষ্ সমস্ত জবালানি পুড়ে যাওয়ার 
সুযোগ পায় না। অর্ধদন্ধ ম্বালানিই দুষিত যোয়া 
হিসেবে সাইলেন্সার পাইপ দিয়ে বেরিয়ে আসে। 
বর্তমানে কলকাতায় দূষপ-ছড়ানো গাড়িগুলিতে 


২০০০ গ্রাম প্রতি ঘননিট্যরে। "ত (৯4110) 
নির্ধারিত মান থেকে ২০ শুণ বেশি। সালফার 
ভাই ভস্্াইঁতের পরিনাণ নির্ভরযোগ্া মান 
থেকে ৩ গুণ বেশি এবং নাইট্রোতেল অস্তাইি 
২ গুপ। এখানকার বাতাসে অক্সিজেনের 
পরিমাণ যেখানে থাকা উচিত শতকরা অন্তত 
১৫ ভাগ, তা এখন কৰে দাঁড়িয়েছে ৭ থেকে 
৮ ভাগে। ফলে গাড়ির ইঞ্জিনের দ্হনের জন্য 
নিবিষ্ট পরিমাণ অক্সিজেনের হাব ঘটে। এই 
দুষিত বাতাস পরিপূর্ণভাবে এন পি এফ আই 
বসালো ইরানে দহন কার্য সাহা করতে পারবে 
না। এরপর যদি গাড়ির গতি ক হয় জানের 
কবলে পভ তাহলে বাতাসের অভাবেই ইউরো 
বিধি সম্মত ইন্তনের গাড়ি অকেজো হয়ে 
পড়বে। ন 
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শতকরা ৩০ ভাগের মত দ্বালানি অনাহা 7.১, 


অবস্থার থাকে এবং এরাই দুব ছড়ানোর কারদ ] 


হয়ে দীড়ায়। 
ইউরো বিধিকে পুরোপুরি কলে লাগাতে 


হলে যে সমন্ত গাড়িতে নতুন নিয়ম অনুযায়ী .. 


ইঞ্জিন লাগানো হয়েছে বা হবে, তাদের মসৃণ 
শান্তা চলার সুযোগ করে নিতে হবে এবং 
গাড়িকে হায়েশাই ট্রাফিক জামের পাল্লার পড়ে 
বন্ধ করা যাবে লা। এ ধরনের গাড়ি বদি পুন 
পুনঃ ঝাকুনির কবলে পড়ে এবং ইঞ্জিন চলার 
গতি ভীড়ে চাপে প্রাচশধ ওঠানামা করতে 
শুক করে দেয়, তাহলে এম পি এফ আই 
বসানো ইঞ্জিনের ভেতরকার সাকিট অকেজো 
হয়ে পড়বে। তাছাড়া সরু ছি দিয়ে আসা 
জ্বালানি মুখের কাছে এক তৈলাক্ত আবরণ সৃষ্টি 
ফরবে। ফলে জ্বালানি মাবলীল ভাবে ঢোফবার 
পথ অবরুদ্ধ হবে। 

এ ছাড়! কলকাতার বাতাসে অক্সিজেনের 
খামতি ইউরো-২ ইঞ্জিনের প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত 
সৃষ্টি করবে। একথা হয়ত অনেকেই জানেন 
গাড়ির ইঞ্জিনের ভেতর জ্বালানি দহন পর্ব 


গাড়িতে ধাক্কা খায় এবাং সে বাতাস ছাক্জনে 
চুকে দহন কার্যে সহায়তা করে। কিন্ত 
কলকাতার বাতাল নানা দূষণের বিষক্রিয়ায় 
ভুগছে। এখানকার বাতাসে ধূলিকলার পরিমাণ 





সালে এ প্রযুক্তি শুরু হয় ইউরোপে। তারপর 


আমানের দেশে এত উৎসাহ 
সক্কার করে। এক সমর বিদেশি বন্ধুদের কাছে 
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গর্ব করে বলতাল _ দেখ, জালালের দেশে 
দিশি গাড়ি কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, জাব 
ফেলছে। তাই ভারত এই বাবস্থা বজায় রেখে 
তার উৎকর্ষের প্রনাণ রাখছে। 

আজ সে অবস্থা ভার নেই ! সার! রানা 
অগুনতি দিয়েলো, মাতিজ. সাভ্তোতে ভর্তি। 
বকতাতিত সংস্থা সরকারি লক্ষিপো এবং 
তথাকথিত মুক্ত বাচার নীতির ফলঙ্কতি গ্রহণ 
করে জামানের সেশও অঢেল বিনেশি গাড়ি 
আনলানি করে যাচ্ছে বালি তল সাথে 
যুক্ত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাতাব ঢল 
এখন সহড়েই খণ পাওয়া যায়| ছাত্র কয়েক 
েরপোড়ায় এসে দাড়াবে। টাকা লোহ করতে 
হবে তিস্থিতে। ঘপে আব হয়ে গাড়ির মালিক 
যদি নিমিত টাকা শো দিতে না পাবেন, 
তাহলে দু মাস পরেই কোম্পানির ভাড়া করা 





+ বলবান কর্মচারী 'ভুজিকেট' ঢাবি দিয়ে গাড়ি 


ফেরত নিয়ে যাবেল। চুক্তিতে সেতথাইি 
লিপিবন্ধা 

এ যেন সেই পাগলা-বাজার ফাতোয়া। 
তার হভাল্রে ঢালা পরারই সংস্থান নেই, অথচ 
আদলে হুল __ সব পুরুষ প্র€াদের টাই পরে 
রাস্থায় বেরোতে হবে। সে আদেশ মানতে নিছে 
সেথা গেল প্রজান্রে সকলের গলায় ঝুলছে 
টাই, অথচ গায়ে জামা নেই । কারণ তানের 
ছাল কেনার পয়সা তে নেই! 

এরকমই জন্তুত অব সৃষ্টি হয়েছে 
ইউলো-১ ভার ইউরো-২ চালু ঝরতে গিয়ে। 
অনেক অভিনান নিয়ে লক্ষাধিক টাকা খরচ 
করে দিশি মোটর প্রস্তুতকারক মারুকি 
কোম্পানি এক ইংরেজি নৈনিতে [ চি 
স্টেটদমান, ভুলাই মাসে ] বিদ্ঞাপনে মে খা 
বলার চেষ্টা করেছে। সুপ্রিম কোর্ট কীভাবে 
এবছর ২১শে এজিল ভান্শ বার করে ৪৮ 
ঘণ্টার মধ হর্থাৎ ১ মে থেকে নতুন প্রযুক্তি 
চালু করার আান্শে নিয়েছিল, তা বিবৃত রয়েছে। 

আমাদের রাজা সরকার 
নীতিকে সমালোচনা করে স্বনির্ভরতার তথা 
বলে থাকে। কিন্তু সে সরকারই কীভাবে সৃত্রির 
কোর্টের আদেশ বেরুবার সাথে সাথে প্রবল 
উৎসাহে রাজ্ঞাকেই প্রথম স্থানাধিকারী বলে 
চিহ্নিত করল __ দিশি গাড়ির পরিবর্তে বিদেশি 
গাড়ি আনার ক্ষেত্রে ! এর সরল ও সং উত্তর 


পাওয়া মুশকিল! [| 


উৎস মানুষ -- সেপ্টেম্বর-দক্ট্রোবর ১৯৯১ 





বক্রেশ্বরের বিদ্যুৎ কেন স্থানীয় মানুষের এত ক্ষোভ কেন ? 


[4 চ্চাদপদা জনসাধারণ থাকবে 
পেছনে, আর সেই ক্ুমগলকে 
নেতৃত্ব দিতে সামলে এগিয়ে 

থাকবেন সর্যছারার নেতৃবৃন্দ, তবেই সম্পন্ন হবে 

শুলেতারিয়েত বিদ্লুব। এ-বাজে৷ বাইশ বছর বরে 
কমিউনিস্ট সরকার টিকিয়ে রাঘার আয্বর্জাতিক 
ককৃতিত হে দলটির ওপর বর্তেছ্বে, তারা অন্ত এই 
তয়েই বিষসী। 

কিনু মুশকিল হল অন্যনত। আানজনতাকে 

“পশ্চাজ্পঙ' সনে করার এই যে নন, তা কিন্ত 

ফঘনো-সখলো। ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে! এদলফি 


[য় এই কৌডিহল বা পথ গুবই সঙ্গত, কেননা 
মপবিদ্যু শ্রতা ঘদি সেচের রঙ্গে ভাগ বসায়, 
হলে চাষ-ধাস বন্ত করে ভাতে হরতে হবে 
[দের। এই কৌতূহল নিরসনে প্রকল্পের কর্তারা ও 
[নিয় সি. পি. এম. যৌভাকে কী বলেছিলেন 
দনেন 

“দিনে ৬৭ কিউসেক ডল লাগবে'। (1) 
ম্টসেক এর সরল হিসেব খারা জানেন, তারা 
জায় ইতিমহোই চমকে উঠেছেল। কিউনেক হল 
বহন তরল নাপার একক। কোনো নল বা 
লা দিয়ে তি সেকেণ্ডে এক হনছুট জল প্রবাহিত 
লে বলা হয়, এক ভিউসেক ডল হাচ্ছে। তাহলে 
৭ কিউসেক ছল বলতে বোরায়, সেকেতে ৬৭ 
নফুট জল। অর্থাৎ, দিনে, ৬৭ স ৬০ সহ ৫০7৫ ২৪ 
৭৮৮,৮০৩ খনফুট জল । সূতয়াহ, 'ফিনে ৬৭ 
ঢ্টিসেক জল শুরোৱন' বললে, 'গল্চানগদ' 
অগপ কী বুঝবেন 1 এ বে পারের প্যঘরবাটির 
ত অদ্বান্থুখি ক্ষ । 


চেোহসকে। জন্ম মেন রাষ্ট্রের নীতি নির্ষায়গে, বড় 
₹ কলের লপারণে, সর্ব জনপদের 


মতামতকে তঙ্ছিলা করার উদ্ধতাত্ে। আর তার 
সাম্প্রতিকতম দৃষ্টাস্ব, পক্চিমবাংলার বুকে গড়ে 
ওঠা এক 'স্বল্রসৌধ' _ বচ্রেশ্বর তাপ বিদুৎ 
বক্র 

(কেমন তরে গড়ে উঠেছে এই লৌধ £ আরা 
জানি লা। আমরা জানি না যে. সং প্রতারিত 
মানুষের চোখের নোলা জল সৌবের শ্রাচীরে এর 
মোষ ডাম্প ধরাতে শুরু করেছে। বন্েস্মর ছকে 
সাগ্রহ করা এমনই কয়েক কৌটা চোখের দলের 
খবর রইল উৎস যানুব-এর পাঠকদের জল)। যে 
জলে বিশে হাছে অনেক বঞ্চনা, প্রতারণা আর 
অবিচাবের ইতিহাস। 

ব্রেন্থর ১ : সে অনেকদিনের কথা। ৮০-র 
দশকেৰ শ্রথনে, বাময়ন্ট সরকার যখন বন্েস্বরে 
তাপবিদ্যুৎ ধক্যপ্লের তথা ঘোষণা করে, তখনই পশম 
ওঠে প্রকজের '্ান নির্বাচন নিয়ে। প্রস্থ তোলেন 
অনেকেই কিশেষ করে কিন কৃষক সংগঠন এদের 
পপ ছিল, এলাকার বনভৃনি ও বড্রেশ্বর নদীর চাল 
নিয়ে। অবশ্য তখনও জানা বায় নি যে. প্রকল্পের 
জনা জল নেওয়া হবে তিলপাড়া ব্যারে্ ছেকে। 
(এই তিলপাড়া ব্যারেজ প্রসঙ্গে পরে আসছি।) এই 
দ্ধ নিরসনে রাক্জোর ধর্তবান বিদ্যুৎ সত্তর ও 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য শঙ্কর 
সেনকে নিয়ে একজনের একটি কমিশন তৈরি হয়। 
এই কমিশনের রিপোর্ট কিন্তু প্রকাশিত হয় নি। 
প্রকল্প চালু হয়ে গেছে! 

বক্রেস্থর ২: ১৯৮৮ সালের ২৮ সেস্টেম্বর 
এই হকযের শিপান্যাস করলেন রাডোর হালবীয় 
নখৰ । সে সমর 'ৰেশ্ৰের বঞ্চনা -র বিরুদ্ধে সে 
কী জেহাদ : রাজা ছুড়ে সোপান উঠল, "রক দিয়ে 
পড়ব বোরা সাবের বল্লেষ্বর'। কনরেডরা কথা 
রাষলেন। কাতারে-কাতারে এসে রক্ত দিলেন। সেই 
রঙ বিদ্রি করেই নাকি দাসত এ বিশাল শ্রফলের 
টাকা! হেদিও পরে শোনা গেল, এত আছ লয়ে 
ই বিপুল পরি রক্ত সরেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি 
এফং ত! নষ্ট হয়েছে, নর্দনায় ফেলে দেওয়া হযেছে 
অনেক রক্ত ।) ছতদূর মনে পড়ছে রাজন সরকারি 
দের একদিনের বেহন কেটে চাষা সংগ্রহ করা 
হয়েছিল এই ভ্রকমের অর্থ সঙকুলাল করতে। 
ঢাকচোল পিটিয়ে বলা হুল, কেন্যেরকম বিদেশী 


লাহাবা ছাড়াই, পম্চিমবাংলার বানুষের রক্ত ঘান 
স্বেচ্ছাশ্রমের ওপর ভিত্তি কবে গড়ে উঠবে এই 
একর ভাঙ্গ এক ৮শক পর যখন বকরেস্ারের শ্রম 
ইউনিটাট চালু হল, শাসক পাটির ঝলরেডরা 
জোরসে গ্রোগান লিচ্ছেন, আমরা শাড়েছি 
বচ্রেশ্বর'। 'আমবা' বলতে + পশ্চিমবাংলরে 
মানুষ £ বাদয়ণ্ট সরকার ? নাকি শতকরা ৮৫ 
ভাগ জাপানি আর্থিক সহযোগিতা ও জাপানি 
প্রযুক্তি ? 

বর্রেন্বর ও : এই শুকর জনা ২০৪১টি 
পরিব্যর শুমবেশি ডনি হারিয়েছেন এদের মধ 
প্রায় ৫০০০ পরিষারের ঢাবিকা চালে যেতে 
হসেছে। কেন না, কৃষি চমিটিই হচ্ছে এদের 
জীবিকার মুল উৎস। এছাড়া, ৩০০ একর বনভূমি 
অধিগ্রহণ করার ফলে ডঙ্গল সাফ হয়ে যাচ্ছে। 
তাতে করে, যেসব বেয়েরা তঙ্গলে পাললাতা 
কুডিতে, ফেঁদ পাতা সাগ্রহ করে তীবিন্ত নির্বাহ 
করত, তারাও ভীবিকাহীন হয়ে পড়েছে। 
সরকারের পক্ষ খেকে পরিবেশ রক্ষার চন্য যে 
কজিম বনসক্গনের চেষ্টা ছিল, তা কার্যত বার্থ 
হয়েছে। ধরায় ৫০৪ টি পরিবার বান্ধত হচ্ছে! 
তার বো কেবল গোপালপুর গানেই ১৬০টি 
পরিবারের বাস। বনতরেস্থর নদীতে বাধ লিয়ে যে 
ভলাবার তৈরি হচ্ছে, তার নীচে এই শতাক্ষী 
প্রাচীন খানটি তলিয়ে যাবে! উল্লেখ্য, এই গ্রামে 
অন্ত ২০-২১ ঘর আদিবাসী বয়েছেন। 

বক্কেস্র ৪ : ডমি বাড়ি হারিয়ে পথে-বসা 
ক্ষবিপ্রত্ত পরিবারওলোর ক্ষতিপূরণ কিন্তু আদৌ 
দন্তোষক্নক নয়। আজও পর্মন্্। ক্ষতিগ্রস্ত 
ভৃমিহারাদেত জমির পরিবর্তে দমি বা ডবিনাং 
কর্বসমস্থানের কেনো বস করা হয়নি! এই 
তুমিহারাদের একটি অংশকে তাপবিদ্যুৎ কেব্ত্ে 
নিয়োগ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। 
কিন্তু আজ পর্যন্ত এই নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো 
নিকট নীতি ঘোবিত হয়নি। সম্প্রতি শোনা যাঙ্গে, 
অগ্রাহিকারের ডিন্ডিতে নাকি নিয়োগ করা হবে। 
এই অগ্রাধিকারের ভিত্তি কি সি. পি, এম. 
পরিবারের সমস্য হওয়া ? তার হাতে-লাতে একটা 
উদাহরণ দেওয়। যা৷ _ অসংখা কষতিগত 
পরিবার ওলোর ম্যে যে-ভাঠারো ঢল মাও চাকরি 


হনে মানুষ _- সেস্টেম্বর-অ্্রবর ১৯৯৯ 


২৪৮ 


পেৱেছেল এই হকজে, ঠাদের নব্য তিন খেকে 
চাবজনই একটি লস পি. এন. নেতা পরিবারের 
সদসা ! আপশ্রচার নলে হচ্ছে? কিন্তু যে তেউ 
ঘটলার সতাতা যাচাই করে নিতে পাবেন। এই 
চারজন হলেন, সি পি এনের দুবরাচেপুর চেনার 
কমিটির সম্পাদক অক্লণ মিত্র হু কেতকী নিত. 
বৌদি মচ্ষা মিছ দার দুই ভাই __ তপন নিত ও 
তরুণ মি 

বক্র্থর ৫ : নালবাধিকার এখানে পদে-পাতে 
লভিবত। ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রথন ব্রেস্থবের 
সাননে সভা করতে গেলে কংগ্রেসের ব্রত 
সভাবিপতিকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং পরে 
তাকে আক্রমশ করা হয । এরপর থেকে আক্রহণের 
ঘটনা ঘ্টেই চলেছে । এনানে বেশ কিছু অক্ষলে 
তাপবিদাৎ প্রত নিয়ে কোনও ঢনসভা রাহ 
নিধিচ্ছ। সভ্য করতে ‘গেলে হীতিদতন ঝুঁকি নিতে 
হয়। গত ১১ নাৰ্চ (১৯৯৯) এখানকার একটি 
গ্রাৰে জোর করে ডলি অধিগ্রহণ ঝরতে আছে সি 
পি. এন.র ফ্যাডাররা। গ্রামবাসীরা বাধা দেন) 
আক্রমণে প্রধীণ স্কুল শিক্ষক হীরের না বাহাতোর 
মাথা ফাটে ও ১৪-১৫ জল আহত হল) 
মাক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কোলো অভিযোগ তো 
পুলিশ নেৱই না, বরং আড্ৰোস্বদেরই পলিশ ভয় 
দেবে ধায়, যাতে তারা বুলডোজার দিয়ে হি 
আধিগ্রহণের কাছে বাধা দেওয়ার দুঃসাহস না 
দেখান। এরপর গ্রামের মানুষের সহোর সীমা 
ছাড়িয়ে যায়। তারা দুধরাডপুর থানা ঘেরাও 
জরেন। তারপর অবশা পুলিশ অফিসাররা কিছুটা 
চুপচাপ হয়ে যান। 

বক্রেম্থর ৬ : তাপবিদু]ৎ প্রক্স থেতে 
প্রয়োজনীয় জল নেওয়া হবে ময়ুরাক্ষী সেচ 
প্রকল্প-রু তিলপাড়া ব্যারেজ থেকে। এর ফলে 
হীরের যিস্তীর্ণ অক্ষল এবং তার সংলগ্ন বর্ধমান 
ও নূর্িদাবাদের কয়েকটি অঞ্জলে মেচ বাবস্থা 
ভয়ন্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ৬৭ কিউসেক হিসেবে, 
এই প্রকট যদি দিনে ৫৭,৮৮.৮০০ ঘনফুট ডল 
নেয়, তাহলে ৫৫.০০০ একর জমিতে রবি ও 
বোরো চাৱ বন্ধ হবে। স্থানীয় মানুবেরা তাসের এক 
হচারপরে জানাচ্ছেন _ “যদি প্রতি একরে মাৱ 
1০ মন ধাল উৎপাঙগন বরা হয়, দার প্রতি মনের 
৷ ১৬০ টাকা ধরা হর, তাহলে বন্ধরে ৪৪ কোটি 
টকা মূল্যের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গুধু বোরো 
নাষের মরমুমে। একর পিছু বুড়িটি মাত্র শ্রমনিবস 
রেলে ১১ লক্ষ শ্রমদিকসের সস্থোন ধ্বংস হবে। 
ঘর সঙ্গে খারিফ চাষের অনিশ্চরতা যোগ করলে 
চল দাঁড়াবে অকযনীয়। ... - 


বক্েশ্বর ৭ : তিলপাড়া ব্যারেজ থেকে জল 
লেওয়াব হালে হে হই বিপর্যয় ঘটকে তা শ্চ 
করতে পেবে ছেলে সবুতাবের সেচ বিভব পর্যস্ব 
এই কাকে হাপকি শাবছিলো। কিন্তু হা হোলে 
টেকেনি। এখন শোনা যাচ্ছে, এই পৰিস্থিতি 
মোকাবিলা করতে সেন্সর জলা ২০০টি গাড়ীর 
নলকূপ বসালো হবে। এ তো আরো তানের থা ' 
প্রথমত, এই তীর নলকূপ পুরনো দেচ বাবস্থার 
আদৌ বিকল্প হায় ইতবে না বলেছ হারিয়ে সবাই 
এবং বিশেষন্্রা বলে করছেন। দ্র, এই 
বিপুল শরিমাণ পরার নলকূপ মাটিব নীচে ডালের 
স্বরকে বিপর্যন্ব করে দিতে পারে। এ ফলে 
আর্সেনিক সংক্রমণের ভশস্ধা রহেছে হলেও কেউ 
কেউ মনে বরকল । সব নিলয়, ৩- এক সম্পূর্ণ 
অবৈজ্ঞানিক চিন্তা 

মুশকিল হল, বাঁক কষে ঝরে হারা ককের 
ছুটেছিলেন কিহুনিন আলে, তারা এত সবের পরেও 
বলবেন, সবই তো বোকা গেল: তিন ভানাদের 
কী বিযুৎ কেন্দ্রের দরকার নেই !' 

এদের শুথম তাকে উবে নির্িতায় বলা 
যায়, যে-রাজে৷ বিদ্যুৎ উদ্ধৃত' হওয়া সত্বেও 
গরমকালে হ্রাহণই ৮/১০ ঘণ্টা লোডশেডিং-এ 
কাটাতে হয়, যে-বাযে। রাগ বৈদ্াতীকরণ 
একবিংশ শতাক্কার মুখে এসেও বিশ বাও জালে 
পড়ে থাকে, যে-বাচে অসাধ্য কলকাবছ্ানা বন্ধ 
হয়ে থাকে, সে-বাছো, বাুস্ধিরের ইছাকবড়া 





রবের ছানূষ বিকিন্রচাবে এই কিছ 
শ্রকলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাজেন। গড়ে 
বলেছেন _ বয্লেস্বর শ্রকল্প ভূদিছ্ারা ও 
মযুরস্রী সে বাঁচাও (প্রস্তুতি) কমিটি। তারা 

















সকলের জল) উপযৃক্ত ক্ষতিপূরণ ও 
কর্বসাস্থোনের ব্যবসা করতে হৰে: 

নিরব কানের করের শ্রকুল্রের কাজে 
স্থাযীতাবে নিতে তৰে; 

প্রকমের জানের তদারকিতে সরকারি 
ও তার ুপ্ডাৰাছিনীর ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ 
করতে ঘৰে: 

হস্রাঙী সেচব্যবস্থাকে ক্েলো নেই 
বিশ্ব করা চলবে না : 


১লিওলো ছে হী দানি এ 
হয়ে লাভা ভার 'উশ্রানে' রসে বলাতে 
বক্ষেম্বরের হই হৈ চৈ লাগালো বিহাতকের 
কহঘানি সার্বিক উপ্রযন ঘটাবে সেখানেই 
জনেক সংশঘ, ছনেক প্রশ্ন। রান ভাসিয়ে, 
তাঙিয়ে, সেচের হাল বিলে ঘেলে দুিমান দের 
মত গড়িয়ে ওটা যে উত্রনে সে ক মনুষের লা. 
নাকি উনের কলাই বলি হাতে ঘাচ্ছে মানুষ 


হতিবেন্ক 0 সবুজ দুখো পাধ্যা 








আধুনিক অফসেট কম্পোজার ও প্রিন্টার 


এ. কে. গ্রাফিকস্‌ 


প্রবীর কু 


১০০/২ বি. বা. দী রোড, হিন্দমোটর 
কলকাতা ও মফ: স্থলের যে কোন ভায়গা থেকে অর্ডার সংগ্রহ করে আনা হয় 
ফোন : ৬৬৪-০৭৮০ 








টস ঘানুষ -- সেস্টেম্বর-যন্ট্রোবর ১৯৯৯ 





গ্রামোন্নয়ন ‘বিকল্প’ নয়, সঠিক পথের কথা 


সানসম্রতিম দাস 


ধনতার পর থেকে দেশের স্ামোশ্রর়ন পরিকল্পনা নিয়ে কেউ 
হৰি খোঁজ করতে যান তবে তাস) বিচ্ছিত উদ্যোগের উদাহরণ 


টিনোর বদলে বর্ষায় তাকে প্রাবিত করঙ্ছে _- তখনও একই পদ্ধতিতে 
নেওয়া হচ্ছে। এটা একটা নিক। আর একটি দিত 


{ 
i 
{ 
সু 
Fl 
{ 
Es 
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সামগিক ফলাফলটা হাবাদের ডানা । খরা-বল্যার দ্বৈত তাণ্ডবে প্রাহের 
। গ্রাম বকছে, গাম তোকে শহরের দিকে ভুখা মানুষের অভিযান বেড়েছে, 


উন্দেস্মসাধনের শুয়োজনীয় ভিত 
1 ফেতে পায়ে। 


সাম্প্রতিককালে পাঠক কি একবারও আলওয়ার-এ গেছেন? 
চস্থানের আলওয়ার॥ ৬৫০টি প্রা রয়েছে এই জেলার সরা আশির 
কের শুরুতে এইসব পল এবং সংলয় আরাবন্ী পর্বতমালা দেখেছেন তারা 
সময় আর একার সেখানে গেলে বিশ্মিতই হবেন। রুক্ষ, গ্ছগালাহীন 
ঘাড় আর উ পতাকার আগের দুশ্য এখন ঢেকেছে সবুজের সমারোহ । 
চাবে ঘটল এই সবুজ্পরন 1 সেটা বলার আগে একটু কক্ষ হওয়ার ইতিহাস 
T যাক। গত শতকের শেষ পর্বনতও 'আলওয়ার ছিল ঘন সফুদ্জের ঠাই। 
জলের অধিকার ছিল জনগোস্ঠীর হাতে যার। সরেক্ষপের জন৷ তাকে 


স মানুষ __ লেগ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯৯ 


বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছিল। কোন সময় কোন্‌ ভাগ থেকে, কালানি কাঠ বা 
র-মোধের জন্য ঘাস সংগ্রহ করা যাবে তা নির্ভর করত সম্সিলিত সিদ্ধাত্তের 
ওপবে। কিছু ১৮৮৮ সালে ভাগওয়াবের তংতার্গীন নহারাজ্া আইল কারে 
বলাভালের ওপর জনগোষ্টার ধিতার খর্ব করলেন ১৯৩৮-এ এল আর 
একটি আইল। ব্রিটিশ বাতের নির্দেশে নিরিত এই আইন বাণিজিক প্রযোছনে 
বনাঞ্চলকে বাহার করার ছাড়পত্র দিল। চলল ধধসেলীলো। গাছ কাটার পালা 
শুকু হরেছিল তিরিশ-এর দশকের শুরুতেই । স্বাধীনতার সময পর্যস্ব চপল সেই 
প্রক্রিয়া। গ্রামের পরত্াক্ষদশীদের মতে '৪৭-এ স্বাধীনতা আমার পর চিনের দূর 
একটা পরিবর্তন হল লা কিন্তু যকৃতির কোপ নেনে এল পাহাড় গুলোর ওপারে। 
নেড়া পাহাড় ভার জল ধরে রাখতে, পারল না; জলের সঙ্গে ধুয়ে নেনে এল 
মাটি। হেখ্যনে যসলের ক্ষেত ছিল সেখানেই তৈরি হল গতীর গিরিধাত। 
গর্ভস্থ জলের সক্ষ করতে থাকল । ১১৮০ নাগাদ ডলের সুর নাটির নীচে 
নেমে গেল ১০০-১৫০ নিটার। ঘানাগাডি নামে একটা ব্রককে সেচ দত্তর 
পরিতান্ত বলেই ঘোষণা করল যেহেতু সেকানে গর্ভ ডলের কোনো মোক, 
পাওয়া গেল না। বর্ধাকালের ছ্থায়িং কমল। সব নিলিযে ভয় ৫ লক্ষ দানুষের 
জীববন্া ছল সঞ্ধটাপয। 

এরকম একটা অবস্থাতে ১৯৮৫ সালের ২রা অক্টোবর সন্্যাবেলায় 
খানাগাজি ব্লকের কিশোরী গ্রামে বাস থেকে নামল পাঁচডন যুবক। তারা 
হুতোকেই তরুণ ভারত সঙ্জেবের' সদদ্য। ১৯৭৫ সালে জর়গর বিশ্াবিদালয়ে 
এক অস্িকাতের সময়ে আহত মানুষকে ত্রাণ দেওয়ার জলা এই সাবের ভন্ম। 
পরবর্তীকালে এই সংকর উদ্দেশ গড়ায় নান্যের ব্যাপক কন্যাদের ডন্য কাছ 
করা এবং অক্চিযরের বিরুদ্ধে লড়াই করা কিন্তু "তরুণ ভারত সনের সদস্যরা 
আগে থেকে কোনো নির্নিষ্ট পরিকল্পনা ছকে নিয়ে ঘার নি। তারা জানত না 
কিলোর গ্রামের হানুষের কল্যাপ তারা ঠিক ভাবে হানতে, পারে। স্রাথনিক 
পুষ্টি বলতে, এই আদর্শবাদী সনের (785) কোনো এন ডি €-মার্কা দেশি 
বিদেশি আর্থিক অনুদান বা কোনরকম আয়প্রত্ঠার প্রলোভন ছিল লা। ছিল 
কেবল বনের জোয়. মানুষের সাহ্যরত কল্সাণ সাধনের বিরল ব্রত) হার সংগ্রহ 
কিছু ছিল হটে __ চলিশ হাজার কেজি গম, যা তারা পেয়েছিল কিশোরী গ্রামে 
আসার আগে অন্যান কর্মক্ষেত্রের গ্রাসেবা ও সাধারণ গ্রামীগ চাষীদের 
ভালোবাসার দান হিসেবে। তাছাড়। কৃষিজীবী রক্ষণশীল সনের সাধারণ 
নিজে তারা কিশোরী দে শ্রাথবিকভাবে গৃহীতও হল না: এই সরাথমিক বাধা 
নিরেই তারা তাদের সমীক্ষা শুরু করদ। কাছেই একটি গাব, গোপালপুরা। 
লেখানে বয়ন পরানবাসট =সূলাল প্যাটেল তাদের উপদেশ দিলেন, কলাপই 
দি করতে চাও তবে 'জোহার্ড বলাও। জোহাড়টা কী ? সাবান ব্যয়ে নির্মিত 
মাটির বাধ ঘা সংলগ্ন চলাহারে বৃটটির জল আটকে রাখতে পারে। হসগুলাল 
বলেছিলেন, এই 'জোহ্যড় এখানকার এক সনাতনী জলদক্ষয় পদ্ধতি । 
মানুনের হবেচেতনে এখনও এর বারণা জীবিত রয়েছে। তাকে শুধু কাছে 
লাগানো দরকার। রুপ ভারত স তাকে কায়ে লাগাল। আমলাত বুকে 
উপেক্ষা করে সরাসরি বানুষের সূঙ্গে যোগাবোগ করতে দিয়ে প্রশাসনিক ৫ 
সানী সুরুব্বিদের যে যাহা হাসা স্বাভাবিক তা এল। কিন দমাতে পারল না। 
গোগালপূরাহতেই ৪২৬ মিটার লঃ ভাভাচোতা জ্রোহাড় সারাই করে 
ছলসজয়ের অতিহান গুরু হল। গ্রতবিন যে বৃষ্টির জল বৃক্ষহীন অবাধ 
পাহাড়ের চাল আর দ্বানা-দন্দ-সালা দিয়ে কয়ে বেরিয়ে যেত তার একটা অংশ 


২৫০ 


সংরক্ষিত হল জোহাড়ে॥ তাতেই চমক সেবার বর্ষার পরেই গোপাল 

ওরে যাওয়া ততেক কুরোতে জল দেখা দিল। তার নানে হোহাকে জন 

বাড়িয়েছে তৃগর্ভস্থ জলের সঞ্চয়। বাড়তে দাকল জোহসডের সন্ধা! এখন 

৬৫০টি গ্রামে মোট <.০০০টি ভোহাড় রয়েছে। বেশি জলের সরবরাহ দানেই 

বেশি শা সৰ্বদ্ধির খবর গুনে শহবে চলে যাওয়া গানের পুরুষরা ফিরতে 

লাগল। ফিরে এসেই োহাড় বাবার কাড়ে লাগল তায়া। তরুণ ভারত সময 

বাবে তে "জোড় নিতি ছয় তার যি শাহ থেকে নেট 
টি দল গন 

চি 8 করেছে) এই ভোহাড় সম্পর্কে কহলো 

৬. জোহাড়ে প্রতি ১৩০ টাকা বিনিয়োগের ফলে গ্রানবাসীদের আয় কেড়েছে 
৪৩০ টাকা। 

ঞি কানপুর আই আই টি-ঘ সিভিল হন্জিনিয়ারিং-এর অধ্যাপক ক্রি ডি 
আগরওয়াল বলেছেন, এইসব ভোহাড়ের জলংারণ ক্ষমতা ধথেষ্ট ভাল 
এবং এগুলো খূব টেকসই) ১৯৪৫ এবং ১৯৯৬-৩ শতাবিক বৃষ্টিপচতের 
সময় যখন ইডিনিয়ারদের তৈরি বড় বড় কাহামো ভেঙে পড়েছে তৎনও 
এইসব জোহাড় অটুট ছিল। 

৪ ১১০৬ সালে কৃৰুক্ষেত্ বিশ্বকিবালরের ভৃতবের অব্যাপক এস কে 
'ুনকড় এবং দ্রীনেশকুদার মিশ্র লালে এক ইন্টিবীয়ার সহীক্ষা করে 
জোহা প্রসঙ্গে আগরওঘালের সঙ্গে সহমত হন। 
জোহাড়ের আর একটি ঘত্যক্ষ হল আলওযার-এর পাঁচটি নটীর সারা 

বছরতাপী কয়ে চলা। ফলে. হনেকেই সাহস করে তানের রক্ষ, শুদ্ধ জবিতে 

ফসল ফলানার চেষ্টা করতে লাগল। তাদের সে চেষ্টা পুরস্কৃত হয়েছে । এখন 

ক গ্রামে মানুষ গম এবং আখ কলানোয় হাত দিযেছে। এগুলো এমন শসা হা 

ভলের ঘত্বেষ্ট যোগান ন! থাকলে কেউ লাদনার সাহস করে না। তরুণ ভারত 

সম জোহাড় নির্মাণ তথা অনানা কাজ পরিচালনার জন) পক্চাপ্েতের 
সাহাদাত হয় নি) গ্রামবাসীদের নিজে তার৷ 'প্রামসভা' নির্মাণ করেছে। 
এঘানে মানুষের অংশগ্রহণ অনেক আন্বরিক। হ্ুতোক প্রানবারী যেমন 
জোহাড়ের জন্য অর্থ বা শ্রম দেল তেমনই রক্ষপাকেকণের গারাকও তান্রেই। 

“জোহাড়' এর মাধ্যমে জলসঞ্চয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে 

তরুণ ভারত সম্ভব এখনও পর্যন্ত ২০০রও বেশি পদবাড্তা সংগঠিত করেছে। 

মনুষকে সফ্রিয় করতে এইসব পদহাত্রা অত্যন্ত গুরুতপূরণ ভুমিকা নিযেছে। 

সবৃজারন। শসা মানেই গ্রামের সমুদ্ধি। সমৃদ্ধির হাত ধরে এসেছে শিক্ষা। 
শুধু ছেলে লয়. মেয়েরাও স্কুলে যাচ্ছে। ১৯১৮ সালে বিশ্নয় গ্রামের ফেয়েরা 
প্রথম স্কুলে গেল। ইতিনবোই তরু ভাতত স্ব ২৫টি স্থুল স্থাপন করেছে। 
পূণা-র৷ 'যৰাযৃক্ নামে এক সন্থোর স্বাতী শ্রেষ্ঠর মতে. গ্রামণ্ডলোতে পরার 
কমেছে, বেড়েছে শিক্ষা ও স্বাস্থ সচেতনতা। 


আমরা কী জানলাম 


'ছললক্ষয়ের একটা সামানা পদ্ধতি কত সুসংহতভাবে বলধ গ্রামকে উত্তত 
করে তুলেছে রাজস্থানে। এখানে কী অবস্থাই মানুষের অনেগ্রহণ। কোনো 
বিজ্ছি উত্থান নয়। গ্রামবালীদের একাততিক প্রচেষ্টায় একটি ক্ষেত্রের সমৃদ্ধি 
এসেছে অন্য খাতের সমদ্ধির হাত ধয়ে। এই চকপ্রন রযামকে সারা বিকল" 
নান দেবেন তারা আর একবার ভেবে দেখবেন এটাই কি একম্যর কা আনাম 
পথ নয় গ্রামীণ সনুদ্ধি আনার 1 আমাদের দেশে কোনো প্রামই হঠাৎ করে 
পড়ে ওঠে নি। তার একটা শ্রচীন এতিহ রয়েছে জলসম্পদ সংরক্ষণ. 
কৃষিকার পরিচালনার অন্ধ পশ্চিমি অনুকরণ ছেড়ে সেগুলোর দিকে 
প্রয়োজনে চোখ ফেরানো হায় নাকি ? 

আরওয়ারে তরুণ ভারত, সচেষর প্রচেষ্টার হরিয়ানার 
সুখোমাররি গ্রামে পি আর মিশ্র নামে জনৈক পরিবেশবিদের 18৩. 
এর হশকে বৃষ্টির জল সন্চর করে রাখার ওপরই জোর দেন তিনি। অনেক 
কষ্টে পর বনবিভাপকেরাজি করান বনের স্বস্তাবিকার প্রমকসীনের সঙ্গে ভাগ 


করে লেওয়ার। সেই বলকে বাঁচাতে, কৃণনুনিতে ইচ্ষেলত গবাদি পণ্ড চরিয়ে 
যাতে তাকে লেড়া না করা হয় দে ব্যাপ্যরে গ্রাববামীকে সচেতন করেন তিনি। 
শুকলো 'বাণী' নয়. আয়ের হুকৃত পথ সেখান ত্যনের। কৃষিজাত তায় বাড়তেই 
একে একে দুই হয়ে সানগ্িক সন্ধি ধরা চেয়। তরে বন হেল কক্িপত বা 
বেসরকারি উল্যোগ্রে উলহরলের তথা বলছি তখন হকার তবে নেওয়া ভাল 
সরকারি উদ্যোগেও উদ্্নে ঘটেছে। অবশ্য ততক্ষণই যতক্ষণ জানলার সঙ্গে 
সামকোতাহ গ্রামবাসীদের হাতে অন্ত পরিচালন ক্ষনতা ছিল। রাতিবে পাঠা 
গুলটারশেড মিশন" হথাভদেশেষ তাবুয়ায সবুলেকে ফিরিয়ে এনেছে । নোমে 
আতহিযিভাবে ক বায়ে। ঘাবাসীদের নিয়ে শঠিত, বাবুদের বলার সংসা্ণ 
সমিহিগুলো দেশের ভাছে উপহ্রণ য়ে বয়েছে। ভাতার সেই নিশুনস 
কাড়কর্ম বাহত হচ্ছে দুর্ঘ জেলা) কাজের রিপোর্ট অভিযোগ চনতৰ 
অনিয়বের, খববাগীদের বহু ব্যাপারে অদ্তন্যারে রাখরে: নিশনের কাজের 
(হোক সাফল্য তার দূলেও কিন্তু সেই একই করা __ ফলসআয়, পানীয় লানুয়ের 
আংখস্রহণ এবং সুসংহত পরিকল্পনা। . " 

দিউ লিলি ইনস্টিটিউট হয ইকলমিক গ্রোথ এইসব কহ পরিচিত 
উল্যোগকে সাধু ভানিয়েছে। বলা হয়েছে নিনি পরিনালে জনিল জনযারণ 
ক্ষদতা বেড়েছে এদের কাছের ঘলে। হর্ঘাং হয় রনি খেকেই ভীবনযাবলের 
স্থান ঝরতে পারছেন বেশি পরিলাণ নানৃয। একশ কোটি ছাতিয়ে হাহা 
জলসংঙ্যার দেলে এটা কি কর কথা ? জনসংগা নিয়ত্বলেও এইসব গ্রিক 
শুকরের অবলান আনেক । ভলনিযত্বণের জন৷ নার়ীশিক্ষা অতান্ত ক্রি। এধন, 
যানের বেয়েরা ঘটি কছ কং দূর থেকে ঢল হানা হার তনুর্বর শষ 
হাড়ভাা খাটুনি ছোটে সারা নিলটা কাটিয়ে দে, তবে স্কুলে যা€যার সন্ত 
কোথায় তাদের ? তাই যখনই ডলের সঞ্চয় বাড়ছে, ক্ষেত উর্বর হচ্ছে, তানেঠ 
শিক্ষার সুযোগ পেতে পারে পনের মেযেরা। 

প্রানওলোকে সতা সাই উদ্নত করার এরকম পবিতাা বা একলা 
পদের তনুসায়ী ঝাকি যা সংগতল রয়দ্ধে সারা দেশে ছতিযে ছিটিয়ে। তানের 
পথচলা যে ভ্রান্ত ঘেবেই শুরু হোক না বেন বর্ধলানে প্রান্তের সনাতনী 
বিচাববৃদ্ধিকে হালায় করে তারা এগিয়ে চলেছে। ওজরাটি ও লহারাষট্রে যে 
স্থাবযায়' আন্দোলন চলছে তার টদ্দেশ€ তরুণ ভারত সাজের উদ্দেশোক 
অনুরূপ: স্থাতায়' আন্দে্গনের পুরোধা পাধুরং শানু: আাবশুয়ালের ব্রা যে 
তানের কার ভগবৎ লীতার মৃলমগ্র প্রচার কিন্তু হাহা পাতক শোয় কবে 
দেখতে পারেন, হানৃষকে স্বাধায়' চগঞোলনের পিকে সন্তরত টেনে এনেছে 
খরাপ্রবপ এলাকায় এ সংগঠানের প্রশংসনীয় কাছ! আন্দোলনের সঙ্গে ঘুড 
্নিয়াররা শুকিয়ে ঘাওয়া সরোবর. কুয়োতে জল ফিরিয়ে বাপরে 
প্াহবাসীকে সংগঠিত করতে পেরেছেল। উপকৃত হয়েছে লক্ষ লক্ষ লানুষ। এই 
সব উদ্াহরপ অনাদেরও হল্ধাণিহ করুক, বিশেষ কবে আলাদের হত 
অসংগঠিত উন্নচ্বশীল দেশের উদ্যোদি মানুষদের। 

এ লেখা সম্পূর্ণ বলে লবি করি না। কারণ দূর পরানের যেসব সঢ়ল 
উদ্যোগ ও প্রকৃত 'গরামেত্রয়নের উদাহরপ এখানে আশার আলোর নত হাছির 
করা হযেছে পাঠকদের সাতে পরিচিত করানোর জলা সেইসব কঠিন 
কর্মপয়াসের সঙ্গে জড়িত রয়েছে জনক রকম লড়াই. প্রতিবন্ধকতা, নতুন 
চেতনার ইউদ্বোযন ; বিশেষ করে সরকারি বন্তাপচা শপদার্থতা, হুণাসনিক 
দূলীতি অথচ খবরদারি এবা স্থানীয় যাচনৈতিক সংঘাত। এসব খুটিলাটি 
প্রক্রিয়ার খবরগুলি বেশি ঢরুরি। কর্তনান লেখক এব: আকে করিংকর্মা পাঠক 
এর আরো পরিপূর্ণ চিত দেওয়ার চেষ্টা করবেন _ আল! করব। 
তথ্য সূত্র: 

2. ০০০৭ ৪ Eth অর্ক ১4. ১৯৯৯ 
2. Tae Hud Sunday. ভা ১৪. ১৪৯১ 


@ The Huu, Sunday. we ১, ১৯৯১ 
৪. ইটস ওয়েব: = ০৪১১ আয় 
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জ্ঞানের আবিষ্কার ও তার বৃক্তিস্যাস্থাতা : 

বিজ্ঞানের শ্বতিহাসে বিজ্ঞানের গবেষণার 
ফ্রিগ্রাহাতা নিয়ে নানা ত্র উঠে এসেছে এবং এব 
জান আংশটুকু দূক্তিগ্াহা বা খুকিনিষ্ঠ তাও খুকে 
র জার চেষ্টা করা চয়েছে। কিন্তু ইদনীংকালে 
ই আলোচনা প্রধানত সীনাবন্ধ হয়েছে - বিজ্ঞানীর 
তন কিন্তু আবিদ্ধারের বো যে যুক্তিসন্মত 
বনাচিন্বা লুকিয়ে হছে তাকে খুঁজে বার করার 
হো। এটা ঠিবই যে বিজ্ঞানীরা হালের গবেষণার 
হয যুক্িনিষ্ঠত্যবে নিক্কেদের মনোনিবেশ করার 
ন্টা করেন এবং একটা শ্রাথবিক যুক্তিগাহা 
ছতিতানত্রর মধো গিলে ভাদ্র প্রকৃতির 
[মোময়তা উ্যাটন বাহ চেষ্টা করতে হয়। তাই 
শা এইসব গবেষল অনুসন্ধানের বিষয়টি নিয়ে 
চার বিবেচনা করেন তাদের খুঁজে দেখতে হয় 
ক ছেঝে শেষ পর্বন্ত এই গবেষণা তর্থসূচিটি 
তানি যুক্িঘাহা ভাবনাচিস্তা বহন করছে 
কে দুটি দুষ্প্ ঘারা বা মতবাদের লেকুফরণ 
ছে, এদের একদল হ্রয়োগবাটী হা ততাক্ষবাহী 


ক্ষার মবো দিয়ে ধাচাই করতে করতে এগিয়ে 
ল যার ফলে বিজ্ঞচনের নিন যুকতিশা গঠিত 
|| দেখা যায় এই প্রিয়া একেবারে শেষ 
হায় বিজ্ঞানের জ্যবিচার ঘটে তখন সেই 
জানের বুক্তিগ্রাহাতার প্রশ্ন সামনে এসে দীড়ার। 
' তার এই আবিষ্কারের সমর্থনে বিজ্ঞানকে এর 
মত প্রতিপ্র কয়ে নানান টীকা ভাষা দিতে ছয়। 
অপর ঘোষদা করা হয় & বিজ্ঞানকে ঘুক্তি ও 
চারশীলপ সমালোচনার কাঠগড়ার দীড় করানো 
বে বিশেষত যুক্তিশাস্তু ও দর্শনের পরিত্রেক্ষিতে। 

অধুনা পরতক্ষবাহীদের বিচার কিজ্েষশ 
দুয়ার! এসি একটা সাধারণ দারা হয়ে গীড়ালো যে 


ধিদ্রালমর্শনে যে কোনো বি্রানের ভাবিদার ও 
নাধ্যতা প্রতিপন্ন করার বিচার আলে করে 
(দেখানো । এখানে হ্াবিষ্কর বলতে গবেহপা ওক বা 
অনুসন্ধিংসার শুরু থেকে এর লেব পরবার পর্য যে 
জোনো দশাকে হরা যেতে পাবে। আর ন্যাযাতা 
বতিপন্প করার বিচার বলতে বোকানো হচ্ছে 
বিজ্ঞানী তার গবেষণা কর্মসূচিতে প্রতিটি বালে যে 
বিশেষ তথ্য, যুক্তি ও সিদ্ধান্তের দিকে ঝুঁকে পাড়েল 
তার সহাতা, হধার্থতা বিজ্ঞানসস্যতভাবে কি জরে 
তিনি নাহ? বলে শ্রতিপত্র করেন ত্যকে। বিজ্ঞানের 
আবিষ্কারের এইসব নানান বাহ, শ্রতিবাহী প্রশ্মের 
সম্মুইন হয়ে কেউ কেউ বললেন এটা দর্শনের নয় 
মলোবিজ্ঞানের বিচার্য বিষয। কেননা গুরু থেকে 
আনিস্কারের বিষয়টিতে বিজ্ঞানীর বনের মধ্যে কী 
কী উপাদান কোন কেন প্রক্রিয়ায় কা করছে তা 
একমান্ত ননোবিজানই বলতে পাবে। অনোবা 
বলতে শুর করলেন ভাবিদ্ধারের কোনো যুক্তি 
নি, কোনো চিনিক্ট বিচার বা নিয়ন নেনে 
আবিষ্কারগুলি ঘটে না বা অধিকাংশ আবিস্কারের 
কোনো যুক্তি বিচার খুঁজে পাওয়া দায় না। ফলে 


সাংবাদিক আর্থার কোয়েঙলার । এদের বন্তবা ছিল 
বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কনা, অনুমান, 
স্ব্ঞা, আকস্মিকতা ইহ্যানির ওপরও সনবিক গুরুত্ব 
দিতে হবে। ঠারা বললেন সাধারণ যুক্রিবৃদ্ধি, 
কাম্তজঞান বা বিচারকোধ দিয়ে বিজ্ঞানের আবিষ্কার 
ঘটালো সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োরান তাত্বিক 
কাছকর্সের উন্নত, সৃজনশীল চিন্তাভাবনার 
উপযুক্ত ভিন্তিপ্রন্র স্থাপন করা। প্রতাক্ষবাদ 
বিরোধী এই মুক্তি ছকে মনে হল বিজ্ঞানী যেন 
শ্বপ্রাবিষ্ট কোনো সৃজনশীল শিল্পী যিনি তার 
বৌদ্ধিক ক্ষহতার সুবাদে নিজের স্বজ্ঞাকে (04০৫- 
এ) পরিজালিত করছেল। আর এ ব্যাপারে তার 


কোনো সহি পূর্বানূমান ঘাকছে লা। বোকা গেল 
এরা বিস্রানের চিন্তাভাবনা কা আবিদধারের মহে 
ঘাতক গতানুগতিক যুক্িসর্বষতাকে মেনে নিতে 
চাইছেন না। এই ভাবিষ্কারেধ মধ্যে যে কল্পনা, 
সুজনশীলতা, উর্বর ভাবময়তা রয়েছে তাকেও যেন 
সমানভাবে গুরুর দেওয়া হয় _ এললটি তারা 
চাইছেন। সুতরাং রোমাস্টিকতার দিক খেতে এই 
কানের ভাবনাচিস্তা যথেষ্ট আকর্মলি। 

এই ছুই বিপৰীত নেকহ মাঝে পড়ে 
বিচারবোধ ও যৃক্তিগ্রাহাতার অবস্থাটি কোপা 
রয়েছে তা খুঁটিয়ে দেখার বিষয়টি আরও ০ক্রুপ্ণে 
হয়ে উঠল। হে কোনো শবেষণা কর্মসূচি ও 
আবিষ্কারের মবো মনোবিদ্রাল ও দর্শন _ এই দুটি 
দিকই কাকত করে চলে। কিন্তু এই ননোবিজ্ঞানগত, 
প্রক্রিয়া যত শরভাবশালীই হোক না কেন বিজ্ঞানের 
কোলো ভাবনাচিস্তা বা আবিদ্ধার যে মুক্তিহীন 
কোনো বুদ্ধি তীবীপুপভ আপ্তবাধা এনন। নানে করার 
কোনো কারণ নেট । হঠাৎ কোনো বিষয় বা ঘটনা 
হাতের কাছে পেয়ে গেলে বিজঞানীবা নি:সন্দেহে 
সে সুযোগ গ্রহণ তরেন। কিন্তু একটু ভেবে 
দেখালেই এটা হানতে অসুবিধা হয় না যে যিনি 
মানসিকভাবে কোনো দলা বা বিষয়কে গ্রহণ 
করার দিক থেকে প্রস্তুত নন তিনি হাতে দে সুযোগ 
এলেও তাকে কাবহার করতে পারবেন না। এয 
ভুরি ভুরি পুরাণ শ্রাছে। একট পঠিস্থিতিতে 
একাধিক বিল্ঞানী কাছ করলেও একজন এগিরে 
খাচ্ছেন ভন] কেউ পিছিয়ে পড়ছেন এমনটি 
হানেশাইি চোখে পড়ে। তেমনি এবই কথা বলা যায় 
সৃজনশীক হারা তৈরির ক্ষেতে । ঘদি কোনো মন 
প্রশিক্ষিত না ছয় তাহলে তার ঘতই সৃজনশীল 
স্বজ্ঞা তৈরির স্কতা থাক লা কেন দে ক্ষমতা 
কোনে৷ কাজে আসে না। কেননা কল্পনার লাগান 
ছেড়ে দিলেও লে কল্পনা একনায যোগ প্রশিক্ষিত 
জনই ঠিকমত, কাজে লাগাতে পানেন। এমনকি 


আয এর উত্তরঢলিও তিনি সেই সঙ্গে র্লুমাররে 
সাজিয়ে চলেন। 
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সুতরাং বোঝা গেল বিদ্ঞান অনুসন্ধিংদার 
বাথমিত। তথানুসদ্ধানেক দিকগুলি যা ভারা 
দেখতে পাই তা নিদ্ধক রোবান্টিক, ননের আগ্রহ 
বলে নসাং করলে চলবে না। নাদিকে মুক্তি 
বিচারের দোহাই দিয়ে যে কোনো আাবিদ্ধার 
পরকিয়ার সৃজনশীল কল্পনার দিকটিকেও অগরাহ) 
করা হাবে না। ফলে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় 
যে আমাদের এর মাঝানাকি কোনো একটি 
অবস্থান নিতে ছবে। এই অবস্থানটি হল এই 
অনুসন্ধান ক্রিয়ার কোন্‌ কোন্‌ তথা, ঘটনা 
ইতাদি গুয়যপূর্ণ ও যুকতগ্া) উপাদান ছিসাবে 
বিজ্ঞানীদের আকৃষ্ট করে হার ফলে তারা এইসব 
বিষয়ের সঙ্গে গবেষণার জাজ চালাতে খাকেন বা 
& সব উপাদানের মধ্যেই তাদের মনোযোগের 
(ফোজাদটা ধরে রাখেন। দেখা গেল এইসব বিচার 
করতে হলে বিভ্রান অনুসন্ধানের জন্য শুর থেকে 
যে যে সমস্যা তৈরি হয় সেইসব সবন্যার চরিত ও 
প্রকৃতিগলিকে পটিয়ে বিচার ফরতে হবে। যদি 
বিজ্ঞানদপ্যত ধারণা ও তত্ব গড়ে তোলা নির্ভর 
করে অনেক বিন্ব শক্তিশালী ব্যাখ্যা কিয্লেষগের 
ওপর তাহলে দেদ্বাতে হবে আবিভারের দার্শনিক 
বিশ্লেষণের ক্ষেতে এ প্রক্রিয়া কীভাবে সাহা) 
করেছে: যেমন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অশ্রয়োজনীয় 
তথাণডলি বাতিল করে দেওয়ার পদ্ধতি আর এ 
ধক্রিয়ার সীমারেথা কোথায় টানা হয়েছে ইতাদি। 
এই সনন্যার সমাধান কোনো নিদ্ধক (পোষাকী 
তর্কবিতর্কের মাহ্যমে সন্ত নয়। কেননা এই শয্নের 
সমাধান করতে হলে করেতটি বিষয়ের গভীর 
অনুসন্ধান প্রয়োক্ষন। যেমন ১. একজন বিজ্ঞানী 
তার গবেষণা কর্মসূচির প্রতি পর্যায়ে কি উদ্দেশা 
লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে চলেন ২. এই ফা কোন 
মহৎ উদ্দেশ) সাধিত করে ৩. এই কাজ কী কী 
চাহিদা পূরণ করে। এইসব ভাবনাচিত্ায় স্বভাবতই 
যে প্রশ্ন উঠবে বিজ্ঞানের এইসব অনুসন্ধান 
প্রক্রিয়ার মধ্যে যে তথ্যসমূহ পাওয়া যায় তাদের 
ফাজ শুধু কী নতুন নড়ুন পরিস্থিতিকে মানিয়ে 
চলা। নইলে কেমন করে নতুন ধারণার 
আমদানিতে, পুরাতন হারণা সম্পূর্ণ পাপ্টে হায়) 
এটা যুক্তিযুক্ত ফে বিজ্ঞানের নতুন ও অনেক বেশি 
কার্যকরী তর পুরাতন তকে হঠিরে দিযে জায়গ 
করে নেবে। তাই বিজ্ঞান দার্শনিকদের কাজ ছল 
এটা খুঁজে দেখা যে কেমন করে কোন কোন 
পরিস্থিতিতে নতুন তরু, পুরাতন তত্বের খেকে 
আনেক বেশি মানানসই হল। 

ঠিক এই জায়গায় দেখা হাচ্ছে নতুন 
বিজানদাশনিকেরা পূরাতনদের থেকে অনেক বেশি 


কার্যকরী ভুমিকা নিচ্ছেন। কেনন! পুরাতন বিজ্ঞান 
দার্শনিকদের অধিকাংশের অভিভ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ 
হয় আকারপহ যু্তিবিনা বা বিশুদ্ধ গলিতের মনো 
দিয়ে হয়েছে। অনাদিকে নতুনদের শিক্ষণ হয়েছে 
সরাসরি শ্রকৃতি বিজ্ঞানের কেনো বিহয়ে। হালে 
নতুনরা এইসব বিষয়ে বাঙ্যা. বিশ্লেষণ. 
ভাকনাচিন্তা অনেক ভালো ভাবে করতে পারছেন 
ক্যেনো একটি গবেষলা অর্সূচির ছুটি পরিণতি হতে 
প্যরে। হয় সেটি কোনো নয়ন আবিষ্কারের বকে 
সাফ) লাভ করবে নয়তো হাবিদধার কিন্ু ঘটলেও 
তাকে সঠিক প্রতিপন্ন করা ঘাছে না _ এই, 
অবস্থায় সেটি আপাতভ্যবে ব্যর্থ হবে। কিন্ত কোলা 
বিজ্ঞানী যখন কাছ শুরু তেন তখন তা কতখানি 
সষ্ঠিক শ্রতিপ্র করা যাবে এই ভাবনাচিন্তা তার 
মাথার থাকে লা। তবে এটা নিশ্চয়ই তিনি 
[বিশেমভাবে নায় বাখেন যে সন্তাবা কোন কোন 
উপাফানওুলিকে তিনি অধিকতর শুয়োজনীয় ও 
গুরুত্বপূর্ণ বনে করছেন যাদেরকে হরে তিনি কা 
শুরু করবেন। এই উপাদানগুলি বাছাই ভরার 
ক্ষেত্রে নি সন্দেহে একটি ঘৃক্তিপ্রাহ) বো তার নহো 
কাছ করে চলে। 

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হ'ল এইববানের 
উপাদান বান্ছাই বা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো 
কোনো সমর বিজ্ঞান বহির্কৃত বহ ভিনিষ 
বিজ্ঞানীদের প্রভাবিত ক্রে। এমন কী অনেক সহয় 
দেখা হায় গবেকণা কর্মসূচিতে কনদূর হগ্রসর হয়েও 
নতুন কোনো বৈশ্বিক ভাবনাচিত্তায় উলম্কন 
করতে না পারার চনা বিজ্ঞানীরা ঠানের কাজে 
আর অগ্রসর হতে পারছেন না বা বাধা প্াচ্ছেন। 
এখানে যুক্তিগ্রাহ্াতা যতখানি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দীড়ায় 
হতখানি পয়োভনায় হয় হঠাৎ ঘটে হাওয়া ঘটনা 


বিজ্ঞান দাবি করলেও হারা অগ্রসর হতে পারেন 
না, ফলে ঘনকে যান। যেমনটি ঘটেছিল নিউটনের 
ক্ষেত্রে, যিনি সব সময় তয় পেতেন তার 
ক্ন্তকণিকার গবেষণা! ও আবিষ্কারের কাপারটিকে 
কেউ রীক প্রকৃতি দার্শনিক ব্তবাহী 
এপিকিউরিয়ানকে সমর্থন করছে কলে ছাপ না 
ঘেরে দেয়। ঠিক এমনিই ঘটেছিল ডারউইনের 
ক্ষেত্রে যিনি ঘনেপ্রে মানতেন যে মন-এর 
বাসের হ্তিদ্ক কিন্তু ঠাকে কেউ বনধবাহী কলে 
গালাগালি দেবে এই ভয়ে তিনি সে কদ্া বলতে 
পারতেন না। পরবর্তীকালে আমরা দেখাবো 
আর্থসামাজিক সাস্কৃতিক অবস্থাল বিজ্ঞানীদের 


২৫৩ 


হায়সনপণ করতে বাধা হন। হেন বিজ্ঞানীর কাছ 
ও সত্যানুসন্ধাল যাত্বিক নিয়সরক্ষায পর্যবসিত হয়। 

তবে একা না মেনে উপাছ নেই যে সব 
বিভাগের বিজ্ঞানীরা তাদের আবিষ্কার নিয়ে তিক 
এতই ধরনের সমস্যার সম্মুহীন হন না। বিভিন্ন 
বিজ্ঞানী, বিভি়্ সমযে, বিভিন বিচাগে বধ ধরনের 
তত্তশত সমস্যার সম্মুমীন হয়েছেন বা হচ্গেন। এটা 
ভার& বোকা হায় বিজ্ঞানের বন্ধ বিচিত্র হরনের 
কদেতর্বেক তবণত সনস্যার সবল সাবাবগীকরণ 
করতে গিযে। হায় শুত্যেকের সমস্যা যেন অরোনা। 
দেখা বায় ললাচ ইতিহাসে ও আনা বিবর্তানে 
বিজ্ঞানের শরত্েক বিভাগে কিছু বিশেষ চাহিল ও 
কর্তবতর্ন তৈরি হয়। এইসবের ওপর ভিত্তি করে 
বিদভ্রাহীরা বাছাই করেন নেন উপাল্নসন্হ 
গুলির গবেষণা কর্নমূগিতে ভাপাত সার্থকতা 
আছে :_ তাই দিয়ে তিনি কার্ড শুরু করেন। 
বিজ্ঞান দর্শনে এইসব শ্রাৎনিক সত্যানুসদ্ধানকে 
খুঁটিয়ে বিচার করা হড় সহজ কা নয়। কিন্তু 
বিজ্ছিভাবে এই উপাদানগুলিকে বিল্লেষণ করে 
তারপর তাদের সূত্র ধরে এই কাজস্তলিকে সুসংহত 
করার পুরোন হয় হাতে তালের কেটি সনপ্রতার 
উপলিতে আনা ঘায়। 

[ আগামী সম্ঘোয় ঘাচাইকরণ ও ন্যাহাতা ) 


সাহায্য চাই 


উৎস মানুষের শুভানুধ্যায়ী পাক ৫ 
বন সংগঠনের সাহাহা চাইছি ভানরা। বিভিন্ন 
জেলার মফস্বল শহর ও গ্রানাক্ষালে উৎস 
লানুষের চাহিদা থাকলেও পরিখা নিচদিত 
পৌঁছয় না। বাগিজিত বাবস্থা তোলো 
পরিবেশক ছানাদের নেই । নিদি পাইকারি 
কিক্রেতাও নেট । কর্মীবলের অভাবে পন্ভিকা- 
সংগঠনের পক্ষ ছেকে চারদিকে উৎস মানুষ- 
কে পৌছে দেওয়াও আনাদের পক্ষে সম্ভব 
হচ্ছে না। তাই সহী বন্ধুদের সাহাবা চাইছি। 
উৎসমাদুষের গ্রাহক তৈরি করুল। স্থানীয় 
পহিকো-বিক্রেতার সাহায্য নিন। বিজ্ঞাপন 
সাগ্রহ ঝরে কিন। উংদনানুষ-তে আরও বেশি 
আগ্রহী পাঠকদের বাদে পৌছে দিতে বন্ধুদের 
সাহাযা একান্ত হ্য়োজন। 














১, আরবান টাইমস্‌ 2 টা থেকে হকাশিত 0 সম্পাদক শহর দেব 
রকার [0] ১ টাকা 
ছোট চার পৃষ্ঠার তাক্ষলিক কাগজ । মিশ্র চরিত্রের সংবাদ ও আলোচলা 
রয়েছে ১ ছুলাই শ্রতাশিত ৮ন বর্ষ ১৩ সংখ্যায় লেখি “উৎস মানুহ” 
পত্রিকার সানাকিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশের ভূমিকা নিযে কেশ 
প্শস্িমূলক ম্রালোচলা করেছেন হরতীপ কুমার দন হীর্ঘকাল বে উৎস 
ছানুষের নীরব কর্তব্য সম্পাদনের পুতি প্রতিবেদকের মনোযোগ ও 
সহমর্বিত্য রয়েছে বোঝা ঘা । তবে এই পরিকোর সা্ক্রতিক মলা, 
সংকট, ক্লেশ. অভাবের সাবাদ তিনি রাখেন না দেখা যাচ্ছে । তিনি উৎস 
মানুষের প্রত্ষননিকের হেব অগ্রবর্তী কর্মীদের নাম ছাপার তক্ষাকে 
লিখেছেন তাদের অনেকেই এখন উৎস মানুষের নত খুদে ভৌলুহহীল 
উদ্যোগের নিকে ফিবে তাকানোর সময় পান না। তালের অনেক "বরা 
আছে, "বড টাকায় বা "বড় জায়িত়ে সময় যায়। উৎস মানুষের 
সুমিনে থাকলেও, দুর্দিনে এখন হ্াগের অনেকেই নেই । 
(দেখপত্) চেতনা 0 মধ্যমগ্রাম থেকে হকাশিত 0 নবন বর্ষ, শ্রঘন সংখ্যা, 
ছিবাসিক [0৫ টানা 
এটি চেতনার বিশেষ ভলসম্প্ সংখ্যা) শুরুতে পত্রিকার জায়পরিচতে 
দারুণ লড়াক ও লরিরঙ্ীল আঙ্গীক?রের চরিত্র ঘোষণা একটু “বড় বড়" 
কথা হনে হয় বটে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই লিল নাগণভজিনের 
বিজ্রানচেতনা ও দানাচিক নায়বন্ধতার পবিচন় পাওয়া যায় পরিজ্ছয় 





সম্পাদনা ও বিষয় বিলাসের ঢাশে। সম্পারক সুবেশ বুঁু। এই সংশ্যাটি 
নিয়ে তথাকথিত "ধ্যাত পরিচালতমণলী যে ভযবনাচিস্তা ও শন 
নিয়েছেন কোক: হায়। বিষঘদৃচিতে ভাছে _ জাল দুর, সংকট ও বিজ 
ভাৱনা : জলবাহিত রোগ : বোতলের জানাই কী নিরাপদ ? -- 
এরকম ভরকারি লেখা। সবচেয়ে মূলাবান রচনা __ ভার্সেদিক দূষণ 
নিয়ে পাত বিশেষজ্ঞ ড. চাপন্ধর চত্রব্তীর সা্ঞাথকার, মানস প্রতি 
লঙগ-এহ নেওয়া ৷ "জলের অপূর্ঠাব' রচলাটি শধাবুল হলেও স্পা 
নয়। বিশেষ জলসম্পন্ সংপ্ধায় জানলকি থাঠিন' আব 'স্বদের নেপপেো' 
বেশ বেখাছা। সম্পাস্ক খুব মন্যেযো্ ছিলেন ক £ 

ভনীশ সাক্কৃতি 0 সহীরপ মজুদলর [| হনীশ সক্কৃতি পরিষল 
0 ২৫ টাকা 

ফড়ুর ছ্ম-পতবারধিকী রেগে এই মাাপাচিন-কাম-শ্মবণিকার প্রচ্ছদ 
পরিচিতিতে রয়েছে “বর্মক্ত সংস্কৃতির জপরেখা _ অনীশ সৃতি’! 
পরিচটো স্পট, হয শন পৃষ্ঠা খুললে __ নিরীস্থর সংস্কৃতি-ভাবনার নানা 
দ্কি। 'হন্তাবনা' থেকে গুরু করে ওকুরপূর্ণ ভাট ন'টি নিবে এই 
নিহীশ্বর সংস্কৃতির সংস্লিষ্ট সামাজিত ও দার্শনিক তেক্ষাপট হীতিদত 
সবিব্যারে আলোচিত হয়েছে। 'নাস্তিস্য নামাঙ্কিত সংকীর্ণতা নয়, ব 
বিদ্রাদনলধ বন্তকাঠী চিন্তার প্রস্যরে নিবদ্ধগুলি ওকতগন্রীর - পিবে 
কাঠিনো সাহসীলত। ক্ষা। শের দিকে পশ্চিমবঙ্গের যে সংস্থাপির 
তালিকা দেওয়া হয়েছে 'বিল্লানমনস্ক ও যুভিবাহী” পরিচয়ে, তা সত্যিই 
সম্পূর্ণ থিত, অবিচারলেষে দুষ্ট, অন্তর্ভুক্ত অনেক সংস্থা নিজেরাই 
অবাক হবে এই পাড়ে-পাওযা স্বীকৃতির ডলা, আরো অনেক সংস্থা বাদ 
পড়ে গিয়ে অবাক হবে। ৫৪ পৃষ্ঠায় “ধর্ম ও টস্থর সম্পর্কে মনীমীনের 
উক্তি সঙ্কলন'' বেশ সুখলাতা। কাডেরও। 
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তথ্যের সমাহার, রাজনীতি ও বিজ্ঞান পাঠ 


বলো একটা বিষয় আবার সাবাদ 
শিরোনামে বিষয়টি বিতর্কিত এবং বধ 
আলোচিত। বিশেষ রাজনৈতিক দলের 
উদ্যোগে ইতিহাস বিদ্যালবের ছাতুদের 
পরিবেশন করা হচ্ছে -- এই অভিযোগ এখন নানা 
মহল থেকে হচ্ছে। রাজনৈতিক দলতেছে 
অভিযোগের তর্তশীও ভিনরমুখী। আসরে নেমে 
ইতিহাসবেকরা নন। আসলে শিক্ষা কিংবা ডলস্বাস্থ। 
অদ্ববা পরিবেশ বা বহীর আচরণ সবই এখন 
রাজনৈতিক বিষয়ের অন্তর্গত -- রাজনীতির রসে 
ভারিত এক বিচিত্ উপাদান। বিনি এই বিষয়ওলি 
নিয়ে যেভাবেই চিন্তাভাবনা করুন না কেন, তার 
সেই চিন্তাভাবনার (পিছলে যে দৃষ্টিতঙ্গিই কাড 
করুক না কেন, শেষ বিচারে তা এক রাজনৈরিকে 
বিক্লেষদের কাঠগড়ায় উপস্থাপিত হবে এবং 
সিদ্ধান্তও হবে রাচনৈতিক বিচাবে। 
এখন পরিচিত চিত্র এটাই, এবং বনু মানুষের 
বিচারে 'পলিটিক্যালি কারেষ্ট' বিজ্লেষণই 
গ্রহণযোগ্য, তা সেই কিক্লেষপ হি মুল বিষয়টির 
জন্য খুব পরয়োঘলীয় বা গুরুত্বপূর্ণ নাও হয় 
তাহলেও আপত্তি নেই। মজা হল, ইতিহাস বইয়ের 
তথা নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় বিজ্ঞান বইয়ের 
আকাট গোদা ভুল তার '্ষুধ ভগ্নাংশ আলোড়নও 
তুলতে অসমর্থ । বিদ্যালয়ের নীচু ক্লাসের ছাত্রদের 
কাছে পরিবেশিত সেই ভুল তথ্যের বীজ কালক্রমে 
মনীরুহে পরিণত হয় সর্ব) 
বিজ্ঞান বইয়ের ভুল কিন্তু প্রায় শতকরা 
একশ ভাগ ক্ষেত্রেই তথ্যগত ভুল বা তথাগত 
অসম্পূর্ণতা॥ বে ভুল নিয়ে বিরর্কের কোনো 
অবকাশই নেই । অঘচ ইতিহাস বইয়ের ভুল' কিন্ত 
প্রায়শই বিল্লেষণগত। কোনো বিশেষ ঘটনার 
ক্ষেত্রে ঠিক কী ঘটেছিল তা নিয়ে বিতর্ক সেখানে 
থাকলেও মূল ভোরটা কিন্তু সেই ঘটার তাংপর্য 
বিজ্লেষশ নিয়ে। আওরডন্লেবের জীবনধারা নিয়ে 
খত না বিতর তার থেকে ঢের বেশি কিন্র্ তাকে 
বর্মতীরু না ধর্মান্ধ কোন ভিধায় ভূষিত কর! হরে 


স্বপতি চক্রবর্তী 


তা নিয়ে। কোনো এতিহািক ঘটনার সংঘাত 
হকৃতপাক্ষে ঘটেছিল কি না সে বিহয়ে হদি বির্কে 
নাও থাকে হয়ত দেখা ঘবে তার প্রকৃত কারণ নিয়ে 
বিভিন্ন তাত রয়েছে। 

ইতিহাসে এমনটা হওয়া হস্বাভাবিক বা 
অন্যায় নয় সমস্যাটা হচ্ছে যে এই বিতর্ক যত লা 
'ম্াকাতেমিত কারণে লনা বাধে তার চেয়ে ঢের 
বেশি হয় রাজনৈতিক তারণে। তাই শিক্ষার, 
গবেষক বা ্যাকাডেমিসিয়ানদের বু সময়ই 
পেছনের সারিতে আসন গ্রহণ করতে হয় এবং 
বিতর্কমঞ্চ লিয়ে বেড়ান রাদনীতির লোকেরা 
(যাঁদের একটা অংশ অবশ) আ'যকাডেনিসিয্যন 
নামেও পরিচিত) এরা সর্বত্র আছেন, সব কাছেই 
আছেন)। 

কিছ বিভ্রান বইয়ের স্পষ্ট বিতর্কহীন ভুল 
তথোর দাবেন্ততা নিয়ে তুকাশক বা লেষাকেরা 
আহা ঘানান না। হই অনুমোদনকাযী পর্যদের 
ভুমিকা তায় দন্বিতহীন। শিক্ষতেরা উলসীন, 
অভিভাবকেরা অসহায়, ক্ষেত্রবিশেষে হয়ত বা 
তারা ব্যাপারটা ধরতেও পারেন নয! আর ছাত্র 
বাঝ। হয়েই হাস্তরিক পদ্ধতির অনুসারী। এ বিষয়ে 
কিন্তু দবচেরে বেশি সনালোচনার যোগ হচ্ছেন 
শিক্ষকেরা, ঠাদের সংগঠন এবং লেখকেরা, যাঁরা 
আবার প্রােই শিক্ষক। খুবই পরিতাপের বিষয় 
যে শ্রেশীকক্ষে নৃষ্টিমেয কিছু বাতিক্রহী শিক্ষক 
ছাৱা কেউই এ ভুলগুলি সংশোধন করে দেন না। 

বিদ্যালয় স্তরে যে বিজ্ঞান পাহাক্রম রয়েছে 
তার মরে তর্ক তোলার মহ বিষয়কন্ত পায় নেই 
বললেই চলে। যেমন ধরন, স্কুলের বিজ্ঞান বইয়ে 
আছে _ সৌরমণ্ডলে দশটি গ্রহ। অভিভাবক 
যন তার সন্তানের পাঠ্যবইয়ের দশম সৌরস্তুহের 
'অিস্বধীনতার বিধর়ে নিশ্চিত, তখনও তানের 
অনেকেই পরীক্ষায় উচ্চতর নম্বরের স্বার্থে খাতার 
দশম গ্রহের নাম ধাম লিখে আসার পরামর্শ দিচ্ছেন 
সন্ত্রানকে। হাজার হোক বইরে ঘাছে। কে জনে 
অন্যথা হলে হদি শিক্ষক নম্বর না দেন? 

বিজ্েষশাযক দৃষ্টিকোণ ছেকে আমরা স্কুলে 
বিজ্ঞান পড়াতে পাত্রি না নানা হারণে। অতিরিক্ত 


করার কাপদকে সর্বন্বরের সীমাবদ্ধতা, প্রকৃতি 
বিভিহ্ব হাহা এধন বিজ্ঞানপারকে ভীষণভাবে 
কেবলই তথা সংগ্রহের এক মানেন করে তুলেছে 
পাঠাসচি বহির্বত বন্ধ হিষয় সংঘোধিহ হয়ে 
বইগুলিব কলেবর বুদ্ধি হচ্ছে তিবিভ্ত তাভাবে। 
হে ছান কা ছাৰ উচ্চমাধামিক স্তরে নিশ্চিহত। 
বিজ্লান পড়বে না বা পড়তে পারবে 
বাছাবের সেরা অর্থাৎ সবচেয়ে মোটা বিভান বই 
ব্যবহার করছে পাত্যসূচিত ্লাবোধা সম্পর্কে সে 
সর্বল ওয়াকিবহাল নয়। তার সঙ্গে যুক হচ্ছে ভুল 
অন্ধ্র সন্ধার। ওুধুলাহে বিতর্কে যাদের আহ 
এনিকে তালের নতর পড়বে না এখন এটা পরার 
হয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু বিভ্ানের শিক্ষকের. বিজ্ঞান 
আন্পেলানের কর্মীরাও কি এখান থেকে নী চুবিয়ে 
ঘাকবেন ? 

রাজনৈতিত বা সালফিক বিতর্ক না থাকলেও 
কিছু বিষয় যে খকয়পূর্ণ হতে পারে তা বোধহয় 
সংগঠন, বিজ্ঞান আন্দেকনের তাহা তো বাটেই 
এমনকি যেসহ বেসরকারি সং পরিবেশ বা 
বিজ্ঞান শেখচলোর বিষয়টি কিন্তু তাদের সকলেরই 
আালোচা বিষয়সুভির অন্তর্গত হওয়া উঠিত। অস্ত 
আাধামিক স্তর পর্যী, যেখানে সকলের জনাই সমস্থ 
বিঘয়ণলি শেখানো হয়, সেখানে ববং তথ্যভ্যব 
কিছু কমিয়ে চেষ্টা কর হোক নির্ভুল তথা 
পরিবেশনের শেখানো হোক, ধিন্রানেরও 
আ্ামাকদ্ধতা আছে : এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তানুহাধী 
সঠিক হিসেবে গৃহীত বৈল্রানিক সিদ্ধান্তুটি ছাতক 
জানুক এবং তাদের বলা হোক যে এই জানাই শেষ 
কথা নয় কারণ নতুন প্রবেষণার ছালোকে বিদ্ঞান 
অনেক সময়ই পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়। তার 
জল] কেনো পাবলিক ডিবেটের প্রয়োজন হয় না. 
তা সীমাবদ্ধ থাকে বিজ্ঞানী মহলে। বিল্রানের এই 
বৈশিষ্ট একান্তই যৌলিক। এটাই অন] ক বিষয় 
থেকে বিজ্ঞানকে আলাদা করেছে। [:- | 
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বিজ্ঞাপন বনাম বিজ্ঞান 
আপনি আমি পেপসি-কোক 


শ্যামল চক্রবর্তী 


রগকছার কেলেঙ্কারি! 


তল বাড়ির প্রায় আকাশ ছুঁতৈ চলা হাত থেকে লাফ নিল একটা 
বানুব। রূপকথা: টিভির পর্দায় চোখ টানটান রেছে দুহূর্তের মো 
স্লপকথার ফল্যতে ডুবে গেল হাজার হাডার যুব, দলাই, চিট কিছু। 
হাওয়ার তরতর করে নামছে লোঝটা। নামতে নামতে লোকটা চলে এল মাটির 
কাদ্াকাছি। হাইওয়ে। দ্তধাবমান একটা ট্রাক বিচিত্র কায়লায় পাড়িক ওপর 
এসে ল্যান করল লোকটা! আবে? গাড়িটা যে পেপমিভোলার ফ্রেটে ক্রেটে 
বোকাই ! মহা আনন্দে ঝুলন্ত লোফটা এবার একটা পেপসির বোতল খুলে 
খানিকটা ঢেলে দিল৷ ঠোটে। 
এই ছবিটা বারবার ভাসতো দেই বাচ্াটার মাছায়। টিভির ই লোকটার 
মত হতে চেয়েছিল সে। একদিন বাড়ির ছাহ থেকে মারলো লাফ, ঠিক সেই 
লোকটার কায়দায় লোকটার মত পেপসিবোকাই একটা ট্রাকের বৰলে ছেলেটা 
লানড করল বাস্তবের কঠিন কঠোর রান্তার। যা ছবার তাই হল। ছেলেটা মরে 
গেল। 
একটা নয় অনেক্কণলো। কেকলমান্র ঠা পানীয়য় নানাবরনের 
বিজ্ঞাগনের ষ্টান্টম্রানদের নকল করতে পিয়ে বেশ কিছু শিশু আর কিশোর 
ারা গেছে দেশের নানা প্রান্তে। খবরগুলো কাগজে ছাপা হওয়ায় এই 
হিনমুগেও খানিকটা উত্তেজিত হয়ে গড়েছেন কেউ কেউ! "ছি হওয়া 
ছাড়া অনা উপায় ছিল না বিভ্ঞাপনদাতার। বিভ্ঞাপনটা কিছুদিন বন্ধ ঘাকল। 
তারপর আবার কিরে এল। পরিবর্তন গুধু একটা । বিদ্রাপন গুরুর ছাগে 
পর্লছুড়ে ডেসে উঠল করেক লাইনের খুদে খুদে ইবেফিতে, লেখা কিছু বন্তবা 
এটা বিজ্ঞাপনমাত্র। এটা দেখে কেউ নকল তরুতে চাইলে ত্য বিপক্ষনক হতে 
গারে। কেউ যেন সেই চেষ্টা না করে .. . ইত্যাদি ইত্াদি'। 
বুঝাই মুনাইদের বাবা মায়েরাও পড়ে উঠতে পারলেন না কথাগুলো। 
কেন না মাত্র ফয়েক সেকেে ঘখন লাইনটাই ভালো করে পড়া যায় না। হতো” 
মাত্েরা এরপরও ও বিজ্ঞাপন দেখতে থাকল ছেলেমেহেদের সঙ্গে যসে। কেউ 
পপ করল না কেন চিরদিনের রানা হস্ধ হয় না শিশুঘাতী এইসব বিজ্ঞাপনের 
প্রদশনি। 
টিভি'র পর্দায় শচীন আর পেপলি যোলোত্ানা এক) শচীন মানেই 
গেপমি। পেপসি মানেই শচীন। আর শচীন মানেই সাফল শচীন পেপসি 
আর সাফলঃ অনিবর্ধভাবে মিলেছিশে একাকার 
এরপর আপনার দশ বন্ধরের ছেলে শচীনের বত সফল ক্রিঝেটার হতে 
চাইলে আপনাকে করতে হবে দুটো কান্ত । নাহীমাী ক্রিকেট কোচিং সেন্টার - 
এ বেশ কিছু টাকা খরচা করে ভর্তি করে দিতে হবে ওকে। আর অবিরত 
মিটিয়ে যেতে হবে ওত পেপমি খাওয়ার তীর সাধ। ক্রিকেট যহটাই শিশু, 


শীল হো ওকে হতে হবেই : আব শচীন হতে গেলে পেপসি ওকে ছেতেছ 
হবে, টিভির কল্যাগে এবই কথা পেপসি তার সাফা ' 





ফেলে প্রায় হাডায কোটি টাকার ভাবতীয বাজার । কোকাকোলা টুপ কাকে 
বসে থাকে নি। বাজার দঙ্গলের লড়তে গরু হয়েছে কোক গেপসির দু্ুনার 
পেপসি শীতে ফোনে তে কোক্‌ শরা্তহারকে। কোক ক্রিকেটেয বিশ্বকাপ 
স্পনমব কবে তো পেপসি তরি চতুর্শ্ীয ক্রিকেট: বিজ্ঞাপনে পেপসি 
শীল আাজহারকে নাচায় তো কোক দেখায় "অভ ভারত এব নদা রবির 
সঙ্গে কোক্যকোলা নার পাহাযর একান্ত অধবা অপরিহর্যতা। 

কোহ্যকোলা অর্থাৎ কোক। ভোজ শাল এরম পানীত নয: ছদ্বতপূর্ণ 
হাহলেষ কোটি কোটি ভাবতীদর কাছে কোক £খন একটা লতাই রাটিরোসে 
অনববা সাফল্যের তীর ছেকে তীব্রতর প্রতিযোগিতায় যে লতাই তৈরি কৰে সে 
পিলার ইলসটি:ভূট ৷ যেভাবেই হোক লডাইটা জিতেই হবে চরকার হলে 
অনাকে নুখ ঘুড়ে ফেলে লও। তযু জিততে তোনাকে হবে সুন্দধী তকর্মার 
উদ্ছাথ নাচ, অনাবৃত পা আর ভাকর্যক বন্ধ তোলার বিষাদে মতে জোগারে 
আলন্দবারা। হস্তুণাময় বিবেকসশন থেকে লহদায় তুমি চলে চারে সৃকব আর্ত 
যৌন দাংশনে। 

বে সময়টার কোক ভাব পেপসি ঢুকেছে এনেশে, নবি দুবকযুবতীয় 
কাছে সেই সবটা ছিল৷ লড় যন্তুণযয়। পতাশোলা করেও চাকরি পাচার ভাপা 
ভ্রমন সমান। সংপহে মোটানুটি চহাই একটা বোজগ্াবের আশা ক্ষত পরিগহ 
হচ্ছে নুরাশায়। চীবন ঘুদ্ধের লড়াই দিন দিল বাড়ছে! ছার £ই পড়াই 
(বিবেতবর্ডিত ভৃূহ্িকা না নিতে পেরে হনেকেই দিন কাটাচ্ছে চর হতাশায় 
কউচ্চবিৱের নীহিহীনতা আর মধ্যবিভ্তর কয়েক প্রজন্মে লালিত আদর্শবান _ 
এই দুয়ের টানাপোড়েনে ছেলেমেয়েরা তথন বিজন, দিশেহারা এরকন একট 
সময় দশ পনেরো কোটির ইচ্চবিভ্তর চৌহক্ষি টপতে দ্বিগপ বা তারও বেশি 
হাবিভতর দূবিশাল এলাকায় কোক পেপসির সাবলীল চক্র াযাল 
সুলাবোধ থেকে শ্াদর্শহটনতার, ভাবনাচিত্তা থেকে থচুগের, বিতেকবোধ থেবে 
বিবেজবর্চনের ডাক) সেই ডাকে ছিল শৈলিক সৃক্মতা, অনু অথচ তীর 
আকর্ষণ 

ভারতীয় উচ্চবিভ সা আদর্শ, নূল্যবোধ, প্রতিঘন্তিত্যর নিমেকানু 
নিয়ে তেমনভাবে মাথা খামার নি কোলোনিন। এই সনাডের ভালোলাগা 
হন্যলাগাও কব একটা স্থাচী নয়। এদের ভালোবাসার পানীয় হয়ে ওঠা কের 
পেপসির পক্ষে যতটা সহচ ছিল, এই ভালোবাসার স্থারিরব বায় রাখা ছি 
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ততটাই কঠিল। মবাবিতর কুল মানসিকতাকে সম্বল কবে তার ভালোবাদার 
গানীয় হয়ে ওঠা আর দীর্ঘদিন বরে অধাকিভর চাহিলত নিজের জায় গাটাকে 
[রে রাখা _ কোক পেপসির পক্ষে এই ব্যাপারটা দ্বিল সহজতর ৷ তাই 
রেছে এ দুই পানীয় সস্ততকারক সংস্থার মানায় বসে থাকা খিংক-ট্ান্ক। 
বাৰিত শিশু, কিশোর. যুফক- কিশোরী, যুবতী শুধু ন্ট তাক্রে বাকা মেদের 
লে স্থায়ী জায়গা করে নিতে এলের লরকার ছিল নানার ডল] এক পা বাড়িয়ে 
[কা মানুষকে নান্যর পথে সাহাযা করা। এরা এই ভাটা করেছে চতৃর 
বক্ষেপে। 

মবাবিভর মল্যবেযহের বড়সড় ভাঙন খুব বেলি দূরে ছিল না। কোক 
শপলির জোয়ারে সেই ভাঙন ক্রুতলয়ে ঘটেছে মাতত। মধাযবিতর 
বালক্ষেতিতে 'ফাস্টফুত আছে: থাকতেই জায়গা করে নিয়েছিল খানিকটা। 
গক পেপমি সেই ডায়গাট্কে আরও বিস্তৃত, আারও স্থায়ী করে ফেলেছে খুব 
ডাতাডি! 
ৰি আনন্দে জাগো’! 

বিশ্বাস নয় সন্চেহ, সৌর্দো নয় দাঙ্গা. সবাই মিলে নয় একা একা। 
ধযায্রীকে সাহ্াযা নয় হাক, ভালবাসা জিয়ে নয় গায়ের জোরে ঘয়। 
দাবোবের "সংস্কার" ভাঙতে চাওয়া মানুযকে 'কোক পেপদি সংস্কৃতি 
শ্াবোধহীন শুধু নয, ধুক্তিবৃদ্ধি দিয়ে বিচার আর গ্রহণ বর্জনের যৌক্তিক 
চতি ভুলিয়ে নির্বিগবে নেনে নেবার এক নবতর 'সাস্কার'-এর ভেতর ঠেলে 
ছে শুধু দিয়েছে নব, এখনও দি্ছ। রতিদিন। অবিরত। এই বিকৃতি, এই 
ক্ষার সতাক্যরের মানন্চ পেতে ভুলিয়ে ছাড়ে। 

কোক পেপদিয সামাভিন্ড প্রভাব বিচার করতে বসে চলে আসে আরও 
নক কখা। ভোগাপলাবাদে তো জানরা রপ্ত হঙ্ছিলাৰ আগে থাকতেই । 
পেপসি আমাদের শিৰিয়েছে ছেঁড়া জামা কাপড়. দথক৷ পার-গোনা 
ধরটাবে কীভাবে একটা দুটো জিলস্‌-ট্রাউলারে ঢেকে রেখে অনাদের মধ্যে 
তকে নিলিতে দিতে চর । কীভাবে দু বেলা পেট ভরে খেতে না গেলেও এক 
তিল কোক বা পেপসি ঢকচত করে গলায় ঢালতে ঢালতে -আধুনিকতর 
স্বভবস্তনা'য় রণ হতে হয়। যদি বা যায় গত দশ পনেরো বছরে তরশতর 
দম্মের একাংশের নবে মসাপান যে ফ্রুতলয়ে শ্রার 'অভ্যাস' হয়ে উঠেছে 
| পেছনে "কোক পেপসি’ পেলার (রঙটার ক মাথার রাখুন) অভ্যাসের 
রাক্ষ ছলেও কিনু সম্পর্ক রয়েছে, তবে খুব একটা ভুল বা হবে কি ? 
দক আর দত্ত কেলেঙ্কারি 


পেপসি বা জেক ছেরে মুখ ধুতে দেখেছেন কাউকে ? নরম পানীয়র 
তল শেষ করে জলে বুলকুচি কৃত দেক্ষলে লোকে আপনাকে "পাগল" 
বে) পাগলামোর অন্যাস না থাকার জনা কম খেসারত দিতে হয় না নর 
মীয়সেবীদেরকে। পানর চিনি ঘন্টার পর ঘণ্টা হতে ক্ষইয়ে দিতে থাকে 
গলার দাতের এনামেল। একটানা কোলাজ্ঞাতীয় পানীয় খেতে থাকা বড়দের 
8 না হয় বই দি্লাম। বাজচাদের কাচ. নরম দীতেয় ওপর এরকম আসক্তি 
টা ক্ষতিকর হতে পারে ভেবে দেখুন। দন্তরোপতিশেষা্রাও হ্যাপারটা 
ক চিত্তিত। 'ক্যাভবেরি বা অন্য লত্েস আর কোল্ড দ্থিকেস বারোটা 
লাচ্ছে বাচ্চাদের দীতের। অনেক কমবয়স থেকে বাচ্চারা দাঁতের নানা 
ন্যায় আত্রবন্ত হচ্ছে এরকম অভ্যাসের জন্য ॥ এ মন্তব্য শহর কলকতার 
॥ খ্যাতনামা দস্তয়োগবিশেষল্রের। 


কোক খাওয়া, হাড় কান্তা 

সব কোল্ড ড্রিংকসেই থাকে নানা আসিভ। সাইট্রিক আসিড আব 
ফাদফরিক ত্যালিড। কখনও সঙ্গে মালিক আিত, টারটারিক ভ্যাসিড। 
আপনি বলবেন, এত আলিড মেশানো! ছলে নরম পানীয়র সবল টক নয় কেন 
» কারণ এই টক হবাদকে চাপা দেওয়া হয় বেশ খানিকটা চিনি বা স্যাকারিনের 
মিষ্ট স্বাদের ভাড়ার দিয়ে। নাকেমধো এক আব বোতল ছেলে শরীবের ওপর 
এই আ্যাসিওুলোর তেমন একটা প্রভাব পড়ার কথা নয় । একটানা বেশিনাত্া় 
খেলে ? এর বেশ কবেনটা পাকস্থলিতে নানাধরনের প্রভাব যেলাতে পায়ে। 


লষ্ট হয়ে যেতে পারে স্বাভাবিক শিদের বোঘ। দেখ দিতে পারে পেটিভার, 


আস্ছাদ, চোয়া টেকুর, বমির ভাব __ এরকম নানা উদপসর্গ। এভটানা পেটে 
ফসফরিক অ্যা্িড ঢুকলে অসশ্তে ক্যালসিয়াম জার ক্রসফরাসের স্বাভাবিক 
শোষণ (০৮১০/১১০৭) বিদ্বিত হতে পারে) নষ্ট হয়ে যেতে পারে রফ্রে 
ক্ালসিয়ান আর ফসফরাসের তানুপাতিক সাম্য। হাড়ে ক্যালসিয়ামের অভাবে 
সামান। আপ্াতেই ভাজতে পাৱত শর়ারের নানা হাড়। 

বোতল খোলার সঙ্গে সঙ্গে নরম পালীয়র দ্রবীভূত ভার্বন-ডাই-লস্মাইিড 
স্পন্ুস কুরে বেরিয়ে আসতে থাকে রোমাঞ্চকর সফেন উচ্ছাস হয়ে! আর এই 
গ্যাস আপনার পেটে গিয়ে বাইকার্বনেট হায়ন তৈরি জরে কিছুক্ষণের জন্য 
পানস্থলির ভেতরকার আ্যাসিভকে প্রশমিত করে তশ্ব খানিকটা কমায়? 
ঙগোডাঙাতীয় পানীরর ভেতরকার সোডা এন্াবে ছাড়াও সরা্রি খানিকটা 
আসিডকে প্রশমিত করে। তারপর * তারপর কার্বন ডাই অক্মাইডের প্রভাবে 
আনবে আস্বে ভুলেকেপে উঠতে (61947500) থাকে আপনার পাক্লি। মূলে 
ওঠা পাকস্থলির ভেতর ঘেকে স্বাভাবিক নিল্পমে অশরক্ষররশ আরও বাড়ে, বাড়ে 
অন্থলের উপসর্গ। সোডা বা কোল্ড ভ্রিকেস খেয়ে অস্বল সারাতে ঘান 
ছলেকেই। তাদের জন) শুধু একটা সমগ়োচিত তথ্য। পেটে আলসার রয়েছে 
এমন রোগীছের ক্ষেত্রে নিয়মিত থে কোনো নরম পানীয় খাওয়ার অন্যাস 
দারাত্মঝ বিলঙ্গ তেকে আনতে প্যরে। 
কোক খাও, পুষ্টি তাড়াও! 

কোলাভাতীয় পানীয় বাদে বাকি নরম পানীঘগলোর কালোরি মূলা 
নেহাত নগণ্য। কোলা পানীয়র সামানা কালোগ্লি আসে কোকো আর চিনি 
থেকে, অন্যঙুলোয় ক্ষেত্রে শুধুনান্র চিনি থেকে। একবোতল নরম পানীয়র 
পুষ্টিনূল। প্রায় শৃনা। অথচ এরকম একটা বোতল খেলে পেট ভরা থাকে 
অনেকক্ষণ । যে কোনো নানুষের শরীরে, বিশেষ করে বাচ্চাদের, একটানা 
এরকম পানীয় খাওয়ার অন্যাস থেকে নানাবরনের অপুষ্টি তাই দেকগা দেয় 
সহজেই । যাটি-সত্তর দশকে আক্রিকান মায়েদের দু'তিন বছরের ছোট বাচ্চাদের 
পর্যন্ত কোকাক্যেলা খাওয়ানোর অভ্যাস তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। হাজার 
হাজার বাচ্চা- আক্রান্ত হয়েছে কোলাজনিত অপুষ্টিতে। এখন কোকাকোলার 
দ্বিতীয় দফায় এদেশের বাঙ্গরে প্রবেশের পর এদেশের ক্ষেত্রেও আফ্রিকার ও 
ছবির পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে। 

শীচ-্থ' নধর তো বেশি. আরও ছোট বাচ্চারা এখন টিভি-ক্রিকেট আর 
পত্র পত্রিকার কোক পেপনির লড়াইঁতে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলছে 
অব্দীলায়। চারপাড বছরের বাচ্চাকে আমর করে কোকাকোলা বা পেপসি 
খাওয়াচ্ছেন মা. পচলে সহাস্য ধাবা! এরকম দুল্য তো চোখে পড়ছে যখন তথখন। 


সে মানুষ -_ সেপ্টেম্বর-্্রাবর ১৯৯৯ ২৫৮ 


কোলের বাচ্চাকে হাতে ধরে পেপসি-তোকের ই নুখে বরিয়ে দেবার দশা 
আচ আর বিরল নয় দু'এক বছর নট হতো ফিডিং বটলেও দুবেন কুলে 
হানে মে ঢুকে গড়াবে তারচে লাল মনকাডা হাতের পেপলি-কোক ৷ একটানা 
সাল দুঘ যেতে ঘেতে বিরক্ত হওয়া দুধের শিশু নাকেনবেো 'বিলিফ খুঁজবে 
কালচে লাল তোলার স্বাদে পৃথিবীর যে কোনো গ্রীক দেশে কোক এভাবেই 
সর্বনাশ করতে করতে ফরতলতে নেনে এসেছে দুবের বাচ্চাদের ঠোটে। 
আপনার আমার শরীব নাতৃত্বমি এর বাতিক্রম হতে যাবে কেল 

রডের কেচ্ছা. রন্ধিন সূখ : 


নামীলহী বা হতটা-নাম-নেই গোছের নরম পানী গুলোতে বাবহার করা 
হয় নানাধরলের রঙ । এরকন রঙের বেশ্পিরভাগ মানুষের শঠীরের পক্ষে 
ক্ষতিকর । ভাববেন না যে অখাত ব্রার বা নকল পারে বোতলেই শুধু 
অনুমোদিত নন (॥০॥[%০৷7৷৷৷০৭) এখন ক নেশানো হত: অধ্যাতারের 
পাশাপাশি নাহীদাহীরাও এ ব্যাপারে পেছিয়ে নেই একট্রকু। একটানা একজন 
রঙ শরীরে ঢুকলে ক্ষতি হতে পারে হাপনার লিভার. কিনি. মগ (Bra) 
এর। নরম পানীয়তে হরদন বেশানো হয় _ এমন বেশ করেকটা বনের 
শরীরের ওপর দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়ার হাধ্যে ক্যাঙ্গাব হুলাতম। কোক 
পেপসিতে ব্যবহাত কেরামেলের ক্ষেডেও এরকম প্রতিক্রিয়ার কথা জানা 
গেছে) জানা গেছে বেশ কয়েক ধরনের বন্ধল বাবন্ধত রঙ চীর্ঘনিন শরীরে 
ঢোকার ফলে শ্রামুনিত নানা সমদাতে (Ncurologual Problems) 
আক্রান্ত হবার সন্তাধনা ও ঘটার কঘা। 
ক্যালার আর জিনের ক্ষতি 

কোক পেপসির মত 'নরম' পানীয় আদৌ কতটা নরন ? আগে বল 
সঘাওুলোর পাশাপাশি এরকম পানীয়তে ব্যবহার করা রাসায়নিকের তালিকায় 
একবার চোখ বোলার এরকম একটা প্রশ্ন আপনার মনে আসতে পারে। 
কমপক্ষে ১৩. সর্বাধিক ত্বত্ত ৬০, এরকম সংখ্যার নানা নানের, নানা চরিয্ের 
রাদাযনিক কোক পেপদি বা ভুনা ঘরুনের পানীয়গুলোর সঙ্গে জাগনার ছাহার 
শরীরে ঢোকে। কিছু রাসায়নিক মেশানো হয় সংরক্ষক (195074315) 
হিসেবে, কেন না দীর্ঘকাল রেখে দিলেও পচে যাবে না এই গুণ নরম পানীয়র 
পক্ষে বিশেষভাবে আবশ্যিক। এরকম রাসায়নিক সংরক্ষকণডলোর নবো 
সবচাইতে নিরাগদ হল বেঞ্জরেট গোত্রের রাসায়নিক ! একটানা বাহারে 
“বেয্রয়েট থেকে নানাধরনের ম্যালার্জি বা হজহের গোলমাল ছাড়া তেমন 
কিনু হয় না। তখনও কখনও মেশানো হয় সালফার ডাই অন্যাইভ। শরীরে 
এই গ্যামটির দীর্ঘমেয়াদী ধন্তবে ফ্রোযোস্োযমের বিকৃতি (Chromo 
৫07৷i॥)) নেশা দেওয়ায় সন্রাবনা থাকে। আর এরকম হলে বিপদ্টা আর 
শুধু গানীর-আস্ত মানুযটার শরীরে সীমাবদ্ধ থাকবে না. ছড়িয়ে পড়বে 
প্রন খেকে ঘরম্মে। 

নাইট বা সাইটাইট গোত্রের সরেক্ষকতলো (প্রিসারভেটিভ) শরীরে 
দিয়ে মাযান্ঙ ক্ষতিকর নাইটোসামাইন' নামের বস্তু তৈরি করে, শরীরের নানা 
অঙ্গে ক্ালার তৈরিতে যার দীর্ঘযেরানী প্রভাব অনেকদিন আগেই 
প্রমাদিত। ঠা পানীয়তে এরকম সরেক্ষক মেলানো হয় না তার কোনো 
ওয়াল হেই। স্বাদ, বর্ণ, গান্ধ আনতে যে কৃত্রিম র$. সৃগন্ধ বা স্বানবর্ষক 
রাসায়নিকগুলো সচরাচর কোম্ড ডিংকসের বোতলে গোলা থাকে তার 
অনেকগুলোই শরীরের পক্ষে নানাভাবে ক্ষতিক্র। বি. এইচ. এর মত 


ক্রি: এজে্ট' এর আন্দার তৈরির জনতা নিয়ে এখন ভার কোনো সঙ্গে 
নেই। পাশাপাশি নরম পানীয়তে বাবহাত বু রাসযনিব. বিশেষ করে 
সংরক্ষতগুলোর সেন কিছুর, শরীরের পর চর্ঘলেযা-ততিক্িতা এখনও 
শর্ঘন জানা নেই, বেল না মানুষের শহারে এগুলোর প্রভাব নিন বিভ্রান্ত 
কোনো পইক্ষেই £ পান হত নি। 
এ জন বহুজাতিকের ! 

এসব তথ) নিয়ে আদ্পনি খাচীকা নাঘা ঘানাতে হাবেন বেল! কী এসে 
যায় এসব বৈজ্ঞানিক তথা প্রনাণ জানা ছার না জানায় " কো 'পেপসিকে 
ভানানের "ফুড আালচারা এ জায়গা করে দিতেই হবে। ঘুরিয়ে গেলেই হাড়ি 
ভ্তিতে এনে ঢোকাতে হাবে কেক বা পেপমির দেড় লিটারের চাম্টিতের বোতল 
ভাৱ বেশ কয়েকটা কানা! এ বে লিল লাঙ্গে হোত? আর এই মোর এ 
"0 টা আস একটা লাল টুকটুকে ক্রিকেট বল হয়ে ঢুকে (গা আপনার মলের 
হনেক সহ কোক পেপসির কাল্পনিক সয়েন জগতের বুদুন-উচ্ছানে তব 
দেওঁধা। গচ্চালিকার পড্ডাল তো লক্ত লক্ষ ভাদুষ। হাপনিই বা হঠাং শ্রোতের 
উল্টোদিকে সাতার কাটাতে যাবেন কেন! এই একরাশ শতাক্ার দবছন 
ছাড়িয়ে মৃত বকর বছুতিতের ড্রতঘাবমান মৃগয়ার পেছন পেছন টানার 
সাস্কৃতির টাই: পানে চিবোতে চিলতে ছুটতে তো আপনাকে হবেই! দিলা কে 
শা এর ওপর, খদুগতে যুক্তিবৃদ্ধির ওপর লোগো দিয়ে বসে ছাচি যে 
আপনি আনি অনল বিল সব্বাই ৷ 


আগ: 








১. যেন তে, টে মানুহ সংকলন 
২. খারাং নিয়ে কারার আছে, উৎস আানুষ লকলন 










সহজ কথায় নারী স্বাস্থ্য 


ডা: শ্যামল চক্রবর্তীর 


মেয়েলি রোগ 


ভূমিকা : বাণী বসু 
৪০ টাকা 
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২৫৯ উৎস মানুৰ __ সেপ্টেম্বর অক্টোবর ১৯) 





জত থম এক ছাপোষা লিছি। তত ছক 
ভক লেই। একটু ভালমানুষ-ভালমানুষ 
রনের। ছোটখাট একটা বনে থাকে। 
রোজ শিকার জোটে না। জুটেলেও. আব-পেটা। যে 
দল যড়-সড় শিকার ছুটে বায় __ সে দিল তো. 
[কে হলে মহাভোজ। 
কমনি। জছম-এর বউ। কক্ষের মত ভাল। 
সার শরীর খুঝ ছিদে লা পেলে শিকারে হায়ই না। 
ঘচ, নিন্মনমত, সিহিই শিকার করে আলবে। 
শর সিংহে বলে বসে খাবে। এরা তা দানে না। 
হুদ আর হাম। ুরম্‌ আর ছকমূনির দুই ছেলে। 
কেবারেই ছোট। শিকারটা এখনও ভাল করে 
দহা হয়নি। সারাক্ষণ খেলা-দুলো করেই ফাটিয়ে 
॥র। বাকে-অবে। মা-বাবার সঙ্গে শিকারে যেরোয়। 
না ময় এনতার মারপিট। আর ডিগযাক্তি। 
রি টৌড়। 
শিকার দেখলে, কীভাবে ঘাপটি ঘেরে লুকিয়ে 
তে হয় কীভাবে আন্ত আয, পা টিপে টিপে, 
ছে শিকারের কাছে পৌছতে হয় _ এই 
কি শেখা ছয়েছে। কীভাবে শিকারের ঘাড়ের 
পর ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়, এক দাবার শিকারকে 
করে ঘায়েল করতে হয় -- সে-সব এখনও 
খা হরনি। 
"ছেলেওলোর একেবারে শেখার ইচ্ছে নেই । 
| হয়ে কী যে করবে" চিত্তিত জদ্ধম্‌ বলে। 
॥ 
ছয় আর ছাম্‌। একা একাই শিকার ধরার 
না ফরে। বলে, 'আনরা তো শিখেই গেছি। 
লি মায়া তো জলের মতই সোজা॥ আর বুনো- 
ঘার ? ও-ও এমন কিছুই ব্যাপার নগ্ন" 
ধর্মূনি ছম্‌ আর হাম্‌-এর গালে চুমু খেয়ে 
1. "সোলা আমার। ঝছারা। এখনও তোমাদের 
নক কিছু শেখার আছে বাবা! বুনো নোবের শিং 
2 পাগল হাতির গুঁড়ের হাত দেকে কী করে 
জদেরকে বাঁচাতে হয, তা এখনও তোদাদের 
"৷ বাফি। ঘন একা-একা শিকার করার সময় 
ববে. তথন তোমাদেরকে বায়না করতে হবে না। 
৪ নিয়েই তোমানের দু ভাইকে পাঠাব শিক্সরে। 
ন তোমরা অনেক অনেক শিকার কোরো। 
লা 


॥ মানুষ -_ সেপটেম্বর-আন্ট্রোবর ১৯১৮ 


ভুয়ো 
বিজ্তুপদ চক্রবর্তী 


মায়ের কথা শুনে আলক্ষে ডিগ্বাচি খেল 
ছু ভাই। ছৰম্লির লেঙ্ নিয়ে দু'জনে তুসুল খেলা 
লাগিয়ে সিল। 


জন্‌ ফিরেছে। শিকার থেকে। সঙ্গে একটা 
বাচ্চা শিয়াল৷। একেবারে দুষের শিশু; কী দারুণ 
(দেখতে : দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। 

ছছম্‌নি বলল, আহা রে! এমন দুষের 
শিশুটাকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে 
এলে ? কী নিষ্ঠুর গ্রে তৃমি! না হয় শা উপোদই 
দিতাম) কত কিনই তো নি।" 

কছন্‌ বলল. আরে কাবা! আর সারা বন চৰে 
ফেলেও একটা শিকার জোটাতে পারলাম না। 
ছেলে দুটো না খেয়ে খাবে ? তাই এটাকেই নিয়ে 
এলাম) এটা দুধের শিশু ঠিক কথা। শ্াবার সম 
জার হার কথাটাও তো ভাবতে হবে” 

ছুহমূনি শিঘালের বাচ্চাটাকে আছয় করতে 
ফরতে বলল. ‘আমিও দুই ছেলের মা: আমি 
কিছুতেই ওকে পরে ধরে হারতে পারব না। আজ 
থেকে ও-ও আমার আর একটা ছেলে। দাদ্াদের 
সঙ্গে খেলতে খেলতেই ও একদিন বড় হয়ে যাবে। 
আৰি কিছুতেই ওকে নারতে পারব না!" 


গিল্লি। মারতেই বনি চাইতান, তা হলে ওকে জ্যান্ত 
আনব কেন ? মেরেই আনতাম। শুধু দেখছিলাম 
= তুমি কী করো। কী বলো।' 


ছক্কৃ । শিল্পালছানার নান দিয়েছে কহদূদি। 
দাদাদের সঙ্গে খেলতে খেলতে বেশ খানিকটা 
বড়ও হয়ে উঠেছে। গায়ে-গতরে দাদাদের বত 
অতটা বড় না হলেও. বৃদ্ধিতে ও দাদাদেরকেও 
ছাড়িয়ে গেছে।' হুহুজূকে বলছিল জমূনি। বেশ 
গর্বের সঙ্গেই বলছিল: 'দেখো। ও-ও বড় হয়ে ওর 
দাদ্যদের মতই পাকা শিকারি হবে। 

তিন ভাই তঙন মহড়া দিচ্ছে। শিকারের। 
কোপের আড়াল ছেকে ধপিয়ে প়ছে। এ ওর 
ওপর। ও এর ওপর আর তা দেখে পর্বে না- 
বাবার বুক ফুলে উঠছে। কেন সব ছেলে 


২৬০ 


একটা হাতি : দলছুট নাকি কে জানে ? 
আসছিল এই দিকেই। দৌড়ল তিন ভাই। 
হাতিটাকে মারতে হবে। পা টিপে টিপে চলেছে তিন 
ভাই ॥ বুনো হাসের আড়ালে লুকিতে লুকিয়ে। 

হাতির কাছে আসতেই. হাতির ওই বিশাল 
চেহারাটা দেখেই, শিয়াল লাগাল দৌড়। একেবারে, 
বাকে বলে উ্বন্বাসে। অনেকট দূরে, বেশ 
নিরাপদ দূরে গিয়ে চেঁচাতে লাগল, 'হুম্‌ দাদা! 
হামু দাদা! তোমরা পালিয়ে এসো! এ বিশাল এক 
গত্যি: তোমাদেরকে, দেরে ফেলবে? ওর সঙ্গে 
লড়তে যেয়ো না: ও তোমাদেরকে নেবে ফেলবে 
পালিয়ে এসো!" 


ঘরে ফিরে ছম্‌ আর হামের সে কী হাসি: 
বলল, 'জানো তো মা. কী হয়েছে আজ ? একটা 
হাতিকে দেখে হকৃকুটা পালিয়ে এসেছে! ভয়ে! 
আবার আমাদেরকেও পালাতে বলছিল। এমনই 
হীরপুরুষ! একটা বাচ্চা হাতিকে দেখেই লে 
ওটিযে দৌড়: ও করবে শিকার! তা হলেই হয়েছে 
আর কী!" 

দানাদের কথায় ছক তো একেবারে. যাকে 
কলে, রেগে ঝাই। তিন লাফ নিয়ে চিৎকার করে 
উঠল, 'ক ? আছি ভয়ে পালিয়ে এসেছি 1 গাধার 
দল! শোন তবে -_ কেন চালে এলান। ওছটুক 
গুঁচকে একটা নিরীহ হাতিকে সারলে. বনে 
আমাদের নামে একেবারে টি-টি পড়ে বেত। 
লজ্জার নৃখ দেখাতে পারতাম না। বুবেছিস গাধারা 
1 ঢুকেছে এবার মগজে! নইলে, ও রকম হাতি 
আহি এক এক খামড়েই চার-পাঁচটা মারতে পারি।' 

হম্‌ আর হামু । রাগে পরপর করছিল এক্ষুলি 
হুকুকুর খাড়ে লাফিরে পড়ে আর কী! হক্কুও 
ল্যাজ কুলিয়ে যী. চেঁচানি চেঁচাচ্ছে। বলছে, "আয 
না! ক্ষমতা থাকে তো দু'জনে এক মঙ্গে না এসে, 
একা একা আয়! বুকিয়ে মিচ্ছি__ত ধানে কত 
চাল হত। এমন শিক্ষা দেব, যে স্মরা ভীবন মনে 
রাখবি। ভুলতে পারবি লা? 

লড়াই গার লাঙ্গ-লাগগে। হহুমনি দেখল, মরা 
বিপদঃ শত হোক. ছু আর হাম দিহের বাচ্চা। 





লাল এছ * লাদ সিশয।। তকে তে একা ছুহ 
স্বাবলাতেই শেষ করে দেবে! কোল দিন যে একটা 
অঘটন ঘটে যায় 

ছতমূনি বলল, ‘আসি সম জাই হাম: কা 
হচ্ছেটা কী ঝা? যা পালাং নইলে... খাবা 
তুলল জনি । পালাল হু তার হাস। তবে রাগে 
ফুলতে ফুসতে। মুষে গর্য-দর্র করতে করতে। 
ভাবটা অনেকটা __ একবার বাগে পাই। দেখাব 
মা 

ছককৃকে একা পেতে চাইছিল কছম্নি। বলল, 
"দ্যাখ দবকু! তোর আর এখানে থাকাটা ঠিক হবে 
লা। ওরা ঘে কোনও দিন তোকে মেরে খেয়ে 
ফেলবে তুই বরং এখান থেকে পালা।' 

“বেশ মা !' অবাক হয় হুতকু। সব কমা খুলে 
বলে ছছন্নি। আর বলে, 'ওরা সিংহ। তৃই শিয়াল। 
সে শিয়াল কি কোনও দিন হন ছয় বাবা ? 
যেখানেই থাকিস, ভাল ছাকিস।' হাপুস নয়নে 
কাদে জমূনি। হৰ্বি-তথ্বি গুটিয়ে, পালায় হুতকু। 
হুক্কু ছোটে। ছ্মূনি চেয়ে থাকে? মায়া লাগে 


ঘড়। 
দুই 

ভীড়ে চা ঢালতে ঢালতে ভোস্বল যলে. 'গীয়ে 
নাকি নতম ডানার একজে কাকা ? বিরাট নাকি 
ভিতর? রবি-কাটা যলছিল।' 

“আহা! বড় দুন্দর চেহারাটি। ওই যে. কতায় 
বলে না _ পহেলা দর্শন, পিছে গণবিচারী। 
আমার আবার বাপু উটি খুব আচে। ডাক্তার, পূরুত 
আর জামাই -- এদের চেহারাটা বেশ খোলতাই 
হওয়া চাই ।' 

নাকে নস্যি ঠৃসতে ঠুলতে বলেন হরিপদ 
গায়েন। হরিছরপুর ইস্কুলের অঙ্কের মাস্টার। এ 
তক্লাটে সবাই মানে। বলে, 'হরিপদ মাস্টার তিনটে 
পাস। ভালে না __ এমন বিষয় নেই।' 

চায়ের তাড়টা হরিপদ সাচ্টারের হাতে 
ধরাতে বরাতে ভোম্বল বলে, 'ইয়াববড় নাকি 
সাইনবোর্ড লাগিয়েছে ? ঘণ্টা বলচিল __ যত্তোরই 
সব কত বুকমের! বলছিল -_ সব বিলিতি মাল। 
দিশি নয় কিছুই ।' 

চায়ে এক লক্বা চুমুক দিতে গিয়ে জিব পুড়ে 
গেল হরিপসর। সেটা সামলে নিযে হলেন, "আর 
তেমনই ব্যবহারটি ! আহা! কী বিনয় আমার 
কোমরের বাতের ব্যতাটি ফের চাগাড় দিয়েচে। তা 
দেক্‌লে। কোনও পরসাই নিলে না। অমনি 
দেকলে। 

'ধয়না তো নিলেই লা। উপরস্ধ, গোটা 
কতক ব্যতার বড়ি দিয়ে দিলে। অনি নিলে। একটি 


পয়সাও নলে না। বললে. "'ভাননি ইসফুলোতে 
পড়ান। কত দন্মানের কাড। জানার তেতে পলসা 
নিতে পারি ?' আছো ? কী বিষ্টি কহাগুনো। 
করার সুযোগ পাব বলে, শহর ছেড়ে গাঁয়ে চলে 
এলুম। শহরের লোকেরা কহ হাতে-পাযহে 
ধরেছিল। বলল __ ভাবনি আমাদের মা-বাপ। 
আলাদের ভগবান । হানি চলে গেলে আমাদেরকে 
কে দেবে £" 

"তা ডাক্তার সতী বললে 1 ইনুনের আগুন 
উস্কে দিতে দিতে কথা বলে ভোস্বল। ভুল মলে 
ডাক্তারের একটা ছবি আঁকে। সা দুর্গার কার্তিকের 
ত। 

চাবের ভাড়া নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে হরিপদ 
বলেন. ডাক্তার কী বললে জ:নিস ? শুললে ভিরমি 
খাবি তৃই । বললে, “পহতে তো ডাক্তারের ভাব 
নেই্‌। ওদিকে পাঁ-গল্সের হানুষ-গুলো বিনা 
িকিচ্ছেয্ মারা ঘাচ্ছে। তাদেরকে ল্যাকবার কেউ 
নেই। আহি গড়ি বাঢ়ি চাই নে। ওই গায়েই পড়ে 
থাকব। মানুষের সেবা করব) কোনে পেটটা 
চলে গেলেই জানি খুশি । গাড়ি বাড়িতে কাড নেই 
আহার।" 

উনুলে আঁচ তোলার জন) একটা ভাগ্তা-চোরা 
কালি-কুলি-নাখানে হাতপাত দিয়ে হাওয়া করছিল 
ভোস্বল ৷ হরিপদ মাস্টারের নুখে নতৃন ডাক্তারের 
কথা শুনে ওর যৃখ হা? পাখা থেমে যায়) ভোস্বল 
তলে. “খালে এ ডাক্তারটা ওই ঘোষ হারানজালর 
হত চামায় নয়। বলুন কাকা ?' 

হরিগন স্টার একটা বিডি ধরান। লম্বা 
করে এবটা সূ্ঘটান দিয়ে বলেন, "আমায় বলচিল। 
বলচিল, **আমনার ইপ্কুলের ঘান্টার মশাইদের 
ছার ছাত্রদের আমার কতা বলার সময় আমার ওই 
ডিগ্রি-ফিগ্নিক্তনোর কতা বলবেন না যেন" 

"আমনি কী বললেন ?' ভোম্বল নতুন ধরে 
জর চাগার উনুনে। 

হরিপদ যলেন, "আহি বললুহ, “ওমা! সে কী 
কতা ? হত আমলার ডিয়ি! তার কতা সবাইকে 
বলব না ই কেন বলতে বারল 
কঙ্ছেল 1" আমার কেমন একটু সঙ্গেই বত হল, 
বৃন্্গি ভোম্বল ? ভাবলুয ভিগ্ি-কিত্রিওনো কি 
হবে সব মিত্তে ? তাইতে ডাক্তার কী বললে 


“ৰলে, "আসলে কী জানেন মাস্টারমশই 
কমার বন্ধ লজ্জা করে। নেম-পেলেটে আমি 
ওগুলো লিফতে বারণই করিচিলূম। তা যে ছোড়া 


ওটা লিফেচে, সে কতই সুনলে =: সে কোত্থেকে 
কেনে গেন্ধে। ভিয়িছনো। সিকে নিয়েছে ৷ তাও কী 
ভ্বা্লিস সব ভিপ্রিলো জনতে পারেনি ! জানালে হী 
বিক্ষিরি যে তাও হত!” 

আনি তো গুনে ভবাক! বললুম, ঈী বসল 
কী ডাক্তায়বযবু * তিল লাইন হরে ভিয়ি চলতে! 
বিলিতিই কত তাও বলচেন-সব নয় + আার€ 
আছে + 

“তা, আনাই ই বললে নিস ? বললে, যা 
জেকছেন _ ও তো লিকি। এর চারণ ডি 

” বলে হাটি ঘুরিয়ে ছিলে বললে, "রোডে দিন 
ওসব কতা । ইায়োরোপআানেবিকা থেকে হয শিকে 
এয়েচি, তাকে একট থামারের দেশতে কাজে 
লাক্্যাতে চাই। সেই সুঘোগ্টিক ভালনারা দাদাকে 
করে দেবেন এইট আানলাদের তাচেছে 
পোহাতাদা। ভার কিছু ছানি চাই লা 
আনার তো একেবারে চোক চতক-গাচ ' 

মোস্বল আর এক হাড় চা এনে নেয় হবি 
মাস্টারের হাতে। সঙ্গে একখানা আনারকলি 
বিট । বলে, "এটা কিঙ্ু আৰি ভাদনাতে এলনি 
খাওযাচ্চি কাকা) এর পয়সা আমি নেবো লা' 
কিছুতেই লা।' 

কি ? কেসটা কী বল তো ? নিশ্চযই কোলত 
হান্ল দাড় তোর নইলে তুই তো অনলি কাউকে 
কিছ খাওয়াবার ছেলে নেস ?' হরিপ নান্টার 
ফোকলা দাতে হাসে। 

ভোস্বল ভা হাত পাখটায় বঁট নিয়ে পিঠ 
চলকোতে চূলকোতে বলে, 'না কাকা! সোতৃতি ৷ 
কোনও হান্ছা-ফানল লেই। সু? বলচি কী, ছানার 
একবার ওই ডাতারকাবুকে দেকিয়ে নেবেন £ সুনে 
অব্দি হনে হচ্ছে, ডাকাবটাকে একবারটি দ্কোই। 
দেবেন দেকিয়ে ৮" 

“অয়! ওই হয়েছে ভুসকিল তোছেবাকে নিয়ে 
ঘোড়া নেকলেই খৌড়া। যেই দুনলি বড় তান্তার 
এয়োচে গাঁয়ে, অমনি তোর রোগ দুর হয়ে গেল। 
'আতোচো, আদ্দিল কিছুই ছিল লা। 

কথা শেষ কার আগেই, হরিপদর হঠাং 
টনক লড়ে _ ভার হাতে এখনও ভোস্বলের 
“ফিরি'.তে খাওয়ানো চ্য। আনারকলি ততক্ষণে 
দহে পেযাই হচ্ছে। বেইনানি হয়ে যাবে। 

ভুদার সুর যনলে দেন হরিপদ । বলেন, 'বেশ 
তেো। কবে যাবি তুই ? এটা কোনও ব্যাপার হয £ 
আমায় অহ নান্নি হরে। আনি বললে, তোকেও 
অমনি দেকে দেবে। চাই কী, ওঘু -ফোষুদ্ুনোও 
অমনি দিয়ে দিতে প্ারে। খুব নিললর লোক তো! 
তা কী হয়েচে কী তোর ? অম্বল ? না কি 
আমাসা 1 সে যাই হোক, শামি তোকে সঙ্গে করে 
নিযে যাব খোল? 
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তোম্বল কেট কাছে সবে ভাসে হবিপদ সে শি হে) কালই তো আমি চো 
মাস্টারের কালের তে মুখ দিহে বাল, আমলার দেতাতত লিয়ে শিসপুম কই ভিড বুলাতে 
কাড তো কোনও লুকোছালাহ কাপাব নেই ককা৷ না তো! তা খানোকা পুলিস বরজেই ত জেল + 
আমার না হলি মুসল বব হয়ে ওই গায়ে কেসটা কী + 
ছিব নর-কাটিতে কিচু টে না: সহি হলে, এটা অবাক চোহে খাগেনের দিতে তাকাল হরিপদ 
নতি টিরিব লোককোন। তাই বিশ্বাসই ভরতে পারছেন না! নেহাত, ঘাগন বাজে 
কথা বলার ছেলে এচ, তাই 
বিশ্বাস তহিতেন না 

খগেন ধু দু কবে নিমের চিবডে ফেলতে 
ফেলতে বলল, 'ও ভাজাবই নয়। জাল ডাক্তার 
ভয়ো ভাঙার? পুরো জালি: 

কা বলচিম তা বে কুই ? ওই অহ ভিতি" 
সহ তাল" কোথা যেল ততটা দস হাৰা খাল 
হবিপদ। বুকে জেতা টন টন কাকে 3 
জোখের সাননে ভেসে ওঠ ডাজাববারৃক নিস্পাপ 
দুটা! 

“সহ জাল সহ সতো। খাবেন বরে, ই 
আগেও নাতি আরও নেক লগোহ এরকুনভাবে 














মালবেলা সাইকেলে ঈতে টুইশন বাড়ি 
ঘাক্ছিলেন হবিল=: পথে হাল কলের মালিক 
ঘগেন সাতবার সঙ্গে দেখা ঘগেন বলল, 'হপরটা 
শুনেছেন নসসাই ৪ 





সাইকেল ধামান হরিপদ; বলেন, '| 











হলে, ভাল বাঠে ওকে পুলিসে ধরে নি? 
ওটি লাকি, সরে চালান দেবে) 


HOUSE & BRIDGE () PVT. LTD. 


35 KALIGHAT ROAD 
CALCUTTA-700 025 





তোকে তে বগলে এ সব 

ভবিষ্বাসকে 

কুহল িযে আসে এরর 
হাগেন বাস্তৃত হাবের চাপা কলে মহ শুতে 


ধুতে বলল, কে আবার বলবে + আনবাসব চিসুম 


হবিলদৰ 





ফেলে 














হাব কোনও ইয়ভ নেই । খপবের কাগলে একি 
ইউ যাবে ঘশরটা উবার বলচিল 
২ না সষ্টকেশ ঘোবান 








অঙ্গ মেশে না। অন্ধ মেলাতে পারেন না 
ভন্কের মাস্টার হবিলদ শায়েন 
সত্যুকেই বড় বেশি দিধো মনে হয। মনে হয 
= সর কিছুই নকল! ভয়ো! একেবাবে ভৃযো। 


চারপাশের 








২৬২ 


উৎস মানুষ -- সেন্টেম্বর-অক্টোবর ১৯২৯ 





জো বানেই নতুন জামা। ট্ুবান 
সন্ধেবেলা বাবার সঙ্গে নর্টিব লেকানে 
[য়ে ভামার মাপ নিয়ে এসৈদ্ধে। যথা 
সময়ে সে জামা এসেও গ্রে সকালে জামা গায়ে 
দিয়ে বানের চন্ৃস্বির। জারা কুলে খাটো। 
নালিশ দর্চিকাকুর বিরদ্ধে। কাকু নিশ্চই লাপে 
ভূল করেছে। টুব্যনের মা ফুট কাটলেন, ভুল না 
ছাই, শ্রফ কাপড় চুরি। বাবা নির্বিরোধী। টুবান 
বাবাতে নিয়ে ছুটল দর্জির লোকানে। সেখানে 
অবাক কাণ্ড জানা তো গায়ে ঠিকই শ্াছে। বাবা 
লক্ষিত, টুবানও ভাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কিন্ত 
পরদিন সকালে সেই একই ঘটনা -- ভাবার ডানা 
ছোট। এবার মা সাক্ষী। এৰিলে যাতে বাবার 
সামনে পরতেই দেখা গেল ঠিকই তো আছে কিন্ত 
সকাল বেলায় -. . মা-ছেলের যুগপৎ প্রতিবাৰ। 
পরের দিন সকালে বাবাও চাক্ষুষ করলেন ডামার 
ভোজবাডি। সত্যই ছোট : মা বললেন, জামাটা 
ভুতুড়ে । পরে দরকার নেই । বাবা বিল্লানের লোক, 
পড়লেন চিন্তায় । চুলি চুপি ব্যাপারটা ছালালেন 
শাহীরকিদার অধ্যাপক বন্ধুকে। তিনি গুনে কিছুটা 
ভেবে জানালেন এ ব্যাপারে জামার কোনও দোষ 
নেই, এর জনা দায়ী বেকস। সে কি! শোনো 
তাহলে, বন্ধু শোনায় _ 
আমাদের ॥রুজনেরা প্রায়ই হলে করিয়ে 
দেন, "যে শুইয়া থাকে, তাহার ভাগাও শুইয়া 
ঘাঝে'। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কখনও বড় হওয়া হায় না। 
কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন উল্টো বথা। মানুষ নাকি 
দুদিয়ে ঘুমিয়ে দিবি) বড় হতে পারে। গুরুনেরা 
ভিরমি খেলেও হয় : এটা নির্ভেজাল সতা। রাতে 
ঘুমানোর সময় মানুষ প্রায় এক সেন্টিমিটার অবধি 
ধাড়ে। তা বলে ট্রবানের কাহিনী সত নায়। ওতে 
ঝিছিং অতিরঞ্জনের চুনকাম করা হয়েছে। 
মানুষের ভার্টিব্রাল কলাম মানে মেরুদণ্ড 
৩১টি অংশে বিভক্ত। এই অংশ০ লোকে ভাতা 





(কলোছ কশেরুকা) কে! ভাবলো একটার 
ওপৰ একটা বসদনো। দুটো ভাঙিতরার মকো হাড়ের 
তন্তমত তলা (ফাইরাস টিসু) দিয়ে তৈরি লবন 
পুটলির (প্যাড) ব্যবস্থা বেহোছে। ভাইরাস টিসু 
দিয়ে তৈরি পাডণ্ডলোকে শারীববিদ্রানে বলে 
ইণ্টাব-ভাটিব্রাল ডিস্কস বা তাত্তঃকশেকক্য 
চাকতি। আমাদের চলাফেরা, বৌড়কাপ বা 
লাফানায় দেরুদণডে যে বকুনি লাগে, এই ইন্টার 
ভাটিরাল ডিস্ক তা দামাল নেয়। 

এমনিতে মানুহ দড়িতে উঠলেই 
ভাটিব্রাথলো একটার ওপর একটা চেপে বসে) 
তার ওপর দিনের বেলায় ধৃত কাছ" ভাব ও 
উঠতে “বসতে ক্রমাগত কীকুনির চোটে আহঃ 
কশ্রেকুতা চাকতি গুলো (ইন্টার ভাটিব্াল ডিস্ক) 
ক্রুশ চেস্টে (করক্রেসড়) ফেতে থাকে। হনেকটী 
বালিশের ওপর চেপে বসলে যা হয হার কি: 
ফলে আমাদের উচ্চতাও বায় কনে। রাতে, যখন 
আমরা শুয়ে থাকি, এই চাকতি পৃটলিওলো 
চাপমূক হয়ে আন্তে জান্তে কিরে পায় তানের 
আগের চেহারা। আমরাও পেতে হাই ভামানের 
দিলে-খোয়ালো ইচ্চতা। এই চাপাচাপির দুল ঘুন 
থেতে ওঠার পর মালের উচ্চতা হয় সবচেয়ে 
বেশি। (মনে করুন টুধ্যনের রাতে মাপ দেওঘা 
জানা সকালে ছোট হওয়ার ঘটনাটা)। আর 


সারাদিন নানী হাপা সামলে ভান শির ঘধন 
বাতে কিনো নেয়, তখন ভনাদের উচ্চতা 
সবচেয়ে কমা 

শুধু তাই লয় িংকিশেকতা চারতিওলো 
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত হতে থাকে 
একদিন মানুষের নৈহিক বৃদ্ধি উন্ধানোর পৰ থেকে 

তে বাড়তে এক সময ধেনে যায তখন বহরে 
বাড়লেও উচ্চতায় তার বাড়ে 
বছর ব্যসটাই রগ গুতার 
বৃদ্ধি হয় না ' তার মানে চন মানু 
সবচেয়ে লব, ঘন তার বাসে ২১ -এং বয়াতামি 
এবপর উচ্চতা অবমবের পর লি এ 
টাকার মত, ছার তো রাড়েই না, ইপবস্তু পচতে 
থাকে। শাইরবিলানীবা হানাচ্ছেন হি ২৩ বারে 
নাকি আড়াই সেপ্টিনিটার করে উচ্চতা কমতে 
থাকে, তার মালে তাবও হবি ২৫ বছর বসে 
উচ্চতা হয় ১৭৫ সেল্টিনিটাব, তার জমে 
সৃকণজ্য়ত্্ী পালনের সময় উচ্চতা হয়ে যাবে 
১৭২৫ সেমি, এক ১৫-€ পড়লে হবে ১৭০ 
সেমি। ভার্গাস হানুযের আয় বেটানিতাল 
শর্তেনের সেই বটগাছ বা চিড়িযামানার অতিযুদ্ছ 
ওক্ছপের মত নয় ! তা যনি হত, তাহলে কি বিক্ছিরি 
এক কা হত 




















সমীরকূমার ঘোষ 
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উৎস মানুষ _ -আক্টোবর ১৯৯৯ 





সয়বেড়িয়া কৃষি চক্র ২৭ জুল থেকে বেলুড় শ্রব্জীষী হাসপাতালের সঙ্গে 
ভাবে সরবেড়িয়া হাইস্কুলে চিকিৎসা শিবির বসাচ্ছে। ১৪দিন অন্তর, 


ববারে বলছে শিবির। নাম “সরবেড়িয়া শ্রহততীবী স্বাস্থ্য শ্রকল্প'। গুস্থে 
কেনের বিনামূল্য চিকিৎলা, সঙ্গে ওযুবও দেওয়া হচ্ছে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত 
চটি ব্যাস্পে ৮০৬ এন রোগীর চিকিৎসা হয়েছে। 

| ১০ আগস্ট কাচরাপাড়া। উদ্বোধনী মাবানিক বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের 
্াতরীদের হো বিজ্ঞানের শ্রস্মোন্তর ও আলোচনা সভার আয়োজন করে 
আন দরবার। সহশিক্ষক বিশবানাঘ সরকার আলোচনা চক্রটি পরিচালনা 
রেন। বিজ্ঞান দরবারের জয়দেব দে ও কি-টু লাথ আলোচনায় অংশ নেন। 


0. ৯ আগস্ট পলাশী ক্যাকটাস সাংস্কৃতিক সংস্থাকে সঙ্গে নিয়ে বিজ্ঞান 
দৱবার ধরমপুর, পলাশী এ ডি লি স্কুলের সাননে ও গাফিপির হাটে হিরোশিনা- 
নাগাদাকি দিবসে শ্রচারদভা করে। সূরভিৎ দাদ. সুছয় বিশাস, শ্যানল দাস, 
দিবাকর বনু হরমু্গ পরমাণু বোনা ও শক্তির বিপদ নিয়ে চমৎকার বলেন। 
0 ২৫ জুলাই কাচরাপাড়া হাইস্কুলে আর্সেনিক দৃষণ নিয়ে আলোচনা সভার 
আরোহন করে বিজ্ঞান দরবার। বিভিন্ন ডেলাব বিজ্ঞানকর্মীরা এতে দংশ নেন। 
0 ১৪ আগস্ট স্বেচ্ছাসেবী ভুতিষ্ঠান জনসংহতি কেন্ত গ্রামের মানুষদের 
কাছে স্বাস্থ পরিষেবা পৌক্ছে দেওয়ার লক্ষো এক দত্র-চিকিৎসা শিবিরের 
করে উত্তর ২৪ পরগণার বঙ্গিরহাটের বকচত্া এবং মুরারিশা 
। এখানে বায় ১৫০ জনের গাঁত তোলা ও দীতের চিকিংসা করা হয়। 


0. ১১ সে্টেম্বর ভারতের মানবতাবাহী সনিতির পরতিষ্ঠা। এই উপলক্ষে 
“দেশতে : রাষ্ট্র ও মানুষ শীর্ষক এক আলোচনাদভার আয়োজন করা হয় 
এৰিন ছিউ্যানিষ্ট আওয়ার্ড ৯৯ দেওয়া হল "মানব অধিকার সংগ্রাম সনিতি 
(এম এ এস এদ), আাসাম-কে এবং শাড়ি ব্যানার্জি নেনোরিয়াল, আ্যাওয়ার্ড 
দেওয়া হল সুন্দরবনের পারপ্রতিনার কানা রানী সানন্্রকে। স্টুডেন্টস হালের 
এই সভায় কলেন সিদ্ধার্থ ওহ রায়, গৌতম সেন এবং চিন্তরচন পা দানা 
করেন সুদীপ মৈয। পুরো বাবস্থাপনা সৃতপা বন্য্যোপাধ্যায়ের। 

0). পণবিজ্ঞান সন কেন, প.ব. ২৯শে আগস্ট "হেপাটাইটিস বি 
শাণটীকাক্ডরল - কতটা বৌক্তিত, কতটা অযৌক্তিক শীর্ষক কর্মীসভা করে 
খড়দহে। ডা: তাপস ভটাচার্ঘ, ড: হয় সাহা, ডা: বিষ্ণু মুখোপাধ্যাত। ডা: 
শ্লাবলবরণ রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গণবিভ্রান সংগঠনের কর্ীরা। 

0. কলাগড় প্ণবিজ্ঞান সমিতি স্থান আটটি বিদ্যালয়ের সপ্ন, আন শ্রেণীর 
ছাত্র-ছাত্রীদের লযো আয়োডন করে "বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা বৃল্যায়ন' ভর্মসূচি। 
৫ সেপ্টেম্বর যলাগড় উচ্চ বিন্দালয়ে ১১২ ফলকে পুরস্কৃত ধৰা হয়। 

0 মছলন্মপুর বিভ্ঞান চেতনা এঞ্চ অলৌকিকতা বিরোধী আলোচনার 
আযোজন করে। শিদুলপুর এক্যসশ্মিলনী ক্রাবে। 

হবে 

0] আগামী ১৫ই অক্ট্রোবর "৯৯ €র্থ তম বর্ষ বিশ গ্ামীণ নারী নিবস। হাওড়া 
জেলার হান সহ আশপ্যশের "রানে সারাদিন ক্যাপী হবে আলোচনা, পোষ্টার 
শুন, নাটিকা, সন্্ীত ইতাদি। পীপ্ল্স ইনম্টিচিউট ফর করাল আকশন 
(৮188) পিরার পক্ষ থেকে প্রথম বছর এ ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে এবং 
তুতোক গ্রাহীপ, বিশেষ করে মহিলা সংগঠনগুলিকে. এই দিবস পালনের আযান 
ছালানো হচ্ছে। আগামী ২২শে অক্টোবর "৯৯ থাকছে £18/.. বন্যা প্রতিরোব 
পক্চাশতম বর্ষ বার্ষিক মৃ্লায়ন সভা। 


0 আঁগাহী ৮ ও ৯ অক্টোবর উন্মুক্ত পরিকেশে আকাশ পরিচয়, দূরবীন 
ব্যবহারের সহ পাঠ, গান পরিক্রসা, অপেশানর আকাশ পর্যবেক্ষকদের 
আলাপ-আলোচনা রাতের আকাশের নীচে। শিরালদা লাইনে রালাঘাটের দু' 
স্টেশন পরে বীব্রনগর, উ্াগরাম বিকাশ কেন্ত": প্রধান উদ্যোক্তা 
“কনফেডারেশন অব ছণিয়ান আযামেচার ভআাইুলনারস্‌'। পর্যবেক্ষকদের প্রথন 
রাজ্য দিলন হেলা ৯৯। দু'দিনের থাকা খাওয়ার জন্য ১০০ টাকা। 
যোগাযোগ : ১৫ ফ্রীক রো. ৪টা থেকে €টা। (বৌরালি যুবকেন্ট্রের 
উল্টোদিকে)। ফোন : ৩৫৯ ১১০৫(দিনে), ৬৫৪ ৫9৬৭ (দ্যা). 
৩৪ ৩২৯৮, ৬৫০ ০২৭৫(ব্রাতে) 





হল মানুষ __ সে্টেম্বর-অুক্্রোকর ১৯৯১ 


২৬৪ 


উৎস মানুষের পৃস্তক তালিকা ও পরিচয় 


বিজ্ঞান অবিশ্ঞান অপবিজ্ঞান (১ম খণ্ড) (নিশেষিত) 
ত্য, অলৌকিকতা, কুসস্কোর এবং অবৈজ্ঞানিক হ্যানবারপাগুলির 
সতাবসরের চেহারাটা প্রকাশ করা হয়েছে সহজ সরল ভঙ্গিতে) 

বিজ্ঞান অৰিজ্ঞান অপবিজ্তান (২ খণ্ড) ৩০০৩ 
তম খণ্ডের পরিপূরক গ্রন্থ। তথ্যনিষ্ঠা, বৈশ্ানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যাচাই 
বিচার করার মানসিকতা বেরিয়ে আসে এই সাকলনের তন্তু 
রচনাগুলি থেকে। 

চলতে ফিরতে ১০.০০ 
প্রাাহিক জীবনের নানা নিয়ম, বাধা, দা্কের, বিশ্বাস, বাচি, টিকটিকি 
আমানের দুর্বল হনে গেঁথে বসে আছ্ছে নির্বিচারে; সেই ছোট ছোট 
সন্ধারশুলি লিয়ে বৈজ্ঞানিক ভাকনা। 

অতীন্্িয় অলৌকিক অন্তরালে ৩০.০৩ 
অন্তত, অলৌকিক, অবাস্তবের প্রতি ভাকর্ষণ ও অস্ধবিশ্বাসের জনয বান্বব 
জীবনে আমরা বিশ্ব, ততারিত হই। এই বালদিক ক্র বিরুদ্ধে লড়তে 
হয় নিজেকেই, খুঁজে বার করতে হয় সতাতে। 

বে গমনের শেষ নেই (বোড বাধাই) ৩০.০০ 
গল্পটা মানুষের । যে মানুষ দুনিয়ার যাবতীয় ভালো মন্দ. সৃষ্টি ধ্বংস, 
লৌকিক অলৌকিক, সমন কিছুর পেছনে রয়েছে: সেই মানুষের উদ্ভব. 
বিবর্তন আর বিকাশের ফথা। 

এটা কী ওটা কেন ২৫.০০ 
প্রতিদিন কত প্রশ্ন কত কৌতুহল মাদার আসে। কত ভুল ধারণা 
আমাদের মনে গেথে থাকে। বিজ্ঞানের আলোয় এই চেনা-অচেনা 
ভগ্মগুলোর স্পষ্ট উত্তর খুঁজে নেওয়া। 

কী আর কেন 
এটা কী এটা ফেন'র প্রশ্নাযল্ীর সঙ্গে সংযোজন এই বই। ওই রক সব 
চেলাচেন। প্রশ্ন, কৌতূহল, এবং তাদের সরল উ্তর। 

প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 
যা কিছু আমরা খাই, মাখি, ব্যবহার করি, তার শুধিকাংশ অপরোরনীয়। 
বিজ্ঞাপন আমাদের বৃদ্ধ বানায়। 

প্রদিিউসের পথে ॥ নব্যচিন্তার বিদ্রোহী নায়কের 


ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে আনা কিছু দুঢচেতা লড়াকু মানুবের কথা, 
যারা বিজ্ঞানকে বিকশিত করতে. সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে বারবার লাঙছিত 
হয়েছেন ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় প্রভুদের হাতে। ছোটদের জনা লেখা তবু 
কড়দেরও বটে। 


২০.০০ 


২০.০০ 


১২.০০ 


বিজ্ঞান ছোযোতিৰ সমাজ ২৫.০০ 
'আনুষ নিজে তার ভাগ্য গড়ে নেয়'। একস সতা হলেও হত্ধবিস্বাস 
হরর হিকুছি কোষ্টী আও টিকে আছে। সনস্যাজর্ডারত দুর্বল 
ালুষের হলে প্রতারণার ধীর বুলে চনে নাল, হবে, মাদলি, 
আবৈজ্ঞানিক দাওয়াই। 

প্রতিরোহ ॥ অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে ২.০০ 
বিগত ছুই শতাব্দী হরে বালোর জ্ঞানী যনীযী আর সচেতন ওলীকনেরা 
লবরের অন্ধকার জার যুক্তির বিদচ্ছে নানা দৃষ্টিকোণ ছেকে ঘানাদের 
বারবার সত্ব জরেছছেন। তদের উত্তরাধিকার মনে রাখলে সুষ বৃদ্ধি 
নিয়ে এগেবার জোর পাওয়া যাবে। 

ইতিহাসের দিকে ছিরে ॥ ছেচললিশের দাঙ্গা ২৫০০ 
দাঙ্গা আজ সমাজ জীবনে প্রায় নিতা বিভীবিকা। ভারতে, বিশেষত 
বাংলায়, হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক আজও স্বাভাবিক হতে পারেনি। 

সাপ নিয়ে কিবেদতী 
সাপের সঙ্গে সহবাস বাংলার দান্ষের, তবু হাঙ্গারো শ্রাত, গল্প-কাহিনী, 
কিংবদহী চালু রয়েছে এই সাপ নিয়ে। সেই সঙ্গে রয়ে. : =পলিশন 
চিকিৎসা নিযে ব্যাপক হুহারছা, শ্পতা, অব্যবনথা। 

খাবার নিরে তাবার আছে 
খাওয়া-দাওয়া নিছক পেট ভরানোর ব্যাপার নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে 
আছে হারেক্ষা, সুস্থ জীবন, বাজারের কৌশল তার হালায় ভুলভাল 
বার খালাখাদা ভাবনায় সচেতন করবে এই সহ্রবোধা সকলের পাঠা 
যই। 

বিবেকানন্দ অন্য চোখে 
বিবেকসনন্দ নিয়ে অনেক লেখা অনেক চর্চা হয়েছে তবু পূর্ণতা রয়ে 
গেছে। স্বাযীচির ভাবনূর্তির চারপদ্শয় স্বীয় বলয়টিনে সরিয়ে রেছে 
দোষগুপ মেশানো মানুষ-বিবেকানক্দকে দেখা হয়নি লোহমুক চোদ 
দিয়ে। সেই চেষ্টাই হয়েছে এ বইতে। 

শেকলতান্ধা সঙ্কতি (বোর্ড বাধাই) ২৫.০০ 
কেৱল প্রাকৃতিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সাগ্রামে মানবতীবনকে 
সীমাবদ্ধ রাখলে মুক্তি আন্দোলন আদম্পূ্ণ, পঙ্গু হয়ে থাকে। মনের 
ভগতেও আন্দোলন প্রযোকল : থা, আচার, বিশ্বাস, দনাতন এতিহা, 
ইত্যাদির শেকল ভেঙে নূক্ত সাস্কৃতি চাই। 

হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান ১৮০০ 
কছদিনের বিতর্ক হোমিও চিকিংলার় রোগ সাতে । সত কি দারে ? এর 
বৈজ্ঞানিক চিন্তি কতটা ? 

তিন অবহেলিত জ্যোতিষ ১৮:০৫ 
অবলীনুষশ ঘোষ, শিবহসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাগোবিন্দ চন প্রসঙ্গে 


২০.০০ 


৩০০০ 


২৫.০০ 


EL ELE — — 
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বন্যা আসে বন্যা ঘায়। ভেঙে ভাসিয়ে ডুবিয়ে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে যায় বানতাসি মানুষদের । অসহায় 
বন্যার্ত মানুব জেনে গেছে সরকারি প্রশাসনের অপদার্থতা ও দুনীতি, সেইসঙ্গে রাজনৈতিক মাফিয়া 
রাজত্বের কোটি কোটি টাকার লুটপাটের অভিজ্ঞতা ছাড়া তাদের পাওয়ার কিছু নেই। যদি কিছু করতে 
হয় নিজেদের চেষ্টাতেই করতে হবে। বন্যার সময় যত বিপদ, বানের ভল সরে যাওয়ার পরও বিপদ 
কিছু কম নযন। বিধ্বস্ত ঘরদোর পুননির্মাণ ছাড়াও সাপধোপের কামড়. আস্তিক ও অন্যান্য রোগব্যাধি 
আর পানীয় জলের সন্কট তখন তীব্র সমস্যা। অপ্রতুল ত্রাপের মধ্যেও চরম দুনীতি আর বিবেকহীন 
রাজনীতি চলে। ন্যুনতম কী করতে পারেন স্থানীয় মানুষ নিজেদের উদ্যোগে? (গত অগাস্ট "৯৯ 
সংখ্যায় ছিল--বন্যা আসার আগে কী প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব) 


বলা-পরবর্তী দৃঘিত পরিবেশ সংক্রামক / বিপু্লক রোগের ডিপো হয়ে থাকে। গ্রামীণ স্বাস্থাকেন্র, মহকুমা ও 
জেলা হাসপাডাল0লির দৈলাদন্া কে না জানে। কিন্তু তাক্তারবাবু ও স্বাস্থ প্রশাসক্র! একটু তৎপর হলে রাজোর 
কেঙ্টীয় ভাণ্ডার ঘেকে আপংকালীন ওষুধের জোগান বাড়ানো যায় এ সময়। স্থানীয় বিপন্প মানুষ এ বাপারে 
একযোগে জার্তি ও দাবি নিয়ে চাপ সৃষ্টি করতে পারেন। 

ত্রাণ ও সহানুভূতি নিয়ে বনার্তদের পাশে দাড়াতে সরকারি নিষ্ঠার চেয়ে, বলতে দ্বিধা নেই, বন্ধ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 
ও গণসংগঠন অনেক তৎপর ও কার্যকর)... বিশ্ব স্বাস্থ সংস্থা (4110) সমন্ত বন্যাবিধবন্ত এলাকার জলা সম্পূর্ণ 
বিনামূলো ত্রাণ-বাক্স বা 'রিলিফ কিট' বিতরণ করার জনা তৈরি। কলকাতা বা রাজোর বড় শহরগুলিতে ৮/110- 
এর অফিসে যোগাযোগ করলেই এই অত্যন্ত উপকারী "কিট সহজে পাওয়া ঘাবে। অস্ত সবেচছাররতী সংস্থাওলি 
এ সুযোগ নিতে পারে বিপ মানুষদের স্বার্থে॥ ঞ 

জা নাতো এও ও নিন পে রাহে জর ফেতে গেছে গাড় জু পে কেনেন জারি 
মানুষেরা দুপায়ে পলিথিন ব্যাগ জড়িয়ে দড়ি দিয়ে বেধে নিন। এন জি ও-দের কিছুপন় 

বাবস্থা করুন। 

দূষিত জল থেকেই বেশির ভাগ রোগ ছড়ায়। খাবার জল ফুটিয়ে নেও 

হালোজেন ট্যাবলেট জোগাড় করতে হবে। চার লিটার জলে ১টা টা 

হৰণ) ফেলে আৰ ঘণ্টা চাকা দিয়ে রাখুন। তারপর পান করুন। 


সবাই ছি বেজ্যনেৰী সাল চিং পাউডারের ঘাটতি যেটাতে পারেন সামী 


ফুয়োর ব্যাস বা চড়ার মাপ. টিউবওরেলের পাইপের ইঞ্চিমাপ ও গতীরতার মাপ জানতে হবে ত্রিভিং পাউডার 
কোন ক্ষেত্রে কতটা লাগবে, তা ওই কুয়ে৷ বা কলের মাপের ওপর নির্ভর করবে। কম ত্রিচিং দিলে জল শোধন 
হবে না, বেশি দিলে শারীরিক ক্ষতির ভয়। হিসেবট অত্যন্ত সহস্র ; সরকারি দন্তর থেকে প্রয়োজনে নিজেরা 
গিয়ে হিসেবটা চেয়ে আনুন। এ ব্যাপারে শিক্ষিত স্বেঙ্ছযসেহীরা সাহাহ্য কক্ুল -_ ইন্টারনেট ওয়েব সাইটে সব 
দেশের জন) পরিশোধন ক্রিয়ার যাবতীয় পরামর্শ প্রচার করা হচ্ছে। উর 





উৎস মানুষ-এর পক্ষে পকনকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বি ডি ৪৯৪ স-্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং 











হেলটাইটিস বি গণাটিতাকুনণ 

টিকা হতি। 

বুটেওখালি 

বিআনী ও বিএন সংদুতি ২৭২ 
ছোটদের পাতা, বদের ১২ ১5৭ 
বিজ্ঞন-শিক্ষার্থীন সঙ্গট ২৯১ 
বিদ্বান অর্শন - ১২ ২৮২ 
চেনা বিষয় আসেনা টাগই ২৮? 
পুস্তক পরিচিতি ২৮২ 


উৎস মানুষ 
ISSN 097] - S800 
বিডি ৪৯৪ সণ্টলেক, কলকাত্য-৬৪ 
BD 494 Salt Lake, Calcutta 
কার্দালয় _ ৯৮. নহা গান্ঠা রোড় কলকাতা ৭ 














দুদ _ 
নিদর্শনি। ঠি 


পরিসংখ্যান 





দিনই মেলে ন 


কাগজের খবরে ৫০ হাডার ছড়িয়ে 


আসুন আমরা গুনে 
বাড়িয়ে দিই। 








হেপাটাইটিস ‘বি’ গণটিকাকরণ : কিছু প্রশ্ন 


তাপসকুমার টাচার্য 


মাদের শরীরের যকৃৎ বা লিভার, ল্যাটিন ভাষায় 'হেপার' 
(72)। ল্যাটিন ভাষায় আইটিস' (085) মানে হল 
হুদাহ, ইংরেজীতে ইনল্লামেশন। তাই হেপাটাইটিস 
মাটির আভিধানিক অর্থ হ'ল যকৃতের প্রদাহ। শরীরের বে কোনও 
দশের প্রদাহ হলে সে ক্গাগো ফুলে ওঠে. গরম হয়ে যায়, লাল হয়ে 
রয়, ব্যথা হয় এবং সাথে সাথে তার কর্মক্ষমতা স্াসপ্রা্ত হয়। তাই 
তের প্রলহে বা হেপাটাইটিসেও লিভারের ঠিক এই লক্ষপণ্ডলির সাতে 
"থে তার কর্মক্ষমতাও ত্রাস পায়। 
আমাদের শরীরে যে কোনও রকম খাদা্রবোর বিপাকীয় 
চয়াকলাপের মূল কেন্ত হ'ল লিভার। আমিবযুক্ত খাবার, শ্বেতসার, 
বিজাতীয় খাবার. ভিটামিন, খনিফ্রব্যুক্ত খাবার, এই সব কিছুরই 
পাকের মূল কারখানা হ'ল লিভার) এ ছাড়াও শরীরে রক্তের মূল 
ঘাগান নিয়, লোহিত রক্ত কণিকার নিরমিত ধ্বসে সাধন, শরীয়ে 
তিরোধ ব্যবস্থা ও পিন্তরস তৈরি করা, শরীরে তাপের নিয়ন্ত্রণ, কী না 
রে লিভার। তাই লিভার মহত হলে ব! সাময়িকভাবে কর্মক্ষমতা 
রিয়ে ফেললে নানা রনের দুর্বিপাক ঘনিয়ে আসে কিছু আসে 
ড়াতাড়ি, কিছু দেরিতে 
অনেক কারণেই এই লিভার আহত হয়ে সাময়িক কর্মক্ষমতা 
রিয়ে ফেলতে পারে। নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ স্বাসের মাধামে, 
দানালীয় মাধ্যমে অথবা অনা কোনওভাবে শরীরে ঢুকে এক ধরনের 
(পাটাইটিস করতে পাত্রে। রাসায়নিক শিল্প বেড়ে হাওয়ার ফলে এবং 
পে রাসায়নিকের উপস্থিতি বেড়ে যাওয়ার ফলে এই বিপদের 
জাবনাও বেড়ে যাচ্ছে নানা রকম ওষুধ বিধুঝ (এগুলি আসলে সবই 
সারনিক পদার্থ) যেমন অন্তান করার কিছু ওষুধ. তড়কা রোগে 
বহ্ৃত কিছু ওষুধ, উচ্চ রক্তচাপে বাবহ্যত কিছু ওষুধ, কিছু সালফার 
তীয় ওষুধও এই হেপাটাইটিস ঘটাতে পারে। রাসায়নিক শিল্পে 
বন্ধত কার্যন টেটা-ক্রোরাইড, কিছু ধাতব পদার্থও হেপাটাইটিসের 
ন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এ ছাড়াও বেশ কিছু ভাইরাসের 
যমন হেপাটাইটিস এ, বি, সি, ডি এবং ই) আক্রমণে লিভার স্ষতিগানত 
ক হেপাটাইটিস রোগের সৃষ্টি হতে পারে। 
হেপাটাইটিস কি রোগের কারণ বি ভাইরাসের শরীয়ে বেশ 
ধৰে৷ রোগের লক্ষণ প্রতশ হওয়ার সমঘকাল (Encubation period) 
'ল ৫০ থেকে ১৮০ দিন, মোটামুটি। এর প্রযান ক্ষতিকারক দিক হ'ল 
বাতের কার্যকরী ফ্রেবুলির ক্ষতিসাহন। তবে সাধারণত বেশির ভাগ 
হত্রেই কেবল ভিসের ওপর দিয়েই এই ভাইরাস কাছ সারে, এবং 


বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রোগী প্রায় পুরোপুরি সেরে ওঠে। 'বি' ভাইরাস 
নানারকম ভাবে মানুষের শরীরে ঢোকে। এর মধো রক্তের নাধামে 
সরাসরি _- ছুরি, কচি, ইনজেকশন, শরীরে উদ্ধি করা এগুলিই প্রবান, 
তবে অনাভাবেও এই হেপাটাইটিস বি রোগ হতে পারে। 

আমাদের শরীরে এই হেপাটাইটিদের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু প্রতিরোধ 
ব্যবস্থা স্বাভাবিক ভাবেই থাকে। '৩' __ হেপাটাইটিসের (মূলত একটি 
জলবাহিত রোগ) আক্রমণ সাধারণত ঘটে শিশু এবং কমবয়সীদের মযো। 
পক্ষান্তরে বি - হেপাটাইটিস সব বয়সের মানুষের ক্ষেত্রেই ঘটে। ভাইরাস 
একটি ভ্রীবদেহ এবং অনা ভ্লীবদেহের সংস্পর্শে এলে তা কিছু প্রতিক্রিয়া 
সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে ভাইরাসটিকে হি বলা হয় আ্টিক্েন, তা হলে তার 
প্রতিক্রিয়ায় অন্য ভীবচ্ছেটিতে কিছু জান্টিবডি তৈরি হয়। ভবিষ্যতে এই 
একই আল্টিভেনের সম্পের্শে এলে আগের তৈরি আ্যাপ্টিবডি এই নতুল 
আান্টিজেনটির সঙ্গে ক্রিয়া করে আক্রমণ রুখে দেয়। দেখা গেছে বি 
ভাইরাসের আক্রমণে পূর্ণবয়স্ক বাকিদের যেখানে শতকরা! প্রায় ৮৫ দেকে, 
৯৫ ভন পুরোপুরি সেরে ওঠে, সেখানে শিশুদের ক্ষেত্রে শতকরা নব্বই 
ভনেরও বেশি এই 'বি' ভাইরাসের বাহক হয়ে পড়ে। এই হেপাটাইটিস 
বি রোগের ফলশ্রুতিতে ভবিষ্যতে লিভারের সিরোসিস, লিভারের 
কালার ইত্যাদিও হতে পারে : যনিও বাস্তবিক ক্ষেত্রে তা অনেকটাই কম 
হতে দেখা হায়। প্রতি বছর প্রায় তিন লক্ষ (এদের মধে] বেশির ভাগই 
অল্পবয়স্ক) লোক হেপাটাইটিস বি রোগে আক্রান্ত হয়। আমেরিকায় 
বর্তমানে সাড়ে সাত লক্ষ থেকে দশ লক্ষ এই হেপাটাইটিস বি রোগের 
বাহক আছেল। এদের মবে৷ মিরোসিদ হয়ে মারা যান বছরে ৪,০০০ লন 
(০.৪%) এবং যকৃতের ক্যালারে মারা যান বন্ধরে ৮০৩ ভন (০.০৮৭) 
॥ ভারতে নির্ভরযোগ্য কোনও পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে দেখা 
গেছে যে বাপ্তবরক্কদের এই রোগের প্রাদুর্ভাব খুবই কম, কেবল বিশেষ 
বিশেয শ্রেণী যেমন পুরুষ বন্দী, সমকামী, বহুগামী (পরে বলা হয়েছে) 
এদের মব্যে এবং তাদের থেকে সাধারদ মানুষের শরীরে এই রোগ ছড়িয়ে 
পড়ার সন্তাবনা খুবই বেশি। 

“বি' ভাইরাস একটি লক্ত সমর্থ তাইরাস। সাধারণ আন্টিসেপটিক, 
সাবান অথবা গরম করলে এই ভাইরাস নষ্ট হয় না। একমাত্র গরম জলে 
বেশ কিছুক্ষণ ফোটালেই এই ভাইরাস নষ্ট হয়। সমকামী. বহুগামী, 
ইনজেকশনের ছারা নেশার বা গ্রহণকারী ব্যক্তি, পেশাদার রক্তদাতা, যে 
রোগীর রক্তের নানা অসুখের জলা বারে বারে রক্ত নিতে হয়, একই ক্ষুর, 
কাচি যারা ব্যবহার করেন, মানসিক রোরী এবং তাদের যারা ঘনিষ্ঠ 
সম্পের্শে আসেন. রক্ত নিয়ে কাজ করেন এমন ডাক্তার নার্স প্রভৃতি ব্যক্তি, 
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সে মানুষ __ নভেম্বর ১৯৯৯ 


হত 


এরা সবাই এই বি ভাইরাদ দ্বারা সংক্রামিত হতে পারেন অনাদের 
তুলনায় বেশি হারে। আরো মারায়ুক দিক হাল, এমন বন বহুক শ্রাছেন 
এই 'বি' ভাইরাসের, খারা নিজেরা কিন্তু কোনভাবেই দসুইথ নন. অথবা 
তার কোনওভাবেই বাহক হিসেবে চিহিত হাল নি? অথচ তারাই 
ঘটনাক্রমে অসুখ ছড়ান। 

বিশ্ব স্বাস্থ্য সাম্ব (World Health Organisation - WHO) 
সুগারিশ করেছে যে সবাইকে এই রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধ টিকা নিতে 
হবে। সাধারণত দু'ভাগে এই টিকা তৈরি করা হয়। আক্রান্ত মানুষের 
রক্রদ (91247) ছেকে তৈরি করে অথবা, উন্নততর জেনেটিক প্রযুক্তি 
(Recombinant DNA technique) ব্যবহার করে ইষ্ট (১৫55) কোষ 
থেকে। প্রথম ক্ষেত্রে খরচ পড়ে কম, তুলনায় ব্বিতীর পদ্ধতিতে খরচ 
প্রায়শই খুবই বেলি, ঘধাবিত্তের সাধা ছাড়িয়ে যায়। রক্তরস থেকে তৈরি 
টিকাটি যথেষ্ট নিরাপদ, এইডস ভাইবাস ছড়ানোর ভয় একেবারেই থাকে 
না। তাছাড়া শরীরে 'বি' ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করার 
ক্ষেে দামী টিকার মতই এটিও সমান কার্যকরী। ফিন্তু কেশ কিছু 
অপপ্রচার, সরকারি উদাসীন এবং *বাজারে'র ভ্রমোঘ (?) নিয়দে ভার 
পাঁচটা কসদামী ভীবনদানী ওবুধের মতই এই প্রাজছাটিকা বাজারে সহজে 
মেলে লা। 

পাড়ায় পাড়ার ছেলে থেকে বুড়ো, ক্লাৱ ঘেকে রাজনীতির 
ব্যবসায়ীরা, সবাই নেমে পড়েছেন গণটিককরণের সাবু সংকলে। 

যাদের শরীরে 1105 8 ইতিমধোই রয়ে গেছে, অর্থাৎ হারা এই 
ভাইরাসের বাহক ঠাদের এই দাসী টিকা দিয়ে আলাদা কোনও লাভ 
নেই। পূর্ণবয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে এক একটি ডোজ হ'ল ১ মিলিলিটার 
করে, ছোটদের ক্ষেত্রে ০.৫ মিলিলিটার। ১ মিলিলিটার ভোজের দাম কম 
বেশি ১৫০ টাকা। জস্মসময়, ১ মাম এবং ছ' মাসের মাথায় মোট এই 
তিনটি ডোর নেওয়ার কথা: এ ছাড়াও পাচ বছরে আছে বৃষ্টার তোজ। 
অর্থাৎ বাহক পূর্ণবয়স্ক বাকিদের ক্ষেত্রে ৪৫০ টাকা এবং শিশুদের ক্ষেতে 
২২৫ টাকা বাজে খরচ হচ্ছে। জাতীয় ক্ষেত্রে মোট বাজে খরচ খুব একটা 
কম কিছু নয়। 

রোগ নির্ণয়ের কোনও ব্যবস্থাই এই ধরনের গণটিকাকরণের 
শিবিরগুলিতে থাকে না বললেই চলে। যেখানে এই রোগ ছড়ানোর হার 
খুব বেশি অর্থাৎ ||35 A8 এর বাহকের শতকরা হার পীচেরও বেশি, 
সেখানে গণটিকাকরণের আগে রক্তে এই 8185 A8 এর উপস্থিতি দেখে 
নেওয়া বা্থনীয়। ভারতবর্ষে নানা রকম কারণেই সন্দেহ করা হর 
বাহকের হার শতকরা গাঁচের বেশ কিছুটা উপরে। তা ছাড়া অঞ্চল ভেবে 
এই বাহকের উপস্থিতির শতকরা হার বিভিত্প্রকার। যেমন পশ্চিম 
ভারতের তুলনায় পূর্ব ভারতে বেশি। তাই গণটিসকরদের স্রোতে গা 
ভাসানোর আগে এই কথাগুলিকে একটু মলে রাখা দরকার। 

শুধুমাত্র বিশেষ কোনে! আস্টিছেনের উপস্থিতি কোনও বিশেষ 
অনুখ হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে বড় কথা নয়। & বিশেষ অসুখটি হওয়ার 


ফলে রক্তে তার বিরুদ্ধ আ্যাষ্টিবডি কতটা তৈরি হয়েছে তার হিসাব 
নেওয়াটা দ্রব্সর। নোটানুটিভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে হাক্রাস্তু বাক্তির 
প্রতি নিলি. রক্তে ১০ ৷ 1.4 (10 million Iemational Unit) বি 
ভাইরাসের শ্রতিরোধী আাস্টিবতি (5 - 1185) থাকলে তার দেহে 
ত্রোগলক্ষণল দেখা দেবে না। 

ছাদের শরীরে এমনিতেই রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা অতটা জীটদীট 
নয়, অথবা বারা বেশ কিছুদিন ক্যান্সারের €যুধ খাস্ছেন, বা রেডিরেশন 
িক্ষেন, অথবা কেশ কিন্ুদিন রয়ে জাতীয় ওষুধ খাক্ষেল, নিয়মিত 
ঘৃমপারী, মদ্গপাযী, নানারকম লিভারের অসুখে ভুছেল. যাট বছর হয়ে 
গেছে, এরকম বাকিদের ক্ষেত্রে এই টিক্স প্রয়োগের সুফল কিছুটা কম। 

এই টিক পুরোপুরি ভাবে নিয়ম মেনে নিলে শরীরে বি ভাইরাসের 
বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ বাবস্থা (9015৫ 807100083) গড়ে উঠবে। 

একটা কথা উল্লেখবোগ৷। এইডস রোগের ভাইরাস HIV (Human 
Immune Deficiency Virus) এবং হেপাটাইটিস বি রোগের ভাইরাস 
08৮ এই দুদের গতি শ্রকৃতি এবং কার্যকলাপের মহে] মিল মাছে 
যথেষ্ট। ওই দুই হ্যাধিই রক্ত এবং দেহরসের মাধানে ছড়িয়ে পড়ে। 111৬ 
ভাইরাস কিন্তু 119৬ ভাইরাসের থেকে তুলনায় অনেক কমজোঠী। 
81৬-র বাহককে নিয়ে যেখানে বিভিন্ন স্তরে এত সতর্কতা এত হৈ চৈ. 
'বি' ভাইরাসের বাহককে নিয়ে কিন্তু সমাজে তার তুলনায় পরযোদলী় 
সতর্কতা বা কোনও হৈ চৈ হয় না। অথচ একজন বাহক কিস সমাছে 
এই রোগ ছড়িয়ে দিতে পারে নিঃশব্দে হয় মহামারীর আকারে। এত 
শ্রচার সত্তেও আমাদের দেশে বি ভাইরাসের তুলনায় ন!) ভাইরাস 
আক্রান্ত ব্যক্তির স্যো খুবই কম, মৃত্যুর তুলনা তো ধর্তবোর নযোই 
গড়ে না। সাহেবদের দেশে নানারকম সনাজমুখী কার্যকলাপ এবং 
জনস্বাস্থ্যের বাবস্থা নেবার ফলে বি' ভাইরাসের আক্রমণ এবং সংক্রমণ 
অনেকটাই কম। ঠিক তেবনইভাবে ব্াকতিস্ঠীবনে যৌন নৈতিককার 
ন সতাই তাদের একটা বড় সমসা। আমাদের দেশে পরিস্থিতি 
অনেকটা উপ্টো। ভারতীয়দের যৌনভীবন এখনও হনেকটাই সুষ্টিত, 
সমাজ জীবনে হতাশাভ্রনিত মানফ সেবনের হার উদ্তেগক্ল কিছু নয় 
অথচ জনস্বাস্থ্য এবং দর্বোপরি স্বাস্থযরক্ষাব বিভিন্ন বিষয়ে মানুষ এবা 
সরকার উলসীন। তাই অনেকটা নিজের ওষুধের যোগান নিজেই করে 
নাও" এই শ্লোগান দিয়ে সরকার গর্পটীকাকরণের ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়েছে 
পাড়ার ক্লাবের ওপরই। এইডস আর এইচ আই ভি নিয়ে তাই সরকার 
হৈ চৈ করে, বড় বড় হো্ডিং দেয়, NAC0 নামক দুষেল গাইটিকে হাবে 
মাঝেই খড়ের বাছুর দেখায়। অথচ তুলনায় আরো অনেক বেশি 
বিপজ্জনক. অনেক বেশি ক্ষতিসাবনকাযী হেপাটাইটিস বি সম্পর্কে যতট 
পারে চুপ থাকে৷ এমনকি তারা একবারও বলে না বিভিন্ন হেপাটাইটিঃ 
রোগের পরিসংস্্যানের তথা : তার নানা দিকগুলির কথা। তবে জনগণের 





২৬৭ 


উৎস মানুষ নভেম্বর ১৯৯১ 


পক্ষে আশার কথা এইডসের বিরুদ্ধে হা যা বাবস্থা লেবার কথা বলা হয়ে 
ধাকে, ঠিক সেগুলি করলেই বি ভাইরাসের আত্রমঙের থেকেও 
অনেকটাই বাঁচা ঘায়। 131-র বিরুদ্ধে এখনও কোনও সফল টিকা 
ছাবিদ্কার হয় নি। পক্ষান্তরে 'বি' ভাইরাসের বিরদ্ধে সফল টিকা কেবল 
মাবিডারই হয় নি। এর সফল প্রয়োগে দেশে দেশে হেপাটাইটিস বি রোগ 
মনেকটাই কমতিও নিকে। বিশ্ব স্বাস্থ সংস্থা ৮170 মনে করে, সারা 
পৃথিবী ছুড়ে বি" হেপাটাইটিসের নিয়ন্ত্রণ এবং মুক্তার ছার কম্মানোর 
হনাতম উপায় হ'ল, বিশেষ করে. সব শিশুকে আবশাক ভরবে বি" 
ঢাইরানের (টিকাকরপ। ধারা শোনার তার। কি শুনছেন 


সংযোজন 


হেপাটাইটিস বি রোগটি নিয়ে আতঙ্ক কেশ ছড়িয়েছে, এবং 
সেইসঙ্গে বিশ্রান্তিও। এ অসু্ঘটি বা তার ভাইরাসটি কি এমনই 
মাায্ক চেহারা নিয়ে আমাদের দেশে হাজিয় হয়েছে যে ঘরে ঘরে 
ঘুড়ো থেকে গুঁড়ো সকলেরই প্রতিষেধক টিকা নিতে হবে ? এ 
আতঙ্। কি পরিসংখান নির্ভর, নাকি শুজ্বও মেম্মানো হাছে। 
অবশ্য ঘহনীয় না হলে সাম্প্রতিক গপটিক্যকরণ শিবিরের এত 
হিড়িক কেন ।.. এরকম নানা প্রশ্ন, নানা ডাক্তাব্রের নানা পরামর্শ, 
সাধারণ মানুষকে দোটানার মধে৷ ফেলে দিচ্ছে। বলাবাছলা 
প্রতিষেধক নিযে সরকারি কোনো শট নির্দেশিকা (88616) বা 
তদারকি বাবস্থা নেই। রোগটির প্রাদুর্ভাব নিয়ে নির্ভুল সরকারি 
পরিসং্যোনও লেই। শরীরে মারপব্যাধির সন্তাবা আক্রমপ নিয়ে 
মানুষ ভয় তো পাবেই। 

চিকিৎসার যথাযথ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি জানা লা থাকলেই যত 
বিপ্ধি, যত বিত্রব। কন ডাক্তারবাধু আর রোগীকে গন্ঠীরনুখে 
পরামর্শ দেওয়ার আগে গতীর অভিনিবেশে বই বা জার্নালের 
সাম্্রতিকতম তথ্যশুলি পড়েণ্ডনে লেন ?... তাই সাধ্যরপ সচেতন 
মানুষকেই আয্মরক্ষায় সক্রিয় হতে হয়। 

"রোগ হওয়ার আগে প্রতিষেষক টিক৷ নিয়ে নিতে ক্ষতি বি 
এই মন্তবোর পাশাপাশি আবার কানে আসছে _ "দরকার না 
থাকলেও ওই প্রচুর দায়ী টিকা (হেপা. বি) সবাইফে কেনানোর 
প্ররোচনা দেওয়াটা আদলে বৃহৎ বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর এক 
বাজার ধরার ভৌশল' | গোলমাল পড়ায় কারপও ঘথেষ্ট রয়েছে। 
বিশ বন্য সম্থার ($/110) 'টেকনিকাল বুলেটিনে' যদিও বছর 
বছর বলা হয়েছে এই হেপা. বি টিকা নেওয়া, পোলিও. ট্রিপল- 
এনটিক্সেন-ত্যান্টি মিজ্ক ইত্যাদির মত “ইউনিভার্সাল 
ইমিউনইজেন্ছন প্রোধ্যাম (00) কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা৷ একান্ত 
ভররুরী। কিন্তু তাদের বর্তমান বরের বুলেটিনে সেকথা আর বলা 


সপ 


২৬৮ 


উৎস মানুষ __ নভেম্বর ১৯৯৯ 





হয় লিং চিকিৎসাবিজ্ঞানের “বে স্বরূপ হ্যারিসনের বইতে, এই 
শ্রতিবেক টিক' সব বয়সের সকলের লেওঘা উচিত বলে শ্রভিমত 
লেখা থাকলেও. এর সাম্প্রতিততম সস্তরণে দে কথা বলা নেই। 

পার্ক জ্যাণ্ড পার্কের জবশা পাঠ্য প্রিভেনটিভ আও সোশাল 
মেডিসিনের (৮51) বিশ্ববিধাত বইতে বল' হয়েছে -- হেপা, লি 
টিকা নির্বিচারে সকলের নেওয়া ভর্কুতী নয, কেবল সংক্রমণের ঝুঁকি 
আছে (আক্রান্ত রোগির সঙ্গে বা খাহকের সঙ্গে শতাক্ষ শারীরিক 
সস্তেব, রক্তের স্পর্শ লাগা, ইঞ্জেকশন নিরিত্তের আওতায় আসা) 
এমন লোকেদের প্রতিষেধক টিকা নিয়েই চালে। 

মলে হয়, হেপা. বি প্রতিবেরক টিকাশুলির অত্যধিক লাম বলেই 
মানুষের হিতান্বশ্থটা বেশি। বাজারে বিক্রিত নানা নামের ওযুঘণ্ডলোর 
লন্ের একটা ধারগা নেওয়া যেতে পারে ঃ 

শেনভাক (5৫৮২০) প্রতি ১০ এন এল শিশি ১০০০ টাকা। 

বাচ্চাদের ১ ডোজ (০.৫ এম এল) ১৫০ টাকা ও বড়দের প্রতি 

ডোজ (১ এম এল) ১৯০ ঘেকে ২০০ টাকা পড়ে। 

হেপাভাক (01০) প্রতি ১০ এন এল শিশি ২০০০ টাকা । 


এইচ বি ভি 088 V। পতি শিশি ২ থেকে ২ হাজার টাকা। 


1, এনজিরেন্স (208055 3) প্রতি শিশি ৩৬০০ টাকা : বাচ্চাদের 
১টি ডোজ ৩০০ টাকা. বড়দের একটি ডোজ প্রতি দাম পড়ে 


৪৮০ টাকা থেকে ৫০০। 

শুতোক বাতির শ্রতিষেধ সম্পূর্ণ করতে ৬ মাসের মো ৫টি 
ডোজ নিতে হয়, ৫ বছর পরে আরেকটি 'বৃস্টার' ডোঞ্। সহজ 
হিসেবেই দেখা যায় খরচ কী বিরাট ! তবে ওপরের এই চারটি ব্রা 
ই জিল প্রযুক্তি প্রক্রিয়ায় তৈরি ; অপেক্ষাকৃত কম দামের, প্রাভমা' 
উপাদান থেকে তৈরি ভালো টিকা বাজারে এসেছে, যেমন 
ছেপাকসিন বি p৫০ )। এর প্রতি ডোজের দাম হাবে 
ভ্রচলিত দন) ওষুবগুলির দামের তিন ভাগের এক। মরা হল কন 
দাম বলেই বোধহর এ ওধুবগুলি সব দোকানে সাপ্লাই আসে না এবং 
এই কারণেই ওষুধ কোম্পানিগুলির দুরতিসান্ধির কথা মনে আসে। 

আরো শোনা যাচ্ছে, এই বহুজাতিক নারী ও দামী 
কোম্পানিগুলি ধিভিত্ত পেশাদার ভান্ডার ও গর্ণটিকাকরণ 
শিবিরগুলির উদ্যোক্তাদের কাছে যথেষ্ট ভালো কমিশনে টিতা-ওদুব 
বিক্রি করে। ফলে কাচা টাকা যেনন আসে, তেমনি। পরিবারের 
সবাইকে ধরে ধরে টিকা ইঞ্জেকশন দিলে ওঘুযের বিক্রি থেকে 
কমিশনও সমান তালে বাড়ে। 

এ সবের জনাই প্রশ্ন ওঠে অসৃথটা সংক্রমণের সত্তাবনা বিচার 
না করে একধারসে সবাইকেই কি টিকা নিতেই হবে? 











তোয়ালে, ঘড়ি .. .। ওমুব কোম্পানির সৌজ্গনো 
হেপাটাইটিস বি টিকাকরগ শিবিরে পেন, চাবির 
রা এবং দামে ছাড়। দুক্ষেত্রেই আয়োজক সান্থোর 
রয়েছে পকেট ভারী করার সুষোগ। সঙ্োর "কান্ত 
বে বিশ-তিরিশ হাজার টাকা পর্যন্ত 'রেইজ' কযা 
গেছে তা দবীকার করেন আনেক কর্রকর্তাই : দেশ 
সেবার মনোভাবের জনা 'ধনা-ধনি' অভিনন্দন 
পাওয়াটা অতিরিক্ত । 

দ্েপাটাইটিল বি ভাইরাস প্রাণঘাতী, তি 
কুন ভারতীয়র একজন এই ভাইব্যসের বাহক 
এ তত্ব! হয়ত যন্বার্থ। বিচ্ছিনভাবে এ কটা কথা 
তুলে ধরলে আতস্কগ্রত্ত দেশবাসীর এটা বড় আশ 


হেশির ভাগ জায়গায়। যাঁদের কানে যাচ্ছে তারা 
স্বভাবতই আত হচ্ছেল। এবং একইসঙ্গে হন 
আরো একটা ভুল তথা 'তিনবার এই টিকা নিলে 
সারা জীবনের ডন] নিরাপদ" সেই একই মানুষটি 
শুনছেন তখন একটু কষ্ট করে নিরাপঞ্জ কিনতে 
তিনি যে শিবিরমুখো হবার চেষ্টা করবেন সেটাই 
তে স্বাভাবিক! শিবিরগুলোর অপেক্ষমাণ আগ্রহী 
মানুষের দীর্ঘ সারি হাদি ফোটে ওষুধ কেচার 
কারধারি ও শিবির আরোজকনদের মুখে। জোর 
মনে চলছে গদটিকাকরণ। 


হেপাটাটিস বি 
ধন্য রাজার পণ্য দেশ 


ইতিববোই শিবিরগুলোর কন বাত্রার 
(ডোজ) টিকা দেওৱা, চিক্িংসকের অনুপস্থিতিতে 
্বাযকরমী্ের দিয়ে কাচ চাল্গানো, টিকা নেওয়ার 
সময় "শক সামাল ছেবার ছন] শ্রয়োডনীয় ওযুত 
৪ বাবস্থা শিবিরে ন! থাকা, নিরিষ্ট তাপমাত্রায় 
(5০8০) শৰতিযেহক টিকা সংরক্ষিত না বাঘা, 
দ্বিতীয় শিবির নির্ধারিত সতয়ের অনেক হাগে বা 
পরে করার দুঃসংবাচ পাওয়া হাচ্ছে অনেক। ভেবো 
বলার যে অনেক শিবিরেই ভাবতীয় সংস্থার তৈরি 
কমদাহী টিকা দেওয়া হচ্ছে। প্রচার করা হচ্ছে এবং 
হানুষণড ভাবছেন যে কম দাম নেওয়া হচ্ছে আদল 
দানের চেয়ে। অবাক কাণ্ড বাতিক কোম্পানির 
জেনেটিক প্রকৌশলে তৈরি ওঘুবগুলোব আনেক 
দাম যদিও সহজলন্া অথচ রক্তঙাত এণ্টিজেন ঘা 
দানে প্রচলিত ওবুধুলোর দক্ঘভাগের একভাঙ্গেরও 
কম তা বাজার অর্থনীতির নিয়ন মনে বাজারে 
অমিল। 

সমস্থ ভয় ধরানো প্রচার, হিখ্যার বেসাতি, 
আর্থিক সাশ্রহের লোন সত্তেও শিবিরগুলোয় 
হাওয়ার ভাগে ফিছু মান্য অন্তত শুনতে চেরেছেল 
গশবিজ্ঞান ধনীদের কথা, জানতে চেয়েছেন সূবিযা 
অসুবিষা। বিভিন্ন এলাকার ছোট ছোট গণহিত্রান 
সংগঠনের হাতে পোনা দু-ডারকনের খোঁড খবর 
করে এরা এসেছেন পরামর্শের জন্য : কদ্ধনও এসব 
নিয়ে যা চলছে তার প্রতিবাদ জানানোর আর্জি 
নিয়ে। দেশসেবা হেঙ্ছত্ত বা / ও অর্থোপার্তনের 
চরে পাড়ার ক্লাব থেকে অফিস ইউনিন্লন 
সরগরছ হ'লেও ছোটি ছোট গশবিজ্ঞান সংগঠন 
অসহায় দর্শক হরে থাকে নি। সাধামত বুজতে 
এবং বোঝাতে চেয়েছে ওষুধ কোম্পানিগুলোর 
প্রতারণা. সরকারি ও প্রশাসনিক নিদ্ধিয়তাকে 
শাহ করতে চেয়েছে। করতে গিয়ে নানা ভাবে 
অক্ষোন্ত হযেছে, আহত হয়েছে মানসিক ও 
শায়ীরিকভাবে। মেসব প্রতিবাদের কারণে সরকার 
কিছুটা হ'লেও নড়াচড়া করতে বাধ্য হয়েছে, 
বিশেষ কমিটি হয়েছে. রিপোর্ট জনা পড়েছে, 
রাজনৈতিক দলের শাখা সংগঠনগুলো বারা এ 
উদ্যোগে সামিল ছিল. কিছুটা ধমকে দীড়িয়েছে। 


এ বিয়ে নিক্েদের জানাবোরাকে 
বালিতে নিতে এবং আক্মলিত শ্রতিবাদগেলোকে 





বসেছিল পিন কর শিবির __ ২৯শে আগস্ট, 
উঃ ২৪ পরগনার খড়দ্হে। যে হন উঠে আসছিল 
সমায থেকে. বৈভ্ঞানিক মত্যের আলোয় ও 
সামাজিক, কট্টিপাথরে তাকে ঘাচাই করে নিতে 
চাইছিল বিভিন্ন সংগঠনের উপস্থিত হতিনিধিরা। 
সাহাঘা ভরতে উপস্থিত ছিলেন বল অব টুপিক্যাল 
নেডিগিন. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ভব হলের" 
ভন্ড এপ্টেরিক ডিসি, সেন্ট্রাল রাড বাস্ে 
চিকিংদক ও ভাইরোলজিস্ট করেকচন। উপস্থিত 
ছিলেন তা. বিষ মুখোপাধায়, ডা: তাপস ভট্টাচার্য, 
ভা; শ্যামল রায়, ড: এন. রাহ পুখ। ভালোচনার 
ভিত্তিতে উঠে আসা লবিওলো _ 
[0 সরকারি শিশু টিকাক্রণ কর্মসূচিতে 
হেপাটাইটিস বি ভাকসিনকে মন্তর্যুক্ত করা 
[]| বেসবতাতি গণটিক্যকরণ শিবিহ পরিচালন 
লাংক্রান্ত সরফাবি নিযহনীতি ঘোষণা ও 
হয়োগ করা 
0 হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনের সর্বেচ্চ দানে 
সাবারপ মান্যের ক্রয় ক্ষমতার বিচারে 
নিয়স্বিত রাছা 
[0] জৈব প্রযুক্তি হয়োগ করে এলেশে সরকারি 
উদ্যোগে ভ্যাকসিনটি তৈরির বাবস্থা করা 
[0 বক্তের দিরাম থেকে পরস্তত হবযনূল্যের 
ভাকমিনতে ভাপংব্সলীন ভিত্তিতে আমদানি 
ও পরবর্তীকালে তা দেশে উৎপাদনের বাবস্থা 


করা 
[0 ভিসপোদ্রেবল সিরিষ্ের পুনর্কাবহার রোধ 
করার জনা কঠোর বাবা গ্রহণ 
0 হাইবিজ গ্রুপ হেছন চিকিৎসক, নার্স, অন্লানা 
স্বাহাকহী- দমকল কর্মীদের টিকা নেওয়া 
বাধাতামুলক করা। 
পশ্চিমবঙ্গ গণবিস্ঞান সমন্বয় কেন্ত 
প্রতিবেদক : বন্ধিম দ্র 


Lo শশা টিটি শী লী 
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'লপথ্ে ঝাচরাপাড়ায়। এলে পাছের দুপ্যশে ঘুঁটেকলন্ধিত শ্ব 
দেওয়াল চোষে পড়ে। আনাদের বেশে যখন পারমাণবিক 
| বোন ফাটানো হল এবং পরনাণু বিজ্ঞানীদের ও ভার্ণবিক 
মাজনীতিকদের সম্পর্কে ভুনেত হশত্তিসূচক লেখালেখি ছল তখন 
ধীচরাপাড়ার এই খুটে শুণেতানের জীবনহাত্তা সম্পর্কে কিছু জানবার জান) 
স্তানার হদন্য আগ্রহ হ। ভারতীয় বিজ্ঞানে দাকধকাল৷ বোনা ও খুঁটে দুটোই 
তো সতা। এই সতাযরক্ষার শাতিরেই উপেক্ষিত ও তবহেলিত ঘুটে-তলেতাদের 
দম্পর্যে কিনু তথ্যাযন্দী এদ্যানে পেশ করছি। 
যে মানুষরা খুঁটে দেন এবং খুঁটে বিফ্রি কবে সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন 
দের একটি পরিযারচচ্ছ কাচর'পাড়ায থাকেন) এই সমীক্ষায় ও মানুষাল্রে 
[ৎলঘাড়। ও লেশা সম্পৰ্কে একটি হাথমিক পরিচয় দেবার চেষ্টা হযেছে) 
ঘঘ্যলে ৩০টি পরিবার বসবাস কবে। তাদের মধ্যে আনি ৫টি পরিবার নিয়ে 
দাগাপাশতল! হাসা খোঁভখবর করেছি। পরিবার নির্বাচনে কোনো 
ঢাম্পলিং জরিনি। এই ঘুটেলতা সমস্রদায় ঠিক কত বন্ধর যাবৎ এখানে আছেন 
স সম্পর্কে পরতিকেন্টনের কাছে জানা গেল, এরা এখানে দীর্ঘ ৫৩ ছেকে ৬০ 
ছয় করে বসবাস করছে। 
ফল পরিচিতি : 


৮০ ঘেকে ৪০ কনর আগে এই এলাকা ছিল ব্যাড্‌লি টান নামে জলা 
দাযগা। এই খুনেটাবীরা সেই জলা জায়গা মাটি ফেলে ভতি করে বসবাসের 
হাগ্। করে তোলেন। এঁরা সকলেই ওড়িয়াভাবী। কলে 'অনুনান করা যায় যে 
[রা এনেছেন উড়িয্য৷ ছেঝে। নানা কথাবার্তা শুনে ভাবার অনুমান, এঁরা 
|ৰিক। নির্বাহের জনা প্রঘনে শুলকাতার বসতি স্থাপন করেন। এবাং 
জকাতায় সুটেগিরি পালকি বহুন, ঘোড়ার গাড়ি চালান ইত্যাদি পেশার 
বকে ছিলেন। একনোই সম্ভবত এদের উপাধি বেহারা/বেরা। বর্তমানে এই 
বত পেশা লুগ হওয়ার এরা কাচরাপাড়ার এই এলাকায় এসে বসতি স্থাপন 
দরেছেল এবং প্রধানত খুঁটে হাবসাকে জীবিকা নির্বাহের উপায় হিস্যবে বেছে 
নয়েছেল। কেউ কেউ অবশ] শুন্য পেশায়ও নিযুক্ত। এই ওড়িয়াভাবী 
চারের বসতি, গড়ে উঠেছে ফাচরাপাড়া পৌরসভায় ঠিক উপ্টো দিকে 
সলললাইনের পাশেই। চারিদিকের নধাযবিত্ত পরিব্য্লের আাকখানে। এই 
ক্জদরের এলাকাট। একই দীপের মত। একই এলাকায় রাজার একপাশে 
নরক্ষয ও দরিয শ্রেণীর এই সম্রদার বাস ফরছে। অপরদিকে মহ্যবিত্র এবং 
খচিত লোকেরা। এরই মাকখ্যনে কাচরাপাড়া পলিটেকনিক শিক্ষা, 
মিদ্ধনে তুর ছেলেছেরেরা প্রযুকিকিা পড়তে আসে। পঞ্চাশ মিটার দূরে 
চরাপাড়। পৌরসভা । এইঘানে শুঁটে্ীহী ঘানুঘরা বসবাস করছেন প্রার ৫০ 


ঘেকে ১০ বন্ধর। কলেজ, পৌরসভা ও মধ্যবিতের পাড়াবেষ্টিত হয়ে ওরা 
কেমন চাচ্ছেন সেটা এবার দেখা যাক। 

দেড় ৮শঙ আগেও এখানে ৪০টা পরিবার ছিল কিন্তু বর্তমানে টিতে 
আচে ৩৩টি পরিবার। কে না জানে টের বাজার ক্রমাগত সন্থৃচিত হচ্ছে। এই 
অবস্থায় এই সম্প্রন্মরের ক মানুহ নিজের বাসগৃ্ ছেড়ে গত কয়েক বছর বরে 
হনব চলে বাচ্ছেন। এর অন! কারণ এখ্যনেই অন্তর কাছে নিঘুক্ত হযার 
দক্ষতা ও শিক্ষার অভাব। তবে এঁরা এখান থেকে কোথায় গেছেন কীভাবে 
আছেন তা খুব নিশ্সুতভাবে চানার উপায় লেই। এদের জনসংখ্যা ২৫০। এর 
হধো ১০৫ জন পুরুক। পুরুষদের মধে) সামানা কয়েকজন মা খুঁটে বাবসার 
সঙ্গে হুক্ত। বেশিরভাগ পুরুষ শুন্য পেলার নিঘুক্ত। জনাদিকে ১৫ জন 
মহিলার নাবো। বেশির ভাগই খুঁটে বাবার সাঙ্গ যুক্ত? এই সমাজের বাকি 
পক্ষান [নিশু। শিশুরা প্রায় কেউই পড়তে যায় না, কারণ এখানে ওড়িয়া 
স্কুল নেই। শিশুরা কেউ কেউ মায়েদের খুঁটের কাজে দাহাযা করে। অর্থাৎ 
খুটেশিয় একটি পুরোপুরি নারী ও শিশকেক্রিক শিল্প হয়ে দাড়িয়েছে 
এই সম্প্রদায়ের শিক্ষা : 

সম্প্রদায়ের সবাই নিরক্ঞর। লেখাপড়া না৷ করার কারশ হিলাবে জানতে 


পারলাম, লেখাপড়ার কী প্রয়োজন তা এখানে কেউ ঠিকমত বুঝে উঠতে 
পারেন লা। 
বাসগৃহ : 

বাসগৃহ বলতে ফ্যেনোমতে মা গৌজার মত ছোট একটা বা দুটো ঘর। 
কারো কারো ঘরের পান্ছে ছোট দাওয়া আছে। সব ঘরই আকৃতিতে পায় সমান! 
ঘরের মাপ চওড়া ৭.৫ ফুট এবং লম্বায় ১৫ ফুট৷ দাওয়া দেড় ফট চড়া 
এবং ৬ ফুট লক্গা। এখানে পরিবার পিছু গড় লোক সংখ্যা ৮ ছন। অর্থাৎ শী, 
বর্ষ, শীতে বিভিন্ত ফরসের ৮ জন লোক এ ঘরে খাকে। বুঝতে অসুবিধা হয় 
ন যে. ধরণ লো কিছু মানুষের চরমতম শালা দাদির পক্ষেও ভ্যোগ। দেওয়াল 
বাটি ও বাশের । মেঝে কাচা। ঘরের চাল টালি বা খড়ের। বস্তিতে স্থানাভচবের 
জনা ঘরগুলো পাশাপাশি খেব্যঘেহি করে গড়ে ওঠায় কোনো শুরেই আলো 
বাতাস বিশেষ ঢোকে না। তাই স্যাতসেঁতে পরিবেশ। একটি ঘরও পাকা নয়) 
এই পরিবারগুলির পাতখানা ও বাথরুম নেই। প্রাতঃকৃত্য সারতে হয় পাশেই 
একটা কোপের নহ্যে। নিজেদের অর্থবাযে যে তারা একটা পায়খানা করে নেবে 
সেই সহযোগিতা বা যৌধম্মক্তি গড়বার ক্ষমতা তাদের সমাজে নেই। 
পৌরসভা. মব্াবিত্ পাড়া বা অন) কেউ এই ব্যাপারে গা করে নি। এয়া সকলের 
চোখের সামনে সমাক্ের একটা অবহেলিত শ্রেণী। কিন্তু এদের ডোটাধিকার 
আছে। হঙ্ছন। হে দল তানের বেশি সুযোগ সুবিধা দেবে বলে, তক্ষন সেই দলবেই 
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ভারা সমর্থন করেন। কোনো পরিবারের একক্সনকে কেউ ঘদি কিছু কা দেয় 
তবে তার দলকেই ভোট দেন ওঁরা। কানের পাশ দিয়ে ইলেকট্রিক লাইন 
গেলেও এই পাড়ায় ইলেকট্রিলিটির কোনো বাবস্থা নেই। তারা সমবায় ঘরে 
কেরোসিন তেলের 'লশ্ক ধরাষ্। হারিকেন ব্যবহার করে না। কেননা 
হারিকেন কেনবার মত আর্থিক ক্ষমতা এদের নেই। এই পরিবারগুলির 
বসবাসের স্থানে দুটো জলের সরকারি টাইন ঝরা আছে। সেখানে পৌরসভার 
জল সকাল-সন্ধ্যা আসে। দুটো কল ঘোঝেই সব পরিবার জল নেয়। 

ছুটে দেবার প্রজিয়া : 


ভোর টা দেকে সকাল সাড়ে ওটা পর্যন্ত স্থানীয় খাটাল খেকে ছেলে ও 
মেয়েরা মাগায় করে বা বাঝে করে ৪ ছেলে ও বুড়ি গোবর নিয়ে চস) 
গোবরের দাম হিনবে মালে মাসে গাটাক মালিকের সঙ্গে ২০০ ছেদক ২৫০ 
টাকার চুক্তি খাকে। আবার কেউ দিনেরটা নিন সর্াৎপ্রতি বুড়ি ৪ থেকে ৫ 
টাকা হিসাবে কিনে আনে। শি বুড়ি থেকে ২০০ তি ২৫০টা খুঁটে হয়। সকাল 
টা থেকে দুপুর ২টো পর্যস্ত সুরে ঘুরে দেওয়ালে দেওয়ালে খুঁটে দেয়। 
রেললাইনের হারে, লাচিলে। গ্রেবরের সঙ্গে সানা বিচালি অধযা কাটের 
গুঁড়ো দেশায়। খুঁটে দেবার জাগার জল এখনো পর্যন্ত সমদ্যা হয়নি) 
নিজেদের মতে জারগা ভাগ করা আছে । সকলেই মোটামুটি মাসে ১৩িল ভুঁটে 
দেয় এই দশদিনের মধ্যে এক-একটা পরিবার প্রতিদিন ৬০০ থেকে ১৩০০ 
খুঁটে দেয়। এই খুঁটে ওুজোতে ৩ দিল সময় লগ । খুঁটে শুকালে হাতি কৃড়িতে 
৫০০ কলে খুঁটে সাক্তিযে নেওয়া যার। এরকম দুই তিন ঝুড়ি ধুটে নিয়ে কিছুটা 
স্থানীয় জায়গায় স্থাটী খক্ষেরের কাছে এবং বেশির ভাগটা ট্রেনে করে খড়দহ, 
আগরপাড়া, সোপুর. দমদব, হালিশহর ইত্যাদি জারা স্থায়ী খক্ষেযের কাছে 
ওয়া বিক্রি করে। প্রতি ১০০ খুঁটে বিক্রি করে ১০ টাকা, আবার কেউ ১২ 
টাকা হারে। মাসে ১০-১৫ দিন ঘুঁটে বিক্রি, করে। হেন খুঁটে বিক্রি করে 
সেদিন খুঁটে দেয় মা। এরা প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা পরিশ্রর করে। রাঘ়া করে 
সন্ধ্যাবেলায়। তারপর সবাই সামানা খাবার খেয়ে ওয়ে পড়ে। পরের বিন 
সকালে ছোট ছেলেমেয়েরা বাদি খাবার খায় এবা বড়রা না খেয়ে কাডে 
বেরিয়ে যার) 
এই সম্প্রদারের অন্য গেশায৷ নিযুক্ত লোক : 

এদের পুরুষদের মধে বেশ কিছু মানুষ অন] পেশায় নিযুক্ত আছেন। 
খুঁটে ব্যবসা ছেড়ে অন] পেশা কেন তারা বেছে নিলেন তার কারণ খুঁজতে 
পিয়ে জানা গেল __ ফেউ-কেউ গোবর জিনিসটাকে ঘৃণা করেন ; অন্যরা 
ঘুটে দিতে পরিত্রথ অনুযায়ী আয় হয় না কলে ঘুঁটে ব্যবলা পরিত্যাগ করেছেন। 
এই সম্প্রদায়ের ছেলেরা অনেকেই করিনা চালান। তারা প্রতিদিন সকাল ৬ টার 
সমর না ছেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বেলা ১২ টায় সময় বাড়ি এসে শ্রান 
খাওয়া দাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করেন! তারপর আবার বেলা টের সময় 
বেরিয়ে যান আর বাড়ি ফেরেন রাত ১০টার সময়। এরা প্রতিদিন ১৪ শষ্টা 
কাজ ঝরেন। পরিশ্রম অনুযায়ী খাবার খাল না, মলপান করেন। একমাসে আর 
মোটামুটি ১৩০০ টাকা। রিক্মাটা ভাড়া করা। মালিককে মাসে ভাড়া বাক 
৩০০ টাকা নিতে হয়। বাকি ১৩০০ টাকা ঘেকে ৬০০ টাক! থেকে ৭০০ টাকা 
নেশা করেন। সাসোরে ৩০০ থেকে ৪০০ টাকার মত দেল। সামার চালান 
মেয়েরা। এই সম্প্রদায়ের বেশ কিছু লোক হিন্তির যোগানদারের কারও 
হত্রেন। এঁরা হরতিদিন ১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করে ৪০ টাকা যজুরি পান। এঁরা 
সারাদিন স্বল্প খাদ দেয়ে নেশা করে কাত ফরেন। মাসে ১৫দিন এর কার 
ধরেন. আর বাকি ১৫ দিন হয়ে বসে গ্ধরেন। তাহলে ৬০০ টাকা আর হয়। 


এই ট্যকা বকে নেশা বযযদ ৩০০ টাকা বায় হর) বাকি ৩০০ টাকা সংসারে 
জে এই সম্প্রলয়ের বেশ বিসু লোক চায়ের দোকানেও কান্ত ফবেন। এয়া 
হতিদিল ১১ ঘণ্টা কা কবেন। নাসে আয় অরেন ৬০০ টাকা। নেশা বাকল 
জর করেন ২০০ ট্যকস। বাকি ১০০ টাকা লাস্যরে দেন। এই সম্্রলতের বেশ 
কিছু পুরুষ ও অহিলা বিভিত্র রব অনুষ্ঠান-বাড়িতে র্রার কান্ত হুবেন। তবে 
এই কাজটা সব সনয় হয় না বলে তাদের হাসি আর নিকিষ্ট ভাবে জালা যায় 
দি। 

থে পাঁচটা পরিবার নিয়ে অনুসন্ধান হযেছে তাদের প্রতিটি 
পরিবারের পরিচয় : 

পথম পরিবার : এই পরিবাবের কর্তার নাম সূলেন্দর বেহায়া । বসে ৫৫ 
বছর লেশা রি হালান। সী পুলি যেহারা। বয়স ৪৫ বন্ছর। ইনি তোলে কাছ 
হতেন না। এনের ৪টি সন্তাল। দুটি নেয়ে ও দি ছেলে। বড় মেয়ে পূর্ণিনার 
বয়স ২৮ বন্ধর। ইনি বিবাহ বিক্ছিঘ্া। বিবাহের একবদ্ধর বালে স্বামীর দ্বিটীয় 
বিবাহ এবং হনানৃষিক অত্যাচার সহ) করতে না পেবে বাপের বাড়িতে চলে 
এসেছেন। পূর্ণিমার একটি ৩ বন্ধরের বেয়ে আট্ে। তার লহ লক্ষ্মী। পরিবারের 
ছোট ছেয়ে পিংকি, বস ২২ বন্ধর। এরা দুই বোন ঘুঁটে ব্যবসার সঙ্গে যৃড় 
বড় জেলে বাড বয়স ২৩ বদ্ধর ৷ বিদ্যার ঘোগানদারের কায করে। ছোট ছেরে 
ভোলা। বয়স ১৫ বন কাজ করে চারের দোতানে। 

দ্বিতীয় পরিবার: এই পরিবারের ক মা পুষ্প বেরা। বস ৬০ বছর 
ইনি ঘরের কাজকর্ম কেল। পুষ্প বেরার ৪টি সন্ত্ান। তিনটি মেক ও এটি 
ছেলে। বড় মেয়ে হেনো বেরা। বয়স ৪২ বছর। ইনিও বিবাহ্‌-বিচ্িযা। সানীর 
অত্যাচার ও দ্বিতীয় বিবাহের ডন পিত্রালয়ে থাকেন। হেনে! বেরার দুটা ছে 
ও একটি মেয়ে। ছেলেদের মো বড় দূর্যো। বস ২০ বহর ছোট ছেলে রাদু 
বয়স ১৮ বছর। এরা বাবার সঙ্গে রাহার বজ করে। নেয়ে মুনি। বয়স ১৫ 
বনর। কিনু করে না। ঘরে বসে থাকে। পুষ্প বেরার দ্বিধায় মেয়ে বির্চু। বর? 
৩০ কছর। ছোট মেয়ে কাঞ্চন । বয়স ২৫ বন্ধর! এযা তিন বোনে খুঁটি বাবসা? 
সঙ্গে যুক্ত। ছেলে পর্মা। বয়স ৩৫ বছর। পর্মা এবং দুই ভাতে অনুষ্ঠান বাড়ির 
রঙ্্রার ফা ফরেন। 

সবতীয় পরিবার : এই পরিবারের কর্তার নাম গোপাল বেহারা। বস ১। 
বনর। সর পার্বরী বেহারা। বাসে ৫৩ বন্ধর। এদের ৫টি সন্বান। ৩টি ছেলে 
২টি মেহে। বড় ছেলে ডোল! ও মেক ছেলে বিভো উড়িহ্যায় ছাকে। মাহে: 
বাবসা জবে। ছোট ছেলে কৃষ্ণ এখানে ধাতে। বলদ ১৮ বন্ধর। নেয়েদের মহে 
বড় মেরে সাবিত্রী। ১০ বন্ধর। ছেট মেয়ে সবিতা। ৮ বছর। দুই নেয়ে কোচ 
কা করে না। এই পরিবারে বাবা, মা ও ছোট ছেলে কৃষ্ণ ধুঁটে বাবদার দু 


ঘৃক্ত। 

চকৃর্থ পরিবার : এই পরিবারের তু! সুকুরি বেহারা। বয়স ৬৫ বছর 
এনার ৫টি দেয়ে। এদের হবো তিন মেয়ে বিবাহসূহে উড়িষায় গাতেন। বা 
হোত বাউরি বেহারা। বয়স ৫০ বন্ধর। তার স্বাতী রঘু হেহারা। বয়স ৫৫ ক 
বাউবি বেহারার একটি ছেলে সমন বেহারা। বয়দ ১৮ বছর। নেয়ে জী 
১২ বনর। বাইরের কেনো কাজ ওরে না। সুকুরির ছোট নেয়ে নপি। বয়স ২ 
কছর। এই পরিবারের সবাই খুঁটে কবসার সঙ্গে হুক্ত। 

পঞ্চ পরিবার : পরিবারের কর্তা সাহেব বেহারা। বয়স ৪৫ বছর হা 
গত ৫ বছর হরে মানসিক ভাবসাযহীন। কোনো জাত শুরেন না। প্র দৈফা 
বেহারা॥ বরস ৪৩ যছর। ১০টি সন্তান হয়েছিল। সন্তান মরতে মরতে বর্ম 
সন্তান সমস্যা ওটি। বড় ছেলে ক্সেপাল। বয়স ৮ বছর। ছোটো ছেলে দোটি 
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জয়) একটি মেয়ে পাচি, ৯ বছর; ব€মানে দৈবী বেহারা ভ্ঞাকার 
বী। এই পরিবারে একা দৈবতী বেহারা খুঁটে বাবসার সঙ্গে যুক্ত 

এ হিঙ্গের দৈবহীর মুখ থেকে শোনা তিনি যখন এলব হিসেবশত্র 
ছল তখন তার স্বান পাশেই মদাপ অবস্থায় বসে ছিযলা। দৈবতী বেহারার 
নি কেন ঘরে তার একটা রদ এ ছিসেবে আছে। তাব ভীকনে অর্ধাহারও 
বত জোটে না। দৈবতী বেহারার পর্িবার-চিত এবং সবগুলি পরিবার মিলে 
ফালে তাদের কি বুম আহার জোটে তার হিসেব নিচে দেখালো হল : 
আমাদের সমাজের মূল শ্রোতের মবোই এরা দারিছা। লক্বাস্থ) অশিক্ষা 
£অলাহর নিয়ে কোনোনতে, বেঁচে খাকার লড়াই চালাচ্ছেন। এদের অবস্থার 
তি রা বা উস্নতিতে সাহায্য করা বিল্ানকমী ও দরদী লনাকুকীদের কমছে 


বড় চলেন হাতে পাবে। এই সম্প্রনাঘ পচা গোবর ভা খুঁটে ছাড়া জিছুই জানে 
লা. বোকে না) ভাব তলা কেনো “পেশাগত শিক্ষা এদের লেই যেটা আক 
স্থলে এলে দিতে পারে কিছু করতে চাইলে এদের চেলা তর্মিশত আল 
উপ্রশকে কাড়ে লাণিয়েই ভরতে হবে। খুঁটে বানানো উৎসাহ দেওয়া আর 
হাহ না পরিবেশ দৃষল ও আনুষঙ্গিক কারণে, তবে এদের নিয়ে শোবন-গটাস 
শ্াষ্ট কিংবা চাত-শারাদের সার তৈরি তরানোর মত কোনো উৎপানননুহ্ধী কর 
হজ নেওয়া হেতে পারে অথবা আনা কোনো কারী গোবর-ভিন্তিক বা 
ভাবলে কেবোতে পাবে। 

এই সম্প্রদায়ের সু্থভাবে বেঁচে থাকার জন৷ কেউ কিনতু ভাববেন, কিছু 
করবেন __ এই প্রাশায় আমার সমীক্ষার তথাগুলি পেশ করলান। 


দৈবকী বেহারার পরিবার চিত্র 





বিজ্ঞান __ বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-সস্কৃতি 


শুরুর কথা: 

প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী হন কোনো মস্তক বেন 
কোনও এন্টি বিয়ে, তাতে যেন বিজ্ঞান, 
ঈনর্থনের জোর এসে ঘায়। অহিলস্টাইন বা সাতোন 
বসু ঈশ্বরের অস্থি বিশ্বাস করেন কি করেন না. 
তা নিয়ে অল্পবিস্তর সকলকেই অনুসগ্ধিৎসু হতে 
দেখি। যেন, আইনস্টাইন চ্থরে বিশ্বাস করলেই 
ঈন্ছবের অত প্রনাণ হায়ে গেল বা সতোন বসু 
যদি বলেন ঈশ্বর নেই তাহলে এটি স্বতসিদ্ধ যে 
ঈশ্বরের কেনো অস্তিত্ব নে । অর্থাং_ প্রকারান্তরে 
আমরা মেনেই নিচ্ছি বে বিজ্ঞানী মানেই তার 
একটি যুক্তিকদী মন থাকবে এবং পুমাণাভাবে তিনি 
(কোনো কিছুই বেলে নেবেন না। বর্তমান নিচে 
আমরা এই দিকটি নিয়ে একট ভাবনা-চিন্তা- 
বিতর্কের মধ্যে হতে চাইছি) 
কিছু গল্পকথা : 

এক বিজ্ঞানী বন্ধু কথা প্রসঙ্গে ডানালেন যে. 
ভারতের এতিহ্যমণ্ডিত পুরাণ আসলে একটি 
প্রকৃতি বিল্রানের গবেষণা নিবন্ধ সন্ভলন। 
ভারতবর্ষ পূরাফালে বিজ্ঞান গবেষণার শীর্ষবিদ্দৃতে 
অবস্থান করত বলে তার স্বর কিন্বাসের কথা যুক্তি 
সহকারে বোধালেন। বক্তব্যের সমর্থনে উদাহরণ 
লিয়ে বললেন, বর্তমানকালে বিদ্রানীদের বিশ্বাস 
পুথি পুষ্টি হরেছিল সৃর্ঘদেহ হতে ছিটকে আসো 
আশ ছেকে। পূরাকালে ভারতবর্ষের মুনিবিদের 
সে সম্পর্কে সৃম্পষ্ট ধারণা ছিল, তার বিশ্বাস। 
মৎস্যপূরাণে বক্র সৃষ্টিকাহিনীতে পরিস্মর ধলা 
আছে যে বহর দৃষ্টি হয় সূর্য থেকে। আর বক্ষ 
থেকে সৃষ্ট হয় নটি গ্রহের -_ সন্টীচ. অত্ৰি, অসিরু, 
পূলপ্তা, পূলং. ক্রতু, শ্রচেতা, বশিষ্ঠ আর ভৃগড। 
নারদের সৃষ্টির তখাও কলা হয়েছে সেখানেই । দশম 
হের কনা বর্তমান বিজ্ানীর! এখন ভাবতে শুরু 
ফর্রেছেন। অতএব যোট দশটি প্রহ সূর্য থেকে 
বেরিরে এসেছে এ কথা মহস্যপুরাগেই লেখা 
আছে। 

মাথায় বিদ্যুতের মত খেলে গেল মেঘনাম 
সাহার সেই বিদ্যাত রোক ‘সবই স্যার আছে 


বিশ্ক শুধু এই শুদা হলে আহার বিজ্ঞানী বন্ধুর 
ভবরদন্ব বিজ্ঞান তত্তের' গতি রোধ করা সম্ভব 
নয়। বিশেষত পূরণ ঘখন ভ্রানার পড়া নেই: 
সংস্কৃত ভাৱাটাই জানার ভাং নয়। হচিও আনার 
বিন অনুমান, বিজ্ঞানী বন্ধুটিও পুথাণ পড়ে নি। 
দন! কোনো সহঙ্রলভা সূত্ৰই তার তত্তের উৎস। 
ঈশ্বরের ধারণা __ ঈশ্থর ও শক্তি : 
ৰ্্ানকে ‘পেশা হিসাবে নিয়েছেন €নন 
অনেকে মনে করেন যে তায় আয়াকে শক্তি 
(এনার্জি) রুপ প্রকাশ করা হয়েছে। ভাঙা সম্পর্তে 
পিতার ব্বা ইলি নিতা, সর্বগত, স্বিবভাব, হচল 
ও অনাৰি ; অতএব আছে, শুনাহা, আর্রেদ ও 
শশেষা। ইনি চক্ষুরাদিক আগেচর, মনের অবিষয় 
ও কর্মেক্রিরের শুগ্রাহত। . . . ইহার ডস্ম নাই, মৃত্য 
লাই, ইনি পুল: পুন: উৎপন্ৰ ও বর্ধিত হায়েন না : 
ইনি আজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরান... (কালীপ্রস 
সিংহের "মহাভারত থেকে গৃহীত)। এই বন্ধ 
বেন শক্তির নিতাতা দৃত্রের এক ভিন্ন হকাশ। 


এই সংক্লেষিত বাবরি গ্রহণ করা ঝা বোকাটাও 
এত সহজ যে এব বিরুদ্ধে যুক্তি রাহে গেলে 
প্রায়শই একটা বৃন্তের আবর্তে পড়ে ফেতে হয়। এই 
মহাবিশ্বের, অনন্ত মহাবিশ্বের দৃষ্টি কীভাবে 
হয়েছিল, বেনই বা হয়েছিল এবং বে মিন নিয়ম 
শ্র্থলে এর কার্যকলাপ বাঁধা তাই বা কে সৃষ্টি 
করেছিল। সশ্বর' ওখব শক্তি' এই সব প্রশ্নের 
সরাসরি উত্তর দেওয়া সময় সময় অত্যন্ত দূরহ 
ছয়ে ঘায়। বক্তারা চিন্তাভাবনার সময়টুকুও 
দিতে নারাচ। তারা দেই মুহূর্তেই বিশ্ব ঢগতের সব 
ভটিল প্রস্লের উতর চান এধং উত্তরদাতার 
অসহারতার সুধোপ নিযে উল্লাসে নৃতা করেন। 
আলোচনাটিকে এক্য়ে নিয়ে বাবার আগে 
করেকাটি শব্দের একটু ব্যাঙ তয়োজন। প্রথমেই 
ফেশন্টি আসবে সেটি হল ধর্ম। বাংলা ভাষায় ধর্ম 
শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় __ রিলিরিয়ন 
নয়। হিশুবয ষ্ঠ, কৌ ইত্যাদি কখনই 


হাহাড্রোজেনের বর্ম, জলের ধর্ম বা সালফিউরিক 
ভ্বাসিভের ঘরের সঙ্গে সনার্থত নয় । সমার্থক নয় 
অনুযীধর্তের সা্েও। যি বিলিচিনলেকে আমরা ধর্ 
নাহে চিক্তিত করি, তবে মনুষা। হর্েষ 'ধর' 
শক্ষটিকে বৈশিকষ্টা বলাই সঙ্গত অুথব' 
রিলিডিয়লকে 'ঈদ্মর বিশ্বাস'। ভিন্ত সোক্ষোরেও 
অসুবিধা আতে: শৌদ্ধ এবং ভৈন ধর্বে উবারের 
কোনো স্বান নেই (ভারত কোষ _ বংলা 
সংদ্করণ)। যেহেন উপরোর দুটি মতবাদ সাড়া 
অন্যহ সব কষে হর বিশ্বাস এব: টাবত বিস্বাস 
সনাথক) আমরা ধর্মকে উশ্বব বিশ্বাস কাপে 
ব্যবহার করব। ঈশ্বর বিশ্বাসে একটি এবং কেটি 
মাই বন্তক দিয়ে সমগ্থ কিছুকে হা করার চে 
ভবা হয়। এল একটা কিছু যা সাকার - নিধাকার 
- বাসুআাজার বিশ্বনিদ সত, ঘা এই জগতের 
সৃষ্টিক! এবং দন গতি ৃতি, নিয়ন শুখলা, 
এক তথায় সবকিছুর নিচানক। ঘাব ইচ্ছায় হে. 
নকিরের সৃষ্টি হয় যার ইচ্ছায় সানযবান আনে । যাঁর 
ইচ্ছায় সৃষ্টি - স্বিতি - ছলয় সবকিছু ঘট থাকে। 
এই যে একটা কিছুর কল্পনা, ঘা সব ঘটনার 
তাৎক্ষণিক বাহ করতে সক্ষদ, তা এতই 
সহদবোধা থে এই তত সকলেই বিনা আমাসে 
কিছুমান থা না ঘাৰিয়েই আহও শুরুতে পারে 
বিভ্রানের যে কোনো শাখার যে কোনো তন্তু দায়ও 
করতে হলে কিছুটা শিক্ষার শ্রয়োদল, ত1 যত 
সহই হোক। কিন্তু এই 'কিছু একটার ধাহগাটি 
কোনো রকমের শিক্ষা-দীক্ষ! ছাড়াই আয়ত জবা 
হায় শ্রেফ কিখাস ছিরে । এই তত্র আসল ঢা 
সন্তবত এগ্যনেই। বিজ্ঞানের এই যে অগ্রগতি তাও 
এই কিছু একটার" ই্ছেতেই নাকি হচ্ছে। চাদের 
হাটিতে হান্যের অবতরণ অ্ববা বৃহস্পতির জেহে 
সুমেকারের আছড়ে পড়া : বর্ধন এবং দ্বিতীয় 
বিশ্বা্ধ কিংবা রাশিয়ার বিল্লব এবং ফেব তায় 
উল্টোপথে হাঁটা। সবই সেই কিছু একটার' তর 
দিয়ে এক পলকে এক বাকে! বান করা সন্ভব। 
সবচাইতে আকরষদীয় এই যে __ বিজ্লনীরাও কিন্তু 
এই সম্মোহনের বাইরে নন। আর বিপদটা হি 
সেন্নেই। 


A শি শীল শি রা TED 
২৭৩ উস মানুষ __ নভেম্বর ১২৯১১ 


ইজ্ঞানীদের তাববাদ : 

বিজ্ঞান শিক্ষা আর স্বাভাবিক ঈম্ধরতত শিক্ষা 
= এই দুদের বিলে, ্া্থি প্রক্রিয়ার সৃষ্ট হল 
শারবিন্থাসী বিজ্ঞানী ধিনি স্বর জনাদের 
ছকে কম জানেন না সঙ্গে শ্রনেত যেশি জালে 
উজ্ঞান। তার সঙ্কৃতিতে ঈশ্বরত্, মননে যুক্তিতে 
ধজ্ঞাল। এই দুয়ের টালাপোডেলে বিজ্ঞানীদের 
ন্বাভাবলায একটা মিশ্র সংস্কৃতি তৈরি হয়। 
[স্যাপকচ সেনচত্তর আলোচনার’ রেশ বরে এনা 
লা ঘায় বে 'বিজ্ঞানচর্চার কলে বিজ্ঞানের সঙ্গ 
শক্ষ ঘোগাযোগ! নেই এমন বিষয়েও বিজ্ঞানীর 
আ্বাভাবনার পরিবর্তন হয়'। এই পরিবর্তিত 
[বনাকেই সেন বলেছেন বিজ্ঞান-সংস্কৃতি। 
ঘ ঘুগে, সব কালেই এই দুই বিপরীত মেরুর 
অ্বাভাবলা, 'ঈন্বর দর্শন' এবং বিজ্ঞান দর্শন', 
জানীদের যথেষ্ট দিশাহারা করেছে। প্রায়শই তারা 
স্পরকিরোধী সব বক্তব্য রেখেছেল। 
বিজ্ঞানের অগ্তর্পতির সঙ্গে সঙ্গে ভাববাচী 
দায় নিজেদের অস্তিক্ক রক্ষার সংকটে দিশাহারা 
হযে বিজ্ঞানের সঙ্গে হত্যক্ষ লড়াইয়ে নামিল 
॥। বিজ্ঞানীদের অত্যাচারও করেন। কিন্তু 
হাসিক কারশেই সেই অত্যাচার বিজ্ঞানের 
চপতিকে রুত্বতে সন্ধা হয়নি। তখন হান্ুক 
শ্রদায় বিজ্ঞানের মোড়কে 'সশ্বরবাদ' বা 
বাদকে জুড়ে ফেলার চেষ্টা করেন। এই বে 
শানে নায়ে ঈশাযবাদের কাবার তাতে যে ওধু 
চক সম্প্রদায় ছিল তা নয়। বু বিজ্ঞানীও 
লে অন্ববা না জেনে এই চক্রসন্তের সামিল চন। 
রর মধ্য বিজ্ঞানকে গুজে দেখার চেষ্টা সম্ভবত 
মম ওক হয় টরী: পূ: তৃতীয় শতকে এবং বিনি 
| কারাটি করেন তিনি হলেন অনাতন সেরা 
চতিমার্শনিক আরিমটেল। আরেকটি তথ্য এ 
মলে না জানালে আরিস্টটল সম্পর্কে ভুল 
[শ্যর সৃষ্টি হতে পাে। দর্শনে দ্বান্দিকতা নিয়ে 
॥ বে দুজন দার্শনিক সেকালে চর্চা করে ছিলেন 
দের মহে। একজন ছলে তিনিং। ঈশ্বরবাদের 
জ বিজ্ঞান ভাষনার গৌজামিলের সমন্বয় বিনি 
॥ সটান তিনি _ আন্টি হাক (1838 . 
16)। পেশায় ছিলেন পদার্থবিজানী/। প্রাচীন 
দর করেকজন বিশ্বাত বিজ্ঞানীর কথা নিতে 
লোচন শুরু করা যাক। 

জেয়োক্রিটাস (৪৮০-৩৭০ থ্রি: পৃ) 
দিলেন বিশ্ব প্রমাণ এবং শূন্যতার সমস্বরে 
চা পরয্নাণু জধৃশ। কনা, যেগুলো আকারে 


এবং আয়তনে পরস্পরের থেকে আলালা। 
একজতৌয় পরমাণু অন্যজ্ঞাডীর পরমাণুর সঙ্গে হুক 
হবার ক্ষমতা রাহে) পরমাণু চিরত্বন, জবিভা্তা- 
অপবিবর্তনী? এবং আচ্ছেলা। এই শ্রাচাল 
পরমাপুবাদের উন্নতি সাধন করেন গ্রীত বিজ্ঞানী 
এপিকিউরাস (৩৪১-২৭০ প্রি: পৃ) এবং 
পরবর্তী হালে রোমান বিজানী লাড্রেসিয়াস (২১ - 
৫৫ স্ত্রী: পৃ')। বিখ্যাত পরতীন সী দার্শনিক বা 
বিজ্ঞানী ব্মারিম্টটল৷ (৩৮৪-৩২২ প্রি: পৃ:) ছিলেন 
ভাবৱাদী প্রেটো (৪২৭ - ৩৪৭ প্রি: পৃ)র ক্র 
বিরোর্ী। হ্যারি ঘোষণা করেছ্ধিলেন কিন্বাচগং 
জ্ঞানের অতীত লয় এবং প্রডৃতিই আমানের জ্রালের 
শ্রাকর। তৎকালীন অবস্থার এই বিজ্ঞানীরা 
সামাজিক স্থবির এবং উপ ধর্মান্ধতার বিরদ্ধে 
বলিষ্ঠ বিস্লোহী এবং প্রগতিশীল ভিন্তার প্রবক্তা 
লিসক্ষেত্ে। কিন্ত 'পরম ব্রক্ষের' বারণা ছেকে তারা 
মুক্ত ছতে পারেন নি। বন্তবাছের এইসব মহান 
জারা কিন্তু বস্তুর উৎপন্তির কারণ কপে ঈশ্বরের 
অস্তিত্বের কথাও বলেছেল। 

নিউটনকে (১৬৪২-১৭২৭) ফিতে মধ্যযুগের 
কষা শুরু করা ঘাক। 'সৌর জগৎকে ঈশযসৃষ্ট এক 
স্থায়ী যত হিসেবে মেনে নিয়ে ছিলেন'' তিনি 
“Considering mics as inert 500 incapa- 
ble of mation. (he) 3০১০1100018 the prac 
impetus was given by 0০3৮8 নিউটনের 
জ্যোতিযচর্চা সর্বক্নর্ব্িদত। আছ ঈন্বরবাদের সঙ্গ 
বিজ্ঞানের সংঘর্ষ তার অনেকদিন আগেই নির্মবতায় 
পৌছে গেছে। নিউটনের জন্মের দুলতে বছর আগেই 
ঈশ্বরাদের ওপর চণ্ড আঘাত হানেন নিকোলাদ 
কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) হখন তিনি 
জানালেন যে সূর্যকে কেন্ত করেই পৃথিবী হোরে। 
গোলাভের বিজ্ঞানী কোপানিকাসের এই তভকে 
শুনাণিত এবং সনৃষ্ধ করলেন ইটালীয বিজ্ঞানী 
প্যালিলেও জিরোর্ডানে কুনো এবং অন্যান্ারা। 
ঈশ্বরবাদীয়া চরম অত্যাচার চালালেন সেই সব 
বিজ্ঞানীদের ওপর। নিউটনের সেসব ঘটনা না 
জালা খাকার কথা নয়। নিউটনের ঘৃগ্ানতুকাযী 
বিজ্ঞানের তবুও ঈশ্মরযালের কিরোবিতাই করেছে, 
তথ তিনি নিভে অলৃষ্টব্দের চর্চা করে ঙ্গেছেল। 

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের শরহ্দতির সঙ্গে সঙ্গে 
বদলে গেছে ঈশ্বরের সাজা, কালে গেছে ঈিশ্বরবাদ 
কন্তুবাদের সত্দেতের আপাত বৈশিষ্ট। কালে গেছে 
ঘু্তির বারা. জটিল হয়েছে কশতলি। এ যুগের 
সবচাইতে দাড়া জাগান বিজ্ঞানী আুনস্টাইনকে 


জ্বর সম্পর্কে নতানত দিতে হয়েছে আডত্রবার। 
সেইসব মন্তুবা নিতে দিস্বা চিন্তা লেখা হয়েছে, যে 
হার নিচের মতবাদ আইনস্টাইনের ঘাড়ে চাশিয়ে 
দিয়েছেল। মধা যুগে চার্চের আক্রমণ ছিল, 
শালিলেওকে শ্রজাশো বিবৃতি দিতে হয়েছিল 
এইভাবে _ “পবিত্র চার্চের দ্বারা আলিষ্ট হয়ে 
আনি সম্পূর্ণভাবে এই শ্রান্তলত তাাগ করছি যে 
সই কেক এবং নিশ্চল : এই ভ্রান্ত মতবাদ কোনও 
ভাবেই পোষণ, সমর্থন বা প্রচার না করতে আদিষ্ট 
হবে... আমি এই সহ শ্রম ও ধর্মবিরোর্ধী মত এবং 
চার্চ বিরোধ অনাসব মত ও শ্রমকে শপখপূর্বক 
পরিত্যাগ করছি এবং এগলির প্রতি পাপ ও বিদ্বেষ 
ঘোষণা করছি -. .।” (অনুবাদ হ্াহীকেশ সেন. 
সূত্র -)) হয়ত বা নিউটন এইসব থেকেই পহত 
শিক্ষা পেয়েছিলেন নিশ্চিন্ত ভীবন ঘাপনের। আচ 
সেই অবস্থা নেই। "কয়েক বছর আগে পোপ 
শ্যালিলেওয় বিচারটির পূন্বিচার করে পূর্বের 
রায়টির ক্রি স্বীকার করে নেন। যে বনভাঁট নিয়ে 
যিশুর শবদ্ছেটি আচ্ছাদিত ছিল বলে ভক্তরা 
কিশ্বাস কবতেন, সেটির একটি ছোট্র টুকরো ১৯৭৮ 
সালে বিজ্ঞানীরা চেয়েছিলেন গবেষণার জন্য। সে 
অনুরোধ প্তযাযাত হয়েছিল সেদিল। ১৯৮৮ লালে 
চার্চের কর্তৃপক্ষ নিজেরাই বন্ুধণ্ড পাঠিয়েছিলেন 
তিনটি পরীক্তাপারে। কার্বন ডেটিং করে দেই 
বনরখভটি ১২৬০ ত্বকে ১৩৯০ খ্রন্টাব্দের কোনো 
এক সময়ের বলে চিত, হয়। করেক বছর রাগে 
ইাল্যাণ্ডের ভানৈক নবনিযৃক্ত আর্চতিশপ ঘোষগা 
করলেন যে যে ফোনে বান্তি নিউ টেষ্টারেন্টের 
অলৌকিক ঘটলাবরীতে বিশ্বাসী না হয়েও চী 
ধর্মাবলগ্নী হতে পারেন। এই নিয়ে প্রথমে বিশ হৈ 
হট্টগোল হলেও শেষ পর্যত্ব তেনন কিছুই গ্ষটেনি। 
২৩শে জুলাই, ১৯৯৯ পোপ পল স্থগের নতুন 
সঙ্ঞো দিলেন। স্বর্গ মেঘের ওপর কোনো স্থান নয়. 
সপ ই্থর - নিবিদ্ধত্বের এক অবস্থা যেমন নরক 
হুল ঈশ্বর - বিচ্ছ্জ অবস্থা” (সূত - | অনুবাদ 
লেদ্ছকের) স্পষ্টতই ধর্মের বা ঈম্মরের অবস্থান, 
সন্ঞো ঝ ধারণা পাণ্ট্যচ্ছে। ঠিক তেমনি পাপ্টাক্ছে 
বিজ্ঞানীদের ঈশ্বর ভাবনা। ১৮৭৪ সালে চযোলনিস্‌ 
প্যালটন৷ (Frac 04198) ইল্যোন্ত ও 
ওয়ালেদের ১৮০ জন নেবৃসথানীয় বিজ্ঞানীর ওপর 
একটি অনুসন্ধাননুলক কাজ করেন। এই 
অনুদদ্ধানের ফলাফল নিযে একটি পুদ্তক তকাশিত 
হও English men of scien _ {heir nur 
আস আআ, বিজ্ঞানীমেত ধর্ম বিশ্বাসে নিয়ে তার 
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ক্স দিলা নিচে দেওয়া হল। 

3. ভ্রতি দশ জনের হবো শট জন প্রচলিত, 
চার্চের সদসা। 

২. হাদের বেশিরভাগ আন্ষের শুলাণের 
ব্যাপারে সাধারণ মানুষের দোকে অনেক 
বেশি লচেতন। 

€. স্পষ্ট ভাবেই তারা বরীয় ভাবনা থাকা সন্তেও 
বটি অপরাধ তত ও পুনর্জগ্ম তান্তে বিশ্বাসী 
মন। 
এন্কম আরেকটি অনুলন্কানমূলক ক্যাড 

করেছেন রমেন মজ্মদার ঘা শকাশিত হয়েছে 

একটি পুস্তকাক্যরে'। তিনি কলকাতায় বিজ্ঞান 
পেশাঘ নিযুক্ত পচিশফল প্রতিষ্ঠিত বিন্রালীর 
সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে & বইটি লেখেল। সেই 
বিজ্ঞানীদের তালিকায় বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগের 
মানুষই আছেন। দূব সীমিত দু'চারজ্ন বাদ দিলে 
শর সকলেই ঈশ্বর সম্পর্কে "কিছু একটা কিন্বসের 
অনুসারী। সাদান) কয়েকজন অলৌকিক 
ঘটলাবলীতেও বিশ্বাদ ফরেন। বিদ্রানীমের মাহা এ 
জাতীর ভাবের বা ভাবনার তীেতা এতটাই যে এর 
প্রভাব প্রতিষ্ঠিত বিজান পত্রিকাতেও সময় সময় 
আছড়ে পড়েছ্ছে। নেচার হচ্ছে বিজ্ঞানের অন্যতম 
সম্মানজনক একটি পত্রিকা। এই পত্রিকার কোনো 
বিজ্ঞান শরবন্ধ প্রকাশিত হলে সেই ধন্ধ গুপমান 
সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কোনো সন্দেহ থাকার কথা 
নয়। সেই সন্মানীয় পত্রিকাটিতে ভয়কের ভি ধরা 
পড়ে, যা ইচ্ছাকৃত ফরটি বলেই পরে প্রমাপিত 
হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দুটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখের 
দাবি রাে। ষ্রানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের 
(আৱেরিকা) করেকন্ন পদার্থবিল্রান, বিশ্ববিদযাত 
ঠগবাজ ইউরিগেনারকে নিয়ে কতগুলি তথাকৰিত 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা ফরেন এবং সেইসব 
জালিয়াতির পূর্ণ বিণ মেচারের শক সম্পূর্ণ 
একটি সখ্য জুড়ে ছাগেন। গরাবিজ্ঞান সমর্থন 
ফরা সেই মব জাল পরীক্ষার বিবরণ ছেপে নেচার 
পত্রিকা বেট সম্রানহানি ঘটিযেছিল। এর ফলে 
পরবর্তী পঞ্রিকার সংখাগুলোতে তার প্রতিফলন 
দেখা গেছে। এই সম্পর্কে 'অতীক্রিয় 
অলৌকিকতার শন্তরালে"* বইটিতে এক সদর 
হুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হরেছে। অপয়টি UNESCO 
প্রকাশিত বিখ্যাত পত্রিকা ইমপ্যাই অফ সাইল অন 
সোসাইটির একটি বিশেষ সংখ্যার কথা যেখানে 


বোট বার ছল বিদ্ানী বারটি বন্ধ লিখেছেন 
পরামিদ্রান সম্পর্কে। এদের নহে মাত্র একডন 
বিজ্ঞানী ঘিনি পরাবিজ্ঞান কাপ্রবারকে 'ঠগ ও 
জেচ্চোরদের কার্ঘতলাপ' বালে শ্রনাল কবোছেন। 
বাকিরা ছিলেন এই কাডের হীলার ও সমর্থক 

অতএব, সব বিভ্ঞালীরাইি সরলভাবে ঈদ্মর, 
পৰাবিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞান বিরোধী ভাবলাচিস্বাব 
শিকার এহন নয়। কিছু কিছু বিদ্রানী শ্বশাই 
আছেন হারা অসৎ 

্ারো বেশি সংখাক উদাহরপের হবো লা 
শিতেও আরা কয়েকটি বৈশিষ্ট লক্ষা করতে 
পারি। প্রাচীনকাল ঘোকে হ্ারস্ত করে. না ছুগ 
পেরিয়ে, আবুনিক যুগ পর্স্ত বেশ কিছু বিজ্ঞানীদের 
বে সাধারণভাবে একই ংরানের চিন্বা কাচ করে 
চলেছে। সেই চিন্তার বিশেষ কোনো উত্তরণ 
'ছটেনি। যোটাবুটি ভবে বিন্ধ ্রকষান্ডের কার্যাবলী 
এবং সৃষ্টি রহস। __ এই দুই চিন্তা শুধানা পেয়েছে 
সেই ৱাবনায়। অথচ হে সব মানুষের কথা এই 
আলোচনায় এসেছে ঠানের শ্রায় সকলেই ধুব 
বড়দাপের বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানে ঠদের ত্রকলল আছ 
সমগ্র ৰানবাতির সৃখসনৃষ্ধি চিন্তা ভার কল্যাদে 
পৃথিবীতে বান্যের শরাবির্ভাবকাল ২০ লক্ষ বন্ধব। 
এখন থেকে ৩০-২০ হাডার বছর আগে যাদু 
বিশ্বাস, এবং নানুষ ও প্রকৃতির সমস্ত কিছুতে 
“আয়ার' বিশ্বাস শুরু হয়। এই উম্বর বিশ্বাসের ভস্ম 
কিন্তু আকস্মিক নয়। হাকৃতিক ঘটনাকলীর 
কর্বকায়ণ সম্পর্ক নির্শয়ের প্রভের নিরসনের জলা 
একটি জবর উত্তর __ ঈশ্বরের ধারণা। তের 
উত্তর দিতে বিজ্ঞান অসমর্থ হুঙ্গেই ঈশ্বরের 
আবির্ভাব পরিত্রাতা হিসেবে। কিন্তু বিজ্ঞান, যে 
চ্গের উত্তর আছ দিতে পারে না. তার উত্তর দেয় 
সে আগাহীকল। কিন্তু, এই আভ এবং 
আগাহীকালের ব্যবধানটি কেশ বড়। ইতিহাসের 
বিচারে, মাত সেদিনের হানুষ বেজ্রানিন ভাষন, 
আদিম যুগের সেই মানুষটির তন্সের উতর ছিলেন 
= বন্তপাত ঈশ্বর সৃষ্ট ত্যেনো ঘটনা নয়। আগুন 
কেন বলে, তাও ডালা গেছে হা কয়েকশ বন্ধর 
আদে। এই সমরের ব্যববান তো আছছেই। জানার 
পরিবি হত বাড়তে লাগল সমান তালে বেড়ে চলল 
অৱঞানার সীফারেখা। কিন্তু অতটা উত্তপ্ত বোবহয় 
আমাদের না হলেও চল্গে। কেন না এই দানব 
সভ্যতা পৃ্িকীতে হাশর আবির্ভাবের সময়ক্যলের 


ক্বলনায় শেষ দু তিন মিনিট আর এই আয় সময়েই 
- মানুষ বিভ্রানের সাহায্যে ক অজানী রহসোর 
ভাবরল ভাচ্মোচন করেছে) 
সুত্ত নির্চেন : 
1. “Science 25 ও culture - 1s implications” 
Inswgural Lextore এ 00815 99° 
by Prot. 5. Sengopts. 
2, “Dualatcs al pave, Fredenck 


Engi. Mouou. 1966. 

1. "স্ব্ন্লক পন্তবান", নরিস শু্বফোর্দ.প' ত: রা 
পপ 

3. রসনা আগা, and Emyno-C nici”. 
0. Lemn. Mowon, 

$. পৰিভ্যযের দৃষ্টিতে ঈশ্বর”, রেল অজুমেপব, 
জচুনি 

6. “Inpact wl ড্র on society". Oct- 
Dev, 1914. Publ. UNESCO 

7. “বিজ্ঞানে স্মল বীরা _ মৃদুল ঢু. বসন 
সািতা নবধির 

৪. -হলান তোৱার, দ্লল্যার” _ বাধ (১১০৯ 
Immorulny - F. J. Tipler বইতে মোচন 
করেছেন পর্িক ও(। দেশ, 24.1195 


৭. বিজ্ঞান ও ভগবান _ হৃযীকেশ সেন, লেশ, 
21495 


মানসিক সমন্যা ! 
আত্মহত্যার প্রবণতা ! 
সমাধান অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা 
“সচেতনা' পরিচালিত 
মানসিক ব্োগ চিকিংমা ও 
কাউন্সেলিং কেন্দ্র £_ 


স্থান £_ এস. এ. পি. ৮ম ব্যাটেলিয়ন 
অফিস কম্পাউণ্ 
লাটবাপান, ব্যারাকপুর 


প্রতি মঙ্গলবার ১০টা _ ১ টা পর্যন্ত 
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সংহতিই অগ্রগতির ভিত্তি 


হাজার পাথরের টুকরোয় তৈরি হয় 
একটি প্রাসাদ। প্রাসাদটি দৃঢ় মজবুত 


বহু জাতি, ধর্ম, ভাষা এবং আচারের 
সমাহার আমাদের দেশ। আচরণে 
পৃথক __ কিন্তু বিশ্বাসে এক। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


আই. সি. এ. _ 4903 
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কুমার । এক কাচ্ছপ। শরীরস্বাস্থয 
বেশ ভাল। বেশ লাদুসনৃদুল। তবে. 
বৃদ্ধিটা চেহারার মত বড়সড় নয় 
বজ্ঞই ছোট। বজ্ডই কম। আবার, বুদ্ধি যে 
একেবারেই নেই __ তাও বলা যাবে না। 
হসেরাড আর রাম্রহসী। দুই রাজহাস। 
খুব বড়সড়। ধবধবে দাদা গা। টুয়া লঙ্থা গলা। 
স্বাতী আর স্ররী। বড়ই ভাল এরা। আপনে বিপনে 
প্রতিবেশীদের পাশে গিয়ে দীড়ায়। ঘতটা পারে, 
করে। দকলেই ভালবাসে এদের দু'জনকে! 
পল্দিছি। সে মন্ত এক দিঘি। অত বড় 
দিঘি এ তল্লাটে আর দুটি লেই। কাচের মত স্বগ্ছ 
জ্রল। টৈটিল করছে। পল্লদিঘি নামটা কি আর 
এমনি এমনি হয়েছে £ সারাটা দিঘি জুড়ে ফুটে 
আছে রানি রাশি পন্য । হাজার হানার, না কি 
লাখ লাখ __ কে জানে ? কে গুনবে ? গগ্মের 
ফুল আর পাতার ধাকফোকর দিয়ে সাতার 
কাটে হংসরা্স আর রাজহংসী। 
সেমব পণ্য রর বাহারই বা কত! 
সাদা, লাল, গোলাপি, দুষে-আলতা. নীল. 
সোনালি -- অসংখ] রং। দেখলেই চোখ 
জুড়িয়ে হায় মনে হয়, স্বর্গের সরোবর। স্বপ্রের 
সত। 
পন্যদিঘির হারে থাকে কুর্মকুম্ার। মাঝে 
মধ্যে জলে নামে। সব সময় নয়। হংসরাষ্ আর 
ব্লাজহংসী বেশির ভাগ সময় জলেই থাকে। 
গড়ি গুগ্‌লি খায়। 
মাঝে মযোই তিনজনে একসঙ্গে বসে 
গল্ওজ্রর করে। ছোটবেলার গলপ, জেলেদের 
নিষ্ঠুরতার গল্প, বন্যা আর খরার গল্প. চেনা- 
জানাদের হারিয়ে যাওয়ার গল্প -- এইসব পরা। 
সুখে দুখে কেটে যায়। দিনের পর দিন। 
বছরের পর বছর। 


নির্বোধ 
বিষ্ণুপদ চক্রব্টী 


বকর্মসদ: ও কর্পাদা! বলি ঘুমিয়ে পড়লে 
নাকি গো? 

কৃর্মকূমারের গর্তের সামনে এসে হাক 
পাড়ে হংসরাক্ত আর রাজহুংসী। 

"এত রান্তিরে কী মনে করে রে £ কোনও 
বিপদ আপদ হল নাকি ।' 

কৃর্ম ওটি গুটি পায়ে বেরিয়ে ভাসে! ঘর 
ধেকে। পায়ে বাত। জোরে চলতে পারে না। 

হে ডানার গায়ের জল এক কার্পটায় 
ঝেড়ে লেল্প। বলে, বিপদ নত ? কি বলছ গো 
দাল ? একে যদি বিপদ না বলো. তা হলে 
বিপদ আর কাকে বলবে ?' 

“খরার কথা বলছিস ?' কৃর্ম কলে। 

"তবে আর কিসের কথা বলব নাল ? খাল 
বিল সব শুকিয়ে একেবারে কাঠ! কোচ্ছাও 
একটি ফৌটাও জল নেই ! পল্ুদিঘির জলও 
শেহ হয়ে এল বলে। কী করবে কিছু তেবেছ 
?' হী বলে। গলা নেড়ে নেড়ে? মাধা দুলিয়ে 
দুলিরে। 

“তুই আমি ডেবে কী করব বলনা £ 
আমাদের ক্ষমতাই ব্য কতটুকু ? মানুবগুলোই 
সব লা খেতে পেরে মরে যাচ্ছে : পটাপট। 
বাঘ-সিঙ্গি পর্যন্ত মরে যাচ্ছে! না খেতে পেয়ে। 
তুই আমি আর কী-ই যা করতে পারি, বল না? 
কপালে যা লেখা আছে, তাই হবে! 

খুব হতাশ আর নির্লিপ্ত মনে হয় কৃর্মকে। 
বিপদের গদ্ধ সেও পেরেছে তবে, বিপদ 
থেকে বাঁচার কোনও উপায় সেভাবে খৌঁজেনি। 
তার ভাবটা হল _ 'কগালে বা লেখা আছে, 
তাই হবে। কী করা যাবে ?' 

আমরা কাল চলে যাচ্ছি দাদা! তাই 
একবারটি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। 
এতদিনকার বন্ধুত্ব: তোমাকে এভাবে একলাটি 


ফেলে যেতে তীহল খারাপ লাগছে।' হংসরাজ। 


বলে। চো ছল ছল করছে হংস আর হংসীর 
? ভেবেন্ধিঃ 


হয়ে আসে) 

"কোথায় বে যাব. তা ঠিক জ্লানি লা দালা। 
হৌ বলে। 

“তবে ?' অবাক হয় কৃর্ম। 

“তবে আর কি ? আমরা ঠিক করেছি 
কাল ভোর থেকে উড়তে গুরু করব। ঘে দিবে 
দু'চোখ ঘায়। উড়তে উদ্ভতে, চলে যাব ভিন 
দেনে। বে দেশে খরা নেই। দাবার আছে।' 

কথাগুলো বলার সময একট উনাস উদাঃ 
চোখে আকাশের পিকে তাকায় হংস। 

একটা চীর্ঘস্বাস ফেলে কৃর্ম। খুব লম্ব 
করে। বলে, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি! তোর 
নিজেদের কথাটাই শুধু ভাবলি ? আমার কথাট 
একবারও ভাবলি না ? কী রে তোরা ?' 

ছিঃ: ও কথা বোলো না লল! ভাবর ন 
কেন ? খুব ভেবেছি তোমার কথা। কিন্তু 
কথাটা হচ্ছে কী জানো দাদা ? আমরা তে 
আকাশে উড়তে উড়তে যাব। তুহি তে’ আঃ 
সেটা পারবে না! তাই..." 

কথা শেষ করে না হমৌ। পরের কথাট 
আর মুখ দিয়ে বেরোয় লা তার। মাথা নিচু করে 
থাকে। 

কৃর্ম ঘা বোঝার বুঝে মেয়। বাস্তু 
অবস্থাকে মেনে নেওয়া ছাড়া যে উপান্প নেই 
= তাও বোঝে। অভিমানের সুরটাকে কথ 
থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয়। বলে. উপায় একট 
আছে।' 

উপায় আছে 1' একসঙ্গে বলে ওঠে 
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ছংসরাজজ আর রাজ্হসৌ। কৌতৃহলে আর 
আনন্দে চোখ চকচক করে ওঠে দু'জনেরই। 
বলে, কি উপার গো দাদা ?' 

কুর্মকূমার বলল, 'তোরা একটু থাঁড়া। 
আমি এক্খুনি আসছি।' 

কুর্মকুমার গুটি গুটি পারে এগিয়ে গেল। 
জঙ্গলের দিকে। জঙ্গল আর কোথায় ? সব তো 
ধরার শুকিয়ে খাঁ খা করছে একেবারে) 

খানিক বাদে. ফিরে এল কৃর্ম। মুখে একটা 
দাঙ্ের ভাল। বেশ লম্বা আর খুব শক্তুপোক্ত। 

"এটা দিয়ে কী হবে গো কৃর্মদাদা ?' 
।ীর কৌতৃহল। 

“এই বে ডালটা দেখছিস ? এর মাঝ 
রাবর আমি কামড়ে ধর্সব। তোরা দু'জনে 
মমড়ে ধরকি ডালটার দুই মাঘা। ডাল কামড়ে 
রে তোরা উড়তে থাকবি। আমিও ডাল 
গমড়ে ভরে কুলতে ঝুলতে যাব। তোদের 
লগে। কী রে ? পারবি তো আমার ভার 
তে? 

ফৃর্ম যে একটা খুব ভাল উপায় যায় 
বেছে, সেটা সে নিজেও ভালই বুঝতে 
ারছে। তবু, তার বৃদ্ধির তারিফটা একটু দুই 
ছু দুখ থেকেই শুনতে চাইল। সামান্য 
চেও, একটু সংশয়ও আছে কৃর্মের মনে। _ 
গা রক্জি হবে তো ৮" 

আনন্দে খুব খানিঝটা প্যাক-পাক্‌-পাক- 
ঢাক করে ডেকে উঠল হংস আর হাসী। হাসে 
পল, ‘বড় তোফ বৃদ্ধি ব্যত্লেছ গো দাদা। 
178, এতক্ষণে আমাদের মনটা হালকা হল। 
ভক্ষণ মনের ভেতরটা বে কী উচাটন হচ্ছিল, 
। বলব তোমার দাদা।' 

হলে বলল, ‘তুমি কিন্তু খুব শক্ত করে 
টাকে ফাহড়ে থেকে! দাদা! বুঝতেই তে 
রদ, অত ওপর দিয়ে ওড়া। একটু এদিক 
দিক হলেই . . .। যাক গে। থাক ও সব 
লক্ধুনে কহা।' 


ভোরের আলো ছুটতে না ছুটতে, 


শব্দ বলতে শুধু হংস আর হসৌর ডানা 
কাপটানির শঙ্দ। মুখে কোনও কথা নেই। কথা 
বলার উপারও নেই। যে কেউ কথা বললেই, 
কক্ছপ পড়ে যাবে । তাই, 
সচুতে উঠে এল ওরা। এবার সামনে চলা। 
চলতে, চলতে. চলতে . . . অনেক বন পাহাড় 
নমী৷ পার হয়ে. এসে পড়ল এক শহরের মাথায়। 
একটা মাঠে ছেলেমেয়েরা খেলছিল। 
হঠাহই ওমের নজ্জরে এল ব্যাপারটা । তখন এরা 
একটু নিচু দিয়েই উড়ছিল। একটা ছেলে 
চিৎকার করে উঠল, 'এই দ্যাখ, দ্যাখ! কী কাণ্ড! 
দুটো রাজসথাস একটা লাঠিতে কয়ে একটা 
কচ্ছপকে কেমন উড়িয়ে নিত্রে যাচ্ছে 
একটা মেয়ে বলল, 'কী বৃদ্ধি এদের ! তাই 
নাঃ 

কৃর্ম খুব খুশি হল। নিজের পিঠ নিজেই 
চাপড়ে দিল। স্ব হু বাবা! বুদ্ধিটা কার দেখতে 
হবে তো ?" মনে মনে বলল। 

একটা ছেলে বলল. 'কল্ছপটা একটু মুখ 
আলগা করলেই কিন্তু একেবারে বাস হরে 
ঘাবে: ভালই হবে। বেশ মজা করে কচ্ছপের 
মাসে খাওয়া! যাবে।' 

এ আবার কী ফথা ? খুব রেগে গেল 
কৃর্ম। বলল. 'সে গুড়ে বালি। .. 

'বালি' বলতে বলতে একেবারে মাটিতে 
এসে আছাড় খেল কৃর্ম। হাউ হাউ করে কেঁদে 
উঠল হাস আর হসৌ। 

পাচ্ছে ডালটা আর বওয়ার কোনও 
মানেই হয় না। এমন সুন্দর বুদ্ধিটা যে দিল, 
শেষে সে নিজেই কিনা এমন নির্বোবের মত 
কাজ করল ?' 

ওদের চোখের জল৷ পৌছল লা মাটি 
পর্যন্ত। তার আগেই, মিলিতে গেল। হাওয়ায়। 


দুই 
পলেশ। দিনমজুর। কখনও মাঠে লাভল 


রাস্তার কাজ করে। জাজ লা জুটলে হরি-মটর। 
কখনও বা শ্াধপেটা। কখনও শুধু জল। 

আকবর। রাক্সমিস্তি । কলকাতায় কান 
করে। বড় বড় বাড়ি তৈরির কাজ্জ। প্রচুর 
পয়সা। গায়ের হনেককে কাড দিয়েছে 
আকবর। বলে. 'গাঁরে কী আছে টা কী ? পয়সা 
তো কলকাতায় । উড়ছে। শুধু হাত বাড়িয়ে 
বরলেই হল।' 

কার্তিক। রঙের মিশ্রি। আগে মাঠে ভন 
খাটিত। ভাকবরই ওকে কলকাতায় নিয়ে 
গেছে। কাজ শিখিয়েছে। আকবর আর কার্তিক 
সব সময় একই জায়গায় কাজ করে। একই 
সঙ্গে থাকে। 

হরিহ্রপর। বড় সুন্দর গ্রাম ছিল এক 
কালে। প্রতি শুক্রবারে হাট বসত। বিশাল 
হাট। দেখবার মত। চারপাশের গা 1 থেকে 
লোক আসত, বেচাকেনা ক্তে। মাঠভরা 
ধান। গোয়ালভরা গরু। পুকুরভরা মাচ্ধ। 

দিনকাল বদলে গেল। মানুহ সব ছুটতে 
লাগল। শহরের দিকে। জোতদায় জমিদারদের 
বাড়িগুলো ভূতের বাড়ির মত দাঁড়িয়ে আছে। 
জমি আছে। চাষবাস তেমন নেই। কে 
করবে ? ছেলেরা সব চাকরি করছে। শহরে। 

“গশেশটাকে একটা কাজ দিতে পারিস 
বাবা? 

আকবরের কাছে করুণ আতি গণেশের 
বিধবা মার। একদিন গণেশদেয়ও রাই ভরতি 
ধান থাকত। গোয়ালভরতি গরু ছিল। পুকুরে 
মাছ। একে একে সব গেছে। আছে শুধু 
ভিটে মাটির দেওয়াল হেলে পড়েছে, বে 
কোনও দিন পড়ে ঘাবে। 

“আমি তো ওকে কত করে বলছি খুড়ি- 
মা. আমাদের সঙ্গে চ। মাসে দু'তিন হাজার 
টাকা বোরগার করাটা কোনও ব্যাপারই লা। তা 
ও যাবে না। গাঁ ছেড়ে লাকি এক পাও যাবে না। 
কোনও মানে হয় এসব পাগলামির ?' 

আকবর বোকে গলেশের মার ব্যঘাটা। 
কিন্তু, গদেশ না গেলে ও কী-ইবা করতে 


ধরিয়ে পড়ল তিন জনে। নিংশক্সে উড়ছে। দেয়। কখনও খাল কাটে। আবার কঙ্গলও বা পারে ? 
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কার্তিক বলল, '্রথমে আফবরদার কাছে 
ঝিদিন জনই খাটুক না। তারপর, আহে আছে 
আকবরদাই ওকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে। 
কী করে কর্ণিক ঘরতে হয়. কী করে পাটা বরতে 
হন, কেমন করে ওলন-এড়ি দিয়ে গাথনি নোভা 
উঠছে কি না দেখতে হয় __ সব। সব শিখিয়ে 
নেবে আববরদা। 

আকবর বলল, * ও যদি রন্তের তাজ 
শিখতে চায়, তাতেও অসুবিধে নেই। কার্তিকই 
ওকে তৈরি করে লেবে। কোন কাঠে কী 
বাইমার চাপাতে হবে, কেমন করে ব্রাশ টানতে 
হয়, কেমন করে দশতলা বাড়ির দেওয়াল রং 
করতে হয় -_ সব। সব শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে 
কার্তিক। 

ফাল শেখা নর, কলকাতা দেখার জন্য, 
কালীঘাট, চিড়িয়াখানা আর পাতালরেল দেখার 
জনা রাজি হরে বাত গণেশ। পন্শা। 

'এত উঁচু ভারায় দাড়িয়ে কান্ত করতে 
তোমাদের ভয় করে না আকবরদ ? মাথা ঘুয়ে 
যায়না !' 

গঙ্গেশ বলছিল। বাঁশের ভারা বাধতে 
বাঁধতে। দুখের অধ 'বোকা' 'বোকা' ছাপ। 

আকবর বলল, ‘ওসব বললে পেট 
শুনবে 1 পেট হচ্ছে একেতস্বরের শয়তান। 
কয়লা বন্ধ, তো ইন্জিনও বন্ধ। ওরকম প্রথম 
প্রথম সবারই মাথা ঘোরে। ভয় তয় করে। পা 
কাপে। তারপর, আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে 
যার। নিজের পেট, বাড়ির পেটগুলোর কথা 
মনে পড়লেই, ভয় নিজেই দৌড়ে পালায়।' 

“কেউ কখনও পড়ে যায় না আকবরদা ?' 

ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে গপেশ। ওর কেন 
বেন মনে হয়, আকবরদা বলবে __ হা 
পড়ে।' যদি আকবরদ। তাই বলে ? আর 
ভাবতে পারে না গণেশ। মার "চোখের জলে- 
ভেঙ্ঞা' মুখটা মনে পড়ে। এক দৌড়ে পালায়। 
হরিহরপুরে। মলে মনে। 

আকবর নারকোল দড়িকে বাঁশের গায়ে 
জড়াতে ছড়াতে বলে, 'কত পড়ে। ফি বছর 
পড়ছে। এক আটা কপাল জোরে বেঁচে যায়। 
বাদবাকি সব পটল।' 


"সে কী" গলা শুকিয়ে আসে গঙেশের। 
বলে, 'আগে এসব কথা আনাকে বালোনি কেন 


আদরুম নাই তো অভিন্ন ফুঁসে ওঠে 
শদেশ। 

স্যান্বান্তান্তা ...' গদেশের কথা শুনে 
হাসে কার্তিক। বলে, রবি তো একবারই রে 
গন্শা। তার জনো এত ভাবলে চলে £ গায়ে 
সাপে-আস্বিকে-বাজে। মারছে কত লোককে। 
সেঙ্যানেও কি তুই নিশ্চিন্তি থাকতে পারবি ?' 

গলেশের মনে হয়, এক দৌড়ে ও চলে 
ঘার। হরিহরপুরে : গাবগাছের ডালে বসে বাশি 
বাজায়! কী, বাড়জ্ছে পুকুরে ছিপ ফেলে বসে 
থাকে! সন্ধের অন্ধকারটা অলস দুপুরকে 
কীভাবে তাড়া করে নিয়ে বায় _ দেখতে ভারী 
ভাল লাগে গণেশের। মাছরা্জার ডিম দেখাবে 
বলেছিল শিবু। লক্ষ্মীপাাচার বাসা... 


'সাবযানে উঠিস গন্শা * কার্তিক হাক 
পাড়ে। দশতলগার কাছে কার্তিক বাশের ওপর 
দীড়িয়ে। এক হাতে বাঁশ ধরা। এক হাতে ব্রাশ। 
রহ্ের ধ্রাশ। কোমরে দড়ি বাঁধা আছে। দড়ির 
ও-মাথার সঙ্গে একটা হক লাগানো আছে? 
হুকটা আটকানো আছে জানালার গ্রিলে। 

যদি কোনও কারণে, পা ফস্কেও যায়, 
ওই কোমরের দড়িই বাঁচিয়ে দেবে। তবে, 
কিছুক্ষণ ওই অবস্থায় ঝুলতে হবে। গাজনের 
সন্্যাসীর মত। যতক্ষণ না কেউ টেনে তুলছে। 
বা, নিয়েই একটা বীশ-কাস কিছুকে আঁকড়ে 
ধরতে পারেছে। 

গদেশ এখন অনেক সড়গড়। তরতর 
করে উঠে বায়। গা কাপে না। মাথা ঘোরে না। 
ভগ নিয়ে ভাবেই না। যত ওপরে কাজ, তত 
বেশি ক্েট। গণেশের টাকা চাই। অনেক টাকা ! 
একটা ঘর তুলতে হবে। মাটির 


দশতলার একটা জানালা রং তরদ্ধে 
গদেশ। পায়ের তলায় শুধু একটা বাশ। মাথার 
ওপরে আ্রাড় করে বাঁধা আর একটা বাশ থেকে 
রু্ের ডিব্রাটাকে কুলিয়ে দিল গ্পেশ । ডিব্রাটা 
দুলছে। বা হাতে একটা খাড়াই বাশকে শ্রাকডে 
ধরেছে গদেশ। ডান হাতে ব্রাস। 

আকবর প্রাস্টারের কান্ত দ্খোলোনা 
করছে। আট তলায় মাচায়। কার্তিক দেওয়াল 
রং করছে। ন'তলার ন্বাচায়। 

"ওরে ওই শন্শা : মরবার ইচ্ছে হয়েছে 
তোর ? একে মাচা নেই, বাশে দাড়িয়ে কাজ। 
তার ওপরে কোমরের দড়িটা পর্যন্ত লাগাসনি! 
একবার পা ফসকালেই, একব্যত্রে মায়ের ভোগে 
চলে হাবি রে হতভাগা !' 

আকবর চেঁচার। ভাট তলা থেকে বৃক 
কেঁপে ওঠে। কার্ডিকের। "ছোঁড়া বচ্ এচডে- 
পাকা। দু দিনেই নিজেকে মাতব্যর ঠাউরেছে। 
আমরাই বলে দ্যান্দিল এ লাইনে থেকে এখনও 
কোমরে দড়ি নিষ্। তার ওপরে ভাবার অমনি 
বাঁশের ওপর গড়িয়ে কাজ্জ। মাচা,ফাচা নেই। 
হাড়া, দেখাচ্ছি মজা। 

গণেশের দিকে এগোর কাতিক। গদেশ, 
বাঁশ ধরে ধরেই, খানিকটা সরে যায়। হা হা 
করে হাসে। মজা পার। খেলা যেন। 

তবে রে ?' বলে কার্তিক খপ্‌ করে 
গণেশের হাত ধরতে যায়। ৮ 

গলেশ, 'আমার ধরবে 1 তৃমি ?' বলতে 
বলতে হঠাৎ করে পা স্লিপ করে পড়ে হার) 

'বা-জা-জা-আ.. 

চোখ বোকে কার্ডিক। কালে জাড়ুল নেয় 
আকবর। 


জ্ঞান ফিরেছে গন্শার। তিন দিন পরে। 
ভাগৃলিগ আট তলার মাচায় আটকে গিতেছিল' 
আই বেঁচে গেল এ যাত্রাম়। 

গন্শা তখনও ঘোবে। আচ্ছের। বলছে, 
“সনা! আমি শিবুর সঙ্গে মাছবাার ডিম দেখছে 
যাচ্ছি: আমানি পাস্তা রেখো! এসে বাব! .. . 


i ই. শী? ইইউ 
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মুহূর্তের অসতর্কতা 
মারাত্মক অগ্নিকাণ্ড 


গোটা বছর আগুন এড়াতে কয়েকটি সাধারণ সতর্কতা মেনে চলুন 


+ 


বৈদ্যুতিক তার ও সংযোগস্থলগুলি ক্রটিমুক্ত রাখুন। 

অন্যায়ভাবে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবেন না। 

তেল, পেট্রোল প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ আগুন থেকে দূরে রাখুন। 
আগুন লাগলে সঙ্গে সঙ্গে ১০১ ডায়াল করে দমকলকে খবর দিন। 


অহেতুক উত্তেজনা ছড়াবেন না। দমকল কর্মীদের কাজে অনভিপ্রেত 
হস্তক্ষেপ করবেন না। 


রব রব 
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আজকের সময় ও কিছু বিজ্ঞানমনস্ক ভাবনা 


বিজ্ঞান _ শিক্ষার্থীর সঙ্কট 


ভূপতি চক্বরী 


ক্ষাজগতে প্রায় দেড় দু' দশক আগে শুরু হয়ে একটু একটু 
করে বর্তমানে বেশ ব্যাপক আকার নিয়েছে একটি সনস্যা। 
শ্রায় সন্থটের চেহারা নিয়ে ফোলেছে। সেটা হল 
বিজ্ঞানপাঠে, তথ) চর্চা, উপযুক্ত ছাততছাতত্ীর অভাব ; বিজ্ঞান পড়তে 
যথেষ্ট ভালো ছেলেমেয়ের! খুব কম আসছে। যারা আসছে, তাদের মধে 
যারা তুলনায় ওপরের দিকে, তারা চেষ্টা করছে শ্লাতকোভর স্তরে কোনো 
প্রাযোগিত শাখায় পড়াগুনা চালাতে, বি-টেক এম-টেক, কিংবা ভালো 
কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রী নিয়ে দেই পথে পা বাড়াতে॥ 
শেষমেষ বিজ্ঞান বিষরগুলিতে বারা হ্রাহকোন্র ডিঠী নিয়ে বেরোচ্ছে 
তাদের এক ক্ষুধ ভশ্লাশেকে ছেড়ে দিলে অধিতাংশেরই মনে বাসা 
বেবেছে হতাশা, বিষয়ের প্রতি অনাগহ। আর সন্ভটের শুক্র এখানেই, 
বিশেষ করে যদি এর সঙ্গে মলে রাখা যায় যে. প্রতিটি বিভ্রান বিবলপ 
আধুনিকতর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট কঠিন হয়েছে। 
শ্রাতকোন্তর ডিরী প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীরা অনেকেই বেশ কিছুটা তান 
নিয়ে শেষ স্তরের পড়াণুনাটা শেষ করে। সরাসরি চাকরি এনে দেবে 
এমন কোনো বিষয়ে (টেকনিকাল বা ম্যানেজমেন্ট) ডিগ্রী না করতে 
পারার এক দুঃখ এদের বেশ আচ্ছা করে রাখে। ঘখন তাদের মনে 
করিয়ে দেওয়া হয় যে স্কুল কলেজে শিক্ষকতার চাকরি বা বিজ্ঞান 
গ্ষবেষশাগারের কিছু চাকরির জনা তারা উপযুক্ত হয়ে উঠতে চলছে, 
তখন তারা খুব যে উদ্দীপ্ত হয় এমন কথা বলা যাবে না। অমোঘ যুক্তি 
হিসেবে উঠে আসে চাকরিগুলির ডন্য তীর প্রতিযোগিতার কথা, কিংবা 
কিছুটা চাপা দীর্ঘৰ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হয় কম বয়সে মোটা মাইনের 
নিশ্চিন্ত চাকরি হাতছাড়া হয়ে যাওয়া বা সামাজিঝ সম্মানের কমতি 
প্রভৃত্তি বিষয়ের কথা। 
এর মধো প্রথম দুটি যুক্তি নিঃসন্দেহে সতি. যদিও শিক্ষকতার 
- চাকরি অপেক্ষাকৃত বেশি বরসে পাওয়া গেলেও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে তা এখন মোটেও অনাকর্ষণীয় নয়। তবে সামাজিক সম্মানহানির 
ব্যাপারটা বেশ মুশকিল, বিলেষত শহরাঞ্চলের ছেলে মেয়েদের বিন্যালয় 
শিক্ষক হতে বেশ অনাগ্রহ। আর বিজ্ঞান গবেষণায় এগিয়ে চলার রান্তাও 
যে খুব মসৃপ তাও নর. মে প্রসঙ্গে পরে আসছি। 
অথচ মৌল বিজ্ঞানের বিষয় হিসেবে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা বা 
জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার স্রাতক ক স্রাতকোত্তর ভি্রীধাহীদের কাছে 
বিলালয় ঘরের ভৌত ও জীবনবিজ্ঞানের শ্রথম গুরতপূর্ণ পাঠগুলি 
ছাত্রছাত্ীরা গ্রহণ করে। যে ছাত্রস্থাত্রীরা মৌল বিজ্ঞান, শ্বুক্তি, চিকিংসা 


বিজ্ঞান বা বিদ্রান ঘেঁষা কোনো বিষয়ে পরবতী স্বাবে পড়াগডন' কারে 
তাদের কিন্তু বিষয়ের সঙ্গে শরার্থনিক পরিচিতি ঘটে এই নাধামিত স্থারে। 
এই স্তর বিষয়ের হতি তার অতটা আগ্রহ তৈরি হচ্ছে এবং কতটা সহিত 
ভাবে সে বিষয়টি শিৎুছ্ে তার ওপর চাতছান্রান্রে ভলিহাং বিজঞোনচর্ঠ 
বেশ কিছুটা নিরশীল। উচ্চ মাহামিত স্তরে এই দির্ভরঙীলতা 
শ্শনির্নেশের চেহারা নেয়। এই স্থরগুলিতে বিরান শিক্ষকের কু খুব। 
নির্ভুল তথা আকর্ষনীয় বিজ্ঞান পাঠ এই স্বরথলি থেকেই গতন কৰতে 
শুরু করে বিদ্রানের ভাবী সাধকের মানসিকতা। 

দুঃখের সঙ্গে হলেও একথা স্বীকার করতে হবে হে বিদ্যালয় গুরের 
বিজ্ঞান শিক্ষত্ূদের মান অবশ্যই নেনে ঘাচ্ছে। যে পদ্ধতিতে পড়াগুলা 
চালিয়ে যে সারির ছাত্রীরা ভবিহাং ভাবলে শিক্ষক হিসেবে জায়প্রকাশ 
করছে তাদের একটা বড় অংশের পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের উদুদ্ধ তা বা 
সঠিকভাবে বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি বিষয়গুলির যৌলিক পাঠ দেওয়া ক্রমশই 
দুরূহ হয়ে পড়ছে। অথচ এই শিক্ষকদের কাছে বিদ্যালয়ের বাইরে 
চলিত ভাষায় 'কোচিং, টিউশন নেওয়া বাপ্াইভেট পড়তে যাওয়ার 
য্যাপক ভ্িড়। হে ভিড় এখানে তোলা প্রশ্নগুলিকে সম্ভবত চ্যালেড মুড়ে 
দেয়, হয়ত বা বিহুপ কারে। খানিকটা অসহায় কিছুটা দিশেহারা 
অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের এ শোতে ভাসিয়ে দিতে রা বাধা 
হন : নিজের কাছে নিক্ষেতে বাচানোর জনন কখনও ত্র তোলেন যে 
শিক্ষক যনি দুর্বল বা জনুপঘুক্ত হন তবে কেন তার পরায় এ শিকছার্ীর 
ভিড় হচ্ছে! এ এক অদ্ভুত ভবন্থা। তি 

বর্তমানে বিন্যালয় শিক্ষক নির্বাচনের পন্কতি পাল্টেছে কিছুট' 
করা যায়। তবে সেখানেও লামতম যোগ্যতার (মাধ্যমিক স্দে দু বধের 
পাস কোর্সের গ্যাঙজুরেটরাও উপযুক্ত) সোপান যেখানে নামিছে হাল 
হয়েছে অন্তত বিজ্ঞান শিক্ষার বাপরে তা সহায়ক হতে পারে না) কালে 
স্তরের অধ্যাপক নির্বাচনে গত কুঁড়ি বছর ঘরে যে কেন্্ীয় বাব! গহণ 
করা হয়েছে কিছু ক্রটি বিচাতি দুলীতি সত্তেও তা খুব খারাপ চলছে না। 
এখানে দুঃখের কারণ ভিন্ন কলেজ স্তরে বিজ্রানপাঠে সপ্রাপ আগ্রহী ছাত্র 
সংখা তুলনায় কম, এবং তালের বৃহদাংশই কোচিং-এ ছুটছে ডিগ্রী দরে 
ভালো ফলের আশায়। যে ভালো ফল" হয়ত তার হাতে যৌন বিজ্ঞানকে 
পরিতাগ করে প্রায়োগিক বিজ্ঞান (অর্থাৎ বি টেক প্রভৃতি) পাঠের 
চাবিজ্ঠি তুলে দেবে। ওপর ফল সেই একই শ্রাতক্যোন্তর সুরে 'শ্রৌল 
বিজ্ঞানে ভালো ছাহ বা বোগা ছাত্রের একান্ত আভাব। হ্যা, এ প্রসঙ্গ 


স্পা শা শাপলা শী শশা ছিটা হী 
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স্বীকার করতেই হবে যে কোচিশুলি কিন্ত ছাত্রদের কম শিখেও ভালো 
লম্বর তোলার রাস্তা দেখ্যতে পাবে। 

তাহলে কী আমাদের বিজ্ঞানশ্িক্ষাটা তুলনায় দুর্বল শিক্ষক এবং 
অলাগ্রহী এবং ক্ষেত্রবিশেষে অনুপযুক্ত ছাত্রচাত্রী নিয়েই চলবে ? জানি, 
অনেকেই বলবেন যে এটা কেবল সর্বভারতীয় নয়, একেবারে বিশ্বব্যাপী 
চিত্ত বা গ্লোবাল ফেনমেনন (Global phenomenon)! বক্তবাটি 
অ্ীকার করার উপায় নেই, কিন্তু এর ঘ্বেকে উত্তরণের পথ ক » উন্নত 
দেশে এই সমস্যার মোকাবিলা করতে আমাদের মত দেশের উজ্জ্বল 
দ্বাত্তরা সাহে বিদেশে গিয়ে অবততীর্শ হয় শিক্ষকের ভূমিকায় ঘার কারণ 
সহছেই অনুমেয়। সেক্ষেত্রে আমাদের সামনে কোন রাস্তা খোলা 
রইল + এর খুব সোল্লা সাপটা জবাব দিতে গেলে হয়ত তা বড্ড বেশি 
আটের সমালোচনামূলক হবে, তাই কিছুটা বান্তবসম্ত, কিছুটা 
ধ্বদ্মেশানো, উত্তর খোজার চেষ্টা করা হাক। 

যে ছাত্ররা ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিক্যালে সুযোগ গেল না তারাই না 
হয় বিজ্ঞান পড়াতে এল । এরা যদি পরবর্তী পর্যায়ে একটু মনোযোনী হয়ে 
গাতজোল্তর স্তরে মৌল বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ানুনা শুক্র করে, একটা 
পজ্জিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠার চেষ্টা করে 
হলে কিন্তু কিছুটা ফর নিললে বলে মনে হয়। আন্তরিক পরিশ্রম এবং 
দদিচ্ছার সংমিশ্রণে কিছু ছাততছাত্রীর নিশ্চয়ই উত্তরণ ঘটবে। হয়ত এখান 
ঘকেই কেউ কেউ আগ্রহী এবং যোগ্য হয়ে উঠবে বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা 
গলানোর জনা। বর্তমান দেশের বিজ্ঞান গবেষণাগারগুলিতে উকি 
শরলে দেখা ঘাবে যে উপযুক্ত গবেষক ছাত্রের সেখালে কি অভাব! 
।যোজনরীয় বোগাতা নিৰ্ণায়ক পরীক্ষার আটকে যাচ্ছে কহ ছাত্র, অথচ 
(বেষলাগারে যে অধ্যাপকেরা গবেষণাকার্য পরিচালনা করেন তাদের বহু 
রিক্ত কাজ এ গবেষক স্থানের অভাবে এগোচ্ছে না। কিছু গবেষণার 
দল ফেলোশিপ ছাড়াই আংশিক সময়ে যারা কান করেন তাদের দিয়ে 
ছ্ছে. তবে তা তো কোনো বড় কাজে সহাকে হাে পারে না। 

বিদ্যালয়ের ছাত্রের! যেনন বন্ধর শেবে এক ধাপ উঁচ ক্লাসে উত্তর 
ওরাকে তাদের আপাত লক্ষা হিসেবে ধরে নিয়ে এগোতে পারে, 
চ্মানিক শ্রাতক ছাত্রের কিন্তু সেই বানসিকতায় কা করলে চলে না। 
ছচ বৃহদাশের ক্ষেত্রেই তা হচ্ছে। বি.এস.সি. করে বি. টেক লা হলে 
ম. এস. সি. এবং তারপর 'নেট (NE. Nationa! Eligibility 
০5) হলে গবেষণা অথবা অন্য কিছু এই ধরনের মাত্রো। আর দৌড়ও 
মা nd ৷) পক্ধতি এখন বজ্ড বেশি অনুসৃত হচ্ছে। যা নিশ্চয়ই ঠিক 
শিক্ষকতার ভালো ছাত্র পাওয়ার সহারক নয়। অবশ! কর্মজগতের 
পক্ষত মন্ধোচন এঘং অন্যান) সম্ভটের কতা মাথাল্প রাখলে হয়ত 
ামশগুলিকে কিছুটা অবাজব বা "আইডিয়াল এনে হতে পররে। তা 
যাক, ক্ষতি নেই। বিজ্ঞান শিক্ষার আশু সঙ্কট থেকে মুক্তির পচে্ার 
তা একটু আইডিয়াল হওয়ার চেষ্টা করতেই হবে। না হলে শেষ 
যিগতি যে জাতিগত আত্মক্ষর। 


‘সে মানুষ __ নভেম্বর ১৯১৯ 


বিজ্ঞানসম্মত ভাবনাচিন্তার সঞ্চারণ 


বাসুদেব মুখোপাধ্যায় 


যাচাইকরণ ও নাব্যতা 

তক্ষণ যা আলোচনা করা ছল তা প্রধানত গবেষণার শুরুর 

দিকের সমস্গা। এরপরের আলোচনার বিষয় হল কর্মসূচি শেষ 

হবার পর যে ফল পাওয়া গেল অর্থাৎ বিজ্ঞানের নতৃন 
আবিষ্কারের যাচাইকরণ (॥৭|৫%৷৷০৷) ও লাঘাতা ্রতিপন্রকর্লণের 
091755397) সমস! নিয়ে । এ ব্যাপারেও বিচার করার জনা দুটি ধারা 
তৈরি হয়েছে যাদের পরিষ্কারভাবে আলাদা করা মুশকিল। এর একটি 
শ্রতাক্ষবাটীদের যাচাইকরণ পদ্ধতিতস্ত্র। যেখানে দেখা যায় নানান 
গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানী ঙার আবিদ্ধারকে 
পূর্বানুমানের ভিন্তিতে যাচাই কারে নেন। অলাদিকে বন্তস্বাতন্ত্বাদীদের 
ধারা যারা সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করে গবেষণা কর্মসূচিটির 
ভ্রাসক্মিকতা ও নাহ্যতা প্রতিপর করার চেষ্টা করেন। 

প্রতক্ষব্দী ভাবনাচিস্তার মূল কথা হল আগে তথা, পরে তত্ব এবং 
তোর হাত ধরে ক্রনে ক্রুনে তন সুম্প্ট হয়ে ওঠে। এখানে তথা 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই কারদে যে তেমন পরিস্থিতিতে তথ্য বিজ্ঞানের 
ধারণা, পূর্বানুমান ইত্যাদি সবকিছু পাশ্টে দিতে পারে। তাই বলা যায় 
তথ্যের স্বাধীন স্বকীয় আন্িত্ব রয়েছ্ছে এবং তাদের ওপর ভিডি জরেই তব 
গঠিত হয়। এখানে প্রতাক্ষবাদীদের মনোভাব হল তথ্য মুখ! এবং তত্ব 
গৌপ। কোনো কোনো ক্ষেঞ্জরে তারা এমনও বললেন বে ব্যবহারিক 
শয়োজ্নে বিজ্ঞানের তত গঠন করা হয় নইলে বিজ্ঞানের তন্তু বলে কিছু 
হয় না। কোনো একটি গবেহণ! কর্মসূচিতে পূর্বানুমানের ভিত্তিতে যে 
তথ্যগুলি সংগৃহীত, হচ, স্বাধীন পর্যবেক্ষণের মাধামে তাকে শুধু যাচাই 
করার ্রয়োজন হয়। এই যাচাইকরণ শ্রফ্রিয়ায় দুটি শুরুত্পূণ ধাপ আছে 
এর প্রথমটি হল ১. বিজ্ঞানের তত্ব থেকে একটি সুষ্পষ্ট, ওরয়পূর্ণ. 
পূৰ্বানুমান বা ঘটনাপূর্ব সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া এবং পরেরটি হল ২. 
গরেষপরে পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্রাপ্ত তথা দিয়ে এ পূর্বানুমানকে 
তুলনামুলকভাবে যাচাই করে নেওয়ার প্রক্রিয়া হার ফলে হয় তত্তুটি টিকে 
থাকবে নয় ভুল বলে শ্রতিপএ্র হবে। 
খুঁটির দেখলে এই যাচাইকরণ প্রক্রিয়া বলে যা বালা হচ্ছে তার 

মবে৷ নানা গোলমাল রয়েছে। আর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এগিয়ে 
এসেছেন তত্তের কল্পনানির্মাপকারীরা (০০n9৷॥৬০()৮i৪৷)। যেমন 
উপরোক্ত শ্রথম ধাপে রয়েছে একটি প্রফ্রিরা যেখানে তাম্তিক পূর্বানুমানের 


২২ 


বা ভ্রকলপের ওপর ভিত্তি করে গবেষণা কর্মসূচিকে এনিয়ে নিয়ে চলা হয় 
এবং পরে পরীক্ষা নিশীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাকে যাচাই করে 
নেওয়া হয়। নায়োন্ত্রের অবরোহ শ্রপাঙ্গীর থেকে এর সূলগত কোনো 
শার্থকা নেই। কোনো সন এই বাখা বিক্লেযলের বাপারে তু তুললে 
এটা বোকা যাচ্ছেনা  অবরোহ প্রলান্গীর সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে যে তত্ব 
বেরিয়ে আসছে তার থেকে প্রাপ্ত তথয কীভাবে আদা সন্তব। উল্টে এই 
কথাই বলা যায়৷ বে. তান্িক নিয়মনীতি এবং বিশুদ্ধ তথা সংগঠন হচি 
বিভিত্ বিচিত্র ধারণা গঠন করে তাহলে এমন কোনো সাধারণ গদতিতস্থ 
খুঁজে পাওয়া ঘাবে না যা দিয়ে একটি শ্রকল্প থেকে আর একটিতে 
'অবরোহ প্রণালী মেলে কোনো দিল্ধান্ত্রে আসা সম্ভব) কেননা তন্তু তখন 
হরে দাঁড়াবে তথ্য দিয়ে নতুন করে বিশ্লোধ করার নত বিষয়, কোনো 
সাতারলীকরপ করার বিষয় নয়। আবার দ্বিতীয় ধাপে দেখা যাচ্ছে হদি 
কখনো তত ও তথাকে মুখোমুখি সর্ষে দাঁড়াতে হত তাহলে 
্রত্যক্ষবা্দীরা বা ভাবছেন তার থেকে অনেক বেশি ভটিল পরিস্থিতির 
উদ্ভব হয়। যেমন গবেষণার পূর্বানুমান ধরে বিদ্রানী তার কর্মসূচি গঠন 
করলেন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করলেন। ক্রমশ পরীক্ষা থেকে তথা 
আসতে শুরু করলো এবং বিদ্রানী দেখলেন ঠার তান্তিক বা প্রকম্ধিত 
পূর্বানুমানের তুলনায় তথাগুলি অনা কথা বলছে। এখানে সাধারণভাবে 
যা ঘটে বিল্রামী তথ) ও তত্ত্বের সংঘর্ষে না গিয়ে নানান বিকল্প সমাধান 
খোজার চেষ্টা করেন। যেমন তথা ও তত্তের কোনো গুরুতর অমিল 
ঘটলে তত্ব সম্পর্কে তার সংশয় ডাগবে, আবার ছেটখাট হিল হলে 
তিনি তত্তুকে সেই মত বদলাবেন বা তথাগুলিকে পুনরায় যাচাই করে 
নেবেন। এই সব কথা বলার উদ্দেশ] এই যে অমিল ঘটলেও তত্ত বা 
তথ্য ফোনোটিকে তিনি মুখোমুখি লড়িয়ে দেবেন না বা চট্ট করে বাতিল 
করে দেবেন না। & তত্ত্বের কাঠামোর অযোই তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করকেন 
কেমন করে তধাগুলিকে সম্বিত করা যায়। 

প্রতাক্মবাদীদের চিত্তাভাবনার প্রতিষব্্ী ধারা হুল 
হকঝানির্মাণকারীদের ধারা, যাদের পুরোধা হলেন ফরামী পদার্থবিদ 
পিয়েরি ডুহেম। ঘিনি এই শতকের শুরুতে বিদ্রানের হকল্ত নির্মাদের 
ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত কিছু বক্তব্য রাখেন। এই মতবাদ পরে পরিপৃষ্ট হয় 
এবং এতে বলা হয় যে কোনো বিজ্ঞানের তত্তের আদল পরীক্ষা হল এটা 
দেখা থে একটি ব্যাপক তাব্রিক সংগঠনকে ঘিরে একটি মক্বৃত 
সঙ্গতিপূর্ণ অবস্থান গঠন করতে পারছে কিনা) পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষায় 
রপ্ত তথাগুলিকে এই তান্বিক সংগঠনের পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গতিপূর্ণ হতে 
হবে এবাং এরা বিভিন্ন বিচিত্ত চীকা ভাযোর মাকামে এই তাত্বিক 
সংগঠনের বিস্তার ঘটাবে। স্বভাবতই এই জটিল বৃহৎ তাততিক সংগঠনকে 
যাচাই-করা বা সাং করা বা সঠিক প্রতিপন্ন করা কোনো একটি কি 


দুটি ভখ্যের পক্ষে সন্তব নত এবং তা করা সীচীনও নয) সূতরাং এমন 
একটি তান্তিক সংগঠনকে পুরোপুরি বাতিল না করা গেলেও, ওটি 
ছোটখাট কোথাও তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে তাকে মেলে চঙ্গাতে 
হবে এবং তা নিয়ে গবেষণা কর্মসূচি গঠন করতে হবে। বাবহানিক 
জুনে বিজ্ঞানীরা তাই করেন এবং এর ছোট্ট অসম্পূ্ণতা- নূর্বলতাকে 
কোনো বড় গালেঞ্জ বলে ননে করেন লা 

এই লুটি প্তিদ্ধন্ধী চিত্রাভাবনা ১৯২০ ৪ ৩০-এর দশকে 
বি্রানীবের যে প্রভাবিত করেছিল এবং সবচেয়ে বড় কথা এদের 
শ্রতি্ী এনে হরেছিল। কিন্তু আন বিভ্রানের অভাবনীয় প্রচার ও 
প্রসারের কালে এতধ্য বুঝতে অসুবিধা হয় লা যে এ বারা প্রতিবন্ধী 
নয়। সেই সঙ্গে এটাও বোঝা যায় যে বিভ্তানের আবিদ্ধারের 
যুক্তিগা্ততাকে হত সহজ সবল করে চিন্তিত করা হয়েছিল বিষয়টি অত 
সহ সরল নয়। গবেষণা কর্মসূচির দু'চারটি সুবিধামত কাজ বেছে নিয়ে 
কোনো একটি ারগার সপক্ষে ূর্বনূমানের সফল তা ধারণার সঙ্গতি 
প্রনাপ করা মোটেই কঠিন তাক নয়। আত তারও পরিস্ভার হয়েছে যে 
এই দুপস্ষই যাচাইকরণ বা নাহ্যতাপ্রতিপনরকরণ হুক্রিয়াকে, আনেকখানি 
সরঙগীকরণ করেছেন। কেননা শুত্যেকটি গবেষণা কর্মসূচি তার প্রকৃতি, 
শাঠল, উতিহাসিক বিবর্তন, বৃদ্ধিগ্াহ্যতা, পূৰ্বানুমান, মঙ্গতিপূ্ণতা ইতানি 
ব্যাপারে এত বিচিত্র বিভিত্ বে শ্রুতোঝটি কর্মসূচিকে আলাদাভাবে খুঁটিয়ে 
বিচার করতে হবে এবং খেয়াল ভরতে হবে এ নতুন গবেষণা কর্বসূচি 
(কোনো বিশেষ ভাবনাচিন্তার দাবি রাখে কিনা 

বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিজ্ঞানসন্মত ভাবনাচিত্তার বিবর্তনের ধারায় 
নানা ধরনের সহসার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে যার কিছু গবেষলার 
বিষয়বন্তুকে ঘিরে আর কিছু সমাজত বিবর্তনের কোন কোন পর্যায়ে কোন 
ধরনের পরিষ্থিতির উদ্বব হয়েছে তাকে ঘিরে। কোনো সময়ে বিজ্ঞানের 
কোনো একটি প্রকল্প বা পূর্বনুমান অভাবনীয় সাফলা লাভ করেছে। 
আবার অন্য সময় বিজ্ঞানের কোনো পূর্বানুমানই টিকে থাকে নি পরিবর্তে 
পরীক্ষা নিরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানের নতুন নতুন শ্রাবিদ্কার 
বটেছে। এমন কি কোনো একটি বিজ্রানে ধেমন পদার্বিনযায় কোনো 
একটি বিশেষ সমরে বিল্ানীর৷ ঠিক একই হরলের সমস্যার সম্মুঘীন হন 
নি। সুতরাং এতিহাদিকভাবে গড়ে ওঠা এই বঙথবিধ জটিল বিচি 
বিজ্ঞানদর্শনের পরিজাঠামোর মধ্যে পড়ে দার্শনিকদের কাজ তখনই এটা 
নর হে সব ব্যাপারে কোনো একটি সিদ্ধান্তকে চাপিয়ে দেওয়া। পরিবর্তে 
তার কাজ হল ্রতিহাসিক বিবর্তনকে মাথায় রেখে, সামাডিত 
উপবোদ্দিতার কথা বিবেচনা করে একটি সাধারণ যুক্তিবোধ ও বিচারের 
মানদণ্ডকে সামনে রেছে প্রতিটি বিজ্ঞান ক্মসূচিকে খুঁটিয়ে বিচার বিল্লেষদ 
করতে হবে এবং দেখতে হবে বিভিন্র তানি সংগঠনের মবো কতটুকু 
মিল আছে আর কতখানি অনিল আছে। 


LL শি শা জট 
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উৎস মান্য __ নভেম্বর ১৯১৯ 


With Best Compliments from : 


Best Cooking Medium and Delicious : 


The only Name in Cooking - "SHIVA" VANASPATI 
available in Poly Jars. Tins and Pouches. 


To get more growth and economy in the market of Animal Feed, 
Always use “TAKAT" Brand Cattle Poultry & Fish Feed. 


SOLVENT EXTRACTED OILS AND 
DE-OILED CAKES. 


Mid by :— M/s KANCHAN OILS INDUSTRIES LTD. 
Shitaladahi, Jhargram 721 057, Midnapore, 
West Bengal. India. 

Ph :- 55131/55268/55388 (STD 03221) 

Fax :- 56067 


Calcutta Liasion Office 
2, Auckland Place. 2nd Floor, Calcutta - 700 017 
Ph No. :— 280-5788/5789/5790 
Fax :~ 287-0498. 
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ফন্ট ভিজনি তো আছেলই ভার 
৩ পাস 
নিয়ে চলচ্চিত্র আছে অনেক। এন 

টিভির যুগ। টিভিতে একটা চাদুনলই দরে হাতে 
সবসময়ই প্রাঃ কাটুন ছবি দেখান হয়) 
কুঁচোকাচাদের বন্ধ জনতিয় সে চানেল। 

গাতে গরু গাছে ওঠে একথা ছোট থেকেই 
শোনা। কার্টুন চিত্রের মৌলতে, সেই গাছে চড়া 
শ্রচ্ক্ষও করা যাচ্ছে। এই গরুকে গাছে তুলতে 
গ্জিকাসেবী গণ্পকারের দরকার হয় না, দরকার হয় 
বৈজ্ঞানিক ফল্যকৌশলের । দেখা যাক সেই বিজ্ঞান- 
কলার জাদিতে কী আছে! 

আানাদের চোম কোনো ভ্রিনিস দেখলেই 
মন্রিষ্কে পাঠায় ময়না তদন্তের ভলা। নার্ভবাছিত 
হয়ে সেই দৃশ্বার্ত। মন্তিন্ধে পৌছতে লাগে 
সেকেন্ডের ভগ্লাংশ। কোনো স্থির চিত্র মত্তিত্ধে 
পৌঁছলে সেখানে পিকের জন] রয়ে যাল। এই 
অবস্থায় দ্র আরেকটি ছবি দেখলে সেটি আগের 
দেখা ছবির সঙ্গে সংযোগ তৈরি করে শ্রধল তৈরি 
করে। কার্টুনচিত্রে আমরা যে ছুটন্ত বা বলিয়ে- 
রে মিকি মাউজ বা ডোনাল্ড ভাকদের দেখি, 
তারা এই কৌশলেই মৃষ্ট। 

পর গর অনেকগুলো ছবি ফ্রত দেখালে, 
মানে সেকেন্ডে ২৪টা করে ছবি দেখলে, চোখ ত্য 
অদ্বিদ্ধ সেই তাল সামলাতে পারে না। একটা গতির 
দৃষ্টিশ্ৰম (ইলিউশন অৰু মোশন) তৈরি করে। 
একটা ছবির প্রতিকৃতি (ইমেজ) মন্বি্ধে খাকতে 
থাকতেই পরের ছবিটি দেখলে তাকে আমরা 
চলমান ঠাওরাই। 

জ্যানিমেশন ফিল্ম বা কার্টুন ফিল্মে সত্যিই 
কোনও চলমান জিনিস থাকে না। থাকে কোনো 
একটা অঙ্গভঙ্গি বা নড়াচড়ার বিভিন্ন পর্যায়ের 
কা স্থির চিত্। এই স্থিরচিত্রগুলোর প্রথমে ফটো 
ভোলা হয় ক্যামেরার সাহাহ্যে। ক্যামেরা মানে 


আমজনতা হে ক্যালেরা ব্যবস্থার করে তাতেই, 
তাকে স্টিল ব্দানের যলে। বিযেবাড়ি ব: কোনও 
শু ক্যামেরা বলে। স্টিল ব্যানেবাচ হেলে 
স্থবিগুলো হডেীরের সমাবো প্রতি সেভেন্ডে ২৪টি 
করে ফ্রেম পর্নাচ ফেলা হয় সাধারণত হতিটা 
ফ্রেম অথবা দন্ধন দুবার এক্সপোক্ত করা হয়, তথাত 
(হ্যাকশন) ভালো বরুতে পারে । এই হিসাবে ২৪টা 
ফ্রেমে জাসলে থাকে ১২টা বিভিন্ন মূর্বের ঘহি। 
নড়চড়াত সাকলীলত: ভানতে গেলে, যাকে 
ইংরেজিতে শুখনেস বলে, যে কোনো ভঙ্গি 
কলপক্ষে হাট্টা রেস লাগে। 

যদি মাত্র তিন-চারটে ফ্রেনেই ভঙ্গিটযকে হর! 
হর তাহলে তার বে সাবরীলতা: দাকে না, একটা 


ঝাকুনি (ডার্ক) লক্ধা রা যায়। ডোনাল্ড ডাক 
হয়ত ছান্তে আনবে তার ঘাড় ঘুৱিষে দেখছে, এ 
ব্যাপারটা তিন-চায়টে ফ্রেমে ধরলে দেখা যাবে 
ডোনাষ্ড এক বটিকায় ছাড় ঘোর্চ্ছে। এই ফ্রেমের 
সংখ্যা হত বাড়বে গতি তত সাবলীল ও মসৃণ 
হবে। অত্যন্ত সদ্ ও স্চ্ছস্থ ললাফেরা দেখানোর 
জল তাই ২৪টা ফ্রেমের প্রতিটি শ্রাকাই_ আলাদা 
আলাদা ভঙ্গিমায় হতে হয়। 

এক একটা ভঙ্গিমা (ত্যাকশল) কতক্ষণ সথা 
হবে তা নির্ভর করে সেই ভঙ্গিষার ওপর কতগুলো 


__আনিমেশন ফিল্ম 
তুমি কি কেবলই ছবি 





হবি থাকছে, তাহ সংখ্যার ওপর! ঘটি গতি বা 
আকলন (বে লয়ে (লো) হয় তাহলে হাকতে হয় 
বেশি, জাত লয়ে হলে শ্াকিতে হয় ভন। 


আ্ানিদেশন ফিরে হুক সাধারণ মাপের 
হচ্ছ সেলে শিটের ওপর হয় টে শিট বা 
প্ঠাওুলোকে সেল (0001১) বাল হনেত 


ভিনিসেব নড়াচড়া! একসঙ্গে দেখাতে হকািক 
সোল এতে বাবহার জরা হয়। সেলে এতটা 
সেল ঘি নুখচঙ্গি এবং শাহীরিত ভঙ্গি দেখায়, 
অন্য সেকাওুলো তরে আশপাশের চললান (নু 
জিনিসওলোকে লেখায় 

দৃবন্শনেব বিাপনে নেক সমং লাইক 
চাকশন ফিল্ম ও আনিদেশন ইং একসঙ্গে 








দেখান হয়। একট; লোক ছা এসে চেয়ারে বসল, 
তার কাপে চা ঢেলে দিল ডোনাল্ড ডাক, মিকি তাব 
পকেট থেকে উঁকি নাবল __ এ জাতীয় দৃশ্যে 
আনিনেশন ফিল্মের ভিষ্ট লাইত কিন ফিল 
সঙ্গে জুড়ে দিতে হয়, ঘাকে কারিগবি ভাবায় বলে 
স্যাভুইচ করা। তারপর একসাথে ন্েশোজ করতে 
হয় একটা মিশ্র ছবি (কন্বাইন্ড সিঙ্গল পিকচার; 
দেখ্যনোর জন্য। 


সমীরকূমার দোষ 
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উৎস মানুষ __ নভেম্বর ১৯৯) 





জ্ঞান ও শুযুক্তির শত উন্নতি হলেও 

এই বিপুল কিন্ব্ণতের গাই নক্ষত্র, 

নীহারিকা ইতাদি সম্পর্কে হারা 
মামানাই জানতে পেরেছি। তবে প্রাচীনকাল থেকে 
ানুষের হদমা জানবার আকান্ক্জা এবং 
নুসন্ধিৎসাই গুরু করেছিল চ্যোতিবিদ্ার 
নাধাত্া। সম্প্রতি (১৯১৫) পূর্ণপ্রাস সূর্যযহল এবং 
নরপর ছেলবপ ঘূমকেতু 'আছাদের স্মৃতির জগলু 
নও বিরাছনান। গালিলিও-র নিজের তৈরি 
রহীকষণ হযে চায়লো বন্ধুর পয়ে বর্তমানে আরও 
হত মানের টেলিস্কোপের সাহাযো আরও নতুন 
ফুল ঘটলা মানুষ জানতে পারছে। গত ১১৪ 
পন্ট আবার পূর্ণগাস সূর্যগ্রহণ দেখা গেল। 
াতি- বিজ্ঞানীদের নিখুঁত গণনা থেকে দৃশামান 
ঠায়জপাতের বিভিন্ন বিচিত্র বসত তা আনরা 
নিতে পারছি) এসব সত্তেও এখনও গ্রহণ ও 


লি হয়তো বারো হবে (কেউ কেউ যেমন 
কানা থাকে আছি তেমনি তারিখকানা, এই 
টি বলে রাখা ভাল), পিড়ৃদেবের সঙ্গে 
কছিলাম ভালহৌদী পাহাড়ে। সনন্ত দিন 
পানে কয়ে গিয়ে সচ্ছ্েবেলার পৌছ্যোতুষ 
হবালোর। তিনি চৌকি আনিয়ে আন্িনায় 
তেল। দেতে-দেখতে পিরিশৃঙ্গের বেড়া দেওয়া 
ঘড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি 
1 কাছে নেচে আসত। তিনি আমাকে লক্ষ 
তে দিতেন, হত চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে 
1ম নয়, সূৰ্য ছ্ষেকে তাদের কক্ষচক্রের 
মা, পাক্িণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ 
কে শুনিয়ে যেতেন। তিনি ঘা বলে যেতেন 
| হনে করে তখনক্সর কাচা হাতে আমি একটা 


লছানুষ -- নভেম্বর ১৯৯২ 


বড় প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুন বলেই 
লিখেছিলুদ _ জীবনে এই আমার শ্রথা 
ধারাবাহিক রচনা, আক সেটা বৈজ্ঞানিও সংবাদ 
নিয়ে।”" সতিই তাই. প্রতিটি শিশুই ছোটবেলায় 
অপার বিস্বারে তাকিয়ে খাকে রাতের আকাশে আর 
মায়ের কোলে বসে চাদ ও তারাদের কাল্নিক টিপ 
পরে বড় হয়ে ওঠে। আবার বয়দ বাড়ার সাথে 
সাথে হারিয়ে হায় সেই বৈচিত্রো ভরা রাতের 
রহস্যময় আকাশের কথা। তাই এবছর বইমেলায় 
“বিজ্ঞান প্রসার" প্রকাশিত “তারায় তারায় আাকাশ- 
ভরা" বইটি নিঃসন্দেহে একটি উদ্লেখযোগা 
সংহোক্ষন। সনাপড়ুল্া থেকে বয়স্কদের উপযোগী 
পাঠ্য ছিসেবে বইটি সমাজে আদুত হবে বলে আশা 
করা হার মুলত প্রয়াত নারারণচন্তর রালার প্রতি 
শ্র্ার্যা দিয়ে বইটি শুরু হরেছে। তারই উদ্যোগে 
জ্যোতির্বিজ্ঞান শ্রচারে সর্বভারতীয় সংগঠনটি 
হতিষ্ঠিত হয়। 

বইটিতে আমাদের পৃথিবী থেকে শুরু করে 
সৌরজনাৎ, ছাযাপদ বা মিস্কিওয়ে গ্যালান্মি 
(Milky Way 08055) এবং তার বাইরের জগত 
সম্পর্কে সুন্দরভাবে ছবির সাহাযো বর্ণনা করা 
হযেছে। যেমন, আমাদের গ্যালানির (নক্ষত্রলোক) 
দায়তন ধা আকার নিয়ে একটি ধারণা করা যাক। 
"আমাদের সৌরজগৎ গ্যালাক্সির তযকারের তুলনার 
দৈর্ঘে শু ১৬ কোটি ভাগের একভাগ যা আর , 
এই বাড়ি অর্থাৎ পৃদ্বিযী সৌরপ্জাগতের জৈ্া-্থের 
বাট ন'লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র । এই গ্যালান্মিতে 
বিভিন্র তলে নানান আয়তনের, নানান রডের এবং 
নানান বয়সের প্রায় ৩০ হাজার কোর্টি তারকা 
আছে'। আবার আমাদের নিকটতম গ্যালাকি ছল 
আচ্তোনিডা বা দেবযানী। এই নক্ষত্রলোক (63|- 
২) থেকে আমাদের পৃথ্বিঝীতে আলে! আসতে 
প্যর করেফ লক্ষ কদ্ধর সমর লাগে।। ‘যে 


যায় তাহলে আমরা খালি চোখে ২৪ লক্ষ বছর 
পরে একথা জানতে পারব।' এইরকম সুন্দর সুন্দর 


২৮৬ 


তথা এবং মহাকাশের ঘটনা বইটির পাতার পাতায় 
বিবৃত হয়েছে। আদিম যুগ থেকে শুরু হবে বিডি 
সময়ে মিশরীয় হারণা এবং তারও পৰে গ্রীস 
দেশের মহাক্ঞশ চর্চা এবং সেই সময়ের ভারতীয় 
চ্লোতিববিপের ধ্যান-ধাবণা ছোট ছোট পরিচ্ছেদ 
করনা করা হয়েছে। তারপর টলেমি ছেজে 
কোপার্নিকাস, ক্লনো এবং আধুনিক জোতি- 
বিজ্ঞানের জনক গ্যালিলিও সম্পর্কে সংক্ষেপে 
আললোচলা করা হয়েছে। এখনও আমাদের সমানে 
মহাজ্গাগতিক বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে তান ধায়পা 
ররেছে। বিষয়টি আরও প্রাসঙ্গিক. যন দেখা যায 
কছ মানুষ নন্্া দামুর ভবিবা বাণী নিযে উৎসাহিত 
এবং ভীত ছয়ে পড়েছিল। অঘচ নস দাদুর দাবি 
অনুযায়ী আমাদের সৌয়জগ গত জুন মাসে হ্বাসে 
হয়ে যার নি। 

বইটি নোবেলজযী৷ ভারতীয় বিজ্ঞানী দি ভি 
রমনের লেখা আকাশ নীল কেন দিয়ে শেষ 
হয়েছে। আমাদের পৃথিবী ও তার প্রকৃতি অনন্ত 
বৈচিত্্য নিয়ে আমাদের সামনে সদা বিয়ামান। 
বেছন __ মেঘের সৃষ্টি কীভাবে হয় ॥ সাধারপ 
ধারণা জলীয় বাষ্প উপরে উঠে মেঘের সৃষ্টি হ। 
কিন্তু তা নয়। জলীয় বাস্পের ছোট ছোট রলকণা 
বায়ৃনণ্ডলে ভাসমান বূলিকপার উপর সামা মেঘের 
সৃষ্টি করে। যখন আমরা আকাশে সাদা পে 
তুলোর মত মেঘ দেখতে পাই তখনই আকাশ বেশি 
নীল দেখায়। অর্থাৎ খুলিকার পরিনাপ কমে ঘায়। 
বইটি বারবার পাঠ খরলেও মনে হয় এই মহাবিশ্বে 
আরও অজানা তথা অধরাই রয়ে গেল। পরবর্তী 
সং্করলে প্রচ্ছদ বিন্যাস. বানান এবং অনুষাদের 
প্রতি আরও হন্বান হলে ভালো হবে। 


তারায় তারায় আকাশ ভরা 


শ্যামল ভগ 


€9শস্লোভ্তর 


10 গত বছর থেকে রেশনে নতুন রেপসিড 
তেল দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে এটা নাকি 
“আমেরিকান রেগদির্ড। শুনতে পাচ্ছি 
আমাদের দেশি সরষের তেল বা আগেকার 
রেপসিড তেলের থেকে এ তেল নাকি 
'আলাদা। শরীরের পক্ষে এটা কি ভালো ? 
নিরাপদ £ রেশনে সাধারণ 'ানুষ একটু অল্প 
দায়ে নতুন তেল গেলে খুশি হন।কিন্তু এ তেল 
খেলে ভবিষ্যতে নানা অসুখ হতে পারে _ 
এমন কথাও গুলছি। সঠিক তথ্য না জানলে 
মনে ভয় থাকে। এই রেপসিডের ভালোমন্দ 
সম্পর্কে জানতে চাই। 
অর্চনা মদুমসার 
বনগাঁ, উত্তর ২৪-পরগনা 
0 দুশ্চিন্তা করার ছত বা ভয় পাওয়ার অত 
যথেষ্ট কারণ রূয়েছে - সেটা শুরুতেই বলা 
ভালো। 

[বিষয়টা একটু বিশদ করে বলা দরকার। 
গত একবছর আমাদের দেশে খোলা বাজার 
অর্থনীতির সুযোগে এক বিশেষ ধরনের জিল- 
প্রযুক্তিতে উৎপাদিত সয়াবিন খাদ্য ও তেল 
দেশের মানুষকে খাওয়ানো শুরু হরেছে। এ 
ব্যাপারে ভারত সরকার চুক্তিবদ্ধ হয়েছে 
আমেরিকার প্রোটিন টেকনোলজি 
কর্পোরেশনের সঙ্গে। 

বিশেষ ওই সয়াবিনটি তৈরি করে 
আমেরিকার মনসান্টো কর্পোরেশন) সাধারণ 
স্লাবিনের জিনে একটি ব্যাকটিরিয়া, একটি 
ভাইর্রাদ ও অনা একটি জিন ঢুকিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। এই বাবস্থাটা হল 'জেনেটিক 
ই্রিনিয়ারিং (0.5) গ্ধতি। এই শব্দ দুটোর 
সঙ্গে এখন অনেকেই কম-বেশি পরিচিত। 

সন্ভরের দশকের শুরুতে বিজ্ঞানীরা জন্ম 
দেন কৃত্রিম জিন প্রতিস্থাপনের ঝবস্থার। GE 


বা 'বায়োটেকনোরভি' নামে এই পদ্ধতিতে 
কোনও জীবকোবের একটি ক্রিলকে তার মো 
লুকিয়ে থাকা বশেগতির তধাসহ অনা 
ভীবকোবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় কৃত্রিমভাবে । 
জেনেটিক ইঞ্জিনিযারিং-এর অনেক সুফল এখন 
পাওয়া যাচ্ছে. বিশেষ করে চিকিংসাবিভ্ঞানে। 
ভ্রস্থগততাবে পরপর প্রজন্মে সংক্রানিত হয় 
এমন বেশ কিনু মারায়ক রোগের চিকিৎসায় 
কাজে লাগানো হচ্ছে GE পদ্ধতিকে। 
পাশাপাশি আবার শস্যবীন্রের ক্ষেত্রে G6-কে 


প্রিনপিদ' সংস্থা জি. ই. সয়াবিন যে মানুষের 
শরীরের পক্ষে চূড়ান্ত ক্ষতিকর হতে পারে তা 
প্রথম বিশ্বকে জানায় ১৯৯৭ সালে। রাউগড- 
আপ রেডি সম্াবিনের সন্তাব। ক্ষতিভর 
প্রভাবের কথা জানতে পেরে মলসাল্টোর ওই 
সয়াবিন তাদের দেশে ঢুকতে দেয়নি 
ইউরোপিপ্লান ইউনিযনভুক্ত দেশগুলো। ওদিকে 
আমেরিকার প্রায় পড্জাশ লক্ষ হের জমিতে 
তখন চলছে ভি. ই. দয়াবিনের চাষ। বাধা হয়ে 
'মনসাট্টো হাত বাড়ায় ভারতের দত গরিব 
তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর দিকে এই ঘটনা 
হটে '১৮-র মাকামাফি সময়ে । সবাইকে অবাক 
করে বিয়ে '৯৮ সালের জুলাই মাসেই ভারত 
লরকার আমেরিকা থেকে এন নিলিদুন টন 
সয়াবিন তৈলহীজ হিসেবে আমদানির সিদ্ধান্ত 
নেয় একেবাব্রে আচমকা। ১৯৯৮এর 
আগন্টের শেহে সয়াবিনকে আমদানি 
তালিকার 'মীমাবন্ধ র বদলে 'অবাধ' ছাড়পত্র 
দিতে দেওয়া হয়। ওই মাসেই বিযক্রিয়ার 


লেহাই নিয়ে সরবের তেলকে ভোজাতেল 
হিসেবে পুরোপুরি নিবিষ্ক করা হয়। প্রবল 
রতিরোহের দুখে কয়েক সপ্তাহ পর সরকার 
জালান, সরবের তেন বিক্রি করা যাবে, তবে 
তা থা চাই 'সিল্ড প্যাকেটে। 

রেডি সয়াকে এ দেশে ঢোক্যনোর পেছনে 
পুর টাকার লেননেনের ইঙ্গিত নিয়েছেন বিশিষ্ট 
বিজ্ঞানী ও; মরা ভার্গব। ও: ভার্গবসহ কিছু 
বিজ্ঞানীর ভ্াশঙ্কা মনসাস্টোর 06 সন্তে 
ঢোকানো ব্যাকটিরিয়া ও ভ'ইরাসের জিন 
ছানুষের শরারের ওপর টীর্ঘমেয়াট; খারাপ 
প্রভাব ফেলতে পারে। New England Jour- 
nal of Medicine জানিয়েছে, এরকম 
শমাদানা থেকে মানবদেহে দারায্ুক আলার্ডিক 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ার প্রমাণ পয়েছে। ডি 
সয়ার নতুন জিন বিশে করে শিশুস্বাছ্ের 
ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। 
এমনিতেই একটানা যে কোনও সয়াবিন একটা 
মাত্রার বেশি খেলে শরীরে নানা ক্ষতিকর 
পরতিদ্িা দেখা স্তে পারে। এ থেতে 
প্যাংড্রিয়াদ বড় হয়ে পাংক্রিয়াসের ভাঙ্গার 
লেখা দিতে পারে। দেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধ 
ক্ষমতা কমা বা খাবার শরীরে কাজে লাগানোর 
বিপাকীয় ব্যবস্থায় বিদ্ব_এদব সমসার বিপদ 
ঘটতে পারে একটানা বেশি সচ়াবিন খেলে। 
সয়াবিনে থাকে ফাইটোট্টরোজেন নামের দ্র 
হরমোন, এক্ট্রোজেনের সমগোত্রের এক 
রাসায়নিক । একটানা বঙছদিন এটি শরীরে 
ঢুকলে, পুরুষদের সন্তানের জশ্মালনের ক্ষমতা 
আর মেয়েদের স্তুল, যোনি, জরাধুর ক্যা্লার 
দেখা দেওয়ার সন্তাবনা থাকে। 

সয়াবিনের তেল দিয়ে শেষ ভরা হাক 
এই তেলটির বাপক বিভ্রাপনে হার্টের পক্ষে 
উপকারী ওমেগা ৩ ফ্যাটি ম্যাসিডের 
উপস্থিতির কথা বলা হচ্ছে। এই ঘাটি আসিড 
সয়াবিনের তেলে থাকে শতকরা ৭ শতাংশ। 
সরবের তেলে ওই হৃদরের বন্ধুটি থাকে নীরবে. 
মাত দশ শতাংশ মাত্রায় তবু সরযের তেল 
ব্রাত্য, কেননা দেশজ এই তেলের সপক্ষে 
জোরদার প্রচার নেই। 


(ডাঃ) শ্যামল চক্রবর্তী 
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রাত ভবে বৃষ্টি। তারপর জলছবি। কলকাতা 
বুদ, ল্টেলেক ভেসে হায়। ইতিপূর্বে ১৯৭৮- 
এয বাতিক্রহী বর্ষে কলন্তাতা জলময় হলেও 
মন্টলেকে ডল জনেনি। এবার তাও হয়েছে। 
অন্তত পক্ষে ২৪ ঘন্টা জল ডমে ছিল। ঘোন 
দুঘামন্ত্রীর বালভ্রবনের সামনেই ছিল হাঁটু জল। 
দপ্টলেক্ড উপনগরী নিয়ে শর্ব করার দিন শেষ। 
জলক্াতার কথা অরবর্ণনীয়। বৃষ্টি ছেলে যাওয়ার 
গরদ্নি পরেও বহু এলাকা থেকে জাল নামেনি। 
মনজুর বিষবত্ব। টাংরা, কসবাসহ কর অক্ষল 
দাক্ষরিক অথেই নরক। নৌকা চলেছে রাজবানী 
চলিকাতার ক এলাকা এই সঙ্গে গোদের ওপর 
ধরফৌড়ায় মত জাগে ভয়াবহ লোডশেডিং এবং 
দিত জলসাকট। পানীয় জল নেই? বদ্ধ বাড়ির 
পর্ভ্ জলাবায় দুষিত জলের সংস্পর্শে পানের 
যোগ্ঠ। শৌচাগার জলের নিচে। প্রশাসনের 
কান্ত ভগলার্থতার বিরুদ্ধে জলয়োষ যদি তীর 
ঢাকায় ধারণ করে, পথ ভ্রবরোধ, পুলিশে 
করণ জাতীয় ঘটনা হি ঘটে, তবে বিরোধীদের 
[ওর এভাবে বর্ণনা করা কি সঙ্গত ? 
নিষার্ঘভাবেই ্রশ্ম ওঠে রবীক্রসদনের অত 
লাকাতেও যখন জল সরে না, তখন কিসের দক্ষ 
রসভা ? বর্মতলার মত এলাক্সতেও হখন সন্ধার 
টানা লোডশেডি.. তখন কিসের দক্ষতা 
হারের । কিন্তু কেন এই বেসামাল অবস্থা এয 
দনো সবুরর তাদের ফাছে নেই । 

অতিবৃষ্টি হতেই পারে। হাকৃতিক দুর্যোগ 
তির নিয়মেই কোনো কেনো বছর আসতেই 
রে। কিনতু দুর্যোগ হলেই পরিস্থিতি প্রশাসনের 
তের বাইরে চলে ঘাবে __ এ কি রকম ব্যাপার ! 
(দিন৷ বরে আবর্জনার ভরা শ্রোতহীন আববোজা 
দ খালচলির সমস্কার সাধন করার কাজটা কেন 
[বিন করা হয় নি 1 শদ্বচ এইগুলির স্কোর 
ছলে তাদের জলযারণ ক্ষনতার স্বাভাবিক বৃদ্ধি 
কাতায় জল জনার সমস্যাকে অনেকটাই দূর 
তে পারে. এমন অভিমত কিন্তু বিশেষজ্ঞদের: 
টুর নিচের জলনিকাশী ব্যবস্থা দিনে দিনে ভেতরে 
ভছে। কিন্তু এশীয় উন্নয়ন ব্যান্তের মাপে 
লতার জ্গনিতাশী ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর 
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কষা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বার বার ঘোষণা করেও 
জাকের কাচ কিছুই হয়নি. ব্রেফ কাহিল বন্দি হয়ে 
পড়ে আছে কেন? হত পুকুর, জন৷ ভুমি এবং 
নিচু জমি বৃক্জিয়ে বন্তল র্ল্যাটবাড়ি নির্মাণের 
অনুমতি প্রদান, চ্রেমোটারদের হাতে কলকাতাকে 
ভুলে দেওয়ার শুপরিলাহদর্শিতা (বিশেষজ্ঞদের 
বারবার সতর্কবাণী সত্বেও) সরজ্সর ও পুরসভার 
কর্তাবাক্িদের এড্রনের মাখাতে আসেনি £ 
পুরসভা ভ্ঞাবর্ভলা সাফাই করতে পারে না, 
মশককৃলের বংশবৃদ্ধি রোধ করতে পারে লা, 
ম্যালেরিবা, আত্বিক-চর্যরোগ রুখতে পারে না. 
পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করতে পারে লা, 
রাস্তা সারাতে, পারে না, বৃষ্টিতে জয়৷ জলও সরাতে 
পারে না। বিগত ২২ বছর ধরে রা বাসক্্ট 
সরকার ক্ষমতার আমীন) কলকাতা পুরস্ভোও 
দীর্ঘদিন ধরে বানরের দলে বার্থতার দারটা কি 
বানক্্টের ওপর বর্তায় না ? এই লেতারাই জাবার 
কলকাতাকে 'এ ওয়ান” শহরের মর্ধাদা দানের 
পবিতে আন্দোলনে ফেটে পড়েন॥ বিশেবজদের 
অভিমত. ককাতার ভলনিকাশী বাবস্থা প্রায় ডেডে 
পড়েছে । যদি দ্রুত এবং কার্যকর বাবচছা না নেওয়া 
হয়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে কলকাতার 'চলন্থবি' 
আরও ভয়াবছ ও মর্যান্িত হবে। 

রাজোর বিভিন জেলার বন্যা অবশ্য 
আমাদের আর এবটিকুও অবাক করে না। 
বাৎসরিক শায়দোহসবের আগে হতি বছরই বন্যা 
এ রাজোর স্বাভাবিক চিন কও উত্তরবঙ্গ ভাসে. 
কঙ্ষলও ভাসে এশ্কিশবঙ্গ। এবার যেমন ভেসেন্ছে 
দক্ষিণবঙ্গ । ছগলি, নদীয়া, ২৪ প্রগলা প্রড়ৃতি 
জেলার বিস্ীর্প অন্চল এবছর বন্যকযলিত হওয়ার 
সুবাদে দীর্ঘদিন জলময় ঘেকেছে। খ্বাযার নেই, 
পালীয় জল নেই, মাখার ওপর আজান নেই, 
স্াপবাবুদের নৌকরে প্রতাশার তাকিয়ে আছে শত 
সহজ নির্নিমেহ চোখ। কখন আসবেন ব্রাণবাবুরা 
নৌক৷ বেছে সঙ্গে নিয়ে খিচুড়ি এবং লাকড়া। 
ইতিমধ্যে বিভিন্র জলাধার ছেকে দযায় দফা চল 
ছাড়া হয়েছে. প্রাবিত হয়েছে আরও বিহৃত এলাকা। 
সাপের উপপ্রঝ বাড়ে, সাপের কামড়ে কত মানুষের 
সুতা ছটে। স্বাভাবিক নিতনেই বলার জল একসময় 
নেমে যাক। ব্রা শিবির কিংবা আতর নেওয়া উুঁচ 
জায়গা খেকে ওরা একদিন ঘরে ফেরে। কিন্তু খর 


২৮৮ 


নেই, বনায় ভেসে গেছে, গেছে গৃহস্থালির 
হহাসর্বহ, পড়ে থাকে গৃহপালিত ছাগল. নুরী 
এব গরুর মরদেহ) 

কলার পর প্রকৃতির নিমেই আসে আক, 
মালেবিঘা, দ্য ও হরেক রকম চর্মবোগ। কিন্তু 
গ্রামীপ স্বাস্থাকেন্দ্রে গুধূধ থাকে না, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে ডাক্তারই থাকে না। সৃতরাং বিধাতাটি 
ভরসা। কী চমৎনার ভাবে বেঁচে রয়েছে এ রাজ্যের 
গ্রাম বাংলার মানুষ । স্বাধীনতার ৫২ বন্ধর 
অতিক্রান্ত হল। কিন্তু বাংলার বুকে বন্যা আডও 


আমলাদের বিদেশ সফর, কিন্তু সবকিছুর নিটফল 
'লবডদ্ধা'। অবলা একদিক থেতে দেখতে গেলে 
বন্যা ছল সেই হাঁস যা নিল্লমিত সোনার ডিম দেয়। 
ফলা মানেই ভাপ, আর ড্রাণ মানেই ত্রিপল, চাল, 
চিড়ে, ওষুধ, কম্বল, ত্রিচিং পাউডার, কোরোসিন 
তেল ইতাদির অরফূরস্ত জোগান ঘার একটা বড় 
আশ চলে ঘায় কালোবাজারে কিছু, মানুষের 
পকেট ভারী হয়ে ওঠে। বন্যার পর রাস্তা সারানোর 
ধুম পড়ে। ঠিকাদারদের পোয়া বারো। রাস্তায় পড়ে 
পিচ ও খোয্ার জোড়াতালি যা পরবর্তী বন্যায় 
বুরেমুছে সাফ হয়ে যায়। প্রতি বছর রাস্তা সারানোর 
নিরছিত আয়োডন। সুতরাং স্বাগত বন্য।। যন্যাকে 
অবলম্বন করে কত মানুষের কপাল ফিরে যায়। 
এক তলা বাড়ি দোতা হয়, দোতলা বাড়ি 
তিনতলা হয়, বাড়ির সমানে তত্ধী দারতি রোদ 
পোযলায়। বলা আছে বলেই তো ত্রালের বাবস্থা, 
ছিছুড়ি এবং লাবড়া। সসেদীয় রাজনীতি টিকিয়ে 
রাখার জন) যেমন দারিদ্রের হয়োজন আছে, 
তেমনি বন্যা (ঘর ইতাদি)রও য়োজন। আছে। 
ওরা কিন্তু ভোট ঠিকই দে, ফি বন্ধর। 
ধানভানি খামের সব হারানো কৃষকের ভোট, 
চালবাড়ন্ত গাছের বধূর ভোট, দিন আনা দিন 
খাওয়া ক্ষেত মজুরের ভোটি। হেসে ওঠেলা 
গণতন্রের দেবী, সঙেদীত ব্যবস্থা মহিমান্বিত হয়, 
পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গলতস্তু আরও উঁচুতে ছা তুলে 
খাড়ায়। বিজ শ্র্থী আবিরে রাজ হয়ে হাসি মূখে 
ডান, আবির গুড়ে, পতাকা ওড়ে দলের, সরকার 
গঠিত হয়, লাল আলো ম্বলা দুষ্ধও্র গাড়িতে 
বষ্টররা চলে যান, বিবানসভা-সসেদে বড় ওঠে. কত 
বিতর্ক হর. কত পরিকল্পনা, কত কমিটি। এবং 
বধাক্ীতি বন্যা দে, প্রতিবছরই আলে, আসতেই 
খ্যকে। 
বিচ মুখোপাহ্যার 
মধামগ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা 





দীন দুনিয়ার দৈনন্দিন 


সংকলন / ভবেশ দাশ 


হে মছাহৌবন 

বয়েস বাড়ুক কযেসের ধর্মে, তাজ পড়ুক চর্মে, তার মি: পারফেক্ুরের 
ধবলা বাড়ুক আপনায় যৌবনে বরে রাঙ্গার কর্মে। _ পকেটে টাকা থাকলে 
ীবনকে ধরে রাষ্া কোনো ব্যাপার নয়। তেল চকচকে মুখ, নিভাজ পাল. 
সুনে গাল, তুলতুলে ঠোট নিয়ে ১৩ বরে দেহ রাখলেও পড়শীর বলবে, 
রাহা, অমন ঘুঝবেব জীবনটা শ্রকালে বারে গেল।' 

হাইটেক পারফেকশন আসি লেজার ট্রিটমেন্ট এসে গেছে বাজারে। চুলে 
ঢাক ধরলে কলপ করতে ঘাবেন কেন: মি: পারকেন্ীরের কাছে চলে হান, 
গানেই স্বামী ব্যবস্থা ছয়ে হাবে। বয়েসের ভারে কৌচকানো চালা মনল টান 
লি হয়ে ঘাবে। শুধু মাও চেম্বারে গিয়ে কয়েকটা সিটিং দিতে ছবে। 

মুত্বই য়ে ড. আশিস নারায়ংকর বরস্কদের চোখে মুছে যৌবন ফিরিয়ে 
চ্ছেল। চোখে মুখে __ তার বেশি নয়। বার্ধকা থাকবে পোশাকে, ঢাকা, 
দীবন ফুটে কেবোবে চোখে মুখে । ওই যে বললাম. টাকা থাকলে চিকিৎসায় 
নো কষ্ট নেই. হচ হাতে হাতে কেষ্ট দিলবে। 

ও. নারায়াকরের কাছে এখন অভিজাত বড়লোক বাড়ির পিহ্রী এবং 
চব ও মহিলা এক্সিকিউটিভদের চিড়। ক্ষণিকের জীবন আর বলিকের ব্যবসা 
“এইই হোল বেঁচে থাকার মানে । 

মুহ্বইতে দুটো এবং দিচিতে এমন ক্লিনিক আছে ১৯টা। মৃশ্বইয়ের 
নগেলোয় মুখমন্ডালে যৌবন ফেরাবার এমন ব্যবস্থা হাছে। কোনো ছুরি কচি 
রি কিচ্ছু নেই, শ্যানালখেসিয়ার প্রয়োজন নেই। চেয়ারে ধসে পড়লে 
ঘৰা ওয়ে পড়লেই হোল। লাল-নীল-বেন্ুনি রশ্মির মান! যন্ত্রপাতির 
লরিতেই মুখের ভোল পাপ্ট য্যবে। তেমন কুটি কামেলা নেই বলেই একে 
॥ হয়, “লাক এআওয়ার ট্টমেন্ট ' 

মুদ্ষের কৌচন্যনো ভ্যব দূর করার জন্য মাইক্রোডারমাত্রেশন। চিকিসোর 
রর আপনি নিতান্তই একটু পুড়লের হত। ৬ বার সিটিং দিতে হবে ক্রিলিকে। 
১২ হাঙ্গর টাকা। একটু আবটু রক্ত যে বেরোবে না তা নয়, তবে তা 
কয়ে যেতে সপ্তাহ দুয়েক লাগবে। তা লাগুক, যৌবন তো ফিরে এল। 

dl নো ফেরানোর জন্য লেজার দেরাপির খরচ ৪০ 
দর টাকা। 

কিন্তু এত যে খরচ, এত রক প্রযুক্তি - এর পরেও যৌবন স্থায়ী হবে 
1? = সেকা কেউই জোর দিছে বলতে পত্রে না। আবার চিকিহসার 
যদি স্থায়ী না হয় তার জন দারী ছাতে হবে আপনাকেই । চিকিৎসকরা 
কটা নাত খাড়া করে বলবেন, পরত চলেন নি বলেই সুফল 

হলনা। রর 

এই যে শরীরের ছযো বিশেষ ফরে ত্বকের ভেতর দিতে নানারকম 
॥ বেশ করছে -- এর কেনো কুফল নেই 1 __ তাতেই ছবে। সাধারণ 
রে, আলা সোনোগ্াফেরই প্রভাব আছে __ আর এর প্রভাব াকবে 
t 


যাম সর হেরি বটি দরকার চার কৌন 
॥ চলে সবাবে। ব্ঃসাবা চিকিৎসার পরে চামড়া হয়ে পড়বে 
ঈসেনসিটিত। ছেরাপির পর চার সন্যা সূর্ধের আলোয় মুখ দেখানো ঘাবে 


না। পরের দিকে মুখে ছায়া ছায়া দাগ দেখা দিতে পারে। 

আবার নের সময় মেসিন থেকে শক্তিশালী সৃষ্ষ্ 
আলুমিনিয়াম কণা নিতি হয়, _ এর ফলে চামড়া টানটান হর, নৃত 
কোষগুল্িকে অপসারিত করে। এর ডল] ১২ হান্চার টাকা ৬ বার বৈনক। 
এর ফলে মুখের কৌচকানো অবস্থা একমাস ঘোকে ছ'আসের ছল) চলে ঘাবে। 
তার বেশি স্থায়ী নয়। পার্থ প্রতিক্রিয়া হিসেবে কিছুদিন পয়ে চামড়ায় খোস 
লাচড়ার মত দাগ দেখা দিতে পারে। আরেকটি পদ্ধতি হল, ইলেবট্রাছেরাপি। 
এটি কম্পিউটার চালিত গ্যাজ্েট। ত্বকের ভেতরে দৃদুকম্পন সৃষ্টি করে, মুখে 
বে ক্রিম মাথ্যনো হয়, তা চাষড়াকে সভ্ীবতা দিতে সাহাব) করে) খরচ ৬টা 
সিটিং-এ? জনা ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা) বয়েসের সঙ্গে শরীরের 
আভাত্তয়ীপ কারণে হে চামড়ার ভাজ পড়ে. সেই স্বাভাবিক অনিবার্য কারলগুলি 
(এ ক্ষেত্রে উপসর্গ) প্রতিরোধ করে। এই চিক্তিংসার চামড়ার কৌচকানোভাব 
দৃবে থাকে মাত্র ছ'মাস। আবার চামড়ার ভান্ত যদি খুব গতীয় হয় _ তাহলে 
এ চিকিৎসা কাজ করতে চায় না। 

আরও একটি পদ্ধতি আছে __ 'পাওয়ার ম্যাসাজ" (কৈর্ৃতিক মালিশ)। 
এতে দৃশের ঘাসলগুলি সতেজ হয়, টিস্যুলি বেশিরকম সচল হয়। খরচ. ১ 
হারার টাকা। স্থিত মার দু সত্যাহ। 

শরীরের অভ্যত্রযীল শক্তির বিরুদ্ধে ক্মিরে রূপবান বা রূপবতী হবার এই 
ভরিয়া আরেক বিপদের হাতছানি। কপাল ভালো, দেশের কোটি কোটি মান্য 
এই বিলাসিতার নাগালের বাইরে। মি: পারফেন্রদের মুখে একটাই শ্রোগান, 
মনের সুখে বুড়ো হও. কিন্তু বার্যক্যফে হুত্যা করো। 


নি-কেশ মন্তক 


মার টাক ঢাকতেও টাকার ছড়াছড়ি কম হয় না। শ্যাম্পু মেখেও দাদার 
চল করে, আবার মাঘায় চুল গল্গানোর জলা এন ভোলানো বিজ্ঞাপন দেয় 
শ্যাম্পু উৎপাদক কোম্পানি। ত্যর সঙ্গে তাল দেয় সুগন্ধি, সূরভিত তেল আর 
সাবানের বিজঞাগন। ট্যক মাথায় নতুন চুলের চারা বপন করা থেকে নানাবিধ 
ভিটামিন ও অ-ভিটামিন ওষুফের বিজ্ঞাপন তো আছেই) 

কিন্তু বশোনুক্রমিক ব্যাধির অজুহাত দিয়ে এখন আর টাকের লবা ঢাকা 
যাচ্ছে না। শারীরিক অসুছ্তার উপসর্গ বা অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই ইদানীং 
মাধ্যর চুল ঝরে হাবার ঘটনা সছটেছে। ওু ঘটছে না, এ স্কটনা বড়ছে। টাক পড়া 
এখন বরন্কতার লক্ষণ নয়। গত ঘু বছরে কিশোর, কিশোরী, যুবক-বুবতী 
নিৰিশেবে চুল পঢ়ে যাবার ঘটনা আসমানের দেশে ৫০ শতাশে বেঢ়েছে। 

হাত্যহিক জীবনে উজ্েজনা, নাগরিক জীবনের অপরিজ্ছরতা ও দূষণ এবা 
অন্যান্য জগ সমস্যা কাড়িয়ে তুলছে) 

মুসথইকের > বছরের কিলোর কামলা বিস্বনযছের নিয়মিতই মাথায় চুল 
রে যাচ্ছিল -_ তাতে বাড়ির সকলেই উদি। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলাত 
ছাতমুখ ধৃতে লিরে রামনাছের হাতে উঠে এল একসূঠে! চুল। মাঝ শুর অর্ধেক 
সাফ। তারপর ডাক্তার দেখানোর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে, একটা দুটো 
চল গঞ্যাে শুরু করেছে। 

একেবারে অন্মবরেসে টাক গছ যাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ গবেষণার খবর 
পাওয়া যায় না। তৰে মুম্বইয়ের এক হোমিওপ্রাহী চিকিছসকডা: গুকেশ বাটরা 


Et et SS NO TOT 
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টাকের কারল খুসকি এবং ৫ শতাংশের টের কারণ দীর্ঘ রোগ তোগ। এছাড়া 
আরে ৮ শতাংশের চুল পড়ে নোংরা জল, দুষণ এবং খারাপ মানের শ্যাম্পু 
বাবহারের জনা 

দিনার নিউরে৷ সাইকিসািস্ট ডা: ভ্রকবেশ শর্মারও যত হল, মানসিত 
চাপই অন্ত হযেসে চুল গড়ে যাবার প্রবান জ্যায়ণ ৷ শিশুদের বে চুল পাব 
কারণ ছিদেবে যে রোগ চিছিত করা হয়েছে. হার নাম প্রত্যেটেলোমালিয়া। 
এছাড়া বেশি রকম যায়না বা আন্দারত্রবণ শিশুদেরও এ সমস্যা দেখা দেয় 
অনেকে শ্রায়বিক চঞ্চলতায় নিজেরাই আধুলচোষা বৰভ্যাসের নত একটা দুটো 
ধরে ঘাঘার চুল ছিড়ৃতে থাকে! 

শিশুদের দিনের মহো বদি আড়াইশোর নত দুল উঠে হায়. সেটা কোনো 
সস্বাভাবিক ঘটলা নয়। নতুন গলানো চুলকে চাপা করে দিতে কিছু চুল 
পড়েই ঘার। 

আরেকটি মত আছে, চুল কাটার দোবেও চুল পড়ে! শা্তাল বিচি 
নক্মার় যেভাবে চুল ভাটা ঘর, তাতে চুলের গোড়া সতেজ রাহার কথাটা 
একেবারেই মাথায় রাখা হয় না। তার ওপর চুলের নিতানযুনে পরিপাটি বা 
হেয়ার ড্রেদিং-এর জন্য বোঝ উপকরণ ব্যবহার করা হয়, তাও চুলের স্বাস্যাকে 
অস্্াবিকার দেয় না। 

তবু টাকের জন্য কারো কারো অহংকার আছে। বিজ্ঞাপনের মডেল 
হিসেবে বিচিত্র টাক্ের কদরও কম নয়। 


এম. টি. পি. এক্সপ্রেস 


ভারতের জনসব্যা গত মাসে ১০০ কোটি পূর্ণ হোল। ছার দৃদ্বইরের 
এক স্্ীর়োগ চিকিৎসক দম্পতি ১ লক্ষ হণ মোচন সম্পূর্ণ করেছেন গতনাসে। 
দাদারের ব্যস্ত এই দম্পতিকে অনেকে বলেন : সা? সত (MIP = 
Medical Termination of Pregruncy)। হ্বিকেশ পাই আর রিপমা পাই 
জানিয়েছেন, তানের হুলমোচনে সময় লাগে ১০ ছেকে ১৫ হিনিট। তদের 
চেস্বায়ে চারটে অপারেশন ছিয়েটার আছে। যূপযোচনের পরেই স্বাভাবিক 
কা্তকর্মে ফিরে যেতে পারেন সকলেই। 

হে সব মহিলারা প্রতিদিন মুদমোডনের জন্য লাইনে দাঁড়াল -_ তাদের 
বয়েস ১৫ ডেকে ৫০-এর মহো। এদের মবো৷ ১০ শতাংশ 'অবিবাহিত। 

দাদারের পার্ল সেন্টারের এই চিঝিংসক দম্পতি ঘনে করেন, 
জল্মনিয়সুণে তাদেরও কিছু অবদান আছে। হৃষিকেশ পাই-এর বাবা ডি, এন, 
পাই-ও ছিলেন হার্ডাড থেকে পাশ করা ডান্ত্যর। তিনিই খুলেছিলেন পার্ল 
সেন্টার জম্মনিয়সত অকাানের জন) তিনি পেয়েছিলেন "পদবী সন্মান এক 
সময়ে ট্রেনে বাসে, বিশেষ করে ট্রেনে মহিলাদের কামরায় পোস্টার থাকতো 
‘৯৩ টাকায় জুণমোচন'। এখন বেড়ে হযেছে ৬০০ টাকা। আর কেউ 
নির্ীজকরণের জন৷ এলে ১ হাজার ৪০০ টাকা। পাই দম্পতির বক্তবা এই 
দারিযা, বেকারত্ব এবং দুবগ সেটের মাঝে একলক্ষ মানুষ আরো ঘাড়লে 
মালগুসিয়া তর অনুযায়ী অদূর ভবিষাতে জনদংখ্যার এই চাপটাও বাড়তি 
সমস্য তৈরি করতো নাকি? 


কোটি কোটি হলো কোটি 

গত ১২ই অক্টোবর গোটা পৃথিবীর জনসগ্ো ৬০০ কোটি স্পর্শ 
করুলো। আর একবিশে শতাব্দীতে পা দেবার মুহূর্তে খুব কম করেও এই 
জলসছো। দাড়াবে ৬০৫ কোটি। 

বিশে শামী বখন শুরু হয়েছিল, তখন সারা পৃথিবীর জনসহ ছিল 
দেড়াশো কোটি। সেই জনসংখ্যা প্রায় চারগুশ বাড়িয়ে শতাব্দী নেব হতে 


চলেছে। অর্থাৎ ৪৫৩ কোটি অতিরিক্ত জন্সংগা এই শতান্টীর হবলান। 

এই হিসেবটা ধরে নিয়ে বলা ঘায়, সারা দুনিয়ার জনসংখ্যা পরি বছর 
তেকেছে চার কোটি ফরে। তবে গোড়ার সিকে তো পুতি বছর এই হারে বাড়ে 
নি, খুব বেশিরকন কেড়েছে এই চলতি দশ্দকে। ১২ হক্ছর আগেও জনসংখ্যা 
ছিল ৫০০ কোটি। 

ডলসংখা। ২০০ ভোটি গূর্ণ হয়েছিল এই শতাক্টীর ১৯২৭ সালে। তারপর 
১৯৬০ লালে ০০০ কোর্টি। ১৯৭৪ লালে ৪০০ কোটি এবং ১৯৮৭ সালে 
৫০০ কোটি। এই শতান্ষীতে মানুষের পড় আয়ুও বেড়ে হয়েছে ৪৬ থেকে ৯৬ 
ক্র 

এই যে বিশ্বভূড়ে এখন ৬০০ কোটি মানুষ, তার শ্রতি ও চনে একরুল 
পরি! দরিহর জানে পত্রিবলা গরিব। কারো মাগার ওপর ছাউনি লে, শুধু 
ভাকাশ। কোলের শি ককিয়ে কাদে, না খেতে দিতে পারে না। প্রতিদিন পেটে 
খিনে নিয়ে খুলতে যাহ ৯০ কোটি মান্য: 

৬০০ কোটির ব্রাহে৷ ১৩০ কোটি হানুষ হত্দররিত। কাকে কোটি শিশু 
স্কুলের প ছেড়ে এখালো হাড়চা্ খাটুনিয় মালেনে। আবার খিদে সবদনয় 
মানুষ সীমান্ত পেকিহে ল্শোসুয়ী হত, এবকয হানুষের সংখ্যা ১২ কোটি। 

আচ. হা, আছ পৃথিবীতে ভস্ম নিলো তিল লক্ষ ৭০ হাতার শিশু। এর 
একটা বড় তংশই হপৃষ্টি, পরিচ্ঞা হার অনাহ্থাবের শিকার হবেছ। 

যে শিশুটি এতে বাকোই আষ্টরোবর ৬ুশো কোটিতন নবাতবের স্থল 
নিচেছে, সে হে কোন দেশের কোন হরে ডস্মেছে, তা জানা লেী।রাষট্রসংহের 
যান কফি হান বন্য সার্যডেভোের একটি শিুবেই ২শো কোটি তম সন্তান 
হিসেব স্বাগত, জানিয়ে) এটো প্রতীক) ঘটনা । হাসলে ৬শো কোটিতন সন্তান 
আক্তিকার কয়াভাত হত্বা বিহারের জাহানাবযদেও ভন্দযতে পারে ; আরা 
জন্মে পারে ওকিশার বালেম্ধরে। কে জানে, বিধংশী ঝড়ে তার হয়তো 
ইতিবনে নৃয়াও হয়ে থাকতে গ্যরে। 

সমীক্ষায় দেখা গেছে জন্মহার সবচেয়ে বেশি উপ্নয়নশ্মাল দেশ লিতে। 
তার বধো ছাক্রিকার উপ-সাহারা ভক্ষলে এবং ধক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতেই 
জন্মহার সবচেয়ে বেশি) সানগ্িকভাবে ১৫ শতাংপ। ভাফ্রিকায এখনো 
মায়েদের গড়ে সন্তান সম্থো ৫.৫ । আমেরিকা বলছে, তানের জনঙংখ্য। বাড়ছে, 
অভিবাসীর সাখ্যা বেড়ে হাওয়ায়। 

অনুমান করা হচ্ছে ২ হাজার ৫০ সাল নাগাদ পৃষ্িধীর দনসাঙ্গো এক, 
হাজার কোটি ছাড়িয়ে ঘাবে। 

খড় আয়ু বতই বাহুক. উ্ল্ন্খী জনসন্নোর একটা ছংশ ত্রকালেই বরে 
শড়ছেল। 111৬ এবং AIDS রোগে আফ্রিকার ২৯টি দেশের মানুষের ছার 
গড়ে খবর করে গেছে। 

রাষ্টসঘের জলসংঙা। তহবিল (খাপ) জানিয়েছে যে, এই বিপুল 
জনপংখ্যার মুষ্টিমেয় কিছু মানুঘ বেশিরভাগ সহায়সম্প্দ ভোগ এবং গ্বাদ 
করে? অদ্চ পৃথিবীর এক চতুর্থাশে মানুষের জনা বিশুদ্ধ পানীয় জল নেট 
আগাহী ৫০ বছরে সমস্যা আরো ঠীর্র হবে। 

রষ্্সহে আরো বলেছে যে. বিশ্বের কয়েক কোটি মহিলা, পূরুষশালিত 
বৈফনোর শিকার। সমান ত্র ওপর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, 
বিপঙ্ছলকভাবে তাদের হ্ুপমোচন ঘটছে, - তার গুপর রুম স্বাস্থ তে 
আছেই) পৃথিবীতে এক্নো হত শি দশম নেয়, তার অর্ধেকেরই ভন্মমৃত্তে 
কোনো প্রশিক্ষিত বাকি. ডাক্তার, নার্স কেউ থাকেন না। এটা বেশি ঘরে 
উ্নন়নশীল৷ দেশগুলিতে । প্রতি মিনিটে একজন করে লা শিশুর অস্ম দিতে গিয়ে 
মারা যাল। বছরে এমন মৃত্যুহার ৫ লাখ ৮.৫ হান্তার। বিপজ্জনক পদ্ধতিতে 
হ্ণমোচনের সময়ে প্রতিবন্ধর পৃথিবীতে মারা হার ৭০ হাজার মহিলা । 

এছাড়া পুরুষশালিত সংসারে হিংসা. পীড়ন, ধর্ষণ এবং বহতা? 
ছুটলাতো আছেই । 





ঞকাজ্মলজ্ঞ তল ১ হ 
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২৯১ 


রুমদেশ প্র 

লাজিবিয়া এন বীতিমত এস অক্রোত্ত দেশ। এই রোগের শুয়োগের 
দিক থেকে নামিবিয়া বিন্বে ডৃ তীর স্থানে। উইন্ডহকের এফসল চিক্তিংসক 
কলেছেল, নামিবীররা হদি তাদের যৌন কাচরলের পরিবহন নী করে, তাহলে 
এ সমস্যা দূর করা অসস্তব। দেশের মেট জনসংশ্যায় ১৭ শতাংশই এডস-এ 
আক্রান্ত । বোর লাখ্যো ২ লক্ষ ৭২ হাজ্ায়। ১৯১২-এর তৃলনায় চার শতাংশ 
কেড়ে গেছে এই রোগ গর্ভবতী মায়েদের ৭ শতাংশই এই বোশের শিকার) 

কারাদ শ্রা্পলের এই চিকিৎসক! আরো বলেছেন. হেস্গব গর্ভবতী 
দাবেদের রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে, তাতেই এই তথা লনা গেছে। কিন্তু তাদের 
স্বামী বা যৌন সম্পর্তের বন্ধু ? __ তারা তো এখনো হিসেবের ফাইবে। হৌন 
স্বভাৱ না পাণ্টালে এই সয়সা। থেকে মুক্তি নেই । 


পরমাণু ব্যাধি 

মার্কিন প্রশাসন শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছে যে. ঠাভা লড়াইয়ের সময় 
তারা যেসব পরমাণু তত্র তৈরি করেছে, তাতে বেশ করেত হাজার মান্য অসৃত্থ 
ময়ে পড়েছেল। যারা অসু্ হয়েছেন, তাদের ক্ষতিপূরণ এবং চিক্িংসাব ভার 
মতে বাবা হয়েছে শ্রপাঙ্গন। 

নিউইয়র্কে শক্তি দস্তরেক সচিব বিল রিচার্ডসন বলেছেন, হানরা ভুল 
হরেছিলাম, ভবিহাতে সবল শোবরাতে হবে। পরমাণু তন্ত্র তৈরি ভরতে নিযে 
"রা অসুষ্ হয়ে পাড়ে্ুল, তারা ঘখন, সাহাযোর জবি জানিয়েছিলেন, তখন 
কার তা পরতাশ্যান করেছেন। কিন্তু সম্প্রতি নেনে নিতে যাহ! হয়েছেল। 

পরনাথু অঙ্ক তৈরিতে করের জলা ১৯৪৩ সালে যে নিরাপন্ত বাবস্থা 
নওয়া হয়েছিল, -- এহদ্নি ঘবে তাই-ই অনুসরণ করে সন্তষ্ ছিল মান 
শাসন, কিন্তু এখন আর সে নিরাপত্তা বাবস্থা কাচ দিচ্ছে না। 

যায়া হস, তাদের অহিকাশেই বাজার. ঘৃসফুসের অদুখে চুগাছ্ছেন। 
বরিলিয়ান, আ্যাসবেস্টস. পারদ, ইউেনিয়াম এবং অন্যানা বাতুর সংস্পর্শে 
ই রোগ দেখা জিরেছে ধলে জানিয়েছেন রিচার্ডসন। তিনি কবুল করলেন : 
হামর ক্ষতিপূরণ প্রত্যাখ্যান কার নীতি ভুলে মিলান।' 

আক্রান্ত ধর্ীদের শেরই বয়েস ৫০-এয় ওপর। ওয়া সকলেই 
ক 'ব্র-কালার' শ্রনিক। এয সহে এবন জনেক কহী আছেন যারা দ্বিতীয় 
শ্বযৃদ্ধের সময় খেকে ঘযানহাটি ত্যাটিদিক এনার্জি পেষ্ট কাজ করছেন। 

৯ হাজার করীকে পরীক্ষা করা হয়েছে তারো ৫ হাজার করী্কে পরীক্ষা 
পলা হযে। এমের মযে। শত শত ফরীবি অসুস্থতার উৎস পরমাণু অস্ত্র তৈরির 
হাত পরিবেশ। 


বানী চমক নয় 


দেশের নির্বাচন কলিশনকে ধন্যৰান দিতে হয়, এই জনে] যে ভোটের 
মাভোলের মহোও তারা দূষণ সমস্যার কাটা মাথায় রেশেছেন। না, 
[তাদের প্রচারে বাইক ব্যবহারের ওপর শব্দ দূষের নিয়ন্ত্রপ নয়, তারা নিষিদ্ধ 
ছিলেন নির্বাচনী পোস্টারে প্লাস্টিকের ব্যবহারে) 

য়া ওয়াইড ফান্ড ফর দেচারের অনুরোধে নির্বাচন কমিশন গত 
[কিতা নির্বাচনের সময় স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন, পলিথিন বা প্রাস্টিক 
নো পোস্টার স্বহায় করা ঘাবে না। 

পরিবেশবিনয়া বলছেন, গত কয়েক বছরের নির্বাচনে রাজনৈতিক 
জলির অতিমাত্রায় প্রাসটিক ব্যবহার গুধূমার নিকাসী ্যবসথাতেই বাধা সৃষ্টি 
বেজে তাই নয়, ছড়ানো শ্রাস্টিকে প্রানাক্মলে কৃষি্মিও আতর হযেছে) 

রাজনৈতিক দলের পোস্টারে বরাবর কাগজ বা ব্দপড়ই ব্যবহার হয়েছে, 
স্ত ইদানীং প্রচারে চমক আনতে পাতলা প্রাস্টিকের কমর বেড়েছে। প্াস্টিক 
টে পরিবেশ ছিতৈষী নয়। 

নিবি অনিসনেয় নির্দেশ যে সবাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন তা 
1, তবে নিষিদ্ধ করাটা একটা দন্তোবচনক পদক্ষেপ । 


সংগঠন 
সংবাদ 


0. শত ২৬শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ$পক্ষক:লবাপী ঘ্রামে গ্রামে খোলা 
হাঞ্চের ভাৱোজজন করেছিল হৌখভাবে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতনদূর সমিতি এবং 
শ্রদন্ীহী মহিলা সনিতি। আর্থ সানাচিক উন্নয়নের লক্ষে গ্রামের আানুষের 
রাজনৈতিক্ড সচেতনতা বৃদ্ধি করাই ছিল এই খোলা মঞ্চের দুল উ্েশা। উত্তর 
২৬ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া এবং মেলিনীপুরের প্রত গ্রানে 
অনুষ্টিত ১৮টি ঘোলা নক্ষে ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষ উপস্থিতি ছিলেন। 
এছাড়াও ভনস্চেতনতা। কর্মসূচিতে উত্তর ও দক্ষিণ ১৪ পরণগনায় ৫২টি 
পথসভা এবং শ্রভীহা মহিলা সমিতির উদ্যোগে ২১টি পথসভায় স্বত-স্ৃত 
নাটক পরিবেশিত হয়। খোলা ক্চকে ঘিরে গানে গ্রামে শ্রঘীহী মানুষের 
উৎসাহ উচ্চীপলা ছিল চোষে পড়ার মতা 

0. মহলম্পপূর বিদ্ঞান চেতনা মঞ্চের ব্যবস্থাপনায় ভ্রান্তচাতিক চক্ষু বক্ষ 
কর্তৃক মছলন্দপূর ভৃচ্ব স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ের ছ্যক্রীন্বে বিনানূলো চক্ষু 
পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল ১২-১৪ই অক্টোবর চক্ষু ব্যান্কের সমীর চৌধুরীর 
নেতৃত্বে আটজনের এক চক্ষু পরীক্ষক ছল এ তিনদিনে ১১০০ এক্স অধিক 
ছাত্রীর চক্ষু পরীক্ষা করেন। শির পরিচণ্লনায ছাত্রীরা শিক্ষিকাগশ ও প্রধানা 
শিক্ষিকা বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন। 

0. গ্রামীণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষে হোঙ্ছাসেবী 
প্রতিষ্ঠান জনসংহতি কেশ অব্যাহত রেখেছে 'সৃন্বাস্থযের সদ্ধানে' চিন্সিংসা 
শিবির সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা ডলার ঘণুরাপুর ২ ব্লকের কৃমড়াপাড়া 
এবং কন্জলদিঘি গ্যামে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এখানে পাচ শতাধিক মানুষের 
শাঁত ও চোখের চিকিৎসা করা হয় এবং গরয়োজলীয় ওমুষপঞ্জ বিনানূলো দেওয়া 
হয়। একই সঙ্গে নহাম্া্ অহেসেহী মেডিক্াল ব্যাক্ষের উদ্যোগে চারশ রও 
বেশি গর্ভবতী এবা অপুষ্টিতে ভোগা কুগ্ণ মায়ের হাতে ২০ দিনের আয়রন 
ট্যাবলেট তুলে দেওয়া হয়। 

0. ববাদগ্রানের জনসন্হেতি কেস ও পরিবেশ দুবণ প্রতিরোধ মঞ্চের যৌথ 
উল্োগে নবন্ধীপের রাধারমণ সেবাশ্রমে রবিবার ১৯ শে সেপ্টেম্বর 
সারাদিনব্যাপী পালীয় জলে আর্সেনিক পরীক্ষা ও ভ্রলসচেতনতা শিবির 
অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৫৭টি নলকৃপের ঢল পরীক্ষা করা হয়। 

0. ১৫ই অস্্রোবর' ৯৯. সকাল ১৩টায় পশ্চিবঙ্গের বত স্বেচ্ছাসেবী 
সংগঠনসফূতের যৌথ আহ্যনে বিশ্ব গ্রামীণ মহিলা দিবস উপলক্ষে কলকাতার 
াঙৰপুরু-সন্ত্রোষপ্রের নিকটবডী কিশোর ভারতী স্টডিয়াম এ সারা থালা 
প্রতীকী হছিলা সমাবেশের জারোল্ন করা হয়। এই সমাবেশের মুখ্য উদ্দেশ 
ছিল __ লিঙ্গ বৈবম্যের বিরুদ্ধে মহিলাদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষে সার্বজনীন 
শিক্ষা, অঞ্টনতিক নির্ভরতা. আ ও শিশু স্বাস্থ পরিযেষা. সামাজিক বৈবয়।, 
লিশীড়ন ও শোষপের বিরুদ্ধে রা কর্তৃক সুরক্ষা প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়ে। 
সমাবেশে সদ নির্বচিত সাসেদ ও মহিলাদের অধিকার সুরক্ষার আন্দোলনে 
অগ্রলী দেহ, লেখিকা ও সমারুসেবিকা উপস্থিত ছিলেন। কেন্ত ৫ রাজ 
সরকারের হছে স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপ্জ পেশ করা হয়। 


ইশ লু? কে টক টু 


হস মানুষ -_ নভেম্বর ১৯৯৯, 


২৯২ 


সঠিক জনসংখ্যাই প্রগতির পথ 


পরিবারকে সীমিত রাখুন 
পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন 
নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্্র বা জনকল্যাণ কেন্দ্রে 


দেশের ও দশের কল্যাণে প্রয়োজন 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


আই, লি. এ _ 4১ 
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খাবার নিয়ে ভাবার আছে ৩০.০০ | প্রতিরোধ : অন্ধতা ও অনুর কিকক্ছে 17 ৩২.০০ 
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিস্তান (২য় খণ্ড) ৩০.০০ | ইতিহাসের দিকে ফিরে : চৈচল্লিশের নাসা ২৫.০০ 
চলতে ফিরতে ১০.০০ | মাপ নিয়ে কিংবদন্তী Ae 
বিজ্ঞান ভোতিষ সমাজ ২৫.০০ 

হযোচনীয় অপ্রয়োজনীয় 28551] নিক জন চোৰে সর 
অতীন্ডিয় অনৌকিকের অগ্তরালে ৩০.০০ | প্রমিধিউসের পথে : 

শেকলভাঙা সং্কৃতি ২৫,০০ | নবাচিত্ারবিশ্োহ নায় 23:০৫ 
যে গল্পের শেষ নেই ৩০.০০ | তিন অবহেলিত জোতিদ্ধ ১৮.০০ 
এটা কী ওটা কেন ২৫.০০ | হোমিওপাথি বনান বিদ্ঞান ১৮.০০ 
















উৎসমানুষের প্রিয় পাতকবন্ধুদের একাংশ অনুযোগ করছিলেন নতুন বার্ষিক গ্রাহক চাদা 
৯৫ টাকাটা বড্ড বেশি। এই অনুযোগ খুবই আত্তর্িক আমর! ভানি। উৎসমানুষের দমন্ত 
পাঠকবুর আর্থিক সঙ্গতি সমান নয় অবশাই : কিন্তু উৎসমানুধ সবার কাছেই পৌঁছতে চায়। 
তাই আমর! সিদ্ধান্ত নিয়েছি পত্রিকার গ্রাহক চাদ কমিয়ে দেওয়ার, যাতে নিয়মিত পাঠকবদ্ধুদের 
কিছু সুবিধা অন্তত হয়। 
নকুন চাদার হার ই 

বার্ষিক ৮০ টাকা 
যা্মাসিক ৪০ টাকা 


ডাক খরচ আনাদের। বরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যাবে। 
বাইরের শহর, গ্রাম. মফ;স্বলের এজেন্ট, ধারা VP- তে পত্রিকা নেন, ঠাদের জন] পত্রিকার 


কমিশন হার বাড়ানো হচ্ছে। ৫ থেকে ৫০ টি পর্যস্ত পত্রিকায় ৩০%. ৫০-এর বেশি পত্রিকা নিলে 
৩৩ ছাড়। সবার সহযোগিতা কানা। 





পরিচালকমুলী 3. মা. 
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বাভাসে মানুষ পোড়া গা্ধ। জা পোড়া = 
চরণ শাহ সী হলেন যক্ষা রোগে নৃত বা ৭ 
চিতাঘ। এবার স্থান উত্তর শ্রনেশ্ের মাহেলা জেলার 
সাতপুরওয়া গ্রান। সনর নভেম্বর ১৯২৯ । 


একই চিতায় পুড়ছিল টি শহীয়_ মৃত এ ভীবিত। 
চারপাশ ঘিরে ছিল হাজারো বোধন, নিরব 
অকাবে। উগ্রসিত, ভ্যব-গলান, বুক্ণি বা শর্বিত 
গন্ধ ওনের ঢাপ স্পর্শ করেনি, চিতার ৫ পহন দুলা 
ধরায়নি চোখে. বিবেকের আর্তনাদ ভঙ্গ ক' ্ 
বধিরতা সেখানে যদি সত্যই কোনো মানুহ প্যকত, সে 
কি চরপের পথ ভাগলে বলত না-- চরণ, এভাবে তুমি 
আন্মাহতি দিও না। এ প্র মোক্ষ-মুক্তির নয়। তুমি নতুন 
করে আমাদের মাঝে বচো। বাঁচার স্বপ্র দেখ 


বাজস্থানে রূপ কানোয্ারকে কীভাবে সতী" 
বনিষেছিল নিষ্ঠুর পশুর দল্প, মস্ত সে কাহিনী সবার 
জানা। চরলের এই সহমরণ তার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, সে 
সভা এখনও দ্ধকারে। হয়ত তার সামনে অন তোনো 
পথ ছিল না। আমরা জানি না। 















শতক শেষ হতে টলেছে। শোনা যাচ্ছে তুল 
সহলেজের পনধ্বলি। এই যুগসন্ধিক্ষণে অন্ধ কুসংস্কার আর 
ধনীর গৌড়ামির সনর্প পদচারণা আধুনিক মনন, বিরান, 
প্রযুক্তির অগ্রগতিতে দাড় করিয়ে দিয়েছে বিরাট প্রশ্থের 
সমনে। ধুলিসাৎ করে নিয়েছে আমানের সুহান সভাতা, 
এতিহ্য আর সংস্কৃতির অহঙ্ধার। চরণ শাহের ঘটলা বড় 
রিক্ত করে দিল আমাদের। 


মার্কস ধর্মকে আফিং বলেছেল। আমাদের মলে হয় 
আজিং নল, এ হেরোইনের চেয়েও লক্ষ গুণ ভাস্কর 
মাদক। আধুনিক ক্ষেপপান্তের চেয়েও বীভৎস __ ধ্বংসে, 
সর্বশরগামিতায়। তাই বাবরি মদক্সিদ, স্টেইনস. চরণ শাহ 
বারবার নিশ্চিহ্ন হন, খুন হায় মানবতা। শাসক শ্রেণী 
নিজেদের প্রয়োজনে যুগ যুগ ধরে ধর্মকে ব্যবহার করে 
আসছে স্বর্থসিস্চির জন্যে। আমাদের তাই আরও সংগঠিত 
হতে হবে। নিতে হবে শেষ যুদ্ধ গুরুর শ্রস্তুতি। এই কালো 
দিনের ছায়া যেন আগামী সহজাজ্ে গিয়ে না গড়ে) 





পতিগামিনী সতী 
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এবার 
ক" হ্যা 
এগিয়ে এলেই 
শোড়খাওয়া  শহবে 
মানুষের তন সন্ৰিস্ধ হয়ে 
ওঠে। এই সম্মেহেরই 
জবাবে কলকাতা মিউ- 
নিমিপ্যাল কর্পোবেশন, 
লি. এম. ডি. এ ইত্যাদি 
সাস্থার চিরাচরিত বক্তবা, 
বৃষ্টি হলে শহরে জল তো 
জমবেই। দেখতে হবে কত 
তান্্াতাড়ি জয়া জল { 
এলাকা থেকে সরিয়ে 
দেওয়া ঘায়। বলা বাহলা 
এ জাতীয় বাজোজি 
সাধারণ মানুষের মনে 
আদৌ কোনো ভরসা 
জোগায় মা। কারণ, 
সকলেই বারবার অভিজ্ঞতায় জেনে গেছে, অ 
বৃষ্টিতেই শহরের আনাচে কানাচে বৃষ্টির জন৷ মে 
এবং জমে ওঠা জল সরে যেতে দীর্ঘ সময় লাগে। 
এবারকার জল৷ জমার ঘলো তো এক ইতিহাস হয়ে 
দীরড়িয়েছে! 
সহজে জল জয়ে শহরের বছ এলাকাতেই । 
গড়িয়াহটি সলেপ্র পক্ষাননতযা। এফন একটি 
ওলাকা। এর আশেপাশে সাদার্ন আযাডেস্যু ছুড়ে 
বৃষ্টির জল আটকে থাকে শরায়ণই। তাছাড়া রয়েছে 
রহীল্্মদনের কাছে গোখেল রোড ধরে সম 
এলপিন রোড অঞ্চল ক্রি-ুল ট্রিট এলাকায় 
আধঘন্টা জোরে বৃষ্টি হলেই আর কথ্য নেই। 
কোমর অবধি জল। বেহালা অঞ্চলে অন বর্ষায় 
বৃষ্টির জল আর ড্রেনের নোনয়। জল মিশে এফ 
দৃঃসহ অবস্থার সৃষ্টি করে। পার্ক সার্কাস মর়ছাল 
অঙ্কলেও জল জমে সহঙ্ছে। কলকাতার উত্তর 
অন্ষলে সবচেরে খারাপ অবস্থা দীড়ায় লেকটাউন 
এবং পার্বতী বাসর অক্ষলে। 


জম রা বানের সবনি। ঘি: ভাগের সৌদ 


বর্ষার জলে কলকাতা ডোবে কেন? 


খনেই সথেষ স্মরণ করতে হয়, কলকাতার 
বুক দিয়ে ছগলী নটী বয়ে গেলেও এ শহরের ঢাল 
পশ্চিম দিকের এই নবীমূখো নয়। 

পূবে সন্ট লেকের দিকে যেখানে এক সময় 
বিস্তৃত জলাভমি ছিল, এখন সেখানে জলারমি 
ভরাট হয়ে ইট-কা্ ইমারতের ভিড়। এতদিল ঘরে 
বে ঢাল বেষে শহরের ভল জলা অন্ধলে চলে 
যেত. এখন সেখান দিয়ে ডল গড়িয়ে যেতে পারছে 
না। ই, এছ. বাইপাস নামক সভক প্রচীর আটকে 
দিচ্ছে সেই জল। তাই বৃষ্টির সময় শহরে দিনদিন 
জল জনে ঘাকার প্রবণতা বেড়ে হাচ্ছে। 

কলকাতার মূল শুক্ষলের জনা জল ঘবানত 
তিনটি বেসিন দিয়ে সরে যায়। তা হল টাউন 
বেসিন, সাবারযান বেসিন এবং পূর্ব কলকাতার 
ভেদে যেদিন। পথ বেসিনের এলাকা হল 
মানিকতলা উস্টোন্ডাঞ্ম, বেলেমাটা। দ্বিতীয় 
বেসিনের বিস্তৃতি বাগজেলা অঞ্চল এবং 













_ হন্তর্মজ ৪১টি ওয়ার্ড বা 
৮৯ বকিলোনিটায় 
এলাকা হনাকাতা 
==" পুবসডাব. আওতায় 
দাদার ফলে ডল নার 
প.: সনল্যা আরও বেড়েছে। 
__ তার জনো যে নিতাশী 





OES 4 ? 
৩০ ২ বব নুন ভাবে মুত 


হয়েছে, তা হল কসবা, 
তিলঙ্জলা-কসবা বেদিন 
এবং টালিগঞ্জ বেসিন। 
তবে নিকাশী ড্রেলেয় সুব্যবস্থা না থাকার লাভের 
লাভ কিৰুই হয়নি। 
শহরের বিভিন্ন অঙ্কে বৃষ্টির জল ফঁচাবে 
আবদ্ধ হয়ে পড়ছে তার এক হিসেব এলাকাণলোর 
সহীক্ষার ম্রাঘাঘে বোঝাবার চেষ্টা করা যেতে 
পারে। 
গড়িয়াহাট অঞ্চল 
আদিকাল থেকে গড়িয়াহাটি ক্লে 
কর্পোরেশনের যে জ্নিকাশী ব্যবস্থা রয়েছে, 
রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তা আকেছে৷ হয়ে পড়েছে। 
তযু অর্ধকর কোনো কড় পরিকল্পন| এ ঘাবছ গ্রহণ 
করা হয় নি। গড়িয়াহটি মোড় যে অঞ্চলে পড়ে 
সেই বালিগন্জ এলাকার জল৷ হান, রাসবিহায়ী 
আযাভেন্যুর নিচে বসানো ৭ থেকে ১০ ফুট ব্যাসের 
ভ্রেনের ভেতর দিয়ে নিদ্ধাশিত হয়। শ্মরপকালের 
হো গভিদ্াহাট থেকে নতুন এক ভ্রেন তৈরি 
হয়েছে হার ব্যাস ৫ থেকে ৭ ফুট! এই ড্রেন 
গড়িয়াহাট হেকে গুরু হয়ে বন্ডেল রোড বরে 
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রাইফেল রেঞ্জ হয়ে ৪নং পুলের কাছে তিলজলার 
যালিগঞ্জ ভ্রেনেজ পাস্পিং স্টেশনে পড়েছে। আই 
ডি পি -২ পরিকরানা অনুসারে এই স্কিমটি কার্যকর 
হয়েছিল। 

রাসবিহারী ত্যাতেন্যুর জনের জল এবং 
পড়িতাহাটি ছেকে বের হওতা নতুন ড্রেনের জল 
শেষ পর্যন্ত জয়া হচ্ছে বালিগল্প দ্বেনেজ পাস্পিং 
স্টেশনের জলাবারে। সেখান থেকে জমা জল 
শক্তিশালী৷ পাম্পের সাহাযো দক্ষিন খরলের ভেতর 
দিয়ে কুলটি খালে ফেলা হচ্ছে। এই ফুলটি খালই 
ছল কলকাতার ময়লা জল প্রবাছের মূল চ্যানেল। 
বিভিন্ন জারপা থেকে ময়লা ভল এসে নিন্ধাশিত 
হচ্ছে এই খালে। তায় ৪০ কিলোমিটার ল্ব। এই 
ধাল ঘুলি-ঘাটাতে নুইসের কাছে নিয়ে পড়েছে। 
সেবান থেকে এই জল বিদ্যাঘরী নদী বেয়ে 
দাগরদুখো হয়েছে। 
ভলকাতার এই অন্তিজাত এলাকার জক 
নিষ্কাশন বাবস্থার উন্নতি কীতাবে করা যায় ? 

এলাকার দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে রেললাইন. 
টন্তরে বন্ডেল রোড এবং পশ্চিমে গড়িযাহাট 
রাড। পুরসভার ৬৮ এবং ৯০নং ওয়ার্ড? 
গডিযাহাটের উত্তরে ম্যাণডেভিলা গার্ডেন রোড 
খেকে জল জমা শুরু হয়। দক্ষিণে পঞ্চাননতলা, 
[বে বিজন সেতুর আ্যাযোচ এবং পশ্চিনে দেশিয় 
শর মলে এলাফাও চলবন্দি হয়ে থাকে। 
'জাননতলার জল গোলপার্কের বিবেকানন্দ মূর্তির 
নচ বিয়ে বয়ে যাওয়া ভ্রেল দিয়ে কিছুটা এগোলেও 
[কির পথ পায় না গড়িয়াহাটের কাছে রাসবিছ্থারী 
যাভেন্যয় ড্রেনে। 

কারপ সে ভ্রেনে জল ভর্তি । শ্রয়োজন 
মদত দ্বেন পরিষ্কার করা। পলি ও আবর্জনার 
[গ দিনে দিনে জমা হওয়ার ফলে ফরেন লোয় 
বয়ে ঘাৰার স্থান সংকুচিত হয়ে গেছে। 
লকাতার দ্বেনজলোর বৈশিষ্ট) হল এদের ভেতর 
রে দৃষ্টির জল এক এলহিশ্রিত জল এবই সঙ্গে 
বাহিত হয়। ছনি বৃষ্টির জলের জন্যে আলাদা 
(বয়ন! থাকতো তাহলে দ্রেনগুলোর ওপর চাপ 
(নেক ক ছতে|। কেবলমা বড় ড্রেন নয়. যে 
দন্ত ছোট ছোট ড্রেন বিভিন্ন স্বান্তা ছেকে ময়লা 
'ল এবং মল বয়ে নিয়ে আসছে একং বড় ভ্রেনে 
হলছে লেলোও ঠিকমত পরিস্কার হয় না। কলে 
নো গলিতে জল কমে গেলে সহজে তা নামতে 
কলা 

তাছাড়া বালিগঞ্জ পাম্পিং স্টেশন থেকে 
মা জল সরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও সীমিত। 


এষানে এতদিন ১০০০ ঝিউসেক জল কুলটি খালে 
ফেলার জন্যে পাম্প ব্যবহার কতা হত। অর্থাৎ 
প্রতি সেকেন্ডে ১০০৩ হন ছুট জল । বেশি বৃষ্টিতে 
জলের পরিমাণ বেড়ে হাওয়াতে পা্পগুলো 
অবস্থা সামাল দিতে পারে না। পৰিকল্পনা হয়েছে 
= সি ইউ ডি পি - ৩ পরিকল্পনার ছাহ্যছে পাম্পিং 
স্টেশনের ক্ষমতা ১,৩০০ কিউসেকে বাড়ানো। 

গুকনোর সময়ে জল সহজ্জ ভাবে সরে 
গেলেও বিপন্তি বাধে বর্ষার সময়ে বর্ষার সঙ্গে 
সঙ্গে বৃষ্টির আধিক্য যাড়ে এব রাস্তা ও বাড়ির ছাদ 
ছকে শতকরা ৭০ ভাগ জল ড্রেনে আসার হিসেব 
ধরে দেখা গেছে পাস্পিং স্টেশনের ক্ষমতা আরও 
বাড়ানো উচিত। 

শহরের ভেতরকার ভ্রেনতুলোর মত পাস্পিং 
স্টেশনের তেতরে জল জয়া করার জন্যে যে 
জলাবার ররেছে তাও অনেকটা বুজে হাচ্ছে পলির 
জনো। সি ইউ ডি পি দিছে জলাযার পরিষ্ঠার 
রাখার ব্যবস্থা করাও দরকার। দেখা গেছে, পাস্পিং 
ন্টেশ্বনের পাস্পগুলো মাকে মানে অকেজো হয়ে 
পড়ে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে। তার জন্যে 
বর্ষার আগে ও পরে বন্রে দুবার পাস্পপ্ডলো 
ছেরামত করা দরকার ॥ 

উপরোক্ত স্বজমেযাসি ব্যবস্থা ছাড়াও 
গড়িতাহাটের পরিপার্থকে জলমূক্ত করার জনো 
দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা শ্রয়োন তা পর্ব এই 
'অক্ষলের সাহস্তিও কেনো নির্ভরযোগ্য নকশা নেই, 
যার মাহামে বর্তমান ড্রেন এবং পাইপের স্বচ্ছ চিত্র 
পাওয়া যায়। এর জন্যে জলশুরবণ অঞ্চল সমূহের 
পুথানুপৃথখ সহীক্ষা দরকার এবং বিশেষজ্ঞদের 
পরামর্শ অনুযায়ী হত জল অপসারদের জন্যে 
বিভিন্ন রাস্তায় আরও ছোট ড্রেন বসানো প্য়োজন। 
পুরনো ভ্রেনশুলোর সহস্র এবং তা নিয়মিত 
পরিন্মর করার ব্যবস্থাও এর সঙ্গে করতে হবে। 

পাস্পিং স্টেশন ছেকে যে জল নিন্ধাশনী খাল 
ফেরে শেষ পর্যন্ত নদীতে পড়েছে, সেই খালের 
ক্ষমতাও বাড়ানো শ্ুয়োজ্জন। দীর্ঘদিন ধরে পলি 
জে কুলি খালের গভীরতা এবং প্রসার অনেক 
কমে স্েছে। তাই খালে বেশি জন এলে তা দু'পাড় 
উপচে পড়ে। এর জন্যে এক সময প্রস্তাব এসেছিল, 
কুলটি খালের হত আরো একটি নিষ্কশনী খাল 
নন করা হোক। সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া দরকার। 
কিন্তু সে ক্যজের আগে বর্তমান খালের সন্ধোর 
করতে হবে। সাস্কারের পর খাল যাতে আবায় 
ফুঞ্জে না হায় এবং পাড় ভেঙে না পড়ে তায় জনে) 
ইটের আন্তরল যসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। 


একটা বড় প্রতিবন্ধক ছাল. ভল সাবার 
কনো মূল ভ্রেনের অপরাপর বাবস্থা। কঠ লক্ষে 
অনতিবিলন্বে বর্তমানে উপচে-পড়া ভ্রেলও লেন 
চাল কমানোর জনো নতুন আরও কয়েকটা মূল 
ভ্রেন বলাতে হবে সমগ্র অঞ্চল জূড়ে। 
বেহালা অঞ্চল 

বেছালার শুকৃত চিত্র চওড়া ডায়মণ্ড হারবার 
রোডের দিকে তাকালে পাওয়া ঘাবে না। ঢুকতে 
হবে অঞ্চলের তল্গিগলিতে যেখানে বর্ষাকালে কুল 
দাড়িয়ে অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করে। বেহালার 
রাস্তার পাশের অফিব্দাশ ড্রেন ঢাকা নয়। খোলা 
জেল খোলা ড্রেন নোংরা পড়ে পড়ে জলপ্রবাহের 
ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এরপর যন বৃষ্টি নামে তখন 
নোংরা আবদ্ধ জল এঘং সরু রাস্তা এক করণ 
অবস্থার সৃষ্টি করে। 

১৯৭৬ সালে সি এন ডর্লিউ এস এ এফ 
বিস্তৃত পরিকন্ছনা রচনা করে বেহালার ছল 
নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করার জন্যে। দে কাজ শেষ 
পর্যন্ত এগোয় নি। বেহালার মানুষ বছরের পর 
বর বর্ষাকালে দুর্ভোগ সইছেল। বেহালা অঞ্চলের 
ভ্রনগুলোর জল নিষ্কাশিত হার কথা চারটি 
খালের মাব্যমে। এই চারটি খাল বৃহতর 
কলকাতাকে থিয়ে রয়েছে। পশ্চিমদিকে রয়েছে 
মপিখালি খাল, এর মুখ সাগরের দিকে। পূর্বে 
কেড়াপুকুর এবং তা টালিনালাতে পড়েছে । 
উত্তরে রয়েছে পোর্ট কমিশনারের খাল এবং দক্ষিণ 
দিকে চড়িয়াল খাল। পশ্চিমদিকে বেণাড় খাল 
দিয়েও কিছু জল বেরিয়ে যায়। লেষ পর্যন্ত তা 
মণিষালি খালে পঢ়ে। 

বেহালার এয়কম আদর্শ বৃহত্তর নিষ্কাশনী 
খাল চারদিকে ছিরে থাকলেও বেহালা জলে 
ভোবে। কায়ণ বিভিন্ন পান্তা ও পলি থেকে 
মলমিশ্রিত জল এবং বৃষ্টির জল ঠিকমত নিষ্কাশমী 
খালের দিকে এগোতে পারে না সঠিক ঢালের 
অভ্যযে এবং খোলা দ্রেনগুলোর 'আবর্জদা ফেলার 
কনো) এই খোলা স্বেনগুলো বনি ঢেকে দেওয়ার 
ব্যবস্থা ফা যেত, তাহলে একদিকে যেমন 
ওপরফার ময়লা ও আবরানা ফেলা বন্ধ হুতো, 
তেমন অপরদিকে রাস্তার প্রসারও কেড়ে যেত। 
বর্তমানে সে বসা না থাকায় রাস্তা ছোট হয়ে 
গেছে এবং হকৃত ঢালের অভাবে মনল জল 
নিষ্াশনী খালে না পড়ে বেহালার ইত ছড়ানো 
নালা পৃকুরে জমা পড়ছে। পুকুরের জল যখন বৃষ্টির 
তোড়ে উপচে পড়ে তখনই তা নিষ্কাশলী খালের 


‘লে আলুষ __ ডিসেম্বর ১৯৯১ ২৮৪ ক 


অভিমুখে বরে যেতে পারে। না হলে সারা বছর 
পুকুরগলোইি হল নোয়া ছা জনা রাখার একমান্ত 
আধার। 

সন্তোবের বিষয়, কর্তৃপক্ষ বেহালা নিয়ে 
ভাবনাচিততা করছে এবং কিছু কাজও করেছে। 
পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা জ্বাকশন চ্যানের জন্যে ে ১৩৩ 
কোটি টাকা সপ্তম পক্চবার্নিকী পরিকল্পনায় ধরা 
হয়েছিল তার মবো ১৫ কোটি টাকা বরাচ্ছ ছিল 
বেহালা অঞ্জলে ময়লা জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থার 
উন্নতি সাহনকজে। 

পরিকরলার মূল বিষয়বস্তু হুল __ বিভিন 
রানার ভ্রেন ছেকে সংগৃহীত মন লা জল বড় 
ফ্রেনেয মান্যমে ঝরে নিয়ে দিযে ট্রিটমেন্ট ল্যাস্টে 
ফেলা। এতে মন্্ললা জল শতকরা ১৫ ভাগ 
পরিশুদ্ধ হয়ে গঙ্গায় পড়ার কথা। 

পূর্বদিকে জেমদ লং সরণি, এস এন রায় 
রোড, মা্গাযোছল সরণি. ব্যানার্ছিপাড়া রোড 
ভৃতি রাস্তায় পাইপ বলানোর ভাত শেষ ছয়েছে। 
পশ্চিযদিকে কাজ হয়েছে ক্ষুদিরাম সরণি, 
ভা্জীগাড়া রোড, গোরালপাড়া রোড প্রভৃতি 
যান্তায়। বড় রাস্তার পাইপ খানিকটা বসানোর 
ফলে, ছোট ছেট রাস্তা ছেকে অনেকল্তলি ভ্রেনের 
জল তাতে এলে গড়ছে। বড় রাস্তায় পাইপের মাপ 
১৪ ইঞ্চি থেকে ২০ ইঞ্চি ব্যাস। এতে মলমিজিত 
জল এবং বর্ষার জব একত্রিত বইবার দৃযোগ 
রয়েছে। 

দ্রেন নেটওয়ার্কের কাজ মেটামুটি এক 
সন্তোষজনক পর্যায়ে এলেও অরলা জল 
পরিশোধনের জনো বে টরিটদেনট চ্যাট দু জায়গার 
বসানোর কথা তার কাকে হাত দেওয়া যায়নি? 
হ্যাষ্ট দুটো হবে গার্ডেনরিভ ওয়াটার ওয়ার্কসের 
কাচাকাছছি উন্মুক অঞ্চলে এবং বেহালার দক্ষিণে 
কেওড়াপুকুর খালের ফাছে। 

চ্যান্টের কাজ শেষ না হওয়াতে এখন 
অলমিশ্রিত ডল শেষ পর্যন্ত পড়ছে গঙ্গায় 
পরিশোধিত না হে। বেহালার চারপাশে যে সম 
খাল রয়েছে অতে এসে ময়লা জল হিশছে এবং 
শেষ পর্যন্ত তা হুগলী নদী গ্রহণ করে এর দূষণের 
মাতা বাড়িয়ে তুলছে। 


তবে উপরোক্ত ড্রেনের বিন্যাস বেহালাকে 


বৃষ্টি, খুলে ভোবার হাত থেকে বেন কিছুটা 
দঁচাবে। এতে উপকৃত হবে আনোয়ার লা রোডের 
শেবশ্রা্ধ থেকে শুরু করে টা্িপজের বৃহক্ষল 
এবং বেহালা সমগ্র এলকা জোকা পর্যস্। এমন 
কি, যাদবপুর সপ্রিছিত কামতহযী, বায়না পূর্ব 
পুটিযারী প্রকৃতি অঞ্চলও এর আওতার পড়বে। 


লেকটাউন স্কেল 

কলক্যতার জলপবণ তক্চল সম্বন্ধে এক 
সামরিক চিত্র পেতে হলে লেকটাউন অঞ্চল 
সন্বন্ধেও সমীক্ষা দরকার। কলকাতায় যে করেকটি 
শশ এলাকা আনছে তরে ব্য লেকটাউনও পড়ে। 

এ এলাকাটি একটি গাফলার নত। চারদিকে, 
উচু সব জারগা। বড় বড রাস্তা তা ছিরে চলেছে। 
ছাকষ্যনে লেকটাউন তার বসতি নিযে নিচে কোলে 
বসে অন্ছে। বড় বর্ষা হলে জল সয়ে যেতে পারে 
লা। পছেলার মত নিচু জায়গার ভেতর চল ছয়ে 
যায়। আশেপাশের জয়৷ ডল সবে লিয়ে জায়গা 
করে দিলে তবে লেকটাউনেয় জলের নিষ্ধৃতি। 

এই এলাকার সমস্যা বুঝতে হলে ঘুমে 
দেখা ঘরকায়্ বিভিন্ন অন্চলণ্ডলির অবস্থান কী 
রকম। ঘদি সণ্টলেক এলাকার উচ্চতা কোনো 
নিৰ্বিষ্ট রেফারেল থেকে ১১.৫ ঘুট বরা হয়, 
তাহলে তি আই পি রোডের উচ্চতা হয় ১২ ফুট 
এবং লেকটাউনের উচ্চতা ৮ যুট। পাশে বাঙ্গুর 
কয়েছে ৬.৭ ছুট নিচে। উঁচু রাস্তা ভি আই পি রোড 
থেকে লেকটাউন এবং বাঙ্গুর এই দুটো অঞ্চল 
ক্রমে ৪ ফুট এবং ৭ ফুট নিচে ররেছে। 

এইন্ছি এলাক দুটোতে জল জমলে সে জল 
কীন্তাবে বেরুবে 1 এ তাস হন এল, তখন 
(লেকটাউনের শুভাবশালী ব্যক্তিদের নক্রে পড়ল 
ভি আই পি রোডের পাশ দিয়ে বয়ে হাওয়া 
কেষ্টপুর খালের দিকে। এ খাল তখন পূর্ণযৌবনা। 
সেই খালের ওপর হখন লেকটাউন অঞ্চলের 
হান্যের হাত পড়ল, তখন এর ছরণদশা ঘনিয়ে 
এল। ঠিক ছল, মেকটাউন শুঞ্চলের জামা বল 
সরাবায় জন্যে কেষ্টপুর খালকে ব্যবহার করা ছবে। 

কিন্তু মূ্শকিল হুল, কেষ্টপুর খালের তলায় 
ফেড লেকটাউন অক্ষলের লেভেল ছকে শনেকটা 
উুঁচু। তাই জল সরতে পারছে না। কলে এখানকার 
বেড নিচু করার পরকিয়া শুরু ছল। খুনিফাটায় বে 
লকগেট ছিল কেন্টগুর খ্যলের জল প্রবাহের জন্যে 
তা বন্ধ হয়ে গেল। সার্কুলার ক্যানেলেও জল সরে 
যাওয়ার পথ বন্ধ হল, খ্যলের লেভেল নিচু করার 
ফলে সমগ্র খালের কিছু অংশ এভাবে নিচু করলে 
জল কখনো সরে যেতে পারে না। তার জনে 
খালের সমস্ত অংশেই গ্রেড ধরে সম্কের করা 
দরকার। এতে নিষিষ্ট ঢালে জল সরে বায়ার 
সুযোগ পায়। 

বর্তমানে এখানে কিছু সক্মেরের ফাল হলেও 
সুন্দরষনের ঘুসিঘটি! খেকে শুরু করে কলকাতার 


সার্কুলার ানেলের মুগ পর্বত নিদিষ্ট লেভেলে 
যেভ্যযে স্থালের বেড তৈরি করা দর়ফায় তা হয় 
নি। কলে জলে সবে হাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না : 
আর লেকটাউন অন্ষল তববন্ধে। 

সমগ্র এলাকার জলদ সরে যাওয়ার পথে 
আরও প্রতিবন্ধকতা এসেছে ইষ্টর্ন মেটোপলিটেল 
বাইপাসের ভলো। আগে. বর্তলন ই এম 
বাইপাসের পাশ দিয়ে আরও একটি নিকালী খাল 
ছিল হা লেকটাউলের আগে সার্কুলার ফ্যানেল 
খেকে শুরু করে নিচের দিকে জলামিতে চলে 
ফেত। একটি পাম্পিং স্টেশনও তাতে যুক্ত ছিল। 
ই এম বাইপাসের জায়গা করে দিতে তা শুকিয়ে 
গেছে এবাং পাস্পও চালু নেট । তাই ওপর 
এলাকার জল নিচে নেমে আসতে পায়ছে না। জমা 
কল ভিড় করছে লেকটাউন আর বাঙ্গুরের নিচু 
পকেটগুল্েতে। তাহলে লেকটাউন এবাং 
বাঙ্গুর এলাকার জয়৷ ভল ছেকে কীভাবে মুক্তি 
গাওয়া যাবে? 

এই বিষয়ে বে প্রস্তাবের কা ভাবা যেতে 
পারে তা হল ভি আই পি রোডের দুপাশে বয়ে 
হাওয়া বাগল্পোলা খাল এবাং কোটপুর খাল নিয়ে 
লেকটাউন ও বাঙগুরের জমা জল কিছুটা এগলেও 
তা পুরোপুরি যেরিরে যেতে পাবে না। খালের শেষ 
দুখ পরিষ্কার না থাকায়, দেই খাল খুসি পর্যন্ত 
এগিরেছে। নতুন পরিকল্পনায় দুটো খাল দুটি স্বর 
কাজে বাবহার করা প্রয়োচন। শহরের ভেতর 
পর্যন্ত নতুন জ্লপথ আবার ফিরিয়ে আনার জন্যে 
কেক্টপুর খ্যলের বর্তমান সন্ধার ঘথেষ্ট নয়। তার 
ভনৌ সহ খাললথকে সংস্কার করে তা নি্িষ্ট 
ঢালে নিয়ে আদতে হবে হাতে খালের জলের ধায়া 
একদিকে চিৎপুর এবা অপরদিকে দৃন্দ্যবনেয় 
খড়ি পর্যর স্বজ্ছন্ধ গতিতে প্রবাহিত হতে পাবে। 

ভল সহজে বেরুকার জনে] বাগজোলা 
খালেরও পুরো! সক্ষোর দরকার। উদ্দেশ] হবে 
সুন্দরবনের খঁড়িতে সে জল নিষ্কাশিত করা। 

এক কথায়, বর্ষায় কলকাতাকে জলবন্দি 
অবস্থা খেকে বাঁচাতে হলে হ্যাপক সার্মাযিক 
পরিকনা নেওয়া রকায়। তা না হলে কলকাতা 
বৃষ্টির জলে ডুববে 


সি এস আই জার-এর 
আংশিক অর্থানুকৃল্য প্রকাশিত 


— টি? ুঁু রুল 


২৯৭ 


উৎস মানুষ _ ডিসেম্বর ১৯৯৯ 





আলোচ্য ‘ওয়াই টু কে। ঠিক কী ধরনের 
বিপর্যয় না জানলেও কানাঘুষোয় সবাই 
জানছে সারা পৃথিবীর কম্পিউটার বাবস্থা 
ভেঙে পড়বে, থেমে যাবে তাবৎ 
কাজকর্ম। ব্যান্ক এখন কম্পিউটার চালিত, 
ওখানে যাদের টাকা পয়সা গচ্ছিত আছে, 
তাদের দুরুদুরু বুক, টাকা মার গেল বুঝি! 
ট্রেনের বুকিং হবে না, 
অনেকেই চিন্তায় ব্যাকুল। বিদেশে বহু 
হাসপাতালে আস্ত্রোপচার 
[বৈ রানিক কাক 
পাল তে তো 
তারা ভাবছে এ জন্য তাদের হ্যাপা 
পোয়ানোর কথা। বাজারে দোকানি চেনা। 
ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করছে এজন্য মালের 
দাম বাড়তে পারে কি না, কেউ ভাবছে 
বাস ট্রামের ভাড়া বাড়লো বলে। কেউ 
অনেকটা এগিয়ে পৃথিবী ধ্বংসের দুম্বপ্রও 
দেখছে। নানা জনের নানা দুশ্চিন্তা, বিষয় 
- ওয়াই টু কে। 

প্রথমে ওয়াই টু কে-র (27) 
শব্দজট ছাড়ালে কী হয় দেখা যাক। ওয়াই 
বোঝাচ্ছে ইয়ার মানে বছরকে, টু হল দুই 
এবং কে আমাদের বহুস্রুত কিলো, অর্থাৎ 
_হাজার। সব মিলিয়ে দু হাজার সাল। 






বিমানেরও 





















য়াই$-কে (72K)! ছিলেলিয়ান 
প্রবলেম? ইন্নার ২০০০ প্রবলেম: এই 
লামুলো এখন প্রায়ই ভাগকে, 
াগাজিলে, টিভি, রেডিও-তে দেখা বায়। সহি] 
জনা বলতে কি. বিজ্ঞানের আর কোনও সমস্যা 


ওয়াই টু কে 


সহশ্রাব্দ শেষের দুর্ভাবনা 


প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় 





মিডিযাক এত আকর্ষণ পাহ নি। এখন এই সনস্নাটা 
টিক কী সেই বিহযে একটু ভালোচনা জবা হাক 
সাহা বণভাবে এই সমস্াটিতে তম্পিউাব্ঘতিত 
সম হিসাবে চিহ্নিত তরলেও জাগতে তিন্তু এটি 
শুধুই কম্পিউটার বিবাহ নয । ভালে নিন আগে 
ভেট 4405) বা তাবিছ 
মাস ও বছর এই তিনটি 












পতি ১৯তে আলালভাবে লিখা হং ল আর্ত 
এ জার, রর 


ThE TEAR 
49025 
Lic 


শতান্ধী হিসাবে '১৯' অর্থাৎ বিংশ শতাক্ষী 
পূর্বনির্ধবিত থাকে, তাহলে 3 ০১/০১/০০ 
তারিখ হোক্রমে কিছুটা জনিল্চতার ড্ম দিতে 
পারে কিবা হতাং করে ১০০ বছর পিছনের 
কোনো তারিখ জানাতে পারে। যেনন ধরা হাক, 
বানের ক্ষেত হে চেকের (৫৮৭৬০) মাতাল টাকা 
তোলা হয়, ডেটের শতাব্দীর ভারগায় ১৯" 
সান্ধি পূর্ব হতেই হ্যপা আছে, এখন টাকা তুলতে 
গিয়ে ঘসি তারিখটি ৩১/০১/১৯০০ লেষা হয় 
এবা শতাব্দীর "১৯ সাখ্যাটিকে কেটে '২০' না 
করে দেওয়া হয় তাহলে এই দাঁড়াবে হে জেটি 
১৯০০ সাঙ্গের ১লা জানু: পেশ করা হয়েছে। 
এছাড়াও লিপ ইয়ারের নিল অনুষাটী শতাকীগলি 





প্রতি ৪০০ বছল অন্তর লিপ সলাব হয। ১২০০ 
সাল লিরিক আবার ২০০৪ সাল হবে 
সুতৰ = হহাছ ঝরে ২০০০ 
টিকে দিল ইতৰ দিসে দেখতে হবে। এই হে 
ম্দাওলি সৃষ্টি 








সেক্ষেত্রে ভালীদেক বিচার বুদ্ধি প্রয়োণ কাহে জিকা 
১৯ সংখ্যাটি কোট ১০ করে দিয়ে এই সমস্যার 
সমাধান ভবতে পারি (যদিও মানবিক ছরচিক 
manual erivr) Fল| দেখানেও অনেক কিছ 
সমস্যার উদ্বব হতে পারে) কিন্তু তাবিখের পালার 
সাপার যদি কোনও বয়ক্রিয় নেদিল (2৬০m 
machine | যেমন অস্পশিউটাবের মাধালে ঢোকানো 
খাতে বা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হবাব লাগার 
ধতে এবং এ শতাক্ষার বা লিপ ইয়ারের ব্যাপারটা 
নির্দিষ্ট ঘুকিব বাবা বলা না করা থাকে, তাহলেই 
বির পিলার উদ্ভব হবে। হোহেত জাজ জামানের 
জনভীবন ও কর্দকীবনের বেশির ভাগই এই 
ধরনের স্বক্িঘ মেশিনের ধাবা নিস্তিত, তাই 
এই সমস্যা আনাদের পৃথিবীতে এখন বিরাট 
আকার নিযে লেখা নিযে এতটাই যে এটিকে এই 
লতাক্টী সব সংকটপূৰ্ণ সমস্যা হিসাবে 
চিহ্নিত করা যেতে পারে, যাও সমসাটি শুর 
হচ্ছে এই শতান্ধী শেষ ছয়ে যাবার পর। 

শ্রথন হতেই কম্পিটাবের নব্য তারিখ ভঙ্গ 
পাখার ডলা শতান্টীকে ভালালাভাবে ভাবা হয় লি। 
তার ছনেক তারণ হতে পাবে যেনন (১) তখন 
কম্পিটিবের পক (এাা95)-র দাম ছিল খুব 
বেশি- তাই শুধু গুধু খরচ হবে বেশি (২) 
মেশিনগুলি অহদিন টিকবে না এই ডেবে বা (৩) 
প্রচলিত নিয়ম অনুসারে অর্থাৎ যে ভাবে সাধারণত 
আমরা তারিখ লিখি রা ও) সেখালে 
শতাজ্ী বলতে -১৯' বোঝাঘ। এইভাবেই বেশ 
চলছিল। কিন্তু "১০" দশকের ঘরে ঢেকার পর 
অনেকের টনক পড়ল। এ ব্যাপারে আনে আনবে 
হচার শুরু হল। তারপর "৯৩-এর দলকের 
বাক্াানাক্ি নাগাদ গুরু হয়ে গেল চারিদিকে হইচটু। 
এখন তো রীতিমত কর্মযজ্ঞ চলছে সাবা পৃথিবী 
জুড়ে) ছার মাত্র করেক দিল বাকি। এর ফলে যে 
তকিছু ভয়াকর কান হয়ে যেতে পারে তার 
কোনো ছিব্রতা লে) এখন সারা পৃথিবী জুড়ে 
ক্রি বনের বাবহার। তা সে সাধারণ কার্যে 
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২৯৮ 


বাবহারের জনা হোক (General 9০ 


digital compute) বা বিশেষ ব্যবহ্কত 
কিউটারই হোক (Dedicacd or analog 


compuicr বা embedded chip machine). 
সবকিছুর পেছনেই আছে ভাষায় 
লেখা কিছু নির্দেশ সমূহ (Set ৩1 Inuructions) 
ঘাকে বলা হয় ধাম (|স০নাঞ।)। এই প্রোথাজ 
হয় সফটওয়্যার (590%১/)এয় রূপে 
কম্পিউটারে ঢোকানে৷ থাকে অদ্ববা মাইক্রে্জেডে 
(microcode) হার্ডওঘ্যার (Hudware) চিপে 
ঢোকানো থাকে৷ আগেই বল৷ হয়েছে যে কোনো 
কারণেই হোক, এতে যেখানেই ডেট বা তারিদের 
উদ্রেশ আছে তাতে শামী আলাদাভাবে নেওয়া 
হয় নি। সুতয়াং যে সব সিদ্ধান্ত এই তারিদের 
যোগ/বিযোগ/গুন/ভাগের ফলাফলের ওপর 

|. তা ২০৩০ সালের গোড়ায় আজগুবি 
সব ফল (5010) দিতে পারে। সেই রকম করেকটি 
দেদা যাক _ 

(১) ঘদি কোনো কম্পিউটার ক্যান্কের কোনো 
আকাউন্টের ৩১/১২/৯৯ হতে ০১/০১/০০ এই 
দু্গিনের সুদ পণল। করতে চায়. তাহলে এই দু 
১41 দাঁড়াতে পারে ১০০ বন্ধর, 
ঘি দুটি তারিখের শতাব্দী "১৯ ধরে নেওয়া হয়. 
তাহলে সুদের পরিমাদ কোথায় গিয়ে দীড়াতে পারে 
দহভেই অনুমান কর! বেতে পারে। একই ঘটনা 
ঘটতে পারে লিপ ইয়ারের অর্থাৎ ২৯ডেক্র 


২০৩০ সালেও। 

(২) বিভিন্ন উদ্নত দেশে বিশেষ 
হরে বা রাশিয়ায় হেসব স্বরাক্রিয 
মিশাইল সিস্টেম (Auiomalic Guided Missile 
900) আছে, লেশুলি ৩১/১২/১৯৯৯ রাজি 
বারোটার পর হঠাৎ রে বিল হয়ে উল্টোগাপ্টা 
ফল দিতে পারে। & সব যস্তের রাডার সিস্টেম 
(Aulomic Sent 








দেশের বা নিলা দেশের দিকেই ছুটে যেতে পারে। 
যা সারা বিশ্বের মানবজাতির অস্তিত্বের পক্ষে 


ঘাত্রীবাহীই হোক বা যুদ্ধের জন্য ব্যবহাত হোক. 
৩১/১২/১১৯৪ তারিখে রাজি কায়োটার পর সেই 
কম্পিউটারের 


এন কি ভারতের মত দরিন্ত দেশেও 80 
জনকের মাকালবি হতে যেসব বিল্যুৎ উৎপাদন 
কেন্ত স্থাপিত হযেছে তার বেশির তাগই 
কম্পিউটার চালিত। যদি তাতে 121 সমস্যার 
সঠিক সমাধান না ভরা থাকে, তাহলে এ উৎপাদন 
কেস্গটি বিকল হয়ে হাবার সন্তাকলা আছে। এমনকি 
এ উৎপাদন কেঙ্গে বিস্ফোরগজনিত দূর্ঘটনার 
সম্ভাবনাও উভয়ে দেওয়া যার না। এই ধরনের 

ভ্যরণে সারা দেশের বা বিভিন্ন 
দেশের অনেক জায়গা জুড়ে ব্যাপক লোডশেডিং 
হওয়ার সন্ভাবনা থাকছে? 

(8) এখন তো পৃথিবীর বিভিন্ন উদ্্ত 
জেশগুলিতে স্য্কেয়বাত্রিক টাকা পদের মেশিন 
হাকে সাক্ষেপে বলা হায় ATM (Automaed 
Teller Machine এর ছড়াছড়ি। যদিও আম্যদের 
দেশে এর পচন এখনও ক্যাপ ছয় নি। ৩১শ 
ডিসে: রায়ে কেউ টাকা তুলতে গেলে Y2K- 

কারণে হাত্বিক গোলযোগ্গে অনেক 
বেশি টাকা বেরিয়ে ভাসতে পারে। একই ঘটলো 
ঘটতে পারে Pos (৯৪ ০ $৫৪) টারিনাল, 
EFT (Elecwonic Fund Transfer) Udit E. 
0জা9এচ৫ ব্যবসার ক্ষেত্ে। তার ফলে বিভিন্ন 
আর্থিক সংস্থা হঠাং করে বিশাল ক্ষতির সম্ুষ্ীন 
হতে পারে। 
এইরকম 1210সমস্যাজনিত অসহা 
ভয়াবহ দুর্ঘটনার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 
সমস্ত ক্রি লিফট. বড় বড় কারখানা, বা 
স্বয়াক্রিয় পৃহকার্েব্যবহাত স্তর বা বৃদ্ধিমান বিল্ডিং 
Cmclliger tuilding) এই ঘরনের গোলযোগ 
সৃষ্টি করে সারা পৃথিবী জুড়ে এক বিশাল আতঙ্কের 
সৃষ্টি করতে পারে। 

সৃষ্বের কথা, বেশ কয়েক বছর ভাগে হতেই 
মিডিয়ার চারের ফলে চারিদিকে চেতনার সন্ধার 
হয়েছে এবং এই সমস্যার সমাবচনের চেষ্টা চলছে 
এক হিসাব ৩১/১২/১৯৯৯ মধ্যে 
সন্ত সংকটপূৰ্ণ (0709 39/৫ঘা)এর 
একটা বড় আশেই 12-সমস্যা মুক্ত করে ফেলা 
সম্ভব হবে। তবে এর জন্য ছরচাও হবে পরচুয়। 
কি্ধবিদ্বাত দাস্থো গাৰ্টনার (ঢাক রেছে)-এর 
হিসাবে কলা হয়েছিল যে ছারা বিশ্বজুড়ে এর জনা 
প্রায় 700 বিলিয়ন ডলার (জা-) ১ ডলার পার ৪৩ 
টাকা, খরচ হবে যার মে শুধু 
সামরিক বিভাগে (D৫. ০{ ০/০৭০০) এই ঘরছ 
পড়বে প্রায় ৩০ বিলিয়ন আ: ডকার পুর্থাৎ মোট 
খরচের 0.5% (ঘদিও পরে Iাছি-এর করা 
সমীক্ষায় তা নেমে ছড়িয়েছে করেক লক্ষ ক্যা: 
ভলার)। এই সমস্যার অনেক রকম সহাবান আছে) 
তার মহ ধারণায় সহক্রতম হচ্ছে ডেট বা 


(1) ও ছয় ঘরের মঝো শতাকীতে জুড়ে 
নেওয়া যায় হেয়ল জুলিয়েন হনালেভারের মাধানে 
হিসাব রাখলে (2) একটা সূত্র হদি এভাবে খাড়া 
করা বায়. যে কোলো বিশেধ একটি সত্ব চেয়ে 
হছি ডেটের বটি বড় ছয় তাহলে তা হবে বিশে 
শতাব্দীর, নচেং বিংশ শতাব্দী যেন ১2 > $0 
হযে ১৯ শতাক্ধী না হলে ২০ শতা্জী। 

(3) দেক্া গেছে ১লা ভানু: ২০০০ 
ভারিখটিকে হদি ঠিক ২৮ বন্ধর পিছিয়ে নেওয়া 

পরিবর্তিত 


যা তাহলে ফ্যালেভ্রারটা অ' ঘান্তেবে 
অর্থাৎ ১/১/২০০০ দিনটি শনিবার এবং লিল 
ইয়ার বছর এবং ১/১/১৯১২ দিনটিও শনিধার ও 


১৯৭২ একটি লিপ ইয়ার। সুতরাং কম্পিউটারের 
ঘড়িটিকে ২৮ বন্ুর পেছির়ে দেওয়া যেতে পায়ে। 


(0৪) সাদ্িত কর্ড (554) তৈরি করতে সক্ষম 
হয়েছে যা ও কম্পিউটারে লাগিয়ে দিলেই অনেক 


কিতা যত পরিকরনাই করা হোক না কেন বা 


অনেকবারই 
বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যন্ধানী শুক্বে পরিপত হয়েছে, 
কিংবা ১/১/২০০০ বা তার পরবর্তী তিন/চার 
আচ ছয়ে উঠতে পারে মানব সভ্যতার অগ্রগতির 
ইতিমযে সর্বাপেক্ষা 
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আর্থসামাজিক অবস্থা ও সংক্রামক রোগ 


যীনতার পঞ্চাশ বন্ধবেও আমাদের 
দেশ কীটপতঙ্গ বাহিত ও 
জ্জলবাহিত রোগকে নির্মূল করতে 
পারে নি। উন্নত শহরও এইসব রোগের হাত 
থকে রেহাই পাচ্ছে না। যেমন কলকাতার 
ঢালেরিয়া। বিভিত্র সরকারি ব্যবস্থা নেওচা 
যেছে, অর্থবায় করা হয়েছে, কিন্তু এসব 
রাগের চুড়ান্ত মোকাবিলা করা সম্ভব আজও 
ল্লনি। 
প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশের মানুষ 
স্টরোগ, কলেরা, গুটি বসত, কালার 
র্জীবী ম্যালেরিয়া এবং আস্তিক রোগের 
[রবারই শিকার হয়েছে। ম্যালেরিয়াকে এই 
[দেবে দেশীয় রোগ বলা যেতে পারে। যাটের 
শকের শেযের দিকে নানারকম প্রতিরোধমূলক 
ন্থা নেওয়ার ফলে মালেরিয়ার আক্রান্তের 
যো অনেক কমে গির়েছিল। কিন্তু বর্তমানে 
লফাতায় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব আমাদের 
্া্যকন্থার যে যথেষ্ট ফরটি ররেছে তা প্রমাণ 
রিয়ে দিল। 
ম্যালেরিরার মত কীটপতক্গবাহিত রোগের 
কটি ভ্যান সমস্যা হল বে এটি মনুহ্যবাহিত 
গোর (37081 P০২) বত সহজে মোকাবিলা 
শব যায় না। এইসব রোগের সমস্যা আর্থ- 


রাই রোগের চিরস্থায়ী উৎস। কীটপতঙ্গ 


-তাপনী বিশ্বাস 


এইসব উৎস থেকে রোগের সংক্রমণের সাহাবা 
পায়। ফলে চিকিৎসা পদ্ধতিগত দিকে যতই 
আধুনিক এবং ব্যয়সাপেক্ষ হোক না কেন, মূল 
সংক্রমণের ক্ষেত্রকে দূর না করলে রোগকে 
ঠেকিয়ে রাধা যায় না। School of Tropical 
Medicine-এর একটি বিপোর্টে দেখা গেছে এ 
বছরে আগস্ট মাস অবধি 30 জন কালান্বরে 
শাক্রান্ত হরে হাসপাতালে ভর্তি হরেছে। 
"আমাদের রাজা থেকে কালাব্ধুর কমে গেলেও 
বিহারে এখনও আক্রমলের খবর পাওয়া হায়। 
কলকাতায় যেহেতু বিহার থেকে আসা মজুরের 
স্যো বেশ্দি তাই এদের মাধ্যমে যে কলকাতায় 
কালারের রোগী পাওয়া যাচ্ছে তাতে সন্দেহ 
নেই। গ্রামাঞ্চলে চাষের সমর কীটপতঙ্গবাহিত 
রোগের আক্রমণ বেশি দেখা যায়। এইসময় 
শ্রমিকের চাহিদাও যেমন বেশি থাকে তেমন 
খাদ্যের অভাবও চরমে ওঠে। ফলে এসময়ে 
রোগের আক্রমণ মানুষকে শারীরিকভাবে 
অক্ষম করে তোলে. ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। 
তাই বলা যায় রোগের কারণ যেমন দারিদ্র্য, 
সেরকম দারিদ্রের কারণ এইসব র্রোগ। 
আমাদের দেশে জলবাহিত রোগের 
সমস্যা চিরন্তন। ডাররিয়া এবং অন্যান) 
জলবাহিত রোগই শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ। 
যদিও বেশি বয়সে এ রোগ ততখানি মারাম্মবক 
নগর, তবে এরা মানুষের কাজ করার ক্ষমতাকে 
ধীরে ধীরে নষ্ট করে দের। বিশুদ্ধ জল 


|, সরবরাহের অভাব, জ্লনিকাশী বাবস্থা ও 


পরঃপ্রপান্গীর অব্যবস্থা জলবাহিত রোগকে 
ডেকে আনে। শহরে ঘনবসতি এবং ঘত্রতত্র 
বন্তি গজিয়ে ওঠার ফলে জলনিকাশী ব্যবস্থার 
ওপর চাপ পড়ে। অনেক সময় পানীত জল 
নিষ্কাশিত পদার্থের সঙ্গে মিশে দূষিত হয়ে যায়। 
কলকাতা শহরের জটিল জল সরবরাহ ব্যবস্থা 
এবং জলনিকামী ব্যবস্থা যে কোনো সময় 
মহামারী বাধিয়ে দিতে পারে। ক্রমাগত 


জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং ভিন রাজ্য বা দেশ ঘেকে 
মজুরের আগমন এইসব ভারাক্রান্ত ব্যবস্থার 
ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করছে। যদিও 
পশ্চিমবালোর গ্রামে জলবাহিত রোগের 
প্রকোপ বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ফলে 
অনেকটা কমে এসেছে, তবে কয়েকটি খরা- 
প্রবপ অঞ্জল যেমন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও 
বর্ধমানের কিছু অংশে প্রায়ই মহামারী অবস্থা 
দেখা যায়। 

এসব রোগ যেহেতু বলা। ও খরার মত 
তাংক্ষণিক সমস্যা সৃষ্টি করে না তাই মরন্তারি 
তরকে অবহেলা দেখা বায়। যখন কোনো স্থানে 
রোগের শ্রাদুর্তাব দেখা দেয়, সরকারি ও 
বেসরকারিভাবে শ্রচুর অর্থবযঙ্ হয়। ধনী দরিয 
সবাই ব্যক্তিগত অর্থে রোগ সারানোর চেষ্টা 
করে। কিন্তু অবস্থার অবনতি হলে ধনীরা যদিও 
ব্যক্তিগত অর্থে চিকিৎসা চালাতে পারে, 
দরিয্রের তখন শেষ অবলম্বন সরকারি চিকিৎসা 
ব্যবস্থা। এইভাবে এলোমেলো ও অনিয়মিত 
চিকিৎসার ফলে রোগ আমনত্তের বাইরে চলে 
যায়। অন্যদিকে সরকারি চিকিৎসা কেঙ্গে 
রোগীর ভিড়ে চরম অধ্বস্থার সৃষ্টি হয়। 
এইসময় দেখা যায় প্রচার মাধামণ্ুলো সরকারি 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হে ওঠে। সরকারি 
তরক্ে অতি ভরত কতকন্ডুলো। ব্যবস্থা নেওয়া 
হয় যা মহামারীর পর অপুয়োছনীয় হয়ে ওঠে। 
ফলে একদিকে যেমন সুষ্ঠু চিকিৎসা সম্ভব হয় 
না অপরদিকে সরকারি টাকার অপব্যবহার হাই। 

আমাদের দেশে প্রা ৮০ শতাশে মানুষ 
দারিপ্রাসীমার নিচে রয়েছে। এরা যে নিজেদের 
চিকিৎসার ব্যবন্া নিজেরা করতে পারবে না 
এটাই স্বাভাবিক। তবে জাতীয় লমুনা সমীক্ষার 
তথ্য দেখিয়েছে যে গ্রাহীপ গরিদ্র পরিবারও 
তাদের রোজগারের ২ থেকে ৩ শতাংশ 
চিকিৎসার জন্য খরচ করে এবং ব্যক্তিগত 
চিকিৎসা খাতে খরচ সরকারি খরচের তুলনায় 





দস যনূষ __ ডিসেম্বর ১৯৯৯ 


অনেক বেশি। সরকারি ও বেসরকারি খরচ 
যোগ করলে তা মোট জাতীয় উৎপাদনের ৩ 
থেকে ৫ শতাশে হয়। চিকিংসার জনা 
অনেকসময় বিদেশী সাহাবা পাওয়া যায়। তবে 


আক্রমণ ব্যাপক হলে শুধুমাত্র চিকিৎসায় তা 
প্রতিরোধ করা হায় না। এর প্রমাপ পাণয়া বা 
এই ঘটনা থেকে বে কলকাতার উচ্চবিত্ত 
পরিবারও ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রেহাই পায় 
নি। পরিবেশে যদি দ্যালেরিয্লার সক্রেমদের 
মাধ্যম থাকে তবে শুধু চিকিৎসা করে রোগের 
ছাত ঘেকে রেহাই পাওয়া ঘালস না। তাই দেখা 


অর্থবায় ছলে সমসা মিটবে না, সেই অর্থের 
যাবত হাবহারেরও প্রয়োজন আছে। আমাদের 
দেশে চিকিৎসা খাতে ব্যয়ের মধ্যে সামাজিক 
রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যয়কে লেওয়া হয় না। 
তাই স্থান সুরক্ষার জন্য সরকারি কারে 
প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায় জন্য কত বায় করা 
উচিত তা নিয়ে কোনো পরিকল্পনা হয় না। 

ব্যক্তিগত স্তরে প্রতিরোধমূলক বারের 
কার্যকারিতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, স্বাস্থ সম্বন্ধে 
শিক্ষা এবং সামান্ধিফ সচেতনতা ইত্যাদির 
ওপর সম! বিষয়টি নির্ভর করছে। 

এই ধরনের ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে 
পারলে চিকিৎসার জন্য সরকারি বায়কে সীমিত 
করা যায়। যেমন অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিদের দিয়ে 
প্রতিরোধদূলক কাজ করিরে চিকিংসকদের 
দিয়ে কেবলমাত্র পরিকয়না ও কাজ পরিচালনা 


করালে কম দরকারি খরচে বেশি সুবিধা 
পাওয়া হায়। 

চিকিৎসকদের আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে পরিচয় করার জন্য হদি লিক্পমিতভাবে 
Orientalion Programme করা হয় তাবে 
চিকিৎসা বাবস্থা একটি সমান মান্যতা বজায় 
পাকে ফেন না দেখা যায় বিভিন্ন চিকিৎসক 
বিভিন হ্যানবারলা ও অভিজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে 
বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করছেল। 
এতে রোগ্সের মোল বিলা করা জসন্ত্ব ছয়ে 
পড়ছে। এধরনের কর্মমূচি নিলে হটিও 
সামরিকভাবে সরকারি খরচ বাড়ে. কিন্তু এর 
দীৰ্ঘকালীন মুফল হল পরবর্তীকালে চিকিৎসা 
খাতে ব্যয় কমিয়ে আনার নিশ্চয়তা । এছাড়া 
স্বাস্থ্য রক্ষার জলা যদি কড়া নদ্ররদারির বাবস্থা 
(Health Intelligence System) থাজে তবে 
ভুত রোগের প্রাদর্তাব কর্তৃপক্ষের নজরে 
আসবে এবং শুরুতেই নির্মূল করার বাবস্থা 
নেওয়া যাবে। 

দেখা গেছে আমাদের রাডো 
প্রতিরোষমূলক ব্যবস্থা শহরের তুলনায় গ্রামে 
অনেকটা সুসংহত রযেছে। গ্রামে তিন ধরনের 
স্বসথার্ী কাজ করেন __ (১) মহিলা ও পুরুষ 
সবাক, (২) মহিলা ও পুরুষ পর্যবেক্ষক এবং 
(৩) ব্লক পি এইচ এন এবং স্যানিটারি 
ইলস্পেকটর। এদের প্রত্যেকের কাজের পরিধি 
পৃথক এবং নির্দিষ্ট। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
বর্তমানে পঞ্চায়েতের ওপর স্বাস্থ্য সুরক্ষার 
ভার দিরেছে। ব্রকন্তরে স্বাস্থ্য রক্ষার জলা 
ধতিবোধমূলক ব্যবস্থার এবং জরুরি-ভিন্তিক 
কাজকর্মের জন্য জনস্বাস রক্ষা কমিটি তৈরি 
হত্রেছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ওপর স্বাস্থ্য রক্ষার 
ভার থাকলে স্থানীয় সমস্যার সঠিঝ অনুধাবন 
করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহক্ত হবে ফলে আশা 
করা যার। 

ভারতের প্রত্যেকটি রাঙ্চে স্বাস্থ 
পরিচালনার ভার সংকলিষ্ট বাজ) সরকারের 
ওপর ররেছে। ফলে দেশব্যাপী কোনো স্বাদ 
পরিকরন! নেওয়া হয় না। যদিও ১৯৫২ সালে 
বিভিন্ন রাজ্যের স্বামীদের নিযে 0 
Couocil of Health পঠিত হয়েছে। তাবে 


বিভিন্র রাজ্োর হবো স্থস্থানীতির সুসামগ্রসা 
রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। ফলে এক রাজোর 
রোগ অনা রাজো সংক্রমিত হয়েছে। 
সবসাসাক্রান্ত শইনকানুনও সঠিক অবস্থায় 
লেই। আর চু আছে তাও ভালভাবে চলেনা 
করা হয় নি। যেমন স্বস্থাবিহি সন্মতে পরিবেশ 
বক্ষ সমবদ্ধে যে আইন আছে তা কদাচিৎ রক্ষা 
করা হয়। সরকারি তরফে একটি প্রধান ড্রটি 
হল যে উদ্নরন পরিকল্পনার মধ্যে স্বাস্থ্যের 
বাপরে কোনো কর্মসূচিকে হ্রাধানা দেওয়া হয় 
নি। পরিকস্পনার নৃল উদ্দেশ্যের মধে৷ দ্বাস্থোর 
সুব্যবস্থার বিষয় খুব কমই উল্লিখিত হয়েছে। 

প্রকৃতপক্ষে স্বাস্থোর সূব্যবস্থ। একযোগে 
বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। বান়িগত ও 
সমষ্টিগত স্তরে স্বাস্থাবিধান মেনে চললে সুফল 
গাওয়া যেতে পারে। বাক্তিগত ও সামাজিক 
স্বাস্থ্য বিধানের সুরক্ষা একযোগে সমাজের 
অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষার নাল, সানাজিক, 
এবং রোগ সম্বন্ধে কুসংস্কার ইত্যাদির ওপর 
নির্ভর করছে। 

কীটপতঙ্গ বাহিত ও জরবাহিত রোগের 
ফলে বে সামাজিক স্বাস্থা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে 
তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জনা যে বাস্তব 
আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার গুয়োজ্ন তা আমাদের 
দেশে এখনও দেখা ঘায় নি। উন্নত চিকিৎসার 
ব্যবস্থা, পরিষ্কার পরিচ্ছাচতা রক্ষা করা, 
স্বাস্থ্যবিধি মেলে চলা _- সবকিছুই নির্তর 
করছে ভার্থ-সামাদ্রিক অবস্থার ওপর। চিকিৎসা 
সাস্তাত্ব ও শিক্ষা সাক্রান্ত সুযোগ দুবিধা 
শ্বাস্থ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। শুধুমাত্র অর্থনৈতিব 
সুযোগ পেলেই মুস্থাঘ্যের অবস্থা ফিরে আমবে 
তা নয় _ মানুষের মধো স্বসযবিঘান-শিক্ 
বাবস্থা গড়ে তুলতে হবে। 

স্বাস্থ] আইন বলবৎ করার সঙ্গে সঙ্গ 
শ্বাস্থাৰ্যিধি রক্ষার জন্য 'অভিঘানও প্রয়োজন 
সেই সঙ্গে কর্মীদের নাতি ও পুরস্কারের ব্যবস্থার 
প্রয়োজন আঙ্ছে। জলগগের সহযোগিতা 
মাহামে সরকারি বাবস্থা কার্যকরি হতে পারে 
এ ব্যাপারে চিকিৎসকদের নেতৃত্ব একান্ত কাম্য 


— —— ww  —_—__-— — 
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খাদ্যশস্যের অপচয় 


খাদ্য ও জসামরিক সরবরাহ মন্ত্রকের সাম্প্রতিক কালের 
এক হিসেবে জানা শেল __ প্রতি কর শ্রা শতকরা 
দশভাগ খাদাশস্য মাঠ ঘেকে তোলার পর নষ্ট হয়ে যায়। 
হদিও এই বিপুল পরিমাণ ক্ষতির অনেকটাই আটকানো সম্ভব বলে 
পর্যবেক্ষকেরা মনে ফরেন। সারা দেখে বছরে এভাবে হরে দু' কোটি টন খাদ 
শস্যের অপচলা ছাঃ। ভাবলে অবাক লাগে যে পরিমাণ খাল্যশস্য ভারতে প্রতি 
জন নষ্ট ছয় সেই পরিমাণ খান্দপসঃ শুব্বেলিয়া প্রতি করে উৎপাদলই জরে। 
ই একই ভাবে আমাদের দেশের ফল ও শাকসবজ্রি লোকের কাছে পৌছবার 
মালা বিভিন্নভাবে নষ্ট হয়ে যার ॥ সারা বছরে এই ক্ষতির পরিমাল ২৯ কোটি 
নঙগায় মত। ইলেত্ের লোকেরা এর ছেকে কম পরিমাণ ফল ও শাকসবক্চি 
রা বছরে খায়। এত সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে, সত্তরের দশক পর্যন্ত 
দালসোর অপচয়ের পরিমাণ স্ছিল ছয় থেকে সাত শতাংশ। বর্তমানে তা 
বড়ে দশ শতাশে ছাড়িয়ে গেছে। দূলত খারাপ আবহাওয়া, জল, ইদুর এবং 
পাকামাকড়ের জন) খাদাশস্যের যে বিপুল অপচয় হয় তার অনেকটাই 
মটকানো সন্ভব উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা পড়ে তুলে। এ ছাড়াও 
পদ্যশস্যেয সিংহ ভাগটাই নষ্ট হয় ওণামে নিয়ে যাওয়ার পথে যা গুদামজাত 
বন্থায়। দেশে সরকার নিযা্পাধীন খাদাশসোর গুদাঘই বেশি। বছরে এই 
পুল পরিমাণ উদ্বৃয খাদাশস্য সরকার গুদামজগাত করে রেছেছে। কর্তবানে 
ভ কর্পোরেশন অফ ইয়ার গুদামগ্ডলিতে পরায় দু'কো্টি টন উদ্বৃত্ত গম ও 
রো কোটি টন চাল রাখা আছে। এই বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য শুগামজাত, 
বসায় রাখার জন) সরকারের রচা হয় ১৬ হাজার কোর্ট টাকা। এত বেশি 
দাশস) জমিরে রাঘার কন্য মু্াস্্ীতি যেমন হয় তেমনি শস্যের ্চয়ের 
রিমাপও বাড়ে। গুদামের সংকগা। অপর্যান্ত বলে এক কোটি টন খাদযশসা 
মলা জায়গার ফেলে রাখতে হয়। ফলে খারাপ আবহাওয়া, ছুদুর, পোকা- 
কড়ের আক্রমণে তার এক বিরাট অংশ নষ্ট হয়। এর পরেও সরকারি 
দায়ের ডেতয়ের স্যাতসেঁতে, অ্ধকারাজ্ছয়. ওমোট আবহাওয়া, ইদুর ও 
নানা পোকামাকড়ের বাশ বিস্তারের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দেয় 
শেষজ্ঞরা একমত. যে পরিমাণ ধান্যশসা এ দেশে উৎপাদিত হয় এবং আমরা 
রর যে পরিমাণ সন্্যবহায় করি তা সাংঞ্জস্যহীন। আমাদের বাবহার্য 
দ্সলোয় পরিমাণ ও নিষিষ্ট পরিমাল সঞ্চয় _ এই দুয়ের নিরিখে 
দ্যোৎপাদন না করে দেক্গার উৎপাদন হলে শুপচয়ও বাড়ে। তাই এ ক্ষেয়ে 
দামজাত শস্যের পরিদাশ ধমাতে, হবে এবং চাই উপযুক্ত রক্ষশাবেক্ষণ। 
দাশস্যের অপচয় কমানোর জন্য কাজের বিনিময়ে শস্য (ফুভ ফর ওয়ার্ক 
এফ এফ ও) ত্রকর চালুর সুপারিশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। এই ব্যবস্থার 
হনে একদিকে লোকে বেন খেতে পাবে অন্যদিকে গামালে রাস্তাঘাট, 
৪. স্থল ইত্যাদি বিভিন্ন পরিকাঠামো তৈরির সম্ভাবনাও থাকবে। 
ইক্জযাযেলের যত দেশেও উরত প্রযুক্তির মাধ্যমে গুদামের নকশা করা 
ছে ঘা সম্পূর্ণভাবে পোকামাকড়, ইনুর ও খারাপ আবহাওয়ার আক্রুংণ 
কে খাল্যশস্যকে রক্ষা করে। আমছদর দেশে বিশেষজ্ঞরা "কারের বিনিময়ে 
"তক ছাড়াও অন্যান্য পদক্ষেপ নেবার সুপারিশ করেছেন। খাদ্যশস্য 
[ত রাজা থেকে ঘাটতি রাজ জত সরবরাহ করার জনে) বিশেষ ট্রেন ও 
কের সাহায্যে শস্য করিত তৈরি কর। নিয়মিত তাবে কিছু শস্যের রুনি 
11 যদিও চাল ও গড়ের দামের শুরস্তর্জাতিক জজারে গত কয়েক বনে সু 





একটা হেরফের হয় নি. কিন্তু কেলাবেচার পরিমাণ শুতি বছর ৬% হারে 
বাড়ছে। তৃতীয়ত পছললীক হা সহজে নষ্ট হয়ে হাওয়া শম্যকে খান হক্রিয়াকরল 
(হুড শুসেসিং) শি্ের মাধামে দীর্ঘমেয়াদি শাল বস্তুতে পরিবর্তন করে ছাদের 
অপচয় বন্ধ করা সম্ভব। 


১. খাদ্য শস্যের অপচয় প্রতি বছরে 
নিষুত (মিলিয়ন) লৈ 
০৩০ 
১.৩৮ 
১.৭৩ 
১.৮৭ 


গুদামজ্ঞাত শস্য ক্ল লেগে 

পাছি 

তৈরি প্রক্রিয়ায় (হান থেকে চাল, গম থেকে আটা) 
ডানা, কাড়াই, বাছাই 

দূর 

পোকামাকড় 


৩৪১ 
4.0৮ 
a. 


১৮৯৪ 


২. ফল ও শাকসৰজির অপচয় প্রতি বছরে 


চাৰী 
স্থানীয় আড়তদার 
দালাল 


এলাকার আড়তদার 
পাইকারী ব্যবসা 
খুচরো কিদ্রে্তা 


(সূত্র: কেন্রীর খাদ্য ও অসামরিঝ সরবরাহ মন্তুক ) 


বর্তমানে খাদ্যশস্য উৎপাদনে ভারতের স্থান তৃতীয়। চীন ও আমেরিকার 
পরে। ভারতের দশটি বৃহত্তম খালা প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানির বার্ষিক বিক্রি ঘা 
হয় তা বহুজাতিক সস্বো। নেসলের ইউরোপের বাজারের এক দশমান্মেরও কম। 
খান শুকিযাকরণ শিল্পের সার ঘটলে শসোর অপচয় অনেকাশে কমে যাবে। 
স্বাধীনতার পর ছেকে আমরা সমানেই খাদ্দশস্যের উৎপামন বৃদ্ধির কথাই 
শুনে আসছি। অথচ শুপচয় রোধ করার দিকে সচেতনতা গড়ে তোলার তেমন 
(কোনো কার্যকর পদক্ষেপের কথা শুনি না। যে দেশে ক্ষুধা এখনও একটা জাতীর 
সমস্যা সেখানে এই বিপুল পরিমাল খাদ্য শস্যের অপচর-বিলাস এক ধরনের 

দির পরিহাস মাত্র। 
(মুক্ত: ইন্ডিয়া টুডে, অগান্ট ৯৬ ) 
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৩০২ 


ধর্ম ও গণবিজ্ঞান আন্দোলন 


সৃজন সেন 


তিহাসিকভাবে আমাদের এই উপমহাদেশের রাজনীতি হে বরীরি 
ফল্বতায কৃজ্ঞকালিমালিত 


জনগণের চিন্তার ওপর চালিয়ে দিয়ে লন উল্লাসে মেতে ওয়ে। আর 
নিজেদের বিজ মাপ করার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হিসেবে যজ-তে। নিজেদের 
নাস্তিক হিস্গেবে না করার জলা ডাবরা অনেকেই আ্ছিরতা অনুভব করি? 
আমদের বর্ম কিরোধিতার মাপকাঠি "্ামরা কহটা নিজেদের নাস্তিক হিসেবে 
হার করতে পারছি : হার আমানের অনুসরণ করে যে তরুণ হয বিজ্ঞান 
আন্দোলনে যোগান করেছে, তারাও নিজেদের নাস্তিক পরিচয় ঘোষণা 
করাটাকে প্রা যাাসাল হিসেবে গ্রহণ করেছে। গপবি্ঞান আন্দোগন থেকে 
আলাদা করে নাস্বিকদের সংগঠিত করার জন্যও কেউ কেউ উদ্যোগী হয়েছেল। 
মার্কসবায বিশ্বাসী বলে ঘোষলা করেছেন, এমন লান্যজমকেও এক্ষোত্ে 
বর্তমানে খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজ করতে দ্ছেছি। ছার ভারা, গশবিভ্ঞান 
আন্দোলনের ভাবনাচিস্া ও কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধনে হার; লাস, তারাও 
ইতিমবো নান্তিকদের বিশেষ অধিকারের দাবিতে পোস্টার হারাও শুর 
করেছিলাম। এক্ষেত্রে আনাদের দেশীয় সমাজের নির্দিষ্ট বৈপিষ্টা, নাস্িকতা 
শ্রারের সামাজিক প্রতিক্রিয়া কী হতে পাবে তার দুলুক সন্ধান করতে মা 
কেউই তায় পা বাড়াইলি। অন্য কেউ সে উদ্দেশ পরয়াসী হয়েছেন, এনল 
উল্দোগের সাথে পরিচিত হুবারও সুযোগ পাইনি 
প্রকৃতি বিজ্ঞানের টা" বা "লা" এবং গ্বিজঞানের 'হ্যা' ৰা 'না' 

ঈশ্বরবাবু আছেন লা নেই, পাতিষ্ঠানিত ধর্ম সম্পর্কে বিজ্ঞানদনস্ক 
ঘুকিমনস্ক বানুষের সাধারপভাবে উত্তরটি প্রায় সকলেরই জ্ানা। কিছ 
গোলমালটা অনাত্র। বস্তবহী বিজ্ঞান অর্থাং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের হাশ্রয়ে 
 উপরোন তে আহাদের কাছে একটা উত্তর অবশাই তাছে। কিন্তু ঈশর বিশ্বাস 
অু্ববা হাতিষ্ঠানিক ঘর্মগুলো হে আমাদের ইতিহাসের, সহগ্র মানব সভ্যতার 
ইরিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । বস্তুবাটী বিজ্ঞান বা কৃতি বিজ্ঞানের আনতে 
কেনো কনর অস্তিত বা অনপ্বিত্‌ সম্পর্কে আমরা যত সহজে "হাঁ" বানা" হলে 
জিতে পারি মানব ইতিহাসের গতিপথ কেনো ঘোর ব্যাৰ্যায় আমরা এরতম 
অনায়াসে 'আছে' ব “নেই হলে দিয়ে সমযবানের দিক নির্দেশ করতে পারি না। 
মানুযের মধ্য ঈশ্বর বিশ্বাস, ধর্ম বিশ্বাস অব! আব্যার্মিক ভাবনাচিন্্রার বিকান 
ঘটেছিল এতিহাসিক কারণে এবং ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় একদিন তার 
(বিলোপ ঘটবে -- এই চিন্তা দন্তমূল যন্তববাদের ইতিহাস তাশ্রিত ঘুক্তি এবং 
এতিহাসিক ও বন্মমূলক বস্তুধাদে উপরোক্ত বিশ্বাস সমূহের পপনানসে উদ্ভব 
বিকাশ ও পরিশতি সম্পর্কে বিস্তৃত বক্তব্য আছে 

তা ছলে 'গোলমালটা' কোছার ? গোলমালটা আমাদের মন্তিষ্ে। 
আমাদের ভাবনাতিস্তা পড়ে ওঠার ইক্রিা়। আমরা অনেকেই নিজেদের 
ওঁতিহাসিক ও দ্বন্ধমৃলক হস্তৃবাদের ছাত্র বলে পরিচয় দিয়ে থাকি। কিন্তু 
আমাদের চিন্তা প্রক্রিয়া নিয়ত্বিত হয় 'যৃক্তিবা্ী' দৃষ্টিভগি স্বারা। ভারা কৃতি 
ও ইতিহাসের ব্যাখ্যায় তাই 'রাশানালিস্টদের' দার্শনিক দৃষ্টিচঙ্গি__সরল 
হুক্তিবাদকে আশ্রয় করে বলি। মামরা. গ্ণবিস্ঞান কর্মীর শুধু মাত্র বিজ্ঞানের 
পঠন-পাঠন-গবেষণায় যত বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানী (Scienific Workers) 
নই। 'পপবিজ্ঞান' হারলায় পুষ্টি একজন মানুহ নিশ্মক একরন পরকৃতিবিজানী নয় 
বিজ্ঞানের আগে 'গণ' কথাটি যুক হযেছে এতিহাদিক প্রর্রিয়াট। এ বিজ্ঞানী 
ফাক্তি-বিজ্ঞানী নয়. এ বিজ্ঞানী একটি সমাজ বিশ্ব অযন্দোলনের কর্ী। একজন 
প্রকৃত্িৰিজ্ঞানীর সঙ্গে একরূন সমাজত বিশ্রী ভূমিকাকে গুলিতে ফেলার জলাই 
আমাদের ভিন্তাভাযনার চূলে সনস্যা গেকে যার আর সে সমনযাই আমাদের 
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আলোচ্য 'শোলমালটা' পাকিয়ে বসে। আমরা বুজতে কর্থ হই. যে সমাজ 
বি সাধনের কর্তবাটি ভামাদের সামনে বিদ্যমান, তার দিয়ক শক্তি হালুষ। 
সেয়ানুষ জীব । সে মানুষ এতিহাসিঝ। ঘানুযের মানুষ হয়ে ওঠার উষালতে 
প্কৃবিবিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানের অপ্রকুলতার জনাই মানুষ প্রাকৃতিত 
হটনারারির পেছনে এক পরম শক্তির করনা ওরে নিয়েছিল, এই বানাই পরে 
স্বর মে অভিহিত হয়েছে ”'__ এত সরল যুক্তিতে কিন্ত টন্রের হারল সৃষ্টি 
নি । নিক নিরক্ষর বা অজ্ঞ বলেছ মানুষ হয়নি বর্ম কিনবাসী। মানুষের মবো 
্ম বা ঈশ্বয়রোধ শিকড় গেড়েছে এবং সমাজ জীবনে সে শিকড় বিশ্ব 
ছার সুযোগ পেয়েছে এক জটিল অবস্থা-যৌগের ফারলে। এ সম্পর্কে 
মদের মধ্যে সময উপলকি পড়ে তোলা হয়োজন। প্য়োদ্তন সে উপলব্ধির 
উত্তিতে সামারিক সাগ্রাম গড়ে তোলা. সমান বিশ্লবের এতাবিক স্তর 
অতিক্রয় করে বাওয়া। এই প্রক্রিয়ায় মধ্যে দিয়েই সমাজ জীবনে সামাডিক 
চয়ো্নে সৃষ্ট ঈশ্বর বিশ্বাস ও ধর্ম বিশ্বাস সামাজিক উপযোগিতা হারিয়ে 
[কদিন লুডু হয়ে হাৱে। এখানে আমরা শুবুম্ত্ ৩ুদ্ধ বৈজ্ঞানিজ সত) শুচার 
রে মানুষকে ধর্ম ও ঈম্র বিশ্বাস ছেতে মাক ঘটাতে পারবো না। ভ্রামাদের 
হয ফেউ যদি ঘোল! কবে কঙ্গেন __ '"বর্ম' ক্যানসারের চেয়েও মাবক, 
শারমালবিক বোমার চেয়েও বংসকাহী"' এবং সেডনাই ''শোষকশ্েনীর 
রষ্ঠতম এই হাতিয়ারকে ধ্বসে করতে না পারলে চেতনা-মৃক্তির ঘুদ্ধ জয় 
[বাধ থেকে যাবে," তবে তার বাবা অনুপ্রাণিত 'চেতনা-মুক্তি'র 
দান্দোলনক্দ্ী'র। অবশাই ধর্মযাপ হাতিয়ারটিকে ধ্বংস করার দাগে জীবন 
ছসর্গ অরে বসবেন”) আর & 'সংগ্রামের' সামাজিক ফল পরিণতি হবে 
[চিরেই মানুষকে জার বেশি ক্যানসার সৃষ্টিকারী পরিবেশে ঠেলে দেয়া? 
হী চেতনা একটি সামাজিক ফসল, স্থান কোনো ব্যাপার নয় 


আহাদের রে] কেউ কেউ প্রশ্ন তূলতেই প্যরেন, বৈজ্ঞানিক সত্যের 
রাসরি প্রচারের কি কোনো ভুমিকা নেই ? খুব সঙ্গত প্রশ্প। তবে ফোলো 
[তোর হার আর তাকে কার্যকর করার তাৎক্ষণিক শুচেষ কিন্তু এক কমা 
॥) ইতিহাসের কেনো এক পর্যায়ে, সন্রাছের কোনে এক অশে বৈদ্ঞানিক 
তোর সরাসরি প্রচার যে গুরুতপূর্ণ সবনিকা পালন করেনি, এমন নয়। কিন্তু 
বানের এ দুনিয়ার সব দেশ তো সমাজ্বিভাঙ্ের সমান পর্যায়ে নেই। আর 
[মাজিক বৈশিষ্টাও সব দেশের কথন এক নয়. কে হতেও পারে না। বে 
জানিত সতোর অনুসন্ধানী আমরা, সেই বৈজ্ঞানিক সতোরও আবিষ্কার 
নাজ বিকাশের একটি সুনির্দিষ্ট পর্যায় অতিক্রর করার আগে কখনও ফরা 
ঘব ছিল না। সাঙ্গ সতোর প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যও তেমনি মানুষকে 
পেক্ষা করতে হয়েছে সমাজ বিকাশের একটি নিট পরিমাশ অর অতিক্রম 
। ফর পর্যন়। এ ক্ষেত্রে কালাপাহাড়ি মনোভাব সমাজ বিশ্বের অগ্গতিকে 
হত করে, কখনও ফলও তা অনেকটা পেছিয়েও দেয়। কোনো সত্যকে 
শযয়া যদি সতি) সতি) ভার্যকর করতে চাই, সমাজ জীবনে তার সার্থক ফল 
র্রিপতি দেখতে চাই, তবে পণবিক্গান কর্মীদের সরাসরি প্রৃতিবিজ্ঞানীর 
দিকা গহণ দ্েকে বিরত স্বাকতে ছবে। দেশের যে মানুষদের মহে। আমাদের 
জা, সেই মানুষ অর্থাৎ জনপ্েষ্ঠীর মানস বৈশিষ্টাফে গভীরভাবে উপলব্ধি 
যে, তাদের নহে] কিামান। পশ্চা্পদতা ও খাটি মেরে থাক৷ শুবৈজ্ঞানিক 
স্কাধারায় সমস্ত কারপ্ুলোকে দূর করার জন্য এক পররিকন্মিত জটিল 
মার্ক রাজনৈতিক সংগ্রামের অসীনে গশবিজ্ঞান আক্ছোলনকে পরিচালিত 
তে হবে। আমরা গণ চেতনার মান উ্নত করার জন্য যে সংগ্রাম চালাচ্ছি 
॥ চেতনা তো একটি সাহাজ্িক ফসল. স্ব কোনে ব্যাপার নয। কিন্যমান 
[বকে পরিবর্তিত করতে স্ৌরবন্তনক ভূমিক পালন করে, তৈরি করে নতুন 
ত্য অবস্থার। নুন বাস্তব অবস্থা আবার চেতনার বিকাশ ঘটতে সাহাহা 


0) হরর উস সনে । ডা: তবাহীযাসোর সা. ছিটীর সং, ১৯: 
২) জ্যনাকিত =ঃ মোকিক। হৰি ফেব ওর খণড। পাব-৪০ 


. পরত-১১ 


হযে। মানুহ বতদিন টিতে থাকবে ততদিন পর্যন্তই চেতনার বিকাশ এই 
ক্রিয়ার টে চলবে। দুলিয়াহও প্তারে বাবে বলদ ঘটবে, এক সমাজ ব্যবসা 
দেকে অনা এক লমাজ ব্যবস্থার ্নূষের উত্তরণ ঘটবে। 

বিদূর্ত ভাবাদর্শগত প্রচার নয় 

সৃতরাং আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি বর্ম একান্তভাবে মানুষের 
চেতনায় আবস্থাল করে। ধর্মের উৎপত্তি যে সমাজ্রবাস্তব অবস্থায় লে অবস্থার 
পরিবর্তন সাধনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চেতনাত ধর্ম সম্পর্কিত উপলব্ধির 
পরিবর্তন ঘটবে। শ্রামরা, গণবিচ্ান কর্মীরা, অবশাই নির্মৰভাবে ধর্মবিরোধী, 
ঈশ্বরবিরোধী। ঈদ্বরের যেহেড় বস্তুগত কোনো অনস্রিত নেই, বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে স্বীকৃতি জানাবারও কোনো প্রশ্ম নেই্‌। তেমনি ধর্ম ও 
যাবতীয় ইশ্বরিক মতবাদ ও ভাবনার বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্যই লড়তে ছবে। 
এ সত্য দ্বন্মমূলক যন্তৃবাদের প্রাথিঝ সত্য। কিন্তু গপবিদ্ঞান করা এখানেই 
থমকে দাড়িয়ে পড়াতে পারে না। অথবা. এই ঘুক্তিকে ঘান্তিকভাবে গ্রহণ করে 
হর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তলোয়ার নিয়ে লাফিয়ে পড়তে পারি না। গণবিজ্ঞান 
কর্মীদের আরও এগতে হবে। আমাদের আয়ন করতে হবে ও বিরুদ্ধে লড়াই 
করার কৌন্দল। আর কোনো লড়াইয়ের কৌশল তো রচনা হয়, যে অবস্থা 
পরিবর্তনের জলা লড়াই সেই অবস্থার বাত্তব বিস্লেষেপের ওপর ভিতি কয়ে। 
সাধারণ ঘানুষের মবো ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাস গড়ে ওঠার মূল ামাক্ষিক ভি্তিটা 
কী, তা বুঝতে হবে, জানতে হবে এবং জনগজ্দকে তা জানাতে হবে, এবং তা 
জানাতে বোঝাতে হবে বন্তুাদী পদ্ধতিতে। সে সংগ্রা্কে হাজির করতে হবে 
ধর্মের লামাজিঝ মূলে উচ্ছেদের লক্ষ্ো। বিমূর্ত ভাবাদর্শগত প্রচারের মধ 
তাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। 

*.--ঘর্মের বিশেষত, ভারতবর্ষের মত দেশে ধর্ম ও ঈশ্বর হয বাণ দিয়ে 
কোনো সামাজিক আন্দোলন সম্ভব নয়। গণ্বিজান আন্দোলন নূহ সামাজিক 
আহশ্দোলনের অংশ এবং অধীন। পপবিজ্ঞান আন্দোলানকেও তাই ধর্ম ও ঈন্থা 
কিন্বাস সম্পর্বে। পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছতে, হবে, ত্যকে অর্জন করতে 
হবে এ লড়াইয়ের সঠিক কৌশল। ধর্ম পরে উদ্ারতাব্যদী বা সংকীর্ণতাবারী। 
= ক্যেনো যৌককেই পবিজঞান আন্দোলনের ক্ষেতে শ্যাময়া তত্র দেব না। 
আমাদের এ কর্তন সমাধান করতে হবে দ্বান্ৰিক বন্তবদের নিয়ম অনুসারে। 
আমরা কিছুতেই ভুলবো না, ধর্মীয় চেতনা বা ভাবাদর্শ ফোনে নি্ধিয় উপাদান 
নয়। বন্ধ ঘেকে উদ্ধৃত হয়েও চেতনা আবার বস্তার ওপরই ক্রিয়া কয়ে) 
দুনিরাকে পাপ্টাবার লক্ষ্যে ধর চেতনা ও ভাযাদশেরি বিরুদ্ধে আমাদের 
কাজ করতে ছবে। কিন্তু তা কলে কবে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হবে তার 
অপেক্ষার বিজ্ঞানকর্মীর। বোধিবৃক্ষতলে ধ্যানে সয় ইয়ে নিশ্চই বসে থাকবেন 
না. চিন্তার দুক্তির জন্য বৃহত্তর সমাক্জ পরিবর্তনের অপেক্ষায় হাত গুটিয়ে ঘসে 
খাকবো না। মানুষও অবস্থাকে পাশা), শিক্ষকেরও শিক্ষার য়োজন হয়। 
প্রকৃতি ও সমাজ ব্যবস্থায় সঠিক জ্ঞান এবং তা শ্চারের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
আছে। গণবিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীদের সেই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালনে 
অবশ্যই যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে। শুধু তামরা ভুলব না __ আমাদের মে 
বিকল হবে শ্রেগ ব্যবস্থাকে উচ্ছেদের জন) পরিকর্িত শ্রেণী সংগ্রারের অধীন। 
পদকিল্ঞান আচক্ফোলনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীই আমাদের সে তরিকা পালন 
করতে হবে, সমাজে পরিবর্তন আন্বোলনের মুখ্য সংগঠন, রাজনৈতিক শ্রেণী 
সংগঠনের সঙ্গে একে এক করে ফেলা যেন চলবে না. তেমনি বে রাজনৈতিক 
দৃষ্টিভঙ্গি অনি না করলে ধর্ম বা ঈশ্বরকে জানা শোধা এবং কী করে ধর্মের 
উদ্ভব ও বাসে অনিবার্য এ সম্পর্কে সম্যক বোধ গড়ে ওঠে না. সেই 
রাজনীতিকে বাদ দিয়েও পপবিজ্ঞান আক্মোলন 'অধীন' আন্দোলন হিসেবে তার 
স্মমা্িক ও হধার্থ ভূমিকা পালনে হার্থ হবে। 





নিল হানুষ -_ ডিসেম্বর ১৯৪৪ 


৩৩৪ 


বিশেষজ্ঞ বনাম আযাক্টিভিস্ট 


ভুপতি চক্রবর্তী 


জান ও শ্রযুক্ষির বিভিন্ন অবসান যে বর্তমান দুনিয়া নানা 
ধরনের সামাক্রিত অর্থনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে তা এখন 
অনেকেরই জানা। কোনো বিশেষ প্রযুক্তি বিস্থারের সঙ্গে সঙ্গে 
তার সামাজিক বা অর্থনৈতিক প্রভাব বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন হরনের হয়ে 
ছাকে। যেন আমাদের দেশে কম্পিউটারের বিস্তার যে সামাজিক সমস্যা বা 
জলিল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে. খুব স্বাভাবিক কারণেই তা তুলনা উন্নত 
কোনো এফনটি দেশের সামাজিক প্রতিক্রিয়ার খেকে ভিত হবে. যেহেতু যু্তিটি 
আগমনের আগে দুটি সমাজের অবস্থা ছিল ভিন্। তবে এটা আশার কথা যে. 
সব দেশেই এইরকম প্রযুক্তির দ্বারা সৃষ্ট আর্থ-সারাডিক সমসার বিরুদ্ধে 
আনুষকে সচেতন করে তোলার জনা এবা সবসাগুলির নিয়সনে সচেষ্ট 
হওয়ার জন্য এন্রিয়ে এসেছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী জননবার্থুহী গোল্ঠী। আহাদের 
দেশও এর ব্যতিক্রম নর । 
সাধারণন্তাবে এই গোষ্ঠীণলির সক্রিয় ভূমিকায় ফর বিষয় জনমানসের 
সামনে নতুনভাবে উঠে আসে। উদ্নয়ন বনাম পরিবেশ বিতর্ক কিবো 
পারমাণবিক শক্তিকেন্রের স্থাপনার যৌক্তিকতা নিয়ে সোঙ্চার হয়ে ওঠেন 
পণসাগঠনের সদদারা। এছাড়া আমানের দেশে স্বাস্থ সংক্রান্ত ক বিষয়. বড় 
ধীষ নির্মাণের দুবিযা বনায় দসূবিযা, রাসায়নিক সার বনাম জৈব সার, এরকম 
অস প্রয়োজনীয় বিষয়ে মানুষকে সচেতন করে তোলার জন) বধ সংগঠন 
বিশেষ উলোগী ছয়ে উঠেছে। সাবারণভ্যবে যে কোনে গপতাত্বিক কলালকরী 
সমাজ শতমুল বিকশিত হওয়ার তাবে বিশ্বাস করে। তাই এদেশে এইসব 
শচষটাুলিসর্বাই স্বাপত। আর এইরকম কর্ষীদেরও এখন নানা রয়ে নানা 
দেলে এতটাই পরিচিতি হয়েছে যে ইংরাজী আযন্টিভিস্ট (৯৬১%) শব্দটির 
উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ গড়ে ওঠার পরিবর্তে মূল ইরোরী শব্ষটিই আমাদের 
শন্মভাগারে ঠাই পেরেছে আময়াও এই শব্কটি হাবহার করছি। 
দুঃখের বিষয়, জযান্্রিতিস্ট শব্দটির সঙ্গে কিছু ফুল ধারণা অস্ভৃতভরাবে 
জড়িয়ে গেছে। ত্যাক্টিভিন্ট মানেই যেন উদ্ধতমৃষ্টি আন্রিভিস্ট মানেই হেল 
অত্যাধুনিক প্রযুক্তির তীর বিরোধী, আন্রিডিস্ট মানেই বেন এতহস্ু রাগী হরিপ 
বে কিনা সািষ্ট বিষয়টিকে কেবলমাত্র একটি দৃষ্টিকোগ খেতেই দেখতে 
সক্ষম! কেবল আমাদের দেশেই নয়, সারা বিশ্বেই এখন যেন আন্্িতিস্টদের 
থেকে অন) জগতে অনা দূরত্তে বিরাজ করেন বিশেষজ্ঞ বা এক্সপািরা। সঙ্গেই 
নেই, বিশেষজ্ঞরাও বং ক্ষেত্রেই দচেতন ঝা অবচেতনভঘর একন্ষু হরিদের 
মত মনোভাব নিয়ে থাকেন। তারা হয়ত নতুন রাসায়নিক কারখানা কোথাও 
পড়ে তুলবার সময় অঞ্চলটির ভৌগোলিক সুকিষা ও অন্যানা সুন্দর 
সম্ভাবনাকে অত্যন্ত বড় করে দেখান, স্থানীয় মানুষের ক্রেশ আর পরিবেশ 
দৃষদের বিষয়টিকে নেহাতই গৌণ মনে করেন। বিভিন্ন গণসংগঠলের 
তযাক্টিভিস্টর৷ প্রতিবাদের বড় তুলে যখন এগিয়ে আসেন, দেখা ঘায় দের 
যক্তয্যে যতখানি আবেগ, আব্বযিকত। ও উদ্দেগ. টেকনিক্যাল দিক নিয়ে 
ভাবনা তাতে ততটাই অনুপস্থিত। শুধিকাংশেরই হয়ত ও কারখানাজাত 
রাসায়নিকের যা অনান। উপাদানের দৃষপকারী। চরিত্র সম্পর্তে সমাক জ্ঞান 
নেই, হয়ত শু! সারনের গোড়ার কিছু সাধারণ বিজ্ঞানের কথাও তারা জানেন 
না। আর এইখানেই বিশেষজ্ঞরা জিতে যাল। ত্যারিভিস্টরা তাদের সঙ্গে 


প্রযুক্তিগত তার্কে পেরে ওঠেন না, সঠিক ও সারাটি কৃট শুল্মণুলি বুলাতে পারেন 
না, ক্বলমান্ আবেগটুক সম্বল ক:যে নৃষ্টিকন্ধ হাত ওপারে তোলেন। কলে 
হুর হয়ো দুর বাড়ে। 

সবল সমাটা হাসলে __ বিশেষজ্ঞ ও হাক্িভিস্টরা ভিতর ভাষায় কমা 
বলেন। এই অবস্থার অবসানের বড় দায়ি কিন্তু তযাক্িভিস্টদেরই। বাটি 
নিয়নিত শ্রকল্পঢলিতে বিশেষজ্ঞরা হস প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষততার প্রতিডু হল, 
তাহলে কিন্তু তাদের মোকাবিলা করতে গেলে তাদের চাষা জানা চাই যে 
সংগতন পারমাশৰিক শক্তির বিরোধিতা কবে তায় উচিত সংগঠনের সনসানের 


. পারাশবিক শক্তির মৌলিক 'পলর্থবিল্লান' থেকে শুরু করে তেচস্কিতো, তার 


মাত্রা, তের বর্জোর রকমফের. সবকিন্ুতে কিছু ্াথনিক ভ্ানার্চনে সাহায্য 
করা। একই কথা জলা ক্ষেত্রওুলির বেলায়ও ছাটে। এটা হতে পারে যে. 
বিষয়গুলি লেকের কাছে শক্ত লাগবে. তাহলে অর্থাত এটা বোকা ঘাবে হে 
সূজকাহী আন্টিভিস্ট হয়ে ওঠার পি কুসুনা্ঠর্ণ নয়। এটা না যুজলে কোনো 
এক সুন্দৰ ঘভাতে থে কেউ যে কোনো বিষয়ে লড়াকু স্যস্রিভিস্ট হয়ে উঠবেন 
এবং ওপরচালাকির চকবে পড়ে কত হারিয়েও ঘাকেন। 

কন্ত হে কোনো গক্যপূর্ণ কাড়ে কিছু পরশিক্ষণের হরোযন তাছে। এর 
ভয়ে কেউ যি হটে যান তাছলে ক্ষতি মেই, করেগ প্রশিক্ষণ পান আয় সংখাত 

কাজের সহ দত অসংগা সৃষ্টবন্ধ হাতের থেকে অনেক বেশি 

কার্যকর হতে পায়েন। বিলেমগ কিছু ক্ষ এর পরিচয় নিলেছে। হেচন "ভন 
ৃভলে্'। লক্ষ করার বিষয় এই যে, বেশ কিছু তর্যুক্তিবিন বা শাসক টার 
চাকুরী ভীবলে টেবিলে বসে যে ধনের কাজ করে এসেছেল এবং উত্তেজিত 
ান্টিভস্টদের যেভাবে মোকাবিলা করেছেন, অবসর গরহশহ সঙ্গে সঙ্গে তারা 
দ্নিব্টি টেবিলের দিক পরিবর্তন করে বেশ সহজেই নেড়র ছিনিয়ে নিচ্ছেন 
বিষয়পত জান ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি সম্পর্কে সাজ ধারলার গুবাদে। 
তাকঘা বলতে কি পুরো বিষয়টা থেকে স্বেচ্ছাসেবী গণপংগ্ঠল তথা 
আাসটিভিস্টরা কিছু শিক্ষা নিতে পারেন। 

আনরা যে বিষয়েই কাজ তরি না ফেন, সেই বিষে শ্য়োডীয় জান 
সর্কল আমাদের সাহাাই করে। সবেচ্ছাসেবাযুলক প্রতিষ্ঠানবিরোধী কানের 
ক্ষেয়ে অনেক লবয়ই একথা ননে রা হয না। তাই জীবনে যিনি শন ব্রেগীর 
পরে বিজ্ঞান পড়েন বি. তিনিও নিঙ্িধায় বাযমূহণ বা কীটনাশকের ব্যবহার বা 
মির উর্বরতা সম্পর্কে নানা ধরনের আলোচনাচড়ে সামিল হন, জনমত গড়ে 
(তোলার প্রচেষ্টায় ব্রতী হল। তাদের নিরু্থঘুক্তি হল, হেহেতু ঠারা বিশেষ 
নন, কেবলই ত্যাকটরিভিষ্ট, তাই তাদের অত না জানলেও চলে : মানুষকে 
সমগ্যাগুলির বিষয়ে সচেতন করে তোলাই উাদের কাড়, বিষয়পত শিক্ষালন 
তাদের কার নয়। 

দুখের বিষয়, এইলব "গোরার' মানুষ কিন্ত কিছু বিরুদ্ধ মতের পরশ্থের 
সথৃষিন হলে ভেসে ছান। নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে হিমসিম খান ভার ঠিক 
এই কারণেই ঘয়োজন হ্রশিক্ষণের। হকিও বিশেষজ্ঞের সঙ্গ দৃষ্টিভ্গিণ পার্থকা 
হতে পারে ৰা হওয়ার কথা। তথাপি আস্টিভিস্টর৷ কেবলনাত্র জ্ঞানার্জনের 
মাহামেই মানুষের কাছে নিরস্বশ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারেন। তাদের 
কনর আর লা কেতি 
পথ || 


a — —— তে 
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বিজ্ঞানের তত্বের দর্শনগত অবস্থান 


বিজ্ঞযনসন্রত প্রস্তাব রা ধারণার যান 


জানি বিজ্ঞানীরা গবেষলাগারে 
কাজ শুরু করেন একটি পূর্বানূমান 
বা ধারণাকে সম্বল করে এবং 
একটি চেলা, দর্বজনগ্রাহা পদ্ধতিতস্ত্র নিয়েই তারা 
কার করে ঘান। এখানে দুটি জিনিস আমাদের 
কাছে পূর্ণ হয়ে দীড়ার । প্রথমত যে কাচা মাল 
লিয়ে বিজ্ঞানী তার গবেষণার কাজের বিকাশ 
ঘটানোর চেষ্টা করেন, ঘার ফলে ঘটে হাওয়া 
াগতিক ঘটনাদসূহ হানার অনুসন্ধানের বিষয় 
হয়ে দাঁড়া! দ্বিতীয়ত থে চিত্বাভাবনার শালার 
মবে বিজ্ঞানী ধাপে ঘাপে এনিতে তার কাজের 
ফলের সঙ্গে ক্রমাগত বোকাপডা করে চলেন। তাই 
বিজ্ঞানের দর্শনপত বিতর্কে এই বিবেচনা মানতেই 
হবে যে প্রকৃতিকে বুকে ওঠার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের এই 
নি রা দার 
ছন্তাবসমূহের ক্ষেতে জানতন্তের 
গলি অবস্থান আবে 
সম্পর্কে যে বিভিন্ন দাবি রাখা হয় সেসব আমাদের 
আলোচনায় দর্বত্রষম আসবে; আবার অনাদিকে 
সন্তসম্পর্কিত বিজ্ঞানসম্মত ধারা এবং তার 
অবস্থান সম্পর্কে যে বিভিন্ন লবি রাছা হয় বিশেষত 
নার বিষয়গত প্রাসঙ্গিকতা ও অর্থমিয়তার ব্যাপারে 
লও ভ্রণিধানযোগ্য। এই দমন্ত জটিল অবস্থার 
দীন হয়ে বিজ্ঞান দর্শনিত একটি বিচারশীল মন 
লিয়ে নেড়েচেড়ে দেছেন হে বিজ্ঞানের এই 
চর্মকাশু, বিজ্ঞানীর তর ও ধারণা গঠন, প্রকৃতির 
ধটনালনুহকে কাস্ডা বিশ্লেষণের মহ্ো দিয়ে নিরন্তর 
বিজ্ঞানের এই সংগঠনগত পরিবর্তন কীভাবে 
একবারে মানুষ ও তার সমাজে পরিযর্তিত করে 
চলেছে এবং এইসব ঘটলাগুলিকে প্রতিষ্ঠিত সতা 
ধলে ফেনে নেওয়া বায় কিনা। 


ঘানতববগত বিচার 

বিজ্ঞানের তত্বৃতলি৷ নিয়ে বখন জ্ঞানতত্তের 
দালোকে বিচার বিক্ছেন। কয়া হয় তখন দেখা যায় 
নটি মূল সুর বেরিয়ে আসছে । এর এক তাতে 
বলেছেন নিরেলিনটযা ধীদের বক্তব্য হল বিজ্ঞানের 
প্রতিটি জানেন বিষয়কে ুক্তি বিচার বুদ্ধির ওপর 
প্রতিষ্ঠিত হতে হবে ঘার অস্তঃসার হবে তথা। 


বাসুদেব মুখোপাধ্যায় 


এমনকি আক ঘটে যাওয়া ঘটলার মবোও ুক্তি 
রয়েছে তাকে শুঁচে বার করতে হবে) এই 
মতাবলক্বীা সব সময় বলে খাকেন. জাগতিক 
সমস্ত ঘটা সমূহের ব্যাখা ই তথ্যের মব্য নিহিত 
রয়েছে যে তথা বিচার করে ঘটলাশুলির ব্যাথা 
করা যাবে, সেই সঙ্গে ই ঘটনা ছাড়া এর পরিবর্তে 
অনা কিছু কেন ঘটে নি তাও বল! ঘাবে, আর 
তোর হেরফের হলে অবস্থা কোদবার পিয়ে দাঁড়াত 
তাও অনুমান কর? ঘাবে। মোট কথা যে তথা 
আমরা পাচ্ছি সেই তথাকে এই পৃথিবী ও তার 
জাগতিক ঘটনা সমূহের ক্ষেত্রে চডান্ব মানায় সতা 
বলে মেনে নিতে হবে। এই মত্যবলস্বীদের 
চিন্তাভাবনা বিচার করলে দেখা যায় তারা সমস্ত 
কিছুতেই তথোর শ্রাধান্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন 
ভা সে বিজ্ঞানের কোনো গৃঢ় তত্র ক্ষেত্রেই হোক 
বা শবেষণাগারের নিছক কোনো পর্যবেক্ষণের 
ক্ষেত্রেই হোক। কেননা এ তথ্যগুলি বনার্থভাবে 
জাগতিক ঘটনাসমৃহের ভরতিঘরদন এবং সব দেশ ও 
কালের নিরিখে তাদের সার্বজনীনত। আছে। তাই 
প্লিয়েলিস্টদের বক্তব্য হল এ তছ্যের ওপর ভিত্তি 
করে বিজ্ঞানের তন ও কাজকর্ম গঠন করা সন্তাব। 

এর ঠিক উল্টোদিকে অবস্থার করছেন 
কনভেনশনালিস্টরা যাদের বক্তব্য হল বিজ্ঞানীরা 
বাইরের তথ্যকে নিজেদের ধারণার ঘুক্তি বিচার 
বোবে জারিত করে তত নির্মাণ করেন। এই তত্ত 
পরবর্তীকালে নতুন: ধারল৷ তৈরির মহে) দিয়ে 
আরও একধাপ এপিয়ে যায়। এখানে তথাকে 


পর্যবেক্ষণের মধ্যে সবই পাচ্ছেন কিন্তু সে সবকে 
একটা বিনাচসের মহে। তত নির্াদ করার জন্য তার 
ক্ষকে ওঠা ধারনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
এর ফলেই কিশ্বজন্দতের ঘটনা সমূহের 


সংরক্ষণ নীতি ও এনটুলি (বদৃচ্ছতা) বাড়ার 
ব্যাপারে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো সৃত্র নির্ধারণ করা ছল। 
সেক্ষেত্রে এমন কোনো পরিবেশে ঘদি ঘাগল্লা যার 
সেষানে এ গতিয় তাপবিদ্যা শ্রবোজ। নয় 


সে হাতে নেপেই হোক বা গল দিয়ে মেপেই 
হোক। সৃতরাং তাকেই আমরা বিজ্ঞানের জ্ঞান 
বলবো যা হাতে কলমে কাজে লাগানো যায়। তাই 
কোনো ধন্তর অন্তিত সম্পর্কিত জানততের 
রিয়েলিস্ট বা ফনভেনশনালিস্টরা যে মতামতই 
বাুন না কেন তাকে সর্বপ্রথম কোনো একটি মান) 
পদ্ধতির সাহাহো প্রয়োগ করে দেখাতে হবে। তার 
ফলে 'বস্ত তার নিজের অস্তিত্বের ভেতর', কান্টের 
এই মতামত আর গ্রাহ্য থাকছে না। কেননা এ 
ধরনের অধিবিদাক চিন্তাভাবনা আরো এগিয়ে 
যাবার পথে বাবার সৃষ্টি কতরে। পরিবর্তে এগুলিকে 
জলা হায় বৃদ্ধিক্ীবী সূলড হেঁরালি। 


হবে। এখানে কেন্দ্রীয় পরশ হল বিজ্ঞানে তারিক দিব 
থেকে নামবাচক বা সর্বনামবাচক বে সম হনস্তুর 
যা ঘটনার অর্থ প্রকাশ করার ভন ব্যবহার করা হয় 


সি 
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৩০৬ 


তাদের হা বহর কোনো অন্বি্ আছে 
কিলা। জ্ঞানতত্তে এর সমান্তরাল এন্তটি সতবান 
চলে আসছে। এটি হল বিষয়গত বন্ধ বা ঘটনার 
অনবিত্ব যাই খা না কেন আমরা তার শতিফলন 


হা ছল বিজ্ঞানের তাত্িক হ্তাযসনূরে খুটিনাটি 
যাই থাকুক না কেন এর বারে হুকৃতির হাছীন 
অস্থি রয়েছে এটা মেনে লেওয়া। অর্থাৎ আমাদের 
তাকিক প্রস্তাব বা তার টীকা ভাষ্যের ওপর প্রকৃতির 
স্বাধীন অস্থি কোনোভাবে প্রভাবিত হয় না। এই 
মত অনুযায়ী আমরা দেখতে পাচ্ছি এনট্রপি বা 
ঘদৃজ্ছভাবে কোনো কন্তুবাবস্থার বে ক্ষয় হয়ে 
চলেছে তার সঠিক পরিদবাপের চেষ্টা আমরা করে 
চলেছি। কিন্তু এই পরিমাপের সঙ্গে ্ষয়ের কোনো 
সম্পর্ক নেই কেননা পর্বকাল ধরে নানা পরিবর্তনের 
মহো দিয়ে বন্তৃ্পতের এট ক্ষর হয়ে চলেছে যা 
পদার্থকিয়া অতি আযুনিকফালে আবিষ্কার করতে 
পেরেছেল। সমল্যা হল বিন্ব্রস্তাণ্ডের যে অেটকু 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তার এনটুপির পরিমাপ 
আমরা করতে পারছি। কিন্তু যে অংশ আমাদের 


ছত্াবসমূহ হল বৃদ্ধিজীবীদূলড কত. হালি 
১১৮ 


জগারেশনালিস্টরা 
বিয়গুলিকে খারিজ করতে চেত্রেছিলেন। এই হত, 


অনুযায়ী বিজ্ঞানের তরু গঠনের কষে বিজ্ঞানীরা 
বসন্তের আপন শন্তিত- বাস্তবতা, বিষয়পত, 
অবস্থান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে হে ভাবনাচিত্তা করেন 
বা বিতৰ্ক তোলেন তা ৩৭ সময় অপচয় করা) ঠিক 
যেমন, সময় নষ্ট হয় ফেছুলা একটি বিজ্ঞলের তত্ত 
ঠিক কি বেঠিক, কার্মকরী কি কার্যকরী নয, 


তত হিসাবে আটকে রাছা সম্ভব নয়। 


আমরা পর্যবেক্ষিত টিলার মাপজোক করছি তার 
ওপর নির্ভর কববে আমনের জ্ঞান কতখানি সঠিক 
ও নিশৃত। এর হলে যে পরশ স্থাঢাবিকভ্যবে উঠে 
আসে তা হল কন্বুক্জগ্তের ঘটনাঙ্সমূহ কি শা 
পূর্বানছান করা সম্ভব বা তাদের কি সন্তাবা 
কার্ষকারগ সম্পর্কের ওপর নির্ভেরদীল এনন বলা 
যায়। তা যদি না ছয় তাহলে তাদের আ্মসম্পর্ 
ফা পরস্পরকে প্রভাবিত করার বিষয়টি কে নিযন্ুদ 
করে। তাছাড়া এর মধ্যে এমন একটি অবস্থা তি 
আনরা গৌছে ঘাকো যেহ্ানে বিষ মানবিক 
ভ্যান ও সেই সম্পর্কিত বিহা়গত হপুবস্তুতণায 
অব্বিত্বের ঘাষণার চিরবিচ্ছে» ঘটে ব্যবে। বেননী 


যেষ্ট বিশ্রাস্তিকর। আবার তাকে জ্ঞানতক্বের মতো 
ধারণ করাও হছে দস্বত্তিকর। যেমন ইলেকলে 
সম্পর্কে আমরা হী কী ঘারপা করতে, পারি। বলতে 
পারি এটি একগুল্ছ তরঙ্গের সমষ্টি বা এটিকে 
বার্থ পর্যবেক্ষণের হয়ো তখন আনা সন্তহ নয় বা 
এব কোনো নির্নিষ্ট বৈশিষ্ট নেই অন্থবা এটি 


|, গন্ভাবাতার সমাহার বা এটি একধরনের তান্তিক 


পরহীক চিহ্ন ইত্যাদি ইতাটি। ইলেকটুন সম্পর্ষে 
এতগলি অবস্থান ছানাদের ধরে নিতে হাত তার 
একমান্জ কারপ এর সঠিক হবস্থানটা আলবা 
এখনও জানি না! আর তা: লা হলে এমন তেউ 
ভারতে পারেন যে কনাবলকিল| সম্পর্কিত এইসব 
একতা তাতিক পথা শুয়ে কোনো লাভ নেই, 
কেননা এসবই অরথছথীন। ছাড়া এইসব কচির 
মযে৷ পড়ে আমরা বাবহারিক ফাদকর্মে এগিয়ে 
যেতে পরেছি না! তাই ব্যবস্থারিতত দিত খেতে 
শুধুমাত্র বাধা বিস্লেহণ করেই এ ব্যাপারে 
আমাদের সন্তৃষ্ট থাকতে হবে। 

আনান বিজ্ঞানের এই দর্শনগত বিতর্কওজিবে 
অন্যভাবে দেখা গেল। যেমন আযারিস্ততলের হকি 
দর্শনের আলোচনায় সেই আরধিবিদ্যার পরলে 
বিতর্ক "ভাব ও "লারঙ্গজ-র সম্পর্ধ আবার দূতে 
এল আরিস্বতলের ভ্রীববিজ্ঞান বিচারে 
পদ্ধতিতস্তরকে সঙ্গে করে? এয় মধ্যে দিযে 


প্রাণ সমূহের মহ্যেকার শ্রেশীবিভাগ কীভাবে কর 
সন্ভব। তাই বিংশ শতাহীতে শ্রেণী লারী বিদাবে 
আবার নতুন করে ঢেলে দাজানোর শুয়োর 
অন্ভ্ত হল বিশেষত বিবর্তনবাদ, ভীনগতচর্চা 
জনসখ্যেতর ইত্যদিকে সামনে রেখে কছে 
আগেকার শ্রেণী প্রণালীকিক্যায় সংখ্যাতন্ের দিং 
ছেকে শুতুঘার পরিদাগের ওপর ভিত্তি কয়ে ৫ 
পপনায় ফাক করা হয়েছিল তার বৌক্তিতর 
সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিক্ষ। ঠিক একই বিত। 
উঠলো মনেবিক্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। 


(জমশ 


2১৮৩ হতিইটি 
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ধনৃষ্টস্কারকে অবহেলা করবেন না 


6 লৃষ্টভার বাটিটেনান' রোগটির নাম 
আমরা সবাই ষ্তানি। আবার 
আমাদের মহো অনেকেরই এই 

ধরনের রোগীকে চোখের সামনে দেখার দুর্তাগ্যও 

হয়েছে। এখানে "দুর্ভাগ' শকাটা প্রয়োগ করা ভুল 
হবে লা। কেননা যারা দেখেছেন তারা জানেন কী 
বম অল ঘত্্ুপাদায়ক এই রোগ। ভীত বস্তা 
ভোগ জরে বোন এবং যতুলায় সে ছটফট করার 
ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সব রকমের বাছা কমাবার 
ওঘুষও যেন তার ব্যথা জমাতে কর্থ হয়ে পড়ে। 

রোগের নামটা অর্থাৎ “'বনুষটক্কার'' পুর 
অর্থবহ। কেননা এই রোগে অনেক ক্ষোবেই 


YA 


ক্ষনে দের লাক্ষবেন না 

শরীরটা বেকে পিয়ে শক্ত হয়ে ধনুকের আকার 
লা, তাই এই নাম) 

তা নাম ঘাই হোক লা কেন, আলোচ) বিষয়, 
| ভাবে এই রোগ হয় 1 এই রোগের ভন্তাবহতা 
চ্তখানি । কী ভাবে এই রোগ প্রতিরোধ করা 
mt 

এই রোগ ক্রসট্রিভিযাম্‌ টিটেনি 
Clostridium (50506) নামক এক জাতীয় 
চবাপূর ছারা সৃষ্টি হত ফ্লসটটিডিলায় টিটেনি 
টিতে, জীবজ্্র মলে, এমনকি মানুষের মলেও 
শকে। কোনে! ক্ষ্থ্যানের হতে দিয়ে এই ভীবাশু 
সীরে প্রবেশ করে। এই ক্ষত যদি বারালো কিছু 
[য়ে ছয় তবে তাতে শরীরে এই জীবাণু শুবেশের 
ভাবনা আরও বেশি ঘাকে। 


সুশান্ত চক্তৰ্তী 


যেমন জন্তু জানোয়ারের কামড় বিশেষ করে 
কুকুর এবং শুয়োরের ভামড় খেকে বনষ্টঙ্ার 
হওয়ার সম্ভাবনা ধ্যকে) কেন না এই ধরলে পশু 
একাবারে মাটি এবং মল মুগ দিয়ে হাঁটাথাটি করে 
খাকে। জ্যন্েই এনের দাঁতে এবং মূখে ভরসিডিঘাম 
টিটেনি ঘাকার সন্তাবনা থাকে, হা কাপড়ের মব্ঃ 
দিয়ে মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। 
কুকের গুলি শরীরে লাগা কিংবা খুরির 
আহ্াতের ছুলাফল বে মারাত্বক তা আমরা ডানি। 
এই ধরনের ক্ষত ছেকে বনৃষ্টক্কারও হওয়ার 
ন্থাকর থাকে। ব্যাপারটা অনেকটা গোছের উপর 
বিষফৌড়ার মত । এর কারণ এই বরনের অন্ধ 
ভীবাদু মুক্ত হানবে আততামীর 
কাছ থেকে এটা আশা করা 
হাস্যকর। 
টিনে কাটা, আর সেই টিন 
শদি জং ধরা হয়, তাহলে তার 
ছকে ধনুষ্টস্কার হওয়ার সম্ভাবনা 
খাকে। কেন না জং পড়া টিন বা 
লোহায় হয়লা এবং জীবাণু ধরে 
রাখার ক্ষমতা বেশি। আবার খালি 
পায়ে চলাফেরা করার সমর 
অনেক সময় পায়ে কাটা তারের 
কাটা, পেরেক. আলপিন. কাচের টুকরো ইত্যাদি 
চুকে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তার থেকেও বন্ষ্টন্কার 
হওয়ার সম্ভাবনা হরবল থাকে। 
ধন্ষ্টন্ার হওয়ার এই সব কারণ তো 
রয়েছেই, তবে এগুলো ছাড়াও আমরা অনেক সময় 
দিজেদের ভুলে “খাল কেটে কুমির আনার' মত 
ক্রসিডিচান টিটেনিকে শরীরে প্রবেশ করাই । এই 
রকম কয়েক উদাহরণ দেওয়া বাক। 
খেয়ে উঠে বুঝতে পারছি যে দাতের ফাকে 
কিছু আটিকে আছে। হ্যতের কাছে পেতে গেলাম 
একটি আলশিন বা সেকটিপিন। তাই দিয়ে দাত 
খোঁচাতে শুরু করলাম - এটি কিন্তু খুব বাজে 
অভ্যাস! মাড়িতে সামান্য একটি খোঁচাও এক্ষে্র 
বনুষ্টক্যরের কারণ হতে পারে। লে রাখবেন 


ক্রুসট্রিডিয়াল টিটোনি খালি চোখে দেস্া স্ব নয় 
আপাতদৃষ্টিতে যে ভালাপনটি বা মেফটিপিনটি 
পরিষ্কার মলে হয় তাতে করেক হাজার & তীবাণু 
ঘাকতে পারে। কায়েই দীত খৌচানোর জলা বন্ধন 
খড়কে রয়েছে তখন কেন অযদ্ব। এই রকম ঘারাল 
ধাতব বন্ধ বাবহ্যর করবেন ? 

আরেকটি অভ্যাসের কথা বলি। হাতে পায়ে 
ছোট ফাটা বা কাচের টুকরো ঢুকলে আমর! নেক 
সদয় ছঁচ বা সেফটিপিন ধ্যবহার করি ত! বের 
করতে। এই পদ্ধতিও কিন্তু নিরাপদ নয় । এক্ষেয়ে 
এ ঘুঁচ বা সেফটিপিনের ছাথাটি গুনে পুড়িয়ে 
নিতে ডেটল বা এ জাতীয় জীবাপুলাশক দিয়ে তা 
ধুয়ে নিলে তবে তা ব্যবহার করা নিরাপদ হবে। 

কান ডৃটো করার জন) অনেক সময় চুঁ, 
বেলে ফাটা ইত্যাদি বাবার করা হয়। এক্ষেত্রেও 
একই কথা খাটে। দুঁচটিকে পুড়িয়ে নিয়ে তা 
জীবাপুনাশক দিয়ে ধুয়ে ব্যবহার করা উচিত। 

ামাজলে একটি বন্ধ প্চলিত মহৌষধ মলে 
জরা হয় গোবরকে। কোনো গতীয় ক্ষত থেকে 
গুরু করে সামানা কাটা ছড়া হলেই তাতে শোবর 
লেগে দেওয়া, সদাঙ্গাত শিশু নাড়ি কেটে তাতে 
গোবর লেপে দেওয়া ইত্যাদি ক্ষত শুকানোর 
অনুৰ্বূল ফলে মনে করা হয়। এই ধারণাটি ঠিক নয়। 
ফেন না গ্যোহরে ব্লসট্রিডিয়াম টিটেনি ঘেকে গুরু 
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হরে অনেক রকমের ভ্রীবাল থাকতে পারে। মার 
ক্ষতের সাম্পর্শে এসে এই সব ভীবাশু দারারক 
রোগের সৃষ্টি করতে পারে। কেবল মান গোবর 
লেপে দেওয়ার জন] সনোজাত শিশু হেকে শুরু 
করে অনেক দানুষই বনুষ্টন্তার হযে মারা হায়। 

ঘাদাঞ্চলের আরেকটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক 
বিষয় ছল এই যে, কহ ম্লোজাত, শি বনৃষ্টকার 
হয়ে মারা ঘায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নাড়ি কটার 
সময় জ্ীবাপুর লক্রেমশ ঘটে। সঠিকভাবে ভীবাপু 
মু না করে ছুরি, ব্রেড. এমনকি বাঁশের বঞ্চি 
পর্যন্ত হাবহার করতে দেখা বায় নাড়ি কাটার জনা। 
এগুলি বন্ধ শুরতে হবে। মনে রাখবেন থে 
সদ্যোজাত শিশুর এফবার ধনুষ্টন্তার হলে তাকে 
বাঁচিয়ে তোলা খুব গৃূশকিল। সদ্যোজাত শিওর 
ধন্ষ্টন্ধারকে বলা হয় টিটেনাস নিওন্যাটোরাম্‌ 
(Tetanus Neoosiorum)। বনুষটঙ্কারে বাচ্চাদের 
মৃত্যুর হার শতকরা শ্ায় ১০০ ভাগ এবা বড়দের 
ক্ষেতে এই হার শতকরা ৪০ ভাগ। 

ধনৃষট্ার কীভাবে হয় ? আগেই বলেছি 
কসডিয়াদ টিটেনি নামক ভীবাণু শরীরে হুবেশ 
করে এই রোগ দেখা দেয়। জীবাণু ক্ষতস্থান দিয়ে 
শরীরে শুবেশ করার পর পেশী কলায় আবন্ধ 
থেকে এক্সোটান্মিন (650010) নামক শরীরের 
পক্ষে ক্ষতিকারক এক পদার্থ উৎপাদন করে। এই 
এক্সেটিক্ষিন রক্তের মাধ্যমে সন্ধালিত হয়ে 
ধনুষ্টঙ্কার রোগের সৃষ্টি করে। জীবাণু শরীরে বেশ 
করার ফত পরে রোগ দেখা দেবে তা সুনিশিষ্ট 
নয়৷; দুদিন ছেকে করেক সপ্তাহ পর্যন্ত হতে পারে। 
উদ্লেখবোগ্য যে হত কম সময়ের ঘয্যে রোগ দেখা 
দেবে রোগের মাতে শুই বেশি ছবে। রোগ দেখা 
দিতে দেরি ছলে রোগের ছাস্রাও কম হতে দেখা 
হার। ক্রুদটিটিয়াম চিটেনি সঙ্গে উত্রেখ করা 
হয়োধান যে এই ভীষাপু মানবদেছ বা প্রানীদেহ 
ছাড়াও কেবলমাঙ মাটিতে একাধিক বছর পর্যন্ত 
বেঁচে ছেকে বশে বিস্তার করতে সক্ষম। 


এই রোগের দম উপসর্গ হিসাবে লেখা তায় 
পলা হ্যথা এবং ঢোক লিল্াতে অরসুবিবা। তাই ছোট 
বচ্চোর় তখন উপসর্গ হল খাওয়া বন্ধ করা এবং 
কা্রা। এর পরেই চেকাল দাড়ৃষ্ট হয়ে ঘহ। হার 
জন্য এই লেগকে “লক (০5 1৯৮) অর্থাৎ 
চোয়াল আটিকে হাওয়া যোগ বলা হয়। এব পর 
ধরে ধীরে ধদ্ডের. গলার এহং শরীরের অনান্য 
ভাঙ্গার পেশীও প্রসাবশ এবং দংকোচল ক্ষবতা 
হারাতে ঘতকে। ফলে শরীর শক্ত হয়ে বেঁকে যেতে 
ঘাকে। এই সব বোষ্টর হঠাৎ পন ওুনলে, স্পর্শ 
করলে বা আলো পড়লে শঠীরে খিনি ধা আরও 
বেড়ে যেতে পাবে এবং হনেক সময এর 
ফলাফলও মারাত্মক হয়। কালেই এই বরনের 
(রোগীতে যতটা সম্ভব কর ছোঁয়া বা নাড়াচাড়া করা 
তুয়োচন । রোগীর ঘরে হালকা আনলো দাকবে। 

ধন্ষ্টস্কার রোগের চিকিৎসা যত তাড়াতাড়ি 
করা বায় ততই লগল। নেরি হয়ে গেলে রোগী 
বাচালো গুবই মুশকিল) চিকিৎসা তাড়াতাড়ি শুরু 
করার জনা হাখমিক অবস্থায় রোগ নির্গত খুবই 
হলেন. বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেযে। কেননা 
বাচ্চারা তো বলতে পারে না. শুধুই কানে আর দূষ 
টান বন্ধ করে। এই অবস্থা রোগ নির্ণয়ের জন) 
একটা পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হল। 

রোগীর একটা হাটুর তলায় হাত দিয়ে পা 
ফুলিয়ে দিতে হবে। এ অবানে৷ হাঁটুর মালাই চাকির 
ঠিক নিচে হালকা করে একটা গাঁট মারতে হবে। 
এতে পা হদি তাস লা্িয়ে ওঠে তাহলে বুঝতে 
ছবে বে এটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (২০া Rৎ- 
145) আর পা হি স্বাভাবিকের চাইতে নেও 


“বেশি লাফিয়ে ওঠে. তাহলে বুঝাতে হবে এটা 


অস্বাভাবিক তিক্রিয়া। এই অস্বাভাবিক শবিক্রিয়া 
অনেক রোগে হয় তার মধ্যে একটি হল বনৃট্কার। 
এরকম হলে বত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসকের 
কমে রোগীকে নিয়ে যেতে হবে। চিক্িংসক পেতে 
দেরি হলে শরীরে কোনে। ক্ষতস্থান থাকলে তা 
ভ্যল্লোভাবে সাবা আর কেটানো ঝাল ঠাত ঘরে 
তাই দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে। হ্যতের কাছে 
ডেটল থাকলে ত! ক্ষতস্থানে ভালোভাবে লাঙ্গিয়ে 
দিতে হবে। রোগীর খাসতশ্বাসের পথে কৰু থাকলে 
তা বের করে দিতে ছবে। এর জন ইসজেকসনের 
সিরিজের মানা ছেকে ছু খুলে সেখানে একটা নল 
লাগিয়ে তা রোগীর গলায় এবং নাকে ঢুকিয়ে 
সেখান ছেকে টেনে কক বার করে দিতে হবে। তবে 
এই পদ্ধতি কেবলমাৱ অভিজ্ঞ ও পারফনী হতে 
করতে হবে। রোগীর পক্ষে শক্ত খাবার গেলা সম্ভব 


৩০১ 


নহ বলে বোরীতে পুষ্টিকর বেল খাল দিতে হবে। 
এবা তা লিতে হবে অল্প নাতে ও বার বার। 
ধন্ষ্টন্ধায় একবার দেখা দিলে হালাফল 
ছারান্্ত হয়। আাক্েই এটা হুতিবোর রবে জনয 
যে টিতা বাছাবে পাওয়া ঘাছ হা সময মত নিয়ে 
রাখা একস হযোজন। গর্ভাবায়ে নিয়মিত এই 
টিকা নিলে পরবর্তী কালে না এবং বাচ্চা উভয়েরই 
এই রোগের সন্তাবনা খে না। যাক্ষা থেকে বড় 
হতোককেই চিকিৎসতের পরামর্শে টিকা মরার 
ব্যাপারে তৎপর হওয়া উচিত। 


ছবি : ল্েশিস রায় 


লৌজনা : “উত্তরবঙ্গ সহোন' ঘার্কাইত 























উৎস মানুষ পত্রিকার সেপ্টে স্বর- 
অক্টোবর দখোয় 'গ্রহরত অসাধু 
বিজ্ঞাপন" শিরোনামে যে সংবাদ হকাশিত 
হয়েছে তাতে এক জাতগায় লেখা হয়েছে 
সম্প্রতি দুর্গাপুর শিল্পান্মলের সবচেয়ে বড় 
হাসপাতাল "দুর্গাপুর স্টিল প্রজেক্ট '। 
ওটা হবে দুর্গাপুর স্টিল চ্যান্ট'। 

আর যে দুটি বিজ্ঞাপনের হোর্ডিংয়ের 
ছবি ঘাপা হয়েছে পত্রিকায়, তার শ্রধমটি 
আমাদের প্রতিবাদের ছাগে হাসপাতালের 
গেটে ছিল। আমাদের প্রতিবাদের দু" 
তিনদিন পরেই এ হোডিংয়ের লেখা 
পরিবর্তন করে দ্বিতীয় হোর্ডিংয়ের বকতবা 
লেখা হয়। 

দ্বিতীয় হোর্ডিংয়ের বিরদ্ধে 
APD. দুর্গাপুর শাখা দর্গাপুরের তারে 
কয়েকটি বিজ্ঞানমনস্ক মংগঠনের সাথে 
যোগাযোগ করে যৌথ প্রতিবাদের পথে 
যাওয়ার চেষ্টা করছে। 
ধনাবানান্তে 


দিলীপ মাঘ 





দীন দুনিয়ার দৈনন্দিন 


সকেলন / ভবেশ দাশ 


ভিখারি বজন্ত 

শেষ পর্যন্ত কাজের মবো বড় কাজ হাতে নিয়েছেন বিজি তুশাসন॥ 
ভিক্ষুকদের মোকাবিলা করার জন] একটা টান্ককোর্স তৈরি হয়েছে। কীভাবে 
(মোকাবিলা করবেন 1 প্রশাসন ঠিক করেছেন, ির্সির »টা জেলার শুত্যেকটিতে 
একটি করে ভ্যান থাকবে আর সয়কারি কর্মীরা ভিক্ষুকদের ধতে ধরে গাড়িতে 
কুলবে। গাড়িতে কুলে কী করবে ? শ্রত্যেক কেলার ডেপুটি কমিশনারকে বলে 
ওয়া হরেছে, ভিখারিদের ধরে জেলে ঢোকাবে। 

ঘন ভিদ্গারিদের রা হবে. তখন তাদের গুতোকের ছবি তোলা হবে, 
তে শ্রয়োজনে সহজেই সনাক্ত করা হায়। অর্থাৎ পরে হদি কোনো কারণে 
চারা অপরাধ ভবে হরা পড়ে. তথন হাতে জামিন না পায়, তাও পুলিশকে 
বশেষভাবে দেকতে ধলা হয়েছে। 

১৯৫৯ সালেয মৃত্বইয়ের ভিখারি নিরোধ আছিল অনুযায়ী ভিক্ষাবৃত্তি 
বামাজিক এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। দিলি জনও ১৯৬২ সালে এইরকম 
(কটি আইন হয়েছে। তাতেও বলা আছে, ভিক্ষুকদের হরে আটক করা হাবে, 
চার, শান্তি __ সবই হবে ; তাদের কোনো পেশার উপযুক্ত করে তোলায় 
লি শিক্ষণ দেওয়া হাবে। আইনে পর্যস্ত এমন কথা বলা আছে. পান পেয়ে, 
মচে, ভাগ্য পরিক্ষায় নামে অথবা শাহীরিক কোলো সুখ বা আঘাত প্রদর্শন 
হয়ে ভিজ্ছে নেওয়া চলবে না। 

এই আইনেই কি দেশ থেকে ভিারি ধা ভিক্ষাবৃত্তি হটে ঘাবে ? 

এদিকে দিল্লির একটি স্নেচ্ছাসেবী সংস্থা 'হযাসোসিয়েশন ফর 
চভেলপযম়েণ্ট'-এর কর্মী রাজ্যঙ্গল তসাদ ভিথারিদের সহীক্ষা করে 
দরলিয়েছেন যে, ভিক্ষাবৃত্তি একটি পেশ! হিসেবে দিনে দিনে আরো জাঁকিয়ে 
সহে। এর পেছনে বড় সাংগরনিক শক্তিও ভা করছে। একটা মহলের কাছে 
টা সীতিয়ত আকর্ষণীয় বাবসা। রেলস্টেশন, বাসস্ট্যা্ড এবা নিবিদ্ধ পদ্জীর 
দছাকান্িই ভিক্ষুকদের ভিড় সবচেয়ে বেশি। দারিজ্া. অনাহারই এখন আর 
খুভিদ্কাবৃ্তিয একসোডও্জ ক্যরণ নয়। রাজনঙ্গল প্রসাদ ডানাচ্ছেল, যদি ভিন্ছে 
হর কেউ দিনে ১০০ থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত রোজ গায় করতে পারে, 
[হলে ভিক্ষে নয় কেন? 

কয়েকবছর আগে কটকের এক ভিক্ষুক বাদি শোয়েন পুরীর জগর্নাথ 
শিরকে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা দান করেছিল 

লাজমন্গলের অনুসন্ধান, ভিন্ুকষনের পেস্ছলে বেশ করেকটি হড় চক্র কাজ 
রে। মুছে শিশু চিদ্বারিদের ধরে ধরে হাতের কোনো অংশে সনাক্তকরণ 
হু এঁকে দিচ্ছে তে, শিশু তিখারির| কোন চক্রের অধীন তা সহজেই বোকা 
য় 

দিল্লির কল্যাদপ্রার অতিরিক পুলিশ কমিশনার এদ. এম. ভাস্করণ 
পনিয্েক্রেন বে, ৯০ জন শি তিমারিকে কিকুনিন আগে হরা হয়েছিল, যাদের 


অহ অনেককেই অপহরণের পর জোর করে ভিক্ষাবৃভিতে নামানো হয়েছে। 
তিনি স্বীকার ক্রেন. শিশু ভিখারি মোকাবিলাধ স্বেক্থ্যসেহী সাস্বা ও পুলিশের 
আবে সমন্বন্বের শ্রভ্তাব আছে। 

ইউনিস্গেকের জেনি পিক্ষো বলেছেন, দিল্লির বড় রাস্্ার বো গুলিতে 
শু ভিশ্ারিদের সবচে বেশি দেখা ঘায়। 


ধ্রপিয়াসী 

আমেরিকায় লা প্াপ্তবয়ন্চদের মযো দিগারেট খাবার প্রবতা বেড়ে 
হাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ট্রেড কমিশন এখন দিগ:রেটের বাক্সে বড় করে 
সতকীকরণের লেবেল আটকে দিচ্ছে। সম্তরোটি বলেছে, ঘদি কংগ্রেসে এ 
ব্যাপারে কোনো আইন নাও প্যশ হয়, তাছলেও কমিশন একাই ব্যযন্থা নিতে 
পারে। কমিশন আর চাইছে না, বেতারে, টেলিভিশনে দিগারেটের বিজ্ঞাপন 
প্রচার হোক। 

এদিকে মৃত্বইয়ের আন্তর্জাতিক থাতিসম্প্ন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ 
রে মাথুর বলেছেন ধূমপানের ফলে ধ্মনীতে রক্তচলাচলের পথে শুবরোধ 
তৈরি হওয়ায় দেহের নিষর শরতাঙ্গে হ বশতা দেখা দিতে পারে। এজনা সেই 
পতাদি কেটে বাদ দেওয়ার শুরোজন হতে প্যবে। 

এছাড়া মস্তিষ্কে রক্ত সন্জালনে বাধা, কথা জড়িয়ে হাওয়া, মুখের 
পক্ষাঘাত -- এ সব কিছুই ধূমপানের ফলে ঘটা সন্তব। ডা: ছাথুরের মতে 
বুমপানের বিগদকে এক্গনো খাটো করেছ দেনা হচ্ছে। তিনি বলেছেন, চতুর্নিকে 
কর্মছীনতা, শ্রমবিমুখতা, তার ওপর বোতাম টেপা দারামের় ভ্বীবলযায়াং 
নিতান্তই বসে থেকে থেকে সিগারেট ধ্বসে করে গেলে ক্ষতি আরে! বেশি) 

বিশ্বের থম সারির সিগারেট কোম্পানি মার্দ বরো ব্যাণ্ড মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে তরুণ তরুণীদের ধৃছপান থেকে দৃূয়ে থাকার জনা বিজ্ঞাপন নিতে শুরু 
করেছে । এটা বিবি সি-র সাম্প্রতিক রিপোর্ট। 

আমেরিকার জ্যাছেত্াল ল্যাবরেটরির ভরধিকর্ঠা ডা: শামিন শর্ম। কলেছেন, 
সিগারেটের নিকোটিন ধরনীতে আরো ফ্যাট জনতে সাহায্য করে এবং ধমনী 
সকচিত হতে গাকে। একই সঙ্গে হাদস্পন্দনের গতি বাড়িয়ে দেয। রক্ত চাপের 
বৃদ্ধি ঘটলে তা ঘথেষ্টই উদ্বেগের । আসলে ধুমপান বিরোধী প্রচার মোকাবিলার 
জন্য ডাক্তার ও তখাকছিত গবেষকলেরও কারে লাগালো হয় __ এমন ছলে 
করার যথেষ্ট কারশ আছে। দিপারেটে ক্ষতি সকলে এফবাকে মেনে নিলেও. 
সিগারেটের চাইতেও কোন নেশায় সবচেয়ে ক্ষতি হা নিয়ে মাবেমাবোই 
বিশেষজ্ঞদের বিবৃতি দেওয়ার ভুঝপতা দেখা যায়। তার ওপর “সাবধানে 
নিয়ত হারে সিগারেট খেলে ক্ষতি হয় না. __ এমন ভাড়া প্রচারকও 
্ঞাছেন। সিঙগারেট কোম্পানিগুলো এদের নিয়োগ করে। 
*_ পচ্চিষের দেশশুলিতে তামাক সেবন জনিত মৃত্যুর হার নাকি কমেছে। 
সেখানে ধূমপান ছাড়ানোর অনেক ক্লিনিক বেশ ভালো কার করছে। শরীরে 
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নিকোটিনের বিকল্প যোগানোর ঘেরাপি দেখালে বেশ জনতিয়। 
রা বা এই ববির উপকরণ এলে কিছুই 
পারলে বছরে ভারতে ৬ লক্ষ ৩০ হাজার মৃত্যু কৰে যেত। তবে এ ব্যবস্থা 
এদেশে ব্যাপক চালু হলেও কজন কলেজের ছাত্র বিপুল টাকা খরচ করে 
ধুছগ্যনের নেশা ছাড়তে পারবে। ভারতে বেতারে, টেলিভিশনে সিগারেটের 
বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ । অগ্গচ তামাক কোম্পানির স্পনমরশিপে ক্রিকেট চলে। 
সেনাবাহিনীতে মৃমপান নিষিদ্ধ নয়, তার ভর্তুকি দেন সরকার। 

এদিকে জাপানের এক ট্রাভেল এচেলি বিজ্ঞাপন দিয়েছে বে মুহপাঠীকা 
বিমানে ধূমপান করতে পারবেল। ঘৃমপান বিরোধী লবি তাদের ওপর খালা। 
এমন অনেক তামাকজাত পপ্যের ব্যবসায়ী গোষ্ঠী আছে, যারা সিগারেট 
বিরোধী প্রচারে টাকা ঢালছে। এ হল সিঙগারেট আর খৈনিয় লড়াই। 
অপরান তত 

অপরাধ প্রকাতায় বৃটেন এখন বিস্বে তৃতীর স্থানে। অপরাব দেকতে 
রীতিমত একটি শিল্প। এই অপরাধের জগতে শরতি বর ৫ হাজার কোটি 
পাউণ্ডের লেনদেন। 

জুনে ন্যাশনাল ক্রিহিনাল ইন্টেলিজেন্স দারতিসের বার্ষিক রিপোর্টে লগা 
হয়েছে যে. রাগের ব্যবসার সেম্যনকার অপয়াবচন্রের সঙ্গে পশ্চিম তিক. 
তুরস্ক, চীন, ভারত ও পাকিস্তানের অপরাধচক্রেরও যোগ আনে লন্ডনে 
করেকটি পরিবারই আছে, যারা মানা অপরাধে যুক্ত। 

লন্ডনের বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগ, যা দীর্ঘদিল ঘবে (১৩০ বছরেরও 
বেশি) সন্ত্রাসবাদ ও রাকনৈতিক অপরাধের মোকাবিলা ঝরে আসছে, তারা 
সি. আই ডি.-র সঙ্গে এই অপরাধ দমনে নেযে পড়ছে। 

বছর করেক আগে লন্ডনের অপরাষচক্র শহরের কিচুৎ সরবরাহ 
সেশনটি উড়িয়ে দেওয়ার ঘড়ঘস্ত করেছিল, গোরেন্দাবাছিনীর সতর্কতায় 
সফল হয়নি। কিন্তু অপরাধী যত শক্তিশালী, বৃিশ পুলিশ তার মোকাবিলায় 
ধীতিষত হিমসিম খাচ্ছে। 
বাছাড়স্বর 

বাথ সরেক্ষণ নিয়ে বনাপ্রাণী সপ্তাহে এক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র 
হয়ে গেল কলব্যাতায়। বাঘা বাঘা বা বিশেষজ্ঞরা এসেছিলেন নেপাল. 
ব্যালযদেশ, ভুটান এবং দি ও অন) রাজ্য থেকে। পচ্চিমকধের বাক্যপাল 
ছেকে গুরু করে, সবাই হা-তাশ করে গেলেন। মোদ্দা কছা ছল, বাঘের সংখ্যা 
মা বাড়াতে পারলে পরিবেশের ভারসাম্য আগারী ১০ বছরের অতো তয়াবহ 
জারগার চলে ঘাঝে। ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট আও ওয়াইন্ড লাইফ 
লোলাইটি (নিউজ) এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই আলোচনাচড্রের আয়োজন 
করেছিল। মজার কথা ছল. রাজনের বনকর্তাদের ভাষপে সারবন্তু কিছু পাওয়া 
গেল না। বরং ব্যাত্র-বিনাশ প্রতিরোধ এবং হ্যা হজাতির ক্রমঅরবলৃতি 
সম্পর্কে তার বিশেষ উদ্থি্ যলেও মনে হল না। পরে জালা গেল. কন 
নাকি হেলিকপটারে সুন্দয়য়নের যনাক্ষল পরিদর্শন করবেন। বাঘের বিপতত 
সানোর দেখতে হেলিকপ্টায় ? এমন বাঘা সিদ্ধান্তে সুন্রবনবাসী বাঘেরা 
আতষ্তপ্ন্ত লা হয়ে পড়ে। 

পরিবেশবিদেরা হলে খাবেন, প্রকৃতিক ভারসাম্য কতটা বজায় আছে 
হি বুৰতে চাও. তাহলে বের সসোরের দিকে তাকাও। তাদের সুখ শাস্তির 
ছবিটাই পরিবেশ বিচারের বড় নিরিখ। 


(গোটা ছুনিষ্ায বাহেন্দর যে ৮ রকম শুজ্াতি ছিল, তার তিনটি শজাতি 
(বালি, জারা এবং ক্তাম্পিয়াল টাটগার) একেবারে নিশ্চি্ হয়ে গেছে। দক্ষিণ 
চীন এবং সুমাৱার শুরজাতির বাথ আছে সামাল] থাকার মহো আহে শুধু 
ভারতীয়-টৈনিত শুজাতি. সাইবেরীয় প্রক্াতি এবং বুলার কিছুটা বেশি সাচ্োয় 
রয়েল বেঙ্গল টাইগার হজাতিব বাছ। অহ এই শতাক্টীর শুরুতেই দুনিয়ায় 
বাছের সো ছিল ১ লক্ষ। এর নহে৷ ভারতে ৪০ ছাকায়। এখন তা সে মাও 
ও ছাক্ছরেরও নিচে। সায়া পুথিহীতে বাহ "আছে ৭ ছাল্গযবের কিছু বেশি। 

অতএব ১০০ কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষে বাছেছের আমরা কতটা 
সুখে বান্ধতে পেরেছি, কা সহজেই অনুবের। 

হতেষ্ট দেরি হলেও ৭০ দশকের গোড়া থেকেই ভারতে, জী সংবক্জলের 
জন্য বিশেষ বাস্ে-পরকজ (প্রজেনী টাইগার), বাঘ শিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা, 
বিষ কনর সাস্থার নক্রনারি, মার্িন যুক্ত ব্রিটেনে হারে কঠোর আল 
কেও অনা বনাপ্রীগীর হত বাছেরাও বিপন্ন। তার ওপর বি ঘূর্ণিঝড়ের 
থাব৷ পড়েছে, ওড়িশার নন্জদকাননে : লেমগানেও হন হাপীবের সঙ্গে কয়েকটি 
বাছও মারা গড়েছে। 

কিন্তু চোবাশিকারিরা মাও নিরন্ত হয়নি. করাও ঘাঘনি। কী করে 
হযে ? মনু জগতে বাছের হাড়চামড়ার খাইিতো কমেনি) চনে প্রতিবে্র ওষুধ 
ধৈরির জনা ৬০০ কেকি বাঘের হা শ্তোক্ল হয়৷ ব্য্রেচর্নের বাজার এখন 
রছরমে। চোরশিকারিরা নিষ্টিয় হসে ঘাকবে। মার্কিন যুক্তরাষ্টি, ইউ কোপ, 
অস্ট্রেলিয়ায় এক তেজি. বাঘের হাড়ের থাম ২৫০ উলার। 

তার ওপর গান কাটা, বনাঞ্চল জমে হাওয়া, অরগা নির্ভয় স্থানীয় 
মানুষদের জন৷ বি বাবস্থা না করা __ সব মিলিয়ে বাঘেছের অসহায় 
অরারক জী 

মনে রাখ দরকার দুনিয়ায় নাস ১৫৯টি জায়গায় বাঘ সংরক্ষণের ব্যবস্থা 
আছে। তার মধ্যে মাত্র ২৫টি জালে বাছের দুষ্ট জীবনযাপনের উপহোধী। 
বেশ কিছুদিন বাছেরা যেখানে নিশ্চিন্তে বলবাস করতে পারবে। ১৫৯টি মহো 
ভারতে ১১টি বনাক্জলে বাছের যসবাস। কিন্তু জনবসতির চাপে এই বাঘেের 
সহি স্াহি অবস্থা। 

ভারতে বধের সঙ্ষযো ইতিপূর্বে তিনছাজারের নিচে বললেও কারে! ক্যরো 
মতে বর্তমানে বাছের সাথ্যা তিন হাজার সাতশো। কিন্তু ওয়ার্ড নজারভেশন 
(ইউনিয়নের কর্তা পিটার জ্যাকসন সম্প্রতি জয়পুবে এসে তলে গেছেন, ভারতে 
প্রতিদিন একটি করে বাহ মারা পড়ছে। এই ঘদি পরিস্থিতি হয়, তাহলে তো 
বছর তিন চারেকের মহো (কেউ বলেছেন ১০ বছরের মহে) বাঘ নিশ্চিহ হয়ে 
হাবে। 

তার ওপর ভারো মজার ব্যাপার হল. বাঘ, ছাতি. ্রভৃতি হাধ্াণী যাদের 
ব্যক্তিগত সংগ্রহে বয়েছে, তাদের মে বাঘ বিক্রি, হাতির দত বিদ্রি _ এসব 
বন্ধ করা যায়নি সরকার হাক্তিপহ সংগ্রহে বাপ্াদীর হাত বদল, বিক্রি. তাদী 
হত্যা বন্ধ করার জন্য আইন সংশোধন করার কমা ভেবেছেল। ভেবেছেন, কিন 
আইল এখনো দাশোধন হয়নি। হহাতছেশের বালাঘাটে কিছুদিন ছাগে তিনটি 
ফাঘের চামড়া বিক্রির জন] কাগে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। 

যন্যহাণীর দেহজাত সামসত্রীর বাণিঞ্দিক লেনদেন বন্ধের 'আইলগঃ 
আঙ্থোন বর্তমান আইনে নেই) কেননা ব্যক্তিগত উদ্যোগে এইসব প্র 
পালকের দীর্ঘদিন হতে রেক্িট্েশন সার্টিফিকেট রয়েছে। সেটাই তাদের অস্ত 


০ লী 


উৎস মানুষ __ ডিসেম্বর ১৯৯৯ 


৩১১ 


এইসব বনাপ্রাশীদের কোনো হিসেবও সরকারের ভাঙছে নেই। সংশোধিত 
আইনে বলকর্তাদের এই তথা জানানে বাধ্যতামূলত করার কথা ভাবা হেছে। 

বিপন্ন গুশীদের নিয়ে ব্যবসা বন্ধে যে আত্তর্জাতিক কনভেনশন (সাইটস) 
গঠিত ছয়েছে. ভারত তারও সদস্য। কিন্তু অন্যান) কলা প্রাশীর মত ব্যয্রে-বাণিক্য 
এখনো রোধ ভরা যায় নি। আগারী শতাক্দী ঝি বাহ-অবলুত্রির শতাঙী হিসেবে 
চিহ্নিত ছবে। 
আত্মবিনাশী 

মুখ হছে টিনের একটি খবর বেরিয়ে পড়েছে সমপ্রতি জানা গেল. চীনে 
প্রতিবছর আড়াই লক্ষ মানুষ আত্মহত্যা করে। এর ফহ্যে বেশির ভাগই মহিলা। 
কফারপ ছিসেবে বলা হয়েছে, দারিঘা, পুরুষদের পীড়ন এবং গ্রামাঞ্চলে সাধারণ 
মানুষের ধুব বেশিরকম পরিশ্রমের চাপ। 

খবরটা উড়িয়ে দেবার উপায় নেই, কারণ চীনের উপস্বাস্থা মন্ত্রী ইল 
ভাকুই সমপ্রতি পেচিং-এ বিশ্বাস সংস্থার ডাকা এত সম্মোলনে একস স্বীকার 
করেছেল। 

তবে এই আবহতার হার এন আবো বেড়ে ঘাওয়া অস্বাভাবিক নয়; 
উপস্াথামন্্ী যে হিসগেবটি দিয়েছেন. তা ১৯৯৬ সালের একটি সমীক্ষার 
রিপোর্ট। তিনি ভালান, প্রতি এক লক্ষে চীনে ২২ জন করে পতি বর 
আত্মহত্যা করেন। 

চীনের ধর্তমান জনসংখ্যা ১২৫ কোটি। তার মহ্যে আড়াই লক্ষ মানুষ 
সবেচ্ছামতার পছে ঘাচ্ছেন। এটা বেষ্ট উদ্বেগের। ধলা হুর হে, চীন সরকার 
ইতিপূ্যে মানিক সমস্য বা মানদিক স্বাস্থোর বিষয়টি পূব আমল দিতেন না। 
রন হছে গুরুয় দিচ্ছেন। 

গোটা দুনিয়ায় এখন স্বোচছাদূতার হার প্রতি লক্ষে ১৬ জন) চীনে 
সেখানে ২২ ডল পৃথিবীর হবো চীনে অহিলাদের আন্মহত্যার ঘটনা এখন 
'যচেরে বেশি এটা বিশ্ব্বা্থ সন্থার সবাই স্বীকার করেছে । 

কিন্ব্যাকের সমীক্ষাত জানা গেছে. ১১১০ সালে চীনে ১ লক্ষ ৮০ 
ঢালার মহিলা আত্মহত্যা করেছেন। এটা কিন্বের যহিলাছের আত্মহত্যার ঘটনার 
1৪৮ শতাংশ । এই সমীক্ষায় আরো জানা গেছে পৃথিবীতে চীনে গড় 
নম্মহতার হার ৪৩.৬ শতালে। 


কারা 

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আত্মহত্যাকারীর পরিবারের দিকে একটু 
খ তুলে চেয়েছেল। তাদের সাম্প্রতিক নির্দেশটা মন্দ নয়। সমপ্রতি নতুন 
চি৷ সরকারকে কমিশন নির্দেশ দিয়েছে যে. বিনা অপরাধে বিচরেয জনা 
বং পুলিশী বা জেল হেতাজতে আটক অবস্থায় নিপীড়নের জন্য যারা 
ায়হত্যা করছেন, তাদের পরিবারকে প্রথমেই এককালীন সরকারকে এক 
কষ টাকা সাহাহ্য দিতে ছবে। 

দিমি পুলিশের জনৈক সাব ইলসপেক্টরের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে করিশন 
ই নির্দেশ দিয়েছেন। রাজমানীর শক্ষিশপুরা এলাকার বাসিম্ছা বিনোদ সিং 
নমর অভিযোগের ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা। পলিশ বারেবারেই কেকাবার চেষ্টা 
রছে বে, বিনোদ সিং খেরার ভাই দীপক দেরার বিরুদ্ধ দীর্ঘদিন ছেকেই 
ভিযোগ ছিল। কিন্তু অভিযোগ, আছেন নগর খানার তাকে প্রেপ্তার করে 
রে আমার পর দীগকের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালানো ছয়। এর 
দিদধেক্ষিতেই গত ১১ই মার্চ দীপক আন্বহত্যা করে। 





কমিশন অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছে. দীপকের বিরুদ্ধে টি ডি চুয়ি ব 
পুলিশের অন্যান] অভিযোগ ভিতিহীন। তাই কমিশনের এই নির্দেশ দিছি 
সরকারকে। 

অনালা রাজেও এরকম ঘটনায় এই নির্দেশ দেবার সময ছয়েছে। কার 
পুলিশ বা জেল হাজতে আয়হত্যার ঘটলা বেড়েই চলেছে। 

এদিকে সি বি আই-এ প্রাক রধিকর্তা, বর্তমানে জাতীয় মানবাধিকার 
কমিশনের সস ডি. আর. কার্ডিকেয়ন ঝুঁচির ধ্বীরসামূণ্! সেশ্রাল জেলের 
অবস্থা দেষে রীতিমত বিস্থিত। মাত্র দূ ঘন্টার জেল পরিদর্শনে তিমি বা বুঝতে 
পেবেছেল, বক্ষির সংগা অনুপাতে জেলে পরিসর তান্ত কম। বন্দিদের খাবার 
জল দৃ্িত, তাছ্ছের বাথরুমের অবস্থা অস্বাস্থ্যকর, জেলের ভেতর সর্ব 
অপরিচ্ছা পরিবেশ। তিনি এমন কথাও বলেছেন মহারাষ্ট্র এবা তামিজনাডূর 
চাইতে সাধারণ ভাবে বিহারের সব ক্রেলেই বন্দিদের থাকবার পরিবেশ 
ভয়াবই। কার্তিকেয়ন বীরসামূন্ডা জেলের সুপার নগেক্ত্কূমারকে অবিলম্বে 
ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিরেছেল। 

অনাদিকে মানবাধিকার কমিশন সবরমতি জেলে একটি স্যম্প্রতিক মৃত্য 
নিযে গুজরাট সরকারে রিপোর্ট দিতে বলেছেল। গত ২৫শে জুন সেখানে 
একজন বিচারাধীন বন্দির অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। জেলে বন্দি নয়, বিচারাধীন 
বন্ধিনীর মৃত্য। তার নাম গঙ্গা নেপালি। তিনি ভারতীয় পতিতা উদ্ধার সভার 
সহ সভ্যানেরী। যৌনকর্মীদের কল্যাণে গঙ্গানেপালি কাজ করতেন। 

পতিতা উদ্ধার লভাই মানবাধিকার কমিশনের কাছে নালিশ করেছে। 
তাদের অভিযোগ পূলিশ সুরাটে যৌনকর্মীদের নানারকমভাবে হয়রানি করছে। 
এর আশে গঙ্গানেপালিকে পুলিশ ইতিপূর্বে শতাধিক যৌনকর্মীর সঙ্গে শ্রেত্রায় 
করেছিল। যত যৌনকরীকে এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তার একটি 
তালিকাও পতিতা উদ্ধার সভা কদিশনের কাছে পেশ করেছে। পুলিশ 
যৌনকর্ষীদের সবসময় ভয় দেখাজ্ছে। 

স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, পতিতা উদ্ধার সভা যৌনকর্মীদের অধ্যে কাজ 
করার জন) পুলিশের 'শ্রান্তিবোগে' টাল পড়েছে, তাই এত হয়রানি তীতি 
জনি, গ্রেপ্তার, জেলে পীড়ন, বন্ধিনীর অস্বাভাবিক মৃত্যু। 


| সুত্র ইউ. এন. আই, পি. টি. আই | 


পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ত কাগন্রের একপিঠে ওপরে-নিচে ও 
দু'পাশে মার্জিন রেখে লিখুন। লেখার সঙ্গে আপনার নাম ও পুরো 


ঠিকানা অবশ্যই পাঠ্যবেন। দুঃখিত, অমলোনীত লেখা ফেরত 
পাঠানো সন্ভব নর) অ্নোসয়নের কারণও আমাদের পক্ষে লিখে 
জানালো সম্ভব লয়। বানানের ক্ষেত্রে সসেদ বালো অভিবানের 
প্রদ্বম বানান লিঙ্কুল। যেমন সরকারী নর. সরকারি; দাবী নয়, 
দাবি। রচনার শব্দ সম্যো প্রথম পাতার এক কোগে লিখে মেবেন। 
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গৈর চিকিৎসা দুভাবে হয়__ 

ওুষুঘপাতি দিয়ে আর 

৫ 1! | কাটাছ্েড়া করে। একটা 
মেডিসিন মানে ওধূধ দিয়ে আর একটা সার্জারি 
বা অস্ত্রোপচার করে। আমাদের দেশে যে 
অক্তরোপচায় হয়, তাকে নিন্দুকেয়া অর্থপাচার 
বলে থাকেন। সাঙ্জেনরা জবর, পেট খারাপ 
হলেও নাকি অপারেশনের কথা বলেন। কেউ 
কেউ আর একটু এগিয়ে এ কৃতিত্ব আমাদের 
মেডিসিনের ডাক্তারদেরও দেন। তারা নাকি 
রোগীকে হা করিয়ে ওষুধ গেলান। তারপর 
আস্তিনের নিচে লুকানো ছুরি বের করে হাঁকরা 
রোগী, এমনঝি তার পরিবারেরও পকেটে 
হত্বপাচার করে সাফ করতে ভালবাসেন। 
নিন্দুকদের কথা থাক, আমরা ডাক্তারদের 
পোশাক নিয়ে পড়ি। ব্যবহারিক জীবনে 
আমাদের চোখে তেমন না পড়লেও হাসপাতাল 
বা ক্লিনিকে চিকিৎসকদের পোশাক পরতে হয় 
সাদা রক্তের ঠিক সিলেমায় যেমনটি দেখা যায়। 
ধবধবে সাদা রষ্ের পোশাক দেখতে ভাল 
লাগে তাই নয়, এতে মলিনত। বা অপরিস্ম্রতা 
সহজেই ধরা পড়ে। অস্ত্রোপচারের সময় কিন্তু 
এ গোশাক চলে না! তখন পোশাকের রং 
বদলে হয় মীলচে-সবুজ্জ। এত রং থাকতে এই 
নীলচে সবুজ কেন 1 শার্লক হোদসিও কায়দার 
সে রহসাই ভেম করার চেষ্টা করা যাক। সাদা 
রং চোখের পক্ষে আরামদায়ক. শ্রায়ু 
বললমনকারী কিন্তু কাটাছছড়ার সময় রক্তপাত 
হবেই, সে রক্ত এই সাদা পোশাকে পড়লে, চট 
করেই তা চোখে পড়বে। স্পষ্ট প্রকট রক্তের 
মাগ দেখে রোমী তো বটেই তার আত্মীয় 
গরিজলেরাও ঘাবড়ে যেতে পারে। এমনিতেই 
রত আমাদের মনে ভরের সৃষ্টি করে। লাল রং 





নীল-সবুজে কাটাছেড়া 


তো রক্তের প্রতীক পোশাকে লাগলে রক্তের 
রং প্রকট হবে না. এন রক্তের পরিজ্ছদই তাই 
বেছে নেওচা হয় চন্তোপচারের সমর হীলচে- 
সবৃজ রন্তটা এমনই যে এর ওপর গাঢ় লাল 
রক্তের দাগ মোটেও তেমনভাবে ফুটে ওঠে না। 
ভাছাড়া এ রং ঝাটকেটে নয়, তাই, চোখকে 
বিরক্ত করেও কম। সব মিলিয়ে এই নীকচে- 
সবৃজঞই পরীক্ষায় পাস করেছে। কেউ ত্র 
তুলতেই পারেন, লাল রঙ হলে তো আরও 
ভাল, রক্তের দাগ একলম মালুম হবে না। 


| র্‌ 
ঠিকই, কিন্তু লাল রঙ চোখে পড়ে বন্ড বেশি, 
দর্শনেস্্িয়কে উত্তেজিত করে সহজেই) 
ছোটদের ভিবজিওরের (৬1008) 
কতা শেখানো হায়। ভায়োলেট. ইন্ডিগো, বু 
ঘিল, ইয়োলো, অরেঞ্জ ও রেড! প্রতুল 
মৃখোপাহ্যারের গালটা মনে করুন লাল. কমলা, 
হলদে, সবুজ, আদমানি, নীল, বেগুনি” 
প্রেতুলদা অবশ্য ছন্দ মেলাতে আসমানি ও 
শ্রীের জায়গা! বদল করে নিয়েছেল)। আলোর 


তয়ম বৈধ (কে লেই) হিসাবেই রন্ভের রঙ 
চং, দে অনুযায়ীই তাদের বিন্যাস। লালের প্রায় 
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বিপরীতেই থাকে লীল। লাল সহজেই চোখে 
পড়ে বলে বিপদ সন্ধেত হিসেবে লাল রঙের 
ব্যবহারই করা হয়। ধাড় লাল রং না চিনলেও, 
লাল শালু নেড়ে যা ক্ষেপালোর কথা তো 
সবার জানা। আর 'নীল মাভাশের নিচে এই 
পৃথিবী আর পৃথিবীর "পরে ওই নীলাকাশ' তবি 
কেন সবারই মন ভাল কবে চিতে পারে। কালো 
রঙ শোক, মৃত্যুর প্রতীক সে জন) হাশেই 
বাডিল। পড়ে থাকে হলুদ। হলুদের ওপর লাল 
খুব প্রকট। লাল'হলুদের এই মিহুণ শুধু 
মোহনবাগানিরাই নয় রোগীদেরও না'লছ্। 
অতএব সে-ও ফেল। সব ৰিক বিবেচনা রে 
চাপিরেছেনা 

সাদা পোশাকের কথায় 'হোয়াইট কোট 
এফেব্র'-এর শুথা না বললেই নয়। চিকিৎসা 
পরিভাঘায় এটা খুবই চালু কথা। ৰেখা গেছে 
কোনো লোকের রক্রচাপ (ক্র শ্রেদার) ও 
হৃদস্পন্দন (পাল্‌স রেট) যদি তার বাড়িতে, 
কর্মস্থলে বা খেলার মাঠে মাপা হয় ঘা পাওয়া 
হায়, তাক্তারের ক্লিনিকে গিয়ে মাঁপলে তা নাকি 
বেশি হয়। এর কারগ নাতি ভাক্তারের সানা 
কোট । লাল পাগড়ি দেখে ভয় পাওয়ার আদি 
কাহিনীর মত, সাল কোট দেখেও রোগী ঘাবড়ে 
হায়। ভাবে, না জানি তাকে কী না ঝ ব্যামোর 
ধরেছে। ফলে রক্তচাপ ও নাড়ির গতি যায় 
বেড়ে। নিচ্দুকের একটু বাড়িয়ে বলাই অভ্যাস। 
তারা বলে এই ভয়ের চেয়েও মোটা টাকা 
ভিজিট, শুচ্ছের পরীক্ষার দরুন গাদা গাঁটগচ্চা 
এবং গর্বোপরি আকাশ ছা ওযুষের দাম _ 
এই এহম্পর্শেই নাকি ক্লিনিকে রক্তচাপ ও 
নাড়ির গতি বেড়ে যাওয়ার মূল কারণ! 


সহীরকুমার ঘেম 
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উনজিশটা কবিতা, ছড়া। সৃচিপড্ে আছে _. নিলাবে একলা, 
ডানপিটে, ঝোড়ো, ভৌ-এর খোঁজে, তুতুল, রাত-পাগলের গান, খুকুর 
দুপুর, উদাসী, ক্ষীরাজ, বনদ্গীত, সব খাতা তকমা, গোল্লাছুট - 
* " এরকম সব নাছ কবিতার। প্রতোকটিই সাবলীল, ছমদবন্ধ, বৈচিত্যম়, 
সন্দেহ নেই। ফিন্তু প্রকাশক যে দাবি করেছেন বইরের কবিতাগুলো 
“ছোটদের মলে জায়গা পেয়েছে, তা নিয়ে একটু খটকা লাগছে। 
কবিতাগুলির শিরোনামে সবগুলির মধো শিশু-আকর্ষক গন্ধ নেই। 
সবগুলি কবিতা পড়ার পর সসদ্ধোচ সেই খটকা শ্রকান করতে ইচ্ছে 
করে __ সত্যই কি সবকটা কবিতা ছোটরা স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে চেটেপুটে 
খেতে চাইবে বা খেতে পারবে নিজেদের প্রিয় খাহা হিসেবে ? নাকি 
পড়লে মনে হবে লেখক তাপস রায়চৌধুরী নানা ভঙ্গিতে, নানা ছন্দে, 
নানা চিনরপটে কিছু 'ভালো' কবিতা ছোটের পড়ানোর চেষ্টা করেছেন 
একান্ত নিষ্ঠার: আসলে সোজা কথায় বলতে চাইছি, ছোটদের একদম 
নিব বাস্তব দুনিয়া আর কল্পনার জগৎ নিয়ে ভাবনার প্রতিফলন 
তাগসবাবুর কবিতাগুলির মধ্য খুঁজতে গিয়ে দেখা হায় যেন বড় কোনো 
এক কবি তার পরিণত চিন্তায় ছোটদের চিন্তার কথা বলতে চাইছেন, 
ছোটরা শুনছে কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারছে না। এরকম কিছু বেখাগ্া 
যারপা কেন যেন তৈরি হচ্ছে। 

অথচ একথ নির্ঘাত বলা যায় যে বইটির দরদী লেখক-কবি 
আজকালকার শিশুদের স্কুলের পড়ার চাপ আর টিভি - সিনেমার 
উত্তেজক তাপে পিষ্ট হয়ে যাওয়া কোমল মনকে অনুভব করেছেন অস্ত্র 
দিয়ে: বুকেছেন বর্তমান দূষিত মড-কালচারের বাতাবরগে নিহত হচ্ছে 
শিশুমনের সরল কল্পনা প্রবণতা, হারিয়ে যাচ্ছে চাদ তারা পক্ষীরাজ 
ঘুদপরীদের সঙ্গে অনাবিল আনন্দে মিশে যাওার শিশু অধিকার। 
সংবেদনশীল মানুষ শিশুমনের এই পীড়নে বিচলিত হবেনই। হদিও.. 
দুঃখজনক হলেও, সেরকম নির্ভেজাল দরদী মলের কবি বা ছড়াকার আজ 
প্লীতিমত দুর্লভ তাপস রায়টোযুরী, মনে করি, সেই দুর্লভদের একরন। 
চেয়েছেন তিনি ছোটনের স্বাভাবিক কর্নার মানসিকতায় মুক্তির হদিশ 
দিতে, ঘা হারিয়ে যাচ্ছে তাকে ফিরিয়ে আনতে. নিজের সাহামত। 

ইচ্ছার সততার কোনো ক নেই, তবে হরয়োগের ক্ষেত্রে কিছু দূরত্ব 
তৈরি হয়ে গেছে সনে হয়। একটি শিশু যেরকম আপাত-অসংলপ্ 
অবাস্তব ভাবনার আনন্দ পায় তা তার একান্ত নিজৰ সম্পদ। একে চেলা 


বড় কঠিন বড়দের পক্ষে তাপসবাবু হয়তো অনেকটাই চিলতে পেরেছেন 
কিন্তু কবিতায় তা শরক্তাশ করতে গিয়ে আরোপিত অন্ন হয়ে গেছে 
শ্রাচশই। নিজের বড় অবস্থানটাকে নামিয়ে ভালা হায় নি হ্ররোদ্লমত। 
ছোটরা ঘৰি তাদের জন্য কবিতা পড়তে নিলে 'কঠিন' মানে করে, ঘি 
আবেকল্ত বড়কে এসে ভালো করে বুঝিতে নিতে হত, তাহলে উদ্দেশা 
পুরোপুরি সফল হয় না __ একথা বোধ করি গ্রন্থকার নিয়েও মানাবেন। 
এ বইতে সেরকম কিছু দূর্বলতা টের পাওয়া ঘায়। যেমন, ১২ পৃষ্ঠার 
“কোড়ো', ১৭ পৃষ্ঠার 'রাত পাগলের গান', ১৮ পৃষ্ঠার "আমানের জনা", 
২১ পৃষ্ঠার 'উলসী, ২৪ পৃষ্ঠার "গক্কচোর' _ এসব কবিতার রস তো 
শিশুরা আস্বাদন করতে পারবে বলে মনে হত না। এই কবিতাুলির 
শঙ্ণবিন্যাস, চিত্রকল্প, অর্থগতীরত! সব বড়দেরই কথা, ছোটদের কথা 
ভেবে লেখা। ছোটদের নিজ্তস্ব কচিবুদ্ধির পক্ষে €0লি বূর্ঠেদ্য মলে হয। 
তবে গোটা বইটা প্রথম পদক্ষেপে সফল। এর অঙ্গসজ্জা। ঘা 
ছোটদের পাতা ওস্টাতে প্ররোচনা দেবে। পতাত পাতায় ছবি (ধুব নিপুণ 
হাতের প্রা না হলেও ভাকর্ষদীয়)। গাঢ় হবকে ছাপা । দীর্ঘক্ষণ পড়াতেও 
হয় লা, মাত্র ৩২ পৃষ্ঠা। তুলনায় দাটা অবশ্য কিন্ধিং বেশি। তবু বলব 
ছোটনের ছড়া কা কবিতার ভালো বইয়ের দুর্ভিক্ষে তৌ-এর-খেঁডে কিছু 

ক্ষুধা নিবৃত্তির তাও অরবে। নিঃসন্দেহে। 
আপোর ৰন্দ্যোপাধ্যাৰ 


ভান যোয়ে' 
লেখক. _ তাপস রায়টৌধুহী 
প্রকাশক __ ভোভবাস্ী সাহিত্য প্রকাশনী, 
হাওড়া (বলি) 
_ বোর্ড বাধাই ৩০টাতা 
পেপার ব্যাক ২৫ টানা 


বিতর্কের আলোয় বঙ্গাব্দ 


১৯৯৯ সাল নেয হতে চলেছে। দু'হাজার নতুন সহত্রান্দের সৃচন 
সাল না অন্তিম সাল এই নিয়ে জোর মতান্ত্র। কারও মতে ২০০০ সাল 
সহল্ান্দের শুরু. অর্থাং ১৯৯৯-ই শতক শেষের বর্ষ কেউ দাবি করছেল 
২০০১ সালই প্রারন্ত-বর্ষ হওয়া উচিত। সুনীলকুমার বঙ্গলোপাধ্যায়ের 
লেখা বইটির নাম 'বঙ্গাব্দের উৎসকথা' হলেও এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
শতক তথা সহশ্রাব্দের অস্তিম বর্ষ এবং প্রারন্তিক বর্ষ নিয়ে সবিস্তাঃ 
আলোচনা ররেছে। সুনীলকুমার যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন কেন ১৯৯৯ বে 
শতক শেষ বলা যাবে না। তার মতে ২০০১ সালেই সূচনা হবে নতুন 
সহহাকের। কারণ, কোনো অনের প্রথম শতাব্দীর সূচনা তথা শ্রথা 


০৯ কলা — — 


৩১৫ 


উৎস মানুৰ _ ডিসেম্বর ১৯৯ 


বছরটির সংখ্যা শূন্য ধরলে, ওই বছরের মানও শূনা হয়। অর্থাৎ ওই 
অব্দের প্রথম শতাব্দীর পরিসর দাঁড়ায় ৯৯ বছর। শত অন্দের সমাহারই 
শতাজ। ৯৯ বছর শতাব্দ হয় না. ১০০ হতেই হয়। এই সুত্রে ১.১.১ 
প্রিট্টাব্দ গণনা শুরুর শ্রথম দিন. ১.১.০ নয়? শতক শেব 
৩১.১২.১০০য়। 

কথামুখ সেরে নিয়ে অন্দ, শতান্দ ও অধিবর্ধ নিয়ে আলোচনা 
করেছেন লেখক। তারপরই তৃতীয় অধ্যায়ে ঢুকে পড়েছেন তার 
ঘালোচনার কেট বঙ্গাব্দের উৎপত্তিতে। বঙ্গাব্দের আধুনিক সাল. 
তারিখ আমাদের জানা । ক্যালেন্ডার দেখে এর হিসেব বুঝতেও আমাদের 
বেগ পেতে হ্ত লা। কিন্তু ঠিক কবে যে এই বঙ্গাব্দের সূচনা, কেই বা 
[চেনাকারী সে সম্পর্কে তেমন জোরালো প্রদাপ আমাদের হাতে এখনও 
নই । বস্গাচ্দের শুরু নিয়ে তিনটি মত শোনা যায় _ হোসেন শাহ, 
নাকবর ও শশান্ক। ক্ষীণভাবে আসে তিব্বতী শাসক ং-সন-গাস্পোর 
[মও। এর মধো আকবরের নামই সুপারিশ করা হয়েছে সব চেয়ে 
জারালো ভাবে। আকবরের সময়ে হিজরি সাল গণনা চলতো। আকবর 
সলিম প্রজাদের জন) নতুন ক্যালেনার প্রবর্তন করেন "তারিখ ইলাহি'। 
দই সময়ই হিন্দু প্রজাদের জন] তৈরি হয় বঙ্গাব্দ। ১৬৩ হিজরি সনেই 
থম বঙ্গাব্দের সূচনা॥ তবে সূচনা বর্ষকে ১ না ঘরে ৯৬৩ থেকেই গোনা 
ক হয়। অর্থাৎ ৯৬৩ বঙ্গাব্দের আগে বঙ্গাব্দের কোনো অন্তিত্ইই ছিল 
। এ ছাড়াও আগে চান্্রমতে বর্ষ গপনা চলতো চান্রমত মানে পৃথিবীর 
রদিঝে চাদের পরিক্রমণের সময় কাল; ৩৫৪ দিন ৮ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট 
৪ মেকেন্ড। সৌর অন্দের সঙ্গে এর পার্থক। ১০দিন ২১ ঘন্টা ১২ 
[কেণ্ড। আকবর নাকি চান্্রমতের যদলে সৌরমতেই বঙ্গাব্দের গদনা 
লু করে দেন। 

এনসাইক্রোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ভারত কোব. পি এম বাগচির 
রেসটরি, জ্ঞানেন্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান", হরিচরণ 
দ্যাপাধ্যারের 'বঙ্গীর শব্দ কোল", ইতিহাস অভিধান প্রভৃতি গ্রন্থে 
কবরকে বঙ্গাব্দের নষ্টা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ড. অমিতাভ 
টাচার্, ভ. কাশীপ্রসাদ ছয়সওয়াল, ড. গোপেন্দু মুখোপাধায়, ড. 
ীন্রনাথ মুখোপাধ্যার, ড. রমেশচন্ত্র মজুমদার ইত্যাদি বেশ কিছু 
ইভের মত তাই। কিন্তু দুনীলকুমার বহু প্রচলিত এই মিথকে ভাঙতে 
॥। তিনি পাণ্টা যুক্তি দিয়ে দেখাতে চান, আকৰর নয় শশান্কই 
নর শ্রষ্টা। ভ. অজিতকুমার যো, ড. অতুল সূর প্রমুখের বক্তব্য 
স্থিত করে স্বীয় বক্তব্যকে জোরালো করতে চেত্রেছেল। ১৪০০ সৌর 
র আগে শনান্তই রাজত করেছেন। শশাঞ্কের জন্ম বা বশে পরিচয় 
পর্কে তেমন কোনো প্রমাণ এঁতিহাসিকদের নেই। তিনি বঙ্গাব্দ চালু 
রছেন _ এর কোল পারে প্রমাণ বা নখিপত্রও মেলে না। তাই 
বমূততি তংকদলীন লোকাচার এবং অঙ্কের সাহ্যহা নিয়েই সুনীলফুমার 
নয্েছেল ভার বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে। 


গোটা বইটিতেই রয়েছে শ্চুর শ্রমের ছাপ । বার. তিথি, রাশি. নক্ষত্র, 
যোগ, করণ __ ইতাদি শুধুমাত্র কানে শোনা শব্দাবলীর কৃত অর্থ 
পরিষ্কার করেছেন। অন্দ সম্পর্কে আমাদের দৌড় স্রিষ্টান্দ, বঙ্গাব্দ, শকান্দ, 
হিজরির মত খান কয়েক পর্যত্ব। সুনীলকুমার ৪০টি অন্দের কথা 
জানিয়েছেন, যা পড়ে পাঠক বিস্মিত হবেনই, নির্বিধায় বলা হাল দ্বিতীয় 
ভাগ পুরোটাই গাপিতিক। বঙ্গাব্দের অধিবর্ধ, আদিবিন্নু, খ্িষ্টাব্দের 
আনিবিন্দু, বঙ্গাব্দ সিষ্টাব্দ ইত্যাদির সবিদ্তার বর্ণনা আগ্রহী পাঠকের কাজে 
লাগতে পারে। 

বইটির প্রচ্ছদ এবং ছাপা চমৎকার, ঝকঝকে। ভুলও কম _ এটা 
পাঠকের উপরি পাওনা। সব মিলিয়ে লেখকের উদ্যোগ প্রশংসনীর। 


বঙ্গাব্দের উৎস কথা 
সুনীলকৃমায় বন্দ্যোপাধ্যায় 
গোবরভাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা 
মূল) : ৭৫ টাকা 


With Best Compliments From : 


ROOPACHERRA TEA 
COMPANY LIMITED 


Registered Office 
“McLeod House” 


3 Netaji Subhas Road, 
Calcutta-700 001 


Phone : 2480047/248-6490/248-9161 
Fax : 2489596 
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৩১৬ 


2 ঘগ্রোভর 


কিছু শিখতে পারে ও দামাচিক ভ্রীবনের উৎপাদন 
ব্যবস্থার মূলধারার সঙ্গে যুক্ত হতে গারে। 
জলদ্ধিতায় জরতস্ত শুনছে -_ কম, মাঝারি, বেশি, 


চেষ্টা থাকে তাকে কোলভাবে উৎপাদনের সঙ্গে 
যু করতে পারি বিনা। 
জড়বুদ্ধিতার কারণণুলি কী 1 এটি কেন হয় 
এবং বশেগতি বা পরিবেশের জন্য কতখানি 
দায়ী ? ঘনে বাঙ্তত হবে জড়বৃদ্ধিতার করেক 
হাজার কারণ আছে। এইসব কারণগুলি 


একজারশায় ধরে এর শ্রে্ীবিভাগ ভরা হয় 
এরকম : 


৬. ফ্রোনোজোনভনিত ও বশেগতিূলক _ 
ক্রোমোক্তোমের ক্রটি (ডাইন শিলদ্রোম), 
একজিনছনিত ক্রি (বিপাক ক্রিয়ার 
গোলমাল-ফিলাইল কিটোন ইউরিয়া 
বন্ুজিনঘাটিত গোলাল (অটিজিয়) 

ক. গর্ভাবস্থা আঘাতজনিত _. ওধুবপত্ত (মা- 
এর মবীর ওষুধ খাওয়া), নল কোকেন 
খাওয়া, তেজক্ষিততা, না৷ এভস্‌ বা ল্লাৰ্বান 
হামে আক্রান্ত ইত্যাদি 

৩ অনান্য পর্তজনিত গেলবাল __ ্যাসেন্টা 
শিভিনলা (ফুল গর্তমুখে থাকা), মা ও তুগের 
বক চলাচলের গোলমাল, মায়ের অপুষ্টি 
ইত্যাদি 


ছার বে, জড় বৃদ্ধিতার বেশিরভাগ কারণ কিলঘটিত 
বা মস্তিষ্কের অঙ্-সাস্থানিক ক্রটি-বিছাতি। এই 
সমস্যাগুলি দূর করার ছ্নয চিকিংসাবিজ্ঞানের 
অন্ভৃতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে এবং যত দিন মাচ্ছে তত 
জড়ুদ্ধিতার ক্যাপারে আমাদের হে একটা দিশেহারা 
অবস্থা তৈরি হয়েছিল তা কাটছছে। কেননা আমরা 
বুঝতে পারছি আজ না হোক একদিন নিশ্চয়ই 
আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লর্িত্ে অসন্যে 


জড়বৃদ্ধি শি প্রসব করার তেকে মায়েদের মুক্তি 
চিতে পারবে কিন্তু আনাদের মত গরীব বেশে এর 
দুল পেতে গেলে আরও কানিন অপেক্ষা করতে 
হযে একটা বলার অপেক্ষা রাষে না। 
জড়বৃদ্ধিতার জন্য পটী যেদল পুষ্টি, শুসংকলিত 
আঘাত. প্রসবকাকীন অক্সিজেনের ভাব ইত্যাদি 
এবং এই জারণণুলি ঘ্রামরা দূর করাতে পারি। কিন্ত 
কঠিন সা এটাই যে বন চেষ্টা কবেও কতকগুলি 
সাধারণ বাবস্থা নেবার জন! ভ্রায়ব! আনান 
নি। এ. প্রসঙ্গে কয়েকটি শুদা বলা দরকবে। 
প্রসব ঘটে ঘাদের বাড়িতে বা শামিক স্বাসথাকেছে 
শিক্ষিত, তলিক্ষিত, তৱশিক্ষিত দাই-মা 
সেবিক্াদের সহাঘতাচ। বর্ক্ষেযরে মায়েদের 
গর্ভাবস্থায় ঠিকমত, পবিচর্ঘা হয় না ঢলে নান 
সমস্যায় তারা ভুগতে থাকে এবং জড়বৃদ্ধি শি 
শব করার নুঁকি তাদের বেডে যায়। একথা বা 
দিলেও হাসবের সংকটপূর্ণ মূর্ত হ'ল শিশুর ভুমি 
হাবার সমযটুফ। এই সময়ে কোনো কার 
নবজাতকের মস্তক দ্িজেনের ভাব ঘটলে 0 
চিবকালের জন্য ঙড়বৃদ্ধি হয়ে ঘায় এবং এই অব 
ছেকে উদ্ধার পাওয়ার রাস্তা হাল প্রসব সময় 
যাতে শিশুর মত্তিষ্টে ক্যেদো তাঘাত ন: লাশে ৭ 
তার অক্সিজেনের অভাব না ঘটে এ'ব্যাপাঢে 
নিশ্চিত ইওয়া। কিন্তু এই সামান| বিষয়? 


কা নয়, কিন্তু সেক্ষেত্রেও আমাদের পরামর্শ হু 
বাধ্যতামূলকভাবে পতিটি ভূমিষ্ঠ শিশুকে দুখে মূ 
আবাস দেওয়া (আাউ টু মাউখ তিদিং), বহু বলে ক 
আমরা এ'কাজটা করাতে পারিনি। তাই তাবু 
গেলে উদ্দি্র হয়ে পড়ি, যেখানে এই লহ 
বিষতগুলিতে আমরাই তিছ্ধু করতে পারি = 
আলহাত বোধ করি, সেখানে ছডবুদ্ধি শি 
কমানোর জনা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা তো 
ধরনের উন্নত প্রযুক্তি আমাদের ততটুকু কাছে 
আসবে। 


১ লা 
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সং 
সংবাদ 


2. ২৬ সেপ্টেম্বর গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেনের অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞান দরবারের 
টাল্যোশে ঝাচরাপাড়ো খানামোড মনোরঞ্জন ভবনে মরপোততব লৈ 
হযোজলীয়তা বিষয়ে এক হদূলাচলা হয়। শুনিবাণ চট্রোপাহ্যাল 

দ্র চক্ষুদান আন্দোলন সম্পর্কে বলেন। সম্পাদক জয়দেব হে শ্রভিরূপ 
ঠানের সস্থোকে চক্ষু তোলার ঘে যত্্ুটি প্রদান করেছেন সে কথা সহবেতদের 
লনান। উপস্থিত হাক্তিদের ৩৩ জন চক্ষুদানে অঙ্গীকারবন্ধ হল। দৃ-চার কথা 
দল, নিরঞ্জন বিশ্বাস, লেষ্ট বিহারী দে. শক্তিত দে, অস্ত বাঢ়, দিবার 
দু। ত্ৰিবেণী ঘৃক্তিবাদী সংস্থাব পার্থ গান শোনান। সভাপতিত্ব করেন 
ফ্লকুমার দাস। 

ও আর্সেনিক দূষণের হার ও তার প্রতিকার নিয়ে কাচরাপাড়া বিজ্ঞান 
বারের ছেলেমেয়ের! দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত। দু হালাবেরও বেশি ভরলের 
মুলা তারা পহীক্া করিরেছে। সে রিপা বিভি প্রশাসনিক স্তরে জমাও 
শতেছে। আর্সেনিক ভা্রাত্ত নানুযদের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ নিয়ে ৮ 
[বীর কলতাতা হাইকোর্টের প্রিন বেক রাজের নুখ্য সচিবকে নিয়ে একটি 
মিটি তৈবির নির্দেশ দিয়েছে -- লাগাতার আন্দোলনের ফলশ্রুতি এই 
দোগ। 

) কল দে যি পেকে ২ 





0) ১৭ নভেম্বর না্ননাল বুক ট্রাস্টের আয়োজনে আলোচনা সভা বসে 
বালো আকাদেমিতে। 'এ বছর আমার পড়া সেবা বই' সম্পর্কে হলেন চিন্তামণি 
কর, ক্ষমা ও হঠাকুরতা, সুনীল শঙ্গোপাধায, কুমার রায় ও লার্ঘসারঘি চৌধুরী 
সভাপতিত্ব পবিত্র সরকারের. ছিলেন মু বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য: এন বি ঠি অধিকর্তা 
নির্মলক্যততি ভট্টাচার্য রনুখ। 
10. গত ৩০শে আ্ট্েবর পক্ষিণ কলকাতার বিশাল নড়কল মঞ্চে হয়ে গেল 
“গণদর্পলে'র লরশোভর দেহদান আান্দোলন উপলক্ষে মহতী সঙ্গীত সন্ধা। প্রথম 
দিকের পর পর প্রানুষ্ঠানিক এক্তঘেয়ে ভাষণ যখন বিমোতে সাহাবা করছে, 
তখনই স্রীতিমত পেশাদার শিল্পীদের সুকষ্ঠী গান কিমুনি কাটাতে লাগলো. যদিও 
অনেক গানই এই তথাকথিত আহ্দোলনের' সঙ্গে সাযুজাপূর্ণ নব। কিন্তু বড় 
খটকা লাশে, প্ণদর্পগের ঘতো ছোট্র একটি সংস্থা সাধারণ মানুষের চেতনা 
বিকাশ হার লাগাতার ব্রত. তারা এত জমকালো অনুষ্ঠান করে কীভাবে? এ- 
ও কি বর্তমান অর্থসর্বস্থ সমান্ের প্রভাবের ফল + অনেকগুলি দায়ী পেশাদার 
শিক্ষী, চমকানো তাস্তিক অনুযস্গ. অক্ষে গোটা দশেক ভেলভেট যো চেগ্ার, 
হাঙ্গণে সার সার "বড়লোকের' গাড়ির ভিড়, কেশ করেকেটা টিভি ক্যামেরার 
ক্রমাগত ঝিলিক. সরকারি বেসরকারি প্রখ্যাত অভ্যাগতদের মঞ্চে উপস্থিত হয়ে 
“ভালো ভালো" কথা বলা _ এত সব তীত্ আলোর আড়ালে সাধারল ছাপোষা 
মানুষরা কোখায় ? কোন ধরনের শ্রোতাদের জন] কী উদ্দেশে এই সঙ্গীত সন্ধ্যা, 
ঠিকঠাক বোকা শেল না। 
0. রাল্জীব গান্ধীর হত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ রোবে কলকাতার বিজ্ঞানী, 
বিজ্ঞালকর্রী ও বৃদ্ধিত্রীধারা এক তারবার্তা পাঠিয়েছেন রাষ্ট্রপতি কে আর 
নারায়পনের কাছে। 
0 যুক্তিবাদী সাক্কেতিক সস্ো, ক্যানিং আবেদন রাখে 

বেৰনি পথে নেমেই পছ্ছ চিলতে হয় তেমনি দাবি রেখেই দাবির লক্ষ 
পূরণ হাতে পারে! তাইতে কুকুর ও হন্যানা উজ রক্তের প্রাণীর কামড়ের 
প্রতিষেধক (ARV) রাখার দাকিতি পথে নামা। 

আপনারা নিশ্চই জানেন জলাহন্ত হলে নিশ্চিত মৃতু, বাচানোর কোনো 
ওষুধ এখনও চিকিএসা বিজ্ঞানে আকিন্ৃত হ্যনি। কিন্তু জলাতঙ্ককে প্রতিরোধ 
করার শ্রতিযেষক মান্যের আজ করায়ত। এই কালান্তক রোগির প্রতিযেষক 
আবিষ্কার করেছেন মহান বিজ্ঞানী লুই পান্তর, যিনি কোটি কোটি টাকার 
শুলোভল জয় করে সারা পৃথিবীর মানুষের ঘরে ঘরে যাতে শ্রতিযেধকটি পৌছয 
তার জন উৎসর্গ করেন জনগণকে এই প্রচার পত্রটি পড়ার সময় আসুন সেই 
মহান বিজ্ঞানীকে একবার স্মরল কয়ি। 

কিন্তু আজ আমারা দেস্বছি সামর্থযানরাই কোম্পানির প্রতিষেধক চড়া 
মে বাজার থেকে কিনতে পারছে অথচ বিভিন্ন খাতে ছাজার হাজার কোটি 
টাকা খরচ হয় কিন্তু ARV বা ৯:45 (সাপে কামড়ের ওষুধ) উৎপাদনে আম্চর্য 
রকম নিষ্টিয় ও উদাসীন। 

কুকুর ও অন্যান্য প্রালীর কামড়ের প্রতিষেধক রাখার দাবিতে আপনিও 
কি উদাসীন গাকবেন। ? সফলের জনা প্রতিষেধক পান্তরের এই স্বপ্ন তো 
সঙ্ষল ছবে লা! তাই আসুন, মাননীয় মহকুমা শাসক, ক্যানিং এবং ত্রক 
মেভিক্সাল৷ অফিসার, ব্যানিং-এর নিকট ডেগুটেশনে দেওয়া হবে। 

আসুন এইভাবেই লুই পান্তরের ১০৫ তম মৃতাবার্ধিকীকে শ্রদ্ধা জানাই। 


অঙ্গন মঞ্চ 
লোরেটো স্কুল, শিয্নালদহ (শট), সন্ধা খটা 


শুক্র ১০ ডিসে: যগলা চরিত মানস আরনা 
শক ১৭ ভিলে: কপ শতক 


যোগ্রুযোগ : শতান্দী / বাদল সরকার / কোন : ৩৫০-২৩৯০ 


আ 
অমৰা -বিদ্যন আশীব লাহিড়ী 
অভিমত মৃল্যবোৱ সমর যাগচি 
সমীর মজুমদার 
সুনন্দ দান্যাল 
বন্ধিম দত ও সৌদেন 
ভবানীহসাদ সাদ 
বিদ্লুব মুখোপাহ্যাচ 
আশীব সুঘোপাব্যায় 
অনয ক্রিকেট অনা মানুষ. আমীষ লাহিড়ী 
অতএব দূরদর্শন দুর গোমেল 
আজ 
আস্বাকড়ের জি অশোক বক্ষোপাহায় 
আস সূর্পরহণ ভূপতি চক্ষবতী 
ঁব্যরকালে পরদীপ-জলা মানুষ দবুজ মুখোপাধ্যায় 
অগাষ্ট ১৯৪৫ দৰ 
আচরগরিধি প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 
স্তাপনি-স্মি পেপলি-কোক শ্যামল চক্রবর্তী 
আর্থসামাক্তিক অবস্থা ও 
লাক্রামক রোগ তাপসী বিশ্বাল 
ঞ 


ইচ্ছামত সন্তান ভবানীহসাদ সাম 
ক 
উপলগঠিতে প্রীতি চির দত্ত 
উদ্ধৃতি-সৃহগক্রান্ত শ্রমিক _ 
থা 
এক কোটি টাকা বোমা প্রদীপ দর 
এত্ামে ও ধামে সূপতি চক্রবর্তী 
পরমলু বিদ্যুৎ ল্যান্তমাইন, বর্ণান্ধ/ 
, ্রাকৃতিক-বিমা/ 
উডৃস্ত চাকি, কেনিং/ মানুষের আয়ু, 
, বাছেট-বিজ্ঞান 


মচ ৬৫ 
জানুয়ারি ২ 
ফেব্রুয়ারি ৩০ 
্র্চ ৫৯ 
বিশী এহিল ৮৮ 
সে ১১৮ 
জুন ১৪৪ 
ছুলাই ১৭৩ 
জুলাই ১৮৫ 
সেসস্রক্রো: ২৩৯ 
জন ১৪৩ 
জুন ১৪৭ 
জুলাই ১৭৯ 
আগস্ট ২০২ 
দেন্্রী-২৩৩ 
সেসআ্ট্ো ২৫৭ 
ডিসেম্বর ৩০০. 
সে:আস্ট্রো: ২৪৯ 
জল ১৪১ 
৩ ১৪৫ 
জুন ১৬০ 
জন্‌: ১৬ 
ফেব্রু, মার্চ ৪১,৭৩ 
জানুয়ারি ২২ 
ফেব্রুয়ারি ৫২ 
্চ ৭৭ 
এহিল ১০৯ 
জুলাই ১৭৬ 
সেস্জক্টো: ২৩৫ 
জানুয়ারি ৯ 
জানুয়ারি ৬ 
মচ «r 
জুলাই ১৮৩ 


কলকাতা ডুবল কেন ? চির দৱ 

খা 

দ্ষেপচুরিয়াদ ভবেশ দল 
খ্মকরের ফাইবার. ইসহচল শ্যামল চক্রবর্তী 
খালশস্েব অপচয় বরুপদের দুঙাজী 
গা 

পঙ্গা-পল্থার ভাঙন সৃক্ল সেন 
গান্ধীর ভগান্ধীবানী ঈন্বর প্রসেনিহ চৌধুরী 
হরর : অসাধু বিজ্ঞাপন 


স্থামেত্রয়ন : সঠিক পথের কখা মানস ভুতিন লস 
পলটিকা __ প্রতিকেনন তাপসকুমার ভট্টাচার্য 


শা 
ধৃঁটেওয়ালি সমতা চতী 


সে-আস্্রো- 


নভেম্বর 


২১২ 
২৬০ 
২৭৭ 
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জাতীয় মেবা হবুলে মুখোপাব্যার 
জন্তার-রোগী সম্পর্ক শাল চক্তবহী 


তঙা রাজনীতি ও বিজ্ঞান ভূপতি চক্রবর্তী 


ন বৃলিয়ার ফৈনাকিন  ভবেল দাস 

ঢিল পাটফেল, জুলুম বাজি, বিপচ্জনক রশ্রি 
জুয়াড়ি, এল বি ডবলু, শান্তি, মানসিক অমানুষিক, 
সুখের বৃন্দাবন 

বেলায়, দেহ ব্যবসা. নেশা, দৃষ্টিহরীন, ধস, বাঘ সংবাদ, 
আপ, শিশু মৃত্য, শকুন 

ফুটবল শিশু. মার্কিন ফেল, বিশ্ব ব্যান্ড, যুব বালিঙ্ঞা 


আন্মবিনাশী, মৃত্যুক্সর। 

(ও গণবিজ্ঞান আন্দোল সুজন দেব 
্ারকে অবহেলা করবেন না সুশাত চক্রবর্তী 
8 শক্তি রণতোষ চক্রবর্তী 
মশেষিত ইউরেনিয়াম রব এডওয়ার্ডস 

|g 

07 TG 

নিউক্লিয়ার বেমা ন পৰন মুখোপাহ্যার 
পরিবেশ হিমালয় দূষগ  বরুণদেৰ মুদোপাহ্ডার 
শিশুর য় ও লালন পালন যাসুদেব সুখোপাব্যার 
ঘানুষের জন্য বিজ্ঞান ফান সেনগুপ্ত 
পোষরান বিশ্দেদরণ বরশনেৰ সুদ্োপান্যযয 
মাখালদার বিজ্ঞানচর্চা বিষ্ণু সরকার 
হচলিত বিন্বাস বিজ্ঞান অনির্বাণ চট্রোপাব্যার 
চারার তারসর আকাশ ভর! শ্যামল ভর 
ডৌ-এর স্টেজে" তাপ রায়চৌধুরী 
জাবের উৎস কা সূহীলকুমার ঘোষ 
স্টফের ভাল ফন্দ মোহিত রার 
মলাল দাশশুধ রয়নবর টাচ 
দস পোলিও অসীয চট্রাপাধার় 


২৭838132781 51 


সব্যসাচী চট্টোপাধার মে 
নিরঞ্তন চিত্রকর চুলাই ১৭১ 
সুরতকৃমার মাল্লা জুলাই ১৭৩ 
ভূপতি চক্রবর্তী আগস্ট ১১৯ 
রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য আগস্ট ২০০ 
ডা: শ্যামল চক্রব্ী নভেম্বর ২৮৭ 
ভবেশ দাস ডিসেম্বর ২১৪ 
ডিসেম্বর ৩১৭ 


বসুদেব মুখোপাধ্যায় জানুয়ারি 
বাসুদেব দুখোপাহ্যার় কফে:ডিসে: ৪৮ 


+১২৬, ১৫৯. ১৯০, ২১৬. ২৫২. ২৮২.৩০৬ 


ভূপতি চকরী ছুলাই ১৮৭ 


পাচু রায় দে/আক্টো: ২৩৮ 
রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এপ্রিল ৮৯ 
সমর বাগচি মে ১১৯ 
শ্যামল ভর জাুলাই ২৪, 
৭৩, ৮২, ১০৮, ১৩৮, ১৬১, ১৯৩ 
টয়া ১৯৬ 
সুজয় বসু আগস্ট ২০৮ 
শ্যামল ওহ সে/জস্টো:২৪২ 


ডা: অসীম চট্টোপাব্যার এপ্রিল ৮৬ 
ভবাবীপ্রসাদ সাহ সে/অক্টো:২৪০ 


সুরত গোষেস ফেব্রুয়ারি ৪৪ 
অধীর পাল জুন ১৪১ 


ধশা কুমার সুখোপাব্যার জানুয়ারি ৭ 
ভরত ভোগরা এপিল ১৯ 
শুলান্ত মুখোপাহ্যার ডিসেম্বর ২৯৮ 


দেৰল দেব কে/ছে ৩১,৯৫ 

১২৩ 
শ্যামল চক্রবর্তী মে ১২৯ 
তাপসকুমার ভটতার্ব নভেম্বর ২৬৬ 


"ক ৩৩০০০০০ শখ ২৩ 
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